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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ষষ্ঠ খণ্ড) [ পৃষ্ঠা ঃ ৫৮৪ } 
মূল £ আবুল-ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশৃকী (র) 
অনুবাদ £ হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল 

গ্রস্থস্বত্ব £ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত 


ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ৪ ২৮০ 
ইফাবা প্রকাশনা $£ ২২৯৪ 

ইফাবা গ্রন্থাগার £ ২৯৭.০৯ 

ISBN : 984-06-0932-7 


প্রকাশকাল 

অক্টোবর £ ২০০৪ 

কার্তিক $ ১৪১১ 

রমযান ৪ ১৪২৫ 

প্রকাশক 

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম 

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
ফোন $ ৯১৩৩৩৯৪ 


কম্পোজসহ মুদ্ৰণ ও বাঁধাই 
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস 
৮৭/১, নয়া পল্টন; ঢাকা- ১০০০ 


মূল্য £ ২৫০১০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা 


AL-BIDAYA WAN NIHAYA (S° Volum) Islamic History First to Last : Written 
by Abul Fida Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (R) in Arabic, Translated by Hafiz 
Maulana Muhammad Ismail into bangla & Published by Director, Translation 
and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh. Agargaon, Sher-e Bangla 
Nagar, Dhaka-1207. October 2004 
Website : wW.w.w. Islamicfoundation.bd.org 

E-mail : into@ islamicfoundation.bd.org 


Price: TK 250.00; US Dollar : 10.00 
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সূচীপত্র 
শিরোনাম 
হিজরী নবম সাল 
রজব মাস £ তাবুক অভিযান 
ওযরের কারণে পিছিয়ে থাকা ক্রন্দনকারী ও অন্যান্যদের প্রসংগ 
পশ্চাদবর্তাঁদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মন্তব্য প্রসংগ 
তাবুক অভিযান কালে রাসূলুল্লাহ (সা)- এর হিজর এলাকায় অবস্থিত ছামুদ 
জাতির আবাসস্থল অতিক্রম করার কথা 


তাবুকের পথে খেজুর কাণ্ডে হেলান দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুতবা দান প্রসংগ 


মু‘আবিয়া ইব্‌ন আবু মু‘আবিয়া (রা)-এর জানাযা প্রসংগ 

তাবৃকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে কায়সার 

(সিজার)-এর দূতের আগমন প্রসংগ 
ভাৰুক থেকে ফের পূর্বে ধ্রু ও জারবাবসীদের সরি)এবং আরলা 
রাজ্যের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্ধি প্রসংগ 

ৰ্াসূলুন্তাহ (সা)-এর নির্দেশে দূমা ঃ আল-জানদাল-এর শাসক 
উকাক্তদির-এর বিরুদ্ধে খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)- এর অভিযান l 
অৰবৃুক থেকে মদীনায় এত্যাবৰ্তন 
মসজিদে বিরার-এর ঘটনা 

ভাৰক পরবতী ঘটনাবলী 

হিজরী নৰম বর্ষের রষ্যান মাস $ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে 

ছাকীফ পোষঝ্ৰীয় শ্রতিধিনি দলের আগমন 

অভিশপ্ত আবদুন্যাহ্‌ ইৰ্ন উবাইর মৃত্যু 

অনুচ্ছেদ £ তাবূক অভিযানের পরিশিষ্ট 

নবম হিজরীর হচ্ছে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে আমীরুল হজ্জ 
নিয়োগ ও সূরা তাওবা অবতরণ 

অনুচ্ছেদ £ নবম হিজরীতে জনতার সাথে আবূ বকর (রা)-এর হজ্জ সম্পাদন 
এক নজরে নবম হিজরীর ঘটনাবলী 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন 

অনুচ্ছেদ £ তামীম প্রতিনিধি দলের আগমন প্রসঙ্গ 

আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল প্রসংগ 

ছুমামা (রা)-এর ঘটনা 


শিরোনাম 

মুসায়লামা কায্যাব সহ আগত ls Hida গোত্রের প্রতিনিধিদল প্রসংগ 
নাজরানের প্রতিনিধি দল 

বনু আমির-এর প্রতিনিধি দল 

আমির ইবনুত তুফায়ল ও আরবাদ ইব্ন মাকীস এর ঘটনা 
কওযমের প্রতিনিধি হয়ে যিমাম ইব্ন ছা‘লাবা-এর আগমন 

যিমাদ আল-আয্দীর প্রতিনিধি রূপে আগমন 

তায়’ গোত্রের প্রতিনিধি রূপে যায়দ আল-খায়ল (রা)-এর আগমন 
আদী ইব্‌ন হাতিম তাঈ (রা)-এর কাহিনী 

ইমাম বুখারী (র)-তার সাহীহ্‌ গ্রন্থে অনুচ্ছেদ সংযোগ করেছেন- 
তায় প্রতিনিধি দল ও ‘আদী ইব্ন হাতিম (রা) সম্পর্কিত হাদীস 
দাওস গোত্র ও তাদের নেতা তুফায়ল ইব্‌ন আম্র (রা)-এর ঘটনা 
ইয়ামানবাসী ও আশআরীদের আগমন 
বাহরায়ন ও ওমান-এর ঘটনা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে ফারওয়া ইব্‌ন মিস্সীক 
আল-মুরাদীর প্রতিনিধিরূপে আগমন 

' যাবীদ-এর কাফেলার সাথে আমর ইব্ন মাদীকারাব-এর'আগমন 
কিনদার প্রতিনিধি দল নিয়ে আশআছ ইব্‌ন কায়স-এর/আগমন 
নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আশা ইব্ন মাযিন-এর আগমন 
গোত্ৰীয় APA 46H vs dls dts MA 
জারাশ প্রতিনিধি দলের আগমন 

হিময়ারী রাজাদের রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে আগমন 

জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল=বাজালী (রা)-এর আগমন 

ও তার ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গ | 
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প্রতিনিধিরূপে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে আগমন 

যিয়াদ ইবনুলংহারিছ (রা)-এর প্রতিনিধিত্ব প্রসংগ 
রাসূলাল্লাহ্‌(সা) সকাশে হারিছ ইব্ন হাস্সান 

আল-বিকরীর প্রতিনিধিত্ব প্রসংগে 


আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ উকায়ল (রা) ও তার গোত্রের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গ 


তারিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ও তার সঙ্গীদের আগমন প্রসঙ্গ 


ফারওয়া ইব্‌ন আমর আল জুযামী মাআন অঞ্চলের শাসক-এর দূৃত-এর আগমন 


তামীম আদ্্‌-দারী (রা)-এর আগমন প্রসঙ্গ 
বনু আসাদ গোত্রের প্রতিনিধিদল প্রসঙ্গ 
বনু আবাস প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

বনু ফাযারা প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 


' শিরোনাম 

বনু মুর্রা 8 প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

বনু ছালাবা £ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

বনু মুহারিব প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

বনু কিলাব প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

কিলাব-এর উপগোত্র রুআসী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

উকায়ল ইব্‌ন কা‘ব গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

' কুশায়র ইব্ন কাব গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

বনুল বাক্‌কা প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

কিনানা $ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

আশজা গোত্ৰীয় প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

বাহিলা ৪ গোত্রীয় প্রতিনিধি দল 

বনু সুলায়ম প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

হিলাল ইব্‌ন আমির গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

বাকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

বনু তাগলিব প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

ইয়ামানী প্রতিনিধি দলসমূহ ৪ নাজীবী (মহান) প্রতিনিধি দল 
খাওয়ালানী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

জুফী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে ‘আযদ’ গোত্রীয় প্তিনিধিদলসমূহের তে আগমন প্রসঙ্গ 
কিনদাহ গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

আস-সাদাফ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

খুশায়নী প্রতিনিধি প্রসঙ্গ 

' বনু সা‘দ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

আস সিবা প্রতিনিধি প্রসঙ্গ (নেকড়ে বাঘের গ্রতিনিধিত্‌ প্রসঙ্গ) 

জীনদের প্রতিনিধি.দল প্রসঙ্গ 

হবলীসের অন্যতম বংশধরের আগমন প্রসঙ্গ 

দশম হিজরী৷সাল £ খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর নাজরান অভিযান 
ইয়ামানবাসীদের জন্য আমীর নিয়োগ প্রসঙ্গ 

অনুচ্ছেদ $ বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা ও মু'আয ইবৃন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান প্রেরণ প্রসঙ্গ 
বিদায় হজ্জের পূর্বে হযরত আলী ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ইয়ামানে নিয়োগ প্রসঙ্গ 
দশম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হাজ্জাতুল বিদা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হজ্জ ও উমরার সংখ্যা প্রসঙ্গ 

আবু দুজানা সিমাক ইব্ন হারশা আস সাঈদী (রা) (মতান্তরে) সিবা ইব্‌ন 
উরকাতা আল গিফারী (রা)-কে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
লিদায় হচ্তে যাতা শুরু 


VI 


শিরোনাম 

হজ্জ উপলক্ষে নবী করীম (সা)-এর মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগের বিবরণ 
যুল-হুলায়ফায় অবস্থান ও আনুষাংগিক প্রসংগ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইহরাম ও তালবিয়া পাঠের স্থান নির্ণয় 

এবং বর্ণনাকারীদের মতবিরোধ ও তার মীমাংসা 

নবী করীম (সা)-এর হজ্জ কীরূপ ছিল? ইফরাদ, ciation 
নবী করীম (সা) তামাত্নু হজ্জ পালন করেছিলেন বলে অভিমত 
পোষণকারিগণের প্রসঙ্গ | 

নবী করীম (সা) কিরান হজ্জ পালন করেছিলেন- অভিমত পোষণকারীদের যুক্তি প্রমাণ 
কিরান সম্পর্কে বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর হাদীস 

অনুচ্ছেদ £ রিওয়ায়াতসমূহের সমন্বয় সাধন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তালবিয়া প্রসঙ্গ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হজ্জ সম্পর্কে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা)-এর সুদীর্ঘ হাদীস 
হজ্জ ও উমরা পালনে মদীনা থেকে মক্কা গমনকালে নবী করীম/(সা)-এর 
নবী করীম (সা)-এর মক্কা শরীফে প্রবেশ প্রসংগ 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওয়াফের.বিবরণ 
তাওয়াফ কালে নবী করীম (সা)-এর ‘রমল’-ও তার ইয্তিবা করার বিবরণ 
সাফা মারওয়ায় নবী করীম (সা)-এর সা'ঈ প্রসংগ 

আলোচ্য বিষয় একটি ভিন্নমত ও তার পর্যালোচনা 

রমল প্রসংগে বিশদ আলোচনা 

অনুচ্ছেদ $£ সা‘ঈর সংখ্যা ও তার সমাপ্তি ক্ষেত্র প্রসংগ 

অনুচ্ছেদ £ ইহরাম ভংগের নিদেশের গুরুত্ব 

অনুচ্ছেদ ৪ সাঈ পরবর্তী কর্মসূচী প্রসংগ 

অনুচ্ছেদ $ প্রথম'বারের তাওয়াফের পরে যারা আরাফায় গিয়ে ফিরে 

না আসা পর্যন্ত/পুনরায় কাবার সান্নিধ্য গমন ও তাওয়াফ করেন না তাদের প্রসংগ 
অনুচ্ছেদ 8$-আরতাহে অবস্থান ও আলী (রা)-র আগমন প্রসংগ 
অনুচ্ছেদ $£"মিনা অভিমুখে যাত্রা ও নবী করীম (সা)- এর ভাষণ 

i COUES EEMEAEONA 

কোথায় আদায় করা জনেও 

আবু দাউদ (র) এ অনুচ্ছেদ শিরোনাম ৪ আরাফার মিম্বারের উপরে | 

খুতবা প্রদান প্রসংগ 

বুখারী (র) প্রদত্ত অনুচ্ছেদ শিরোনাম 

আরাফা দিবসে রাসূল (সা)-এর সিয়াম প্রসংগ 

অনুচ্ছেদ £ঃ আরাফা অবস্থান কালে নবী করীম (সা)-এর দু‘আসমূহ 


VII 


শিরোনাম 

হাত তোলা প্রসংগে 

উম্মাতের জন্য দুআ প্রসংগ $ 

অনুচ্ছেদ £ঃ আরাফাতে অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আগত ওহী প্রসংগ 
আরাফাত হতে নবী করীম (সা)-এর আল-মাশ‘আরুল হারাম- 

মুযদালিফা অভিমুখে গমন 

বুখারী (র) আরাফা হতে প্রস্থানকালে চলার গতি । 

পথিমধ্যে অবতরণ এবং একত্রিত প্রসংগ ৪ 

বুখারী (র)-এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ £ উভয় সালাতের জন্য 

স্বতন্ত্র আযান ইকামত প্রসঙ্গ 

মানী ও দবলনের আলে ভারা সুযদালিকা হতে পর্ন প্রন 
মুয্‌দালিফায় নবী করীম (সা)-এর তালবিয়া পাঠ প্রসংগ 
আল-মাশআরুল হারাম-এ নবী করীম (সা)-এর অবস্থান, সু্যেদিয়ের আগে-তার 
মুয্‌দালিফা হতে প্রস্থান এবং ‘মুহাস্সির' নিম্নভূমিতে তার দ্রুত উট পরিচালন প্রসংগ 
পরিচালনা প্রসঙ্গে ৪ 

দশ তারিখে নবী করীম (সা)-এর শুধু বড় জামরায়/কংকর্নিক্ষেপ; কংকর নিক্ষেপের 
পদ্ধতি; সময় ও স্থান এবং কংকরের সংখ্যা ও কংকর-মারা-র সময় 
তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা প্রসংগ 

নবী করীম (সা)-এর কুরবানী প্রসংগ 

নবী করীম (সা)-এর মুবারক মাথা মুগ্ুনের বিবরণ 

ফরয তাওয়াফের আগে সাধারণ পোশাক পরিধান ও সুগন্ধি ব্যবহার প্রসংগ 
নবী করীম (সা) কর্তৃক বায়তুল্লাহর ফরয তাওয়াফ প্রসংগ 
সাফা-মারওয়ায় পুনঃ সাঈ প্রসংগ 

দশ তারিখের যুহ্র'সালাতের স্থান প্রসংগে 

মিনায় নবী করীম(সা)-এর ভাষণ প্রসংগ 

দোভাষী প্রসংগ ৪ 

আবু দাউদ (র)-এর অনুচ্ছেদ $ 

আবু দাউদ (র)-এর অনুচ্ছেদ শিরোনাম $ 

আবু দাউদ (র)-এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ $ মিনায় প্রদত্ত ইমামুল 

হজ্জ-এর খুতবার আলোচ্য বিষয় ৪ 

মিনায় অবস্থান ও রামী সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি £ 

রাখালদের কংকর মারার সহজীকরণ প্রসংগ 

মিনায় খুতবা প্রদানের দিন ও খুতবার বিষয়বস্তু ও আনুষংগিক প্রসংগ এবং আইয়ামে 
তাশরীক এর দ্বিতীয় দিন অর্থত মধ্যবর্তী শ্রেষ্ঠ দিনে খুতবা প্রদান 

নির্দেশক হাদীসের আলোচনা 


VIII 


শিরোন 

আবু দাউদ (র)-এর অনুচ্ছেদ শিরোনাম ৪ 

মিনায় অবস্থানের প্রতি রাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- -এর বায়তুল্লাহ 

যিয়ারত সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা 

মুহাস্সার-এ অবতরণ -অবস্থান ও বিদায়ী তাওয়াফ প্রসংগ 

মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন প্রসংগ 

বুখারী (র)-এর অনুচ্ছেদ শিরোনাম ৪ মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন কালে 
‘যু-তুওয়ায়' অবতরণকারীদের প্রসংগ 

একটি দুর্লভ তথ্য ৪ রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের সাথে করে 

যম্যমের বিন্দু পানি নিয়ে গিয়েছিলেন 

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী জুহ্‌ফার কাছাকাছি 
গাদীরে খুমে নবী করীম (সা)- এর ভাষণ সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা 
PAS ie Jing 

গাযওয়া প্রসং 

WANA SF TE EEE FE 4 

বিবৃত হাদীসসমূহের আলোচনা 

সকল সাহাবী (রা)- এর সালাতে ইমামতি করার জন্য আবূ বকর (রা)-এর প্রতি 
নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ দান প্রসংগ 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সায়াহন ও ওফাত 

রাসূল (সা)-এর ওফাতের পরে ও তার দাফনের পূর্বে 
সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী 

বনু সাঈদা £ মজলিস ঘরের ঘটনা 

সাকীফা (মজলিস ঘরে.জমায়েত) দিবসে আবূ বকর 

সিদ্দীক (রা)-এর ভাষণের যথার্থতা সম্পর্কে 

সা'দ ইব্ন উবাদা(রা)-এর স্বীকৃতি 


অনুচ্ছেদ £.রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের তারীখ ও সময় ওফাত কালে তার বয়স - 


তার গোসল.ও.কাফন দাফনের বিবরণ তার সমাধির স্থান নিধরিণ 
নবী করীম-(সা)- এর বয়স সম্পর্কিত আলোচনা $ 

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরল অভিমতসমূহ 
নবী করীম (সা)-কে গোসল দানের বিবরণ 
নবী করীম (সা)-এর কাফনের বিবরণ 
নবী করীম (সা)-কে গোসল দানের বিবরণ 
নবী করীম (সা)-এর দাফনের বিবরণ এবং দাফনের স্থান নির্ণয় প্রসংগ 
কবরে চাদর প্রদান প্রসংগ £ 
নবী করীম (সা)-এর সর্বশেষ সার্নিধ্যধন্য ব্যক্তি 
নবী করীম (সা)-কে কখন দাফন করা হয়? 


8১০ 


8৪২২ 
8২৫ 
8২৯ 
8৩০ 


8৪৩৩ 
8৩৫ 


8৩৮ 


88২ 


88৩ 
888 


শিরোনাম 

অন্যান্য স্বল্প প্রসিদ্ধ ও বিরল অভিমতসমূহ $ 

নবী করীম (সা)-এর রওযা পাকের বিবরণ 

নবী করীম (সা)-এর ওফাত $ মুসলিম উম্মাহ্র মহাবিপদ 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালে শোক বাণী ও সান্তনা গ্রহণ প্রসংগে 
অনুচ্ছেদ $£ নবী করীম (সা)-এর ওফাত দিবস সম্পর্কে আহলে কিতাব লোকদের 
পূৰ্ব অবগতি প্রসংগে 

অনুচ্ছেদ £ নবী করীম (সা)-এর ওফাত পরবর্তী প্রাথমিক পরিস্থিতি 
অনুচ্ছেদ £ নবী করীম (সা)-এর ওফাতে রচিত শোক গীথাসমূহ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উত্তরাধিকার 

নবী করীম (সা)-এর মীরাছ না রেখে যাওয়া প্রসঙ্গ 

নবী করীম (সা)-এর বাণী- আমরা মীরাছ রেখে যাই না 

আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের সংগে হাদীস সংকলকরৃন্দের 
একাত্মতা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় তাদের রিওয়ায়াতের বিবরণ 

রাফিযী শিয়াদের অপব্যাখ্যার খণ্ডন 

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মনীগণ ও তার সন্তান-সম্ততিগণ 

নবী করীম (সা) যাদেরকে বিবাহের পয়গাম 

নবী করীম (সা)-এর বাদীগণের বিবরণ 

রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সমন্তান-সন্ততির বিবরণ 

নবী করীম (সা)-এর গোলাম, বাদী, খাদিম, 

সচিববৃন্দ ও বিশ্বস্ত সহচরবৃন্দ 

নবী করীম (সা)-এর বাদী“দাসীগণ 

নবী করীম (সা)-এর সেবায় 'আত্মনিয়োজিত তার সাহাবী খাদিমগণ 
(যারা গোলামও মাওলাও নয়) 

মৃত্যুকালে তার বয়স"ঃ 

রাসূলুল্লাহ-(সা)-এর দরবারের লিখকবৃন্দ 

ও অন্যান্য.কর্তব্য পালনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ 

নববী দরবারের ‘আমীন’ (একান্ত সচিববৃন্দ) 

নবী করীম (সা)-এর নিযুক্ত আমীর ও সেনাপতিবৃন্দ 

সর্বমোট সাহাবী সংখ্যা এবং হাদীস বর্ণনাকারী রাবী সাহাবীগণের সংখ্যা 


Al 


‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ প্রখ্যাত মুফাস্্‌সির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্‌ন কাসীর 
(র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ । এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, 
নভোমণগুল, ভূ-মণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর, নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম 
প্রভূতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। 

এই বৃহৎ গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই বৃহৎ মূল গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে 
সমাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে । প্রথম ভাগে 
আরশ, কুরসী, ভূ-মণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বতাঁ ঘটনাবলী তথাংফেরেশতা, 
জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী 
ইসরাঈল, ইসলামপূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জৌবন-চরিত আলোচনা 
করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে” .৭৬ঙ৮ হিজরী সাল পর্যন্ত 
সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে 
জাহার্বামের বিবরণ ইত্যাদি । 

লেখক তার এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনাংপবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, 
তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র), 
ইবনুল ইমাদ, আল-হাম্বলী (র).প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 
বদরনদ্দান আইনী (র) এবং/ইব্ন*হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা 
করেছেন। বিজ্ঞজনদেরংমতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্ন কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল 
আসীর, মাস্উদী /ও 'ত্ব্ন খালদূনের ন্যায় উচচন্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও 
ইতিহাসবেত্তা ছিলেন 

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের ৫ম খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা 
আল্লাহ্‌ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে 
আন্তরিক, মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী 
এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে 
মুবারকবাদ জানাচ্ছি 

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন । আমীন! 


Xlll 


প্রকাশকের কথা 

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা 
হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী । 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা মানুষ সৃষ্টির পর তীর বিধি-বিধান আমষ্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব 
জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব 
ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আমশ্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাদের কর্মবহুল জীবন 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল 
ইতিহাস জানার জন্য কুরআন হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম 
উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত"। 

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত ‘আল্‌-বিদায়া“ ওয়ান নিহায়া’ 
গ্রন্থে আল্লাহ্‌ তাআলা বিশাল সৃষ্টি জগৎসমূহের সৃষ্টিতত্ব ও রহস্য,/মানব সৃষ্টিতত্ব এবং 
আষ্বিয়ায়ে কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ 
গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস খ্রস্থ ৷ 
আসছে । গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সবগুলো খণ্ড 
অনুবাদের উদ্যোগ এহণ করেছে। এটি ৫মংখণ্ডের অনুবাদ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের 
সুবিধাৰ্থে ‘আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে ‘ইসলামের ইতিহাস $ 
আদি-অস্ত’। এ খণ্ডটি অনুবাদ. করেছেন হাফিজ মাওলানা ইসমাঈল, সম্পাদনা করেছেন 
অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও মাওলানা’ আবদুল্লাহ্‌ বিন সাঈদ জালালাবাদী এবং প্রচ্ফ রিডিং 
করেছেন জনাব নাসির, হেলাল-। গ্রন্থটির অনুবাদ, সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি 
রইলো আমাদের আস্তরিক মুবারকবাদ । 

অনূদিত গ্রন্থটির, ৫ম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার 
শুকরিয়া আদায়ংকরছি। অপরাপর খণ্ডরগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 
কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ক্রটি ধরা 
পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইলো। 

আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের 
প্রচেষ্টা কবূল করুন । আমীন! 


শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম 
পরিচালক 


অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
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“হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের 
ধারে কাছে না আসে। আর তোমরা যদি দারিদ্র্যের আশংকা করো, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্‌ 
ইচ্ছা করলে তার অনুথহে তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করত পারেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 
যাদের (আসমানী) কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না, 
আর পরকালেও না, এবং আল্লাহ্‌“ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম সাব্যস্ত করে না, 
এবং সত্য দীন অনুসরণ, করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা নতি 
স্বীকার করে নিজেদের হাতে জিয্য়া দেয় (৯ 8৪ ২৭-২৮) ৷” 

ইব্‌ন আব্বাসং(রা) ও মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, কাতাদা, যাহ্‌হাক (র) প্রমুখ 
থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌ পাক যখন হজ্জ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী 
হওয়া‘থেকে মুশরিকদের বারণ করার নির্দেশ দিলেন তখন কুরায়শরা সংকিত হয়ে বলল, ব্যবসা 
কেন্দ্ৰসমূহ এবং হজ্জ মওসুমের বিপণন সুবিধাদি আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং এসব 
ক্ষেত্ৰ থেকে আমরা যা উপার্জন করতাম, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ সব 
সুবিধাদির বিনিময়ে আহলে কিতাবদের সাথে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং 
তাদের ইসলাম গ্রহণ অথবা নতি স্বীকার করে জিয্য়া প্রদানে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ করে 
যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। 

আমি বলি, এ নিদেশের প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ (সা) রোমকদের সাথে লড়াই করার সিদ্ধান্ত 
নিলেন। কারণ তারাই ছিল তার নিকটতম প্রতিবেশী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কাছাকাছি 
থাকার কারণে ন্যায় ও হকের দাওয়াত লাভের অধিকতর হকদার । কেননা, আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ 
করেছেন 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 
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হে মুমিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবতী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং 
তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রেখে আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সাথে 
রয়েছেন” (৯ £ ১২৩) । ‘- 

তাবুক যুদ্ধের বছরে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) রোমকদের সাথে যুদ্ধাভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন, 

তখন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল এবং মুসলমানদের তখন অনটন চলছিল তাই তিনি বিষয়টি মুসলিম 
জনতার কাছে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যন্ত এলাকার আরব গোত্রগুলিকে তার 
সহগামী হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। ফলে প্রায় ত্রিশ হাজারের এক বিশাল বাহিনী তার 
সাথে যোগ দিল-যেমনটি শীঘ্রই বর্ণিত হবে। কিন্তু কিছু লোক তার এই উদাত্ত. আহ্বানে সাড়া 
দিল না। বিনা ওযরে পিছিয়ে থাকা এ মুনাফিক ও শিথিলতা প্রদর্শনকারী“ মুসলমানদেরকে 
আল্লাহ্‌ পাক ভর্ৎসনা করলেন। তাদের এরূপ আচরণের নিন্দা করে-কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ 
করলেন এবং তাদের চরম লাঞ্ছনার হুশিয়ারী দিয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন। জন- 
সাধারণ্যে যার তিলাওয়াত হতে থাকল । তাদের বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে সূরা তাওবায় -যার বিশদ 
বিবরণ আমি তাফসীর গ্রন্থে পেশ করেছি । সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমানদারদের সর্বাবস্থায় 
যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। যেমন ইরশাদি.করেছেন- 
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“অভিযানে বেরিয়ে পড়, হালকা অবস্থায় কিংবা ভারী অবস্থায় এবং তোমাদের সম্পদ ও 
তোমাদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে.জিহাদ সাধনায় রত থাকো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, 
যদি তোমরা জানতে । আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা অবশ্যই আপনার 
অনুসরণ করত । কিন্তু যাত্রা পথ তাদের কাছে সুদীর্ঘ মনে হল । তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে 
বলল, ‘পারলে আমরা. অবশ্যই আপনাদের সাথে বের হতাম ৷’ ওরা নিজেদের ধ্বংস করছে । 
আর ওরা যে মিথ্যাবাদী তা তো আল্লাহ্‌ জানেনই” (৯৪ ৪ ৪১-৪২) । এর পরবর্তী আয়াতসমূহও 
এ বিষয় সংশ্লিষ্ট ॥এ সূরারই অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- 
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‘মুমিনরা যেন সকলে এক সংগে যুদ্ধাভযানে বের না হয়। তাদের প্রত্যেক দলের একটি 
অংশ বেরিয়ে পড়ে না কেন ? যাতে করে তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং তাদের 
স্বজাতিকে সতর্ক করতে পারে-যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়' 
(৯ ১২২)। 

কোন কোন মনীষীর মতে এ শেষোক্ত আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বিধান রহিত করেছে। 
আর কারো কারো মতে তেমনটি নয়। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) নবম হিজরীর জিলহজ্জ থেকে রজব মাস পর্যন্ত 
মদীনায় অবস্থান করার পর রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। প্রাথমিক 
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যুগের আলিমগণের মধ্যে যুহরী, ইয়াধীদ, ইব্‌ন রূমান, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর, ‘আসিম ইব্ন 
উমার ইব্‌ন কাতাদা (র) প্রমুখ তাবুক অভিযান সম্পর্কে তাদের প্রাপ্ত তথ্যাদির বিবরণ 
দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের বর্ণনা অন্যের বর্ণনার সম্পূরক । তাদের বক্তব্য এরূপ দাড়ায় যে, 
রাসুলুল্লাহ (সা) তীর সাহাবীগণের রোম অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তখন 
জনজীবনে ছিল অভাব-অনটন, প্রচণ্ড গরম ও দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ | 

অপরদিকে নতুন ফসল পেকে আসছিল। ফলে লোকেরা তাদের পাকা ফল ও ফসল এবং 
বাড়ী-ঘরের ছায়াতলে থাকাকেই বেশী প্রিয় মনে করছিল এবং চরম সংকটে ঘেরা এ সময়টাতে 
অভিযানে যেতে অনীহাগ্রস্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ইতোপূর্বের যে কোন যুদ্ধ যাত্রায়.উদ্দিষ্ট 
ক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন ইংগিত দিতেন, কিন্তু তাবুক অভিযান ছিল এর ব্যতিক্রম । এ অভিযানে,পথের 
দুর্গমতা ও দূরত্ব, সময়ের নাযুকতা ও উদ্দিষ্ট শত্রুর প্রবল সংখ্যাধিক্যের কথা বিবেচনা করে তিনি 
ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে বলে দিলেন। যাতে করে লোকেরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। 
তাই তিনি তাদেরকে জিহাদ যাত্রার নির্দেশ দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিযে এবারে তার লক্ষ্য 
হচ্ছে রোমকরা। 

এ অভিযানের প্রস্তুতি পর্বে তিনি একদিন বনু সালামার অন্যতম ব্যক্তি জুদ ইব্‌ন কায়সাকে 
বললেন, “ওহে জুদ: এ বহর বনু আসফার তথা গৌরবর্ণের রোমকদের সাথে লড়াই করার ইচ্ছা 
কি তোমার আছে ?" সে বলল, হয়া রাসূলাল্লাহ! দয়া'ক্ররে-আমাকে ঝামেলায় না ফেলে মদীনায় 
রয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবেন কি ? দোহাই আল্লাহ্র!-আমার স্বগোত্রীয়রা ভাল করেই জানে যে, 
আমার চাইতে অধিক নারী লিক্মু আর কোন(পুরুষ নেই; তাই আমার আশংকা হয় যে, রোমীয় 

'ংগা রমণীদের দেখলে আমি নিজেকে'সংযত রাখতে পারব না। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা): 
তাকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, “ঠিক আছে, তোমাকে অব্যাহতি দিলাম ।” এ জুদ সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন 
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ফিতনায় ফেলরেন৷না শুনে রেখো, ওরা ফিতনায় পড়ে রয়েছেই। আর জাহান্নাম তো কাফিরদের 
বেষ্টন কঠ ত্্‌ঞ্ (৯৪৪৯)। 

চকদের একদল পরস্পরকে বলল, ‘এই গরমে অভিযানে বের হয়ো না৷’ এ উক্তির 


উৎস ছিল জিহ'দে অনীহা, ইসলামের সত্যতায় সন্দেহ এবং রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপারে গুজব 
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“এবং তারা বলল, ‘গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না!’ বলুন, জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ড 
ভত্তাপময়, যদি তারা বুঝত। অতএব তারা অল্প হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে, তাদের কৃতকর্মের 
ফলস্বরূপ” (৯ ৪ ৮১-৮২)। 
—_৩ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিছা (র) তার পিতা সূত্রে তার দাদা থেকে এ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, একদল 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহগামী হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য লোকদের নিরুৎসাহিত করছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা) তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি ক্ষুদ্র দল 
সেখানে পাঠালেন এবং তাদেরকে সুওয়ায়ালিমের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। 
‘তালহা (রা) এ হুকুম পালন করলেন। এ সময় যাহহাক ইব্‌ন খলীফা ঘরের পিছন দিয়ে 
টপকাতে গিয়ে তার পা ভেঙ্গে গেল। তার অন্যান্য সংগী-সাথীরা হুড়মুড় করে পালিয়ে বাচল। 
এ প্রসংগে যাহ্‌হাক রচিত কবিতায় রয়েছে- 

(কবিতা ঃ£) আল্লাহ্র ঘরের কসম! মুহাম্মদের (লোকদের) লাগানো আগুন' যাহ্‌হাক ও ইব্ন 
উবায়রিককে ঘিরে ধরে ঝলসে ফেলছিল প্রায়; তা জ্বলতে লাগল আর! সুওয়ায়লিমের কুঁড়ে 
ঘরটি বেষ্টন করে ফেলল আমি তখন আমার ভাঙ্গা পা আর কনুইয়ে-হামাগুড়ি দিয়ে দাড়াবার 
ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম । 

তোমাদের বিদায়ী সালাম! এমন কাজ কস্মিনকালেও আর. করতে যাচ্ছি না। আতংকে 
মরবার উপক্রম হয়েছে। আগুন যাকে জাপটে ধরে, সে তো. পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবেই ।” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) তার/সফরের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিলেন এবং 
লোকদের পূর্ণোদ্যমে দ্রচ্ততর প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। সম্পদশালীদের আল্লাহ্র রাহে 
বাহন প্রদান ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেন। বিত্তবান লোকেরা ছাওয়াবের 
নিয়তে বাহনের ব্যবস্থা করে দিলেন। উছমান"ইব্ন ‘আফফান (রা) এত বিশাল পরিমাণ সম্পদ 
ব্যয় করলেন যে, অন্য কেউ তার মত-ক্রতে পারেননি। এ বিষয়ে ইব্ন হিশাম বলেন, আমার 
নিকট বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি বর্ণনা-করেছেন যে, উছমান (রা) সংকটকালীন বাহিনী তথা তাবুক 
অভিযানের বাহিনীর জন্য /একংহাজার দীনার ব্যয় করেন। তাই রাসুলুল্লাহ (সা) তার দু‘আয় 
বললেন, “ইয়া আল্লাহ্‌! -আপনি উছমানের প্রতি সন্তুষ্ট হোন! কেননা, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট ।” 

ইমাম আহমদ) বলেন, হারূন ইব্ন মা‘রফ (র) আবৃদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা)- 
এর আযাদকৃত),গোলাম কুছছা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন 
সংকটকালীন, বাহিনীর প্রস্তুতিপর্ব সম্পাদন করছিলেন, তখন উছমান ইব্‌ন আফফান (রা) 
তার কাপড়ে বেধে এক হাজার দীনার নিয়ে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে 
সেগুলি তার কোলে ঢেলে দিলেন। নবী করীম (সা) সেগুলি তার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া 
করছিলেন আর বলছিলেন, “আজকের পরে ইবনুল ‘আফফান যে কোন আমল করুক না 
কেন, তা তার কোন ক্ষতি করবে না" । তিরমিযী এ হাদীসখানা উদ্ধৃত করে বর্ণনাটি হাসান 
গারীব বলে মন্তব্য করেছেন (একক সূত্র) ৷ 

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহ্‌মদ (র) তার পিতার সনদে....আব্দুর রহমান ইব্‌ন হুবাব আস- 
সুলামী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) সংকটকালীন বাহিনীর 
ব্যাপারে উৎসাহ ব্যঞ্জক খুতবা দিলেন। তখন উছমান (রা) বললেন, গদী ও হাওদাসহ একশ' 
উটের দায়িত্‌ আমি নিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) মিম্বরের এক ধাপ নীচে নেমে 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৯ 


আবার উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিলেন। তখন উছমান (রা) বললেন, গদী ও হাওদাসহ আরো 
একশ’ উটের দায়িত্‌ আমি নিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এভাবে 
ভার হাত দোলাতে দেখলাম- (সূত্রের মধ্যবর্তী অন্যতম বর্ণনাকারী) আব্দুস সামাদ এ বর্ণনা 
দেওয়ার সময় বিস্ময়াবিভৃত ও মুগ্ধ ব্যক্তির ভঙ্গিমায় তার হাত দোলালেন। নবী করীম (সা) 
বললেন, ‘এর পরে যে কোন আমলই করুক না কেন, উছমানের উপরে কিছু বর্তাবে না।' 

তিরমিযী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াসার (র)....উছমান পরিবারের আযাদকৃত গোলাম আবৃ 
মুহাম্মদ সাকান ইবনুল মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করে মন্তব্য করেছেন- বর্ণনাটি 
গরীব পর্যায়ের । 

বায়হাকী (র) এ রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে তাতে তিনি তিনবার ভাষণ দেওয়া 
এবং গদী ও হাওদাসহ তিনশ’ উটের দায়িত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন । আর্দুর রহমান 
বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মিন্বরের উপরে একথা বলতে শুনেছি যে, ‘এরপরে 
কিংবা (বর্ণনা সন্দেহে, তিনি বলেছেন-) এ দিনের পরে (কোনওণআমল) উছমানের ক্ষতি 
করবেনা।' 

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, আবূ আওয়ানা (রা)./-আল=আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন, ৩৭ বলেন, (বিদ্রোহী উছমান ঘাতকদের মদীনা অবরোধকালে) আমি 
সা‘দ ইব্‌ন আবূ ওয়াককাস, আলী, যুবায়র ও তালহা (রা)-কে সম্বোধন করে উছমান (রা)-কে 
বলতে শুনেছি-আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে তোমাদের৷'বলছি, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ইরশাদ করেছেন, “সংকটকালীন (তাবুক)'বাহিনীকে যে সমরোপকরণ সরবরাহ করবে, 
আল্লাহ্‌ তার মাগফিরাত করবেন।” তখন আমি যুদ্ধোপকরণ দিয়ে তাদের সাজিয়ে দিলাম। 
এমনকি তারা প্রয়োজনীয় (নগণ্য) লাখাম-রশিরও অভাব বোধ করছিল না। এ কথা কি সত্য 
নয় ? তারা বললেন, হা, আল্লাহ্‌ সাক্ষী" 

নাসায়ী (র) এ হ্‌দীসথানি উল্লেখিত সনদে হুসায়ন (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 


ওযরের কারণে পিছিয়ে থাকা ক্রন্দনকারী ও অন্যান্যদের প্রসংগ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা'ইরশাদ করেন- 
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আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এ মর্মে যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলের 
সংগ হয়ে জিহাদ কর। তখন তাদের মধ্যকার যাদের শক্তি সামর্থ রয়েছে, তারা তোমার 
কাছে অব্যাহতি চান্ত এবং বলে, আমাদের রেহাই দিন, যারা বসে থাকে আমরা তাদের সংগে 
খ্াকৰ ৷ ভারা অন্তভপুরৰাসিনীদের সাথে অবস্থান করা পসন্দ করেছে এবং তাদের অন্তর 
যোহর কর হয়েছে; কলে ভারা বুঝতে পারে না। কিন্তু রাসূল এবং যারা ভার সংগে ঈমান 
এদিন, ভারা তাদের জানমাল দিয়ে আল্তাহ্র পথে জিহাদ করেছে; ওদের জন্যই রয়েছে 


আলগ-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 

ৰ এবহ”গুরাই- সফলকাম ৷ আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্ন 
দেশে নদী বয়ে চলে, যেখানে তারা স্থায়ী হবে, এটাই মহা সাফল্য । মরুবাসীদের মধ্যে কিছু 
অজুহাত পেশ করতে আসলো লোকেরা যাতে করে অব্যাহতি পেতে পারে এবং যারা 
আল্লাহ্‌কে, তার রাসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল । তাদের মধ্যে যারা কুফরী 
করেছে অচিরেই তাদের বেদনাদায়ক শাস্তি হবে। যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা ব্যয় 
নির্বাহে অসমর্থ তাদের কোন অপরাধ নেই। যদি তারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি অবিমিশ্র 
অনুরাগী হয়, যারা সৎকর্মশীল তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের হেতু নেই। আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান। আর তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা বাহনের জন্য আসলে তুমি 
তাদেরকে বলেছিলে, ‘তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না।’ তারা অশ্রু/ভ্রাংচোখে 
ফিরে গেল এ দুঃখে যে, ব্যয় করার মত সামর্থ তাদের নেই। অভিযোগের হেতু তো রয়েছে 
তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তবান হওয়া সত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চেয়েছে তারা অন্ত 
পুরবাসিনীদের সংগে থাকা পসন্দ করেছিল। আল্লাহ্‌ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছিল, ফলে 
তারা বুঝতে পারে না” (৯ ৪ ৮৬-৯৩) । 

আল্লাহূর শোকর যে, তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতসমূহের/ব্যাখ্যায় আমি যথেষ্ট আলোচনা 
করেছি। এখানে উদ্দিষ্ট হচ্ছে, অশ্রুসিক্তদের কথা আলোচনা ক্ররা, যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
দরবারে এ বাসনা নিয়ে হাযির হয়েছিল যে, তিনি তাদেরকে বাহন দিবেন, যাতে করে তারা এ 
যুদ্ধে তার সহযোগী হতে পারেন। কিন্তু তারা. তার৷ক্রাছে আরোহণ যোগ্য বাহন না পেয়ে 
আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করতে এবং কিছু ব্যয়ংকরতে না পারার আক্ষেপে কাদতে কাদতে 
ফিরে গিয়েছিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আনসারী ও'অন্যদের সহ এদের সংখ্যা ছিল সাত ৪ (১) আমর ইব্‌ন 
আওফ গোত্রের সালিম ইব্ন উমায়র;”(২) বনু হারিছার উলবা ইব্ন যায়দ; (৩) বনু মাযিন 
ইব্ন নাজ্জারের আবু লায়লা-আব্দুর রহমান ইব্‌ন কাব; (8) বনু সালমার আমর ইব্‌ন আল 
হাম্মাম ইবনুল জামূহ; (৫)'আবৃদুল্লাহ ইবনুল মুগাফফাল আল-মুযানী -তবে কারো কারো মতে 
ইনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হামর’ আল-মুযানী; (৬) বনু ওয়াকিফ-এর হারামী ইব্‌ন আব্দুল 
আলা ও (৭) ইররায,ইব্ন সারিয়াঃ আল ফাযারী (রা)। 

ইব্ন_ইসহাকবলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌছেছে যে, ইব্‌ন ইয়ামীন ইব্‌ন উমায়র ইব্ন 
কা'ব আন.নাযারী আবূ লায়লা ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুগাফফালের সাথে দেখা করলেন। তখন 
তারা দুজন কাদছিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের কান্নার কারণ কি? তারা বললেন, আমরা 
বাহন লাভের উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের বাহন 
রূপে দিতে পারেন এমন কিছু তার কাছে পেলাম না। আর আমাদের নিজেদের কাছেও তার 
অভিযান সহগামী হওয়ার সামর্থ নেই। তখন ইব্ন ইয়ামীন তাদের দু'জনকে তার একটি 
পানিবাহী উট দিলেন, এবং পাথেয় স্বরূপ কিছু খুরমাও দিলেন। তারা পালাক্রমে বাহনে চড়ার 
নিয়তে উটের পিঠে হাওদা চড়ালেন এবং নবী করীম (সা)-এর সহগামী হলেন। 


>. সম্ভবতঃ ছাপার ভুলে আমরকে হামর বলা হয়েছে। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২১ 


ইব্‌ন ইসহাক থেকে ইউনুস ইব্ন বুকায়র এ বর্ণনা সংযোজন করেছেন যে, উলবা ইব্‌ন 
যায়দ রাতের বেলা বেরিয়ে পড়লেন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় সুদীর্ঘ রাত পর্যন্ত সালাত আদায়ের 
প্র দুআ করলেন-“ইয়া আল্লাহ্‌! আপনিই জিহাদের হুকুম দিয়েছেন এবং তাতে অনুপ্রাণিত 
করেছেন, অথচ আমাকে এমন কিছু দেননি, যা দিয়ে আমি জিহাদে যেতে পারি। আর আপনার 
রাসূলের হাতেও এমন কিছু দেন নি, যা তিনি আমাকে বাহন রূপে দিতে পারেন। এখন আমি 
আমার সম্পদ, সম্মান ও দেহের উপরে আগত প্রতিটি নিপীড়নকে প্রতিটি মুসলিমের জন্য 
সাদকারূপে পেশ করছি।” পরদিন সকালে তিনি বাহিনীর লোকদের সাথে মিশে গেলেন। 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ‘এ রাতের সাদকা পেশকারী কোথায় ?’ কিন্তু কেউংদাড়িয়ে 
সাড়া দিল না। তিনি আবার বললেন, ‘সাদকা পেশকারী কোথায় ? দাড়িয়ে পড়! তিনি তখন 
দাড়িয়ে রাতের ব্যাপার তাকে অবগত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ‘সুসংবাদ গ্রহণ কর! 
যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তীর. কসম! তুমি মাকবূল যাকাতদাতা রূপে তালিকাভুক্ত 
হয়েছ।' 
হাফিয বায়হাকী এ ক্ষেত্রে আবূ মূসা আশ‘আরী (রা)-এর'(হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন। 
তিনি বলেন, ইমাম বুখারী (র)....আবু মূসা (রা) সূত্রে আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি 
বলেন, আমার সংগীরা তাদের জন্য বাহনের দরখাস্ত পেশংকরার উদ্দেশ্যে আমাকে রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর খিদমতে পাঠাল। এ সংগীরা তখন তাবুক. যুদ্ধের সংকটকালীন বাহিনীতে নবী করীম 
(সা)-এর সাথে ছিল। আমি গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথীরা আমাকে আপনার 
কাছে পাঠিয়েছে। আপনি আমাদেরকে বাহন দিন। তিনি বললেন, কসম আল্লাহ্র! আমি 
তোমাদের কোন বাহন দিতে পারব “না । আমি যখন তার কাছে গিয়েছিলাম, তখন কোন 
কারণে তিনি রাগান্বিত ছিলেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
অস্বীকৃতিতে আমি ব্যথিত মনে- ফিরে আসি । আমার এ দুশ্চিন্তাও ছিল যে, তিনি হয়তো আমার 
উপর রাগ করেছেন। সাথীদের-কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জবাব আমি তাদেরকে 
জানালাম । ইতোমধ্যে 'সুহূর্ত যেতে না যেতেই বিলাল (রা)-এর ডাক শুনতে পেলাম- 
আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়স (আবূ মূসা) কোথায় ? আমি তার ডাকে সাড়া দিলে তিনি বললেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডাকে সাড়া দিন। তিনি আপনাকে ডেকেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে 
গেলে তিনি'বললেন, ‘এ সমান জুটি, আর এ সমান জুটি, আর এ সমান জুটি -ছয়টি সুঠাম 
উট, যা তিনি তখন মাত্র সাদ (রা)-এর কাছ থেকে খরিদ করেছিলেন-নিয়ে যাও । এগুলোকে 
তোমার সংগীদের কাছে নিয়ে গিয়ে বল- আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্র রাসূল এগুলোকে তোমাদের 
বাহন রূপে দিয়েছেন। আমি বললাম, কিন্তু, আল্লাহ্‌র কসম! যেহেতু বাহন প্রদানে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর অস্বীকৃতির কথা আমি এইমাত্র তোমাদের জানিয়েছিলাম, অথচ এখনই আবার তিনি 
আমাদের বাহন দিলেন, তাই, তোমাদের কাউকে সেই লোকদের কাছে না নিয়ে ছাড়ছি না। 
যারা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বাপর কথা -তার কাছে আমার প্রার্থনা এবং প্রথমে তার অস্বীকৃতি 
ও পরে বাহন দানের কথাবার্তা শুনেছেন। যাতে করে তোমরা আমার প্রতি এমন ভ্রান্ত ধারণা 
পোষণ না কর যে, রাসূলুল্লাহ. (সা) বলেননি এমন কোন কথা আমি তার নামে চালিয়ে 
দিয়েছি। তারা বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি এমনিতেই আমাদের কাছে সত্যবাদী; তবুও 
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তোমার দাবী আমরা অবশ্যই পূরণ করছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবু মূসা (রা) তাদের 
কয়েকজনকে নিয়ে সেই লোকদের কাছে গেলেন, যারা প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অস্বীকৃতি 
ও পরে তার বাহনদানের প্রত্যক্ষদর্শী রূপে তার কথাবার্তা শুনেছিলেন। তারা আবূ মূসা (রা)- 
এর সাথে আগত লোকদের কাছে তার বক্তব্যের অবিকল বক্তব্যই ব্যক্ত করে তার 
সত্যবাদীতার সাক্ষ্য দিলেন। 
বুখারী ও মুসলিম (র) উভয়ে আবৃ কুরায়ব (র) সূত্রে আবূ মূসা (রা) থেকে উক্ত হাদীসখানি 
তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। আবূ মূসা (রা) থেকে গৃহীত তাদের আর একটি 
রিওয়ায়াতে রয়েছে-আবুূ মূসা (রা) বলেন, আশশ‘আরী গোত্রের একটি ছোট দল নিয়ে আমি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসলাম । উদ্দেশ্য, তিনি আমাদের বাহন দিবেন, তিনি 
বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের বাহন দিব না। আর আমার কাছে এমন'কিছু নেইও 
যা তোমাদের বাহনরূপে দিতে পারি। আবূ মূসা (রা) বলেন, তারপর র্বাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
কাছে গণীমত লন্ধ উট নিয়ে আসা হল। তখন তিনি আমাদের জন্য-উজ্জ্বল সাদা কুঁজবিশিষ্ট 
ছয়টি উটের হুকুম দিলে আমরা সেগুলি গ্রহণ করলাম। পরে আমরা“বলাবলি করলাম যে, ' 
আমরা হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভার কসমের ব্যাপারে /অমনোযোগী করে ফেলেছি । 
আল্লাহ্র কসম! এভাবে আমরা (আমাদের বাহনে) বরকত পাব না। তাই, তাকে কসমের 
বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা তার কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, (আপনি তো বাহন 
না দেওয়ার কসম করেছিলেন) তিনি বললেন- 
SI re se LAY al eld of als GA- UG 5 Slax al aia Ua 
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“আমি তো তোমাদের বাহনংদেই নি; বরং আল্লাহই তোমাদের বাহন দিয়েছেন ।” 
একটু পরেই বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি -ইনশাআন্পাহ্‌ যখনই কোন কসম করি না 
কেন, তার বিপরীত কাজটি তার চাইতে উত্তম প্রতিভাত হওয়া মাত্র সে উত্তম কাজটিই 
আমি সম্পাদন করি/এবং কসমের কাফফারা আদায় করে দেই । ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, 
মুসলমানদের একদল লোকের নবী করীম (সা)-এর দরবারে অনুপস্থিতি দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে 
গিয়েছিল এমনকি তাবুক অভিযানে তারা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে পশ্চাতেই রয়ে গিয়েছিল। 
তবে-তাদের, মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্থ ছিল না । তাদের মধ্যে ছিলেন বনু সালিমা গোত্রের কবি 
কা'ব ইৰ্ন মালিক ইব্‌ন আবু কা‘ব (রা), বন্‌ আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের মুরারা ইব্ন রাবী 
(রা), বনু ওয়াকিফ গোত্রের হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা) ও বনু সালিম ইব্‌ন আওফ গোত্রের 
আবূ খায়ছামা (রা)। এরা সকলেই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও ইসলামের ব্যাপারে কপটতার 
অতিযোগমুক্ত । 
গ্রন্থকারের মন্তব্য £ এদের প্রথম তিন জনের ঘটনা একটু পরে বিশদভাবে বিবৃত হচ্ছে 
এবং এ তিন জনের কথাই আল্লাহ্‌ পাক এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন- 
Ail el SIE 55 5 FES US I hl tis hE; 
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এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা 
হয়েছিল । যে পর্যন্ত না পৃথিবী তার বিস্তৃতি সত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল এবং 
তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই”(৯ ৪ ১১৮) । 

আর আবু খায়ছামা (রা) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মিলিত হওয়ার সংকল্প 
নিয়ে রওয়ানা হলেন। শীত্মই তার ঘটনার বিবরণ আসছে । 

অনুচ্ছেদ £ ইউনুস ইব্ন বুকায়র (রা) ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কাছে অভিযান পরিকল্পনার রূপরেখা পরিপূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠলে তিনি সফর শুরু 
করার সংকল্প করলেন। বৃহস্পতিবার সফর আরম্ভ করে তিনি তার বাহিনীকে ‘ছানিয়্যাতুল 
বিদা’-এর পথে পরিচালিত করলেন। তার সাথে তখন ত্রিশ হাজারেরও অধিক সেন্যের বিশাল 
পাদদেশে সমতলের পথ ধরে তার দলবল নিয়ে এগিয়ে চলল । ক্লোন. কোন এতিহাসিকদের 
ধারণা দুই বাহিনীর মাঝে তার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কম ছিল.না,৷"রাসূলুল্লাহ (সা) এগিয়ে 
যেতে লাগলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই মুনাফিকদের এবং দীনের ' ব্যাপারে দ্বিধাগ্রন্ত একটি দলকে 
নিয়ে পিছনে রয়ে গেল 

ইব্‌ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ অভিযান, কালে মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলমাহ আনসারী 
(রা)-কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তবে দারাওয়ারদী (র) উল্লেখ করেছেন যে, তাবুক 
অভিযান কালে রাসুলুল্লাহ (সা) মদীনা বাসীদের৷জন্য সিবা* ইব্ন উরফাতা (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত 
করে গিয়েছিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, 'ত্রাসুলুল্লাহ (সা) আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-কে তার 
পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধায়ক রূপে তাদের মাঝে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন । এতে মুনাফিকরা আলী 
(রা)-এর কষ্ট লাঘবে'তার প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর স্বজন-প্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের অপপ্রচার 
চালাতে লাগল । তাদের অপপ্রচারে অতিষ্ট হয়ে আলী (রা) তার সমরাস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন 
এবং ‘জুরফ’ উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থানকালে তার সাথে মিলিত হয়ে তাকে 
মুনাফিকদের অপপ্রচারের বিষয় অবগত করলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন- 

“ওরা মিথ্যা কথা বলেছে, বরং আমি তো আমার পিছনে রেখে আসা বিষয়ের হেফাজতের 
দায়িত্বে তোমাকে রেখে এসেছি। অতএব, তুমি ফিরে গিয়ে আমার এবং তোমার পরিবার- 
পরিজনের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব কর। আলী! মূসা (আ)-এর স্থলে হারুন (আ) যে পদ 
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তুমি কি আমার স্থলে সে মর্যাদায় তুষ্ট থাকতে চাও না। তবে কিনা 
হারূন (আ) নবীও ছিলেন, আর আমার পরে কারো নবী হওয়ার অবকাশ নেই ৷” 

এ কথার পরে আলী (রা) মদীনায় ফিরে গেলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এগিয়ে 
চললেন। ইব্ন ইসহাক (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্ন রুবানা 
(র)....সা‘দ ইব্‌ন আবু ওয়াককাস (রা) থেকে....আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে রাসুলুল্লাহ (সা) 
যে উল্লেখিত কথাটি বলেছিলেন তা তিনিও শুনেছিলেন। 
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বুখারী ও মুসলিম (র) উভয়ে শু'বা (র) সূত্রে সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে এ 
হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) তীর মুসনাদ খরন্থে বলেছেন, 
শু‘বা (র)....সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াককাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তারুক 
অভিযান কালে রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে মদীনায় রেখে যেতে চাইলে তিনি বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাকে নারী ও শিশুদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে যাচ্ছেন ? তিনি বললেন- 

‘তুমি কি আমার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া পসন্দ কর না, যেভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন 
হারূন (আ) মূসা (আ)-এর সাথে ? তবে কি না, আমার পরে আর কোন নবী নেই !’ বুখারী ও 
মুসলিম (র) ও শু‘বা (র) থেকে বিভিন্ন সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন /-এ ছাড়া 
বুখারী (র) এ হাদীসটি শুবা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) সাদ সুত্রে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, যখন তিনি তার 
কোন যুদ্ধাভিযানে গমনকালে আলী (রা)-কে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন- তখন আলী (রা) 
বলেছিলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সাথেণপশ্চাতে রেখে যাচ্ছেন? 

“আলী! তুমি কি আমার তুলনায় তেমন মর্যাদায় হওয়াপসন্দ কর না, যেমন মর্যাদা ছিল 
মুসা (আ)-এর তুলনায় হারুন (আ)-এর। তবে, আমারংপরে আর কোন নবী নেই কিন্তু ।” 

মুসলিম ও তিরমিযী (র) ও কুতায়বা (র) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আবার 
মুসলিম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাস (র)-এঁরা উভয়ে হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল (র) থেকে বর্ধিত 
আকারে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরষিয়ী (র) মন্তব্য করেছেন-এ বর্ণনা সূত্রে হদীসখানি 
‘হাসান-গারীব’'-(এককসুত্রে বর্ণিত উত্তম হাদীস) । 

আবু খায়সামা (রা) প্রসংগ £ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সফর 
আরম্ভ করার বেশ কিছু দিন পরে এক প্রচণ্ড গরমের দিনে আবু খায়সামা (রা) তার পরিবার- 
পরিজনের মধ্যে ফিরে আসলেন তিনি দেখলেন যে, তার দেয়াল ঘেরা বাগান-বাড়িতে তার দু 
স্ত্রী দুটি তাবুতে প্রতীক্ষারত ৷ তারা প্রত্যেকে আপন আপন তাবুতে পানি ছিটিয়ে স্নিগ্ধ করেছেন 
এবং স্বামীর জন্য ঠাণ্ডা পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বাড়িতে ঢুকে তারা দরজায় 
দাঁড়িয়ে; তিনি তাদের উভয়কে দেখলেন এবং তার জন্য তাদের ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে 
বললেন,*' রাসুলুল্লাহ (সা) মরুর লু’ হাওয়ার ঝাপটা ও প্রখর তাপের মাঝে রয়েছেন। আর 
আবু খায়সামা স্নিঞ্ধ ছায়ায় টাটকা খাবার ও সুন্দরী স্ত্রীর আচলে তার বিত্ত বৈভবের মধ্যে 
অবস্থান করবে-এটা ইনসাফের ব্যাপার হতে পারে না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের 
কারো তাবুতেই প্রবেশ করছি না । 

যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর সাথে মিলিত হচ্ছি। তোমরা আমার জন্য পাথেয়র 
ব্যবস্থা করে দাও ।' তারা তা করে দিলে আবু খায়সামা (রা) তার উট নিয়ে এসে তার পিঠে 
হাওদা বসালেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা)-এর অনুগমন করে দ্রুত পথ অতিক্রম করে তার তাবুতে 
উপণীত হওয়ার প্রাক্কালে তার সাথে মিলিত হলেন। পথে আবূ খায়ছামা (রা)-এর সাথে 
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সাক্ষাৎ ঘটে গেল রাসুলুল্লাহ (সা)- i NCPR ROUSE UE ME HET PEE OA 
ওয়াহব আল জুমাহী (রা)-এর । 

ফলে অভিন্ন উদ্দেশ্যের দুই পথচারীর মাঝে বন্ধুত্ব বন্ধন রচিত হল। এক সাথে সফর 
করে তাবুকের কাছাকাছি পৌছলে আবু খায়সামা (রা) উমায়র (রা)-কে বললেন, আমি তো 
একটা বড় অপরাধে অপরাধী! তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পৌছা পর্যন্ত তুমি আমার 
একটু পিছনে থাকলে তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না; অথচ আমার একটু লাভ হতে 
পারে। তেমনই করা হল। 

এভাবে আবূ খায়সামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টি সীমায় পৌছলে লোরেরা বলে 
উঠেল, এ যে একজন উস্থ্রারোহী এগিয়ে আসছে । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন- 

4৯ {| 5 আবু খায়সামা! নাকি ? লোকজন লক্ষ্য করে দেখে বললেন; ইয়া' রাসূলাল্লাহ! 
আল্লাহ্‌র কসম! সে আবু খায়সামাই। আরো কাছে পৌছলে তিনি এগিয়ে/এসে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে সালাম করলেন। (সালামের জবাব দিয়ে) তিনি বললেন, দুর্ভোগ তোমার হে আবু 
খায়সামা! তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তীর বিষদ বিবরণ“অরহিত করলে তিনি উত্তম 
মন্তব্য করলেন এবং তার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন । 

উরওয়া ইবনুয যুবায়র ও মূসা ইব্‌ন উক্বা (রর) আবু খায়সামা (রা)-এর ঘটনা ইব্ন 
ইসহাক (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ এবং আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তারা অবশ্য উল্লেখ 
করেছেন যে, UIE TE WEEE HE TOE AER So মৌসুমে । 
আল্লাহই সমধিক অবগত । 

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, আবু খায়সামা (রা) শির দে বহয মার সত কলমৰ “4 
প্রসঙ্গে স্বরচিত কবিতায় বলেছেন 
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“যখন দেখলাম,/লোকেরা দীনের ব্যাপারে কপটতার পথ ধরেছে, আমি সেই কাজটি 
করলাম, যা ছিল অধিকতর পরিশুদ্ধতা ও মহত্‌ সম্পন্ন ।” 
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“আমার ডান হাত মুহাম্মদ (সা)-এর দু'হাতে রেখে বায়‘আত করেছিলাম, তারপর কোন 
পাপ করিনি, আর কোন হারাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনি ৷” 

“> 3 pi LSU be - psy nll LSS CK 

“ঘরে রেখে এসেছি মেহেদী রাঙা বধূ আর বাগান ভরা কর্তন যোগ্য সুপক্ক টুকটুকে লাল 
খেজুর কাদি; যা অতিশয় উন্নত মানের ৷” 

aay Cu3 ok ds CHAM od - sal Glial SLE 3 US, 

“আর আমার স্বভাব হল এই যে, যখন মুনাফিকরা দ্বিধা-দ্বন্দে ভোগে, তখন আমার মন 
দীনের গতিপথে তার গতি ধাবিত করে, তা যে কোন অভিমুখেই গতিশীল হোক না কেন” 
——8 
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_. পশ্চাদবর্তীদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মন্তব্য প্রসংগ 


ইউনুস ইবৃন বুকায়র (র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে....তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা) তাবুক অভিযানে রওয়ানা হলে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অযুহাতে পেছনে থেকে যেতে 
লাগল । এদের কারো বিষয় সাহাবীগণ বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক পিছনে রয়ে গিয়েছে। 
তিনি বলতেন, “ছেড়ে দাও! তার মাঝে কোন কল্যাণ থাকলে অচিরেই আল্লাহ্‌ তাকে 
তোমাদের সাথে মিলিত করবেন; আর অন্য কিছু হলে তো আল্লাহ্‌ তা থেকে তোমাদের 
নিরাপদ করেছেন।” এক সময় বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবুযর (রা) পিছনে রয়ে গিয়েছেন, 


তার মাঝে কোন কল্যাণ থেকে থাকলে অচিরেই আল্লাহ্‌ তাকে তোমাদের সাথে মিলিত 
করবেন; আর অন্য রকম হলে তো আল্লাহ্‌ তা থেকে তোমাদের নিরাপদ করেছেন । 

এ দিকে আবুযর (রা) তার মন্থর গতি উটকে গালাগালি করলেন৷ কিন্তু তাতেও তার 
মন্থরতা না কমলে তিনি নিজের আসবাবপত্র কাধে তুলে নিলেন“এরং পায়ে হেঁটে রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর অনুগমনে এগিয়ে চললেন। রাসূলুল্লাহ (সা)/কোন' মধ্যবতী মনযিলে অবস্থান 
নিলেন। তখন মুসলিম কাফেলার একজন পর্যবেক্ষক.দুরে, তাকিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
দূরের এ লোকটি পায়ে হেঁটে পথ অতিক্রম করছে৷, আল্লাহ্‌র কসম! সে তো আবুযরই । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ১১ 4| 04 এ যেন-আবুযর হয়। লোকেরা তাচ্ষু দৃষ্টিতে পথিককে 
পর্যবেক্ষণ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌!' আল্লাহ্‌র কসম! সে তো আবুযরই ৷ রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন _ 
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“আল্লাহ্‌ আবুযরকে রহম করুন। সে একাকী চলছে, একাকী মৃতুবরণ করবে আর একাকী 
পুনরুদ্বিত হবে।” 

এ প্রসংগে বর্ণনাকারী বলেন, আবুযর (রা) গোটা জীবন সেভাবেই কাটিয়েছিলেন। তিনি 
এক সময় রাবযায়’-নির্বাসিত হলেন। তার মৃত্যু সমাগত হলে তিনি স্ত্রী ও গোলামকে বললেন, 
আমার মৃত্যুনহলে তোমরা দু'জন রাতের বেলা আমাকে গোসল দেবে এবং কাফন পরিয়ে 
আমার লাশ প্রধান সড়কের উপর রেখে দেবে এবং তোমাদের নিকট দিয়ে গমনকারী প্রথম 
কাফেলাকে বলবে, ‘ইনি আব্ূযর ৷' যথা সময় তার মৃত্যু হলে স্ত্রী ও গোলাম মৃতের অন্তিম 
অসিয়ত পালন করলেন। তখন একটি কাফেলা দৃষ্টি গোচর হল। তাদের অবগতির পূর্বেই 
তাদের বাহনগুলো পথিমধ্যে রাখা জানাযা মাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করল । দেখা গেল, ইব্ন 
মাসউদ (রা) কুফাবাসীদের একটি কাফেলা নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি বললেন, কী 
ব্যাপার ? তাকে বলা হল, এটা আবুযর (রা)-এর লাশ। ইব্‌ন মাসউদ (রা) চিৎকার করে 
কেঁদে উঠলেন এবং বললেন, “আল্লাহ্র রাসূল (সা) সত্যই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌ আবুযরকে 


১. রাবাযা ($১) মদীনা থেকে কিছু দূরে একটি নির্জন স্থানের নাম। 
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রহম করুন, সে একাকী পথ চলছে, একাকী মৃত্যুবরণ করবে আর একাকী পুনরুথিত 
হবে। তখন তিনি বাহন থেকে নেমে এসে নিজের দায়িত্বে মৃতের জন্য জানাযা ও দাফনের 
ব্যবস্থা করলেন। i MESURE RU HOE SEA + OE PRETEND 4 SOON 
বর্ণিত হয়নি । 

ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, আব্ৃদুর রাযযাক (র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্ন 
উকায়ল (র) আল্লাহ্‌ পাকের এ কালাম ৪১০ 4০০ ১০523 ১ “(যারা সংকট কালে 
তার অনুগমন করেছিল) প্রসংগে আমাদের খবর দিয়েছেন।” 

তিনি বলেন, দু'জন দু’জন ও তিন তিন জনে একটি বাহন উট নিয়ে তারা তাবুক 
অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। তারা বের হয়েছিলেন প্রচণ্ড গরমের সময়। একদিন পিপাসা 
তাদের কাবু করে ফেললে তারা তাদের উটের ভুড়ি নিংড়িয়ে তার/পানি“পান করার 
উদ্দেশ্যে সেগুলিকে যবাই করতে লাগলেন। এমনই ছিল পানি সংকট, অর্থসংকট ও বাহন 

সংকটের অবস্থা । 

Ms ইব্‌ন ওয়াহব (র) বলেছেন, আমর ইবনুল” হারিস (র)....আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 

আব্বাস (রা) সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব(রো)-কে বলা হল, সংকটপূৰ্ণ 

সময়ের বিষয় আমাদেরকে কিছু শুনান। উমর (রা)ংবললেন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমরা তাবুক 
অভিযানে বের হলাম । আমরা মধ্যবর্তী একটি মনযিলে' অবস্থান নিলাম । সেখানে তীব্ব পিপাসা 
আমাদের কাবু করে ফেলল । এমনকি আমাদের, মনে হতে লাগল যে, পিপাসায় আমাদের 
ঘাড়ের রগের বাধন ছিড়ে যাবে। আমাদের কেউ তার বাহনের খোঁজ খবর নিতে গেলে এমন 
প্রবল ধারণা না নিয়ে ফিরে আসত না"যে, এখনই তার গর্দানের রগ ছিড়ে যাবে। এ দুর্যোগের 
কারণে কেউ কেউ তার উট যবাই. করে তার ভুঁড়ির লেদ নিংড়িয়ে পানি পান করত এবং 
অবশিষ্ট কিছু থাকলে তা রুলিজা-বরাবর বুকে মালিশ করে একটু শান্তি খুঁজত | পরিস্থিতির এ 
ভয়াবহতা দেখে আবূ বক্র'সিদ্দীক (রা) বললেন- 

ইয়া রাসূলাল্লাহ! tn STEN BESTT UT EOE 
আপনি আমাদের'জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। তিনি বললেন, তোমারও তাই পসন্দ ? 
তিনি বললেন;.জী হা, বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী করীম (সা) তীর দু'হাত আকাশের দিকে 
তুলে ধরলেন এবং আসমানের বারী বর্ষণের উপক্রম না হওয়া পর্যন্ত হাত নামালেন না। 
তারপর আকাশ মুষলধারে বারি বর্ষণ করল এবং লোকেরা যার কাছে যা ছিল তা পানি ভর্তি 
করে ফেলল । আমরা এ ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে দেখলাম- যে, তা বাহিনীর বেষ্টনী 
সীমা অতিক্রম করেনি। এ হাদীসের সনদ উত্তম তবে সিহাহ গ্রন্থসমূহের ইমামগণ এ সনদে 
হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেন নি। 

আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদা (র)-এর গোত্রীয় একদল লোকের উপস্থিতিতে ইব্‌ন ইসহাক 
উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনা ঘটেছিল তাবুক বাহিনীর ‘হিজর’ এলাকায় অবস্থানকালে সে সময় 
তারা তাদের জনৈক মুনাফিক সাথীকে বলেছিল, রে দুর্ভাগা! এ বারি বর্ষণের ঘটনার পরেও কি 
তার রাসূল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে ? জবাবে লোকটি বলে উঠল, ও তো একখানা চলন্ত 
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মেঘের কাণ্ড! (এতে রাসুল হওয়ার প্রমাণের কি আছে?) তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর উটনী হারিয়ে গেলে সাহাবীগণ তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ 
(সা) তীর কাছে উপস্থিত উমারা ইব্‌ন হাযম আল আনসারী (রা)- কে বললেন, এক ব্যক্তি বলেছে, 
এই মুহাম্মদ তোমাদেরকে তার নবী হওয়ার দাবী করে এবং আসমানের খবর শুনায় অথচ তার 
নিজের উটনীটি কোথায় তা সে জানে না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন- 

“আমি তো আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্‌ আমাকে যা জানিয়ে দেন তা ছাড়া কোন কিছুই জানি 
না। আর আল্লাহ্‌ অবশ্যই উপত্যকায় তার হদীস আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। একটি গাছ তার 
লাগামের দড়ির সাথে জড়িয়ে তাকে আটকে রেখেছে।” তখন তারা সেখানে গিয়ে উটনীটি নিয়ে 
আসলেন। পরে উমারা (রা) জানতে পারলেন যে, এ উক্তি করেছিল যায়দ ইবনুল লুসায়ত । আর 
উমারা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার পূর্বক্ষণেও উক্ত যায়দ'উমারা (রা)-এর 
তাবুতেই অবস্থান করছিল। তাই উমারা (রা) ফিরে গিয়ে ক্রোধে যায়দের ঘাড়. মটকাতে উদ্ধত 
হলেন । তিনি বললেন- 

আমার তাবুতে একটা আস্ত বিভিধীকা অবস্থান করছে আর আমি, তার বিন্দুমাত্র খবর রাখি 
না। আল্লাহ্র দুশমন! আমার এখান থেকে বেরিয়ে যা! আর কখনো যেন তোর ছায়া দেখতে না 
পাই। কেউ কেউ বলেছেন যে, এ যায়দ পরে তওবা করে'খাটি ঈমানদার হয়েছিলেন। আবার 
কেউ কেউ বলেছেন যে, আমৃত্যু সে অকল্যাণের জন্য.অভিযুক্ত ছিল। 

হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, আমরা ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বাহন হারানোর ঘটনার 
সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীস রিওয়ায়াত করেছি। তারপর তিনি আ‘মাশ (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীস 
রিওয়ায়াত করেন। ইমাম আহমাদ (র)-সে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবু মু‘আবিয়া.... 
আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অথবা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে । তিনি বলেন, তাবুক অভিযান 
কালে তীব্ব ক্ষুৎ-পিপাসা লোরুদের পর্যুদস্ত করলে তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি 
আমাদের অনুমতি দেবেন? তাহলে আমরা আমাদের পানিবাহী উটগুলি যবাই করে খেতে পারি 
এবং আমাদের গায়ে/সেগুলির চর্বি মালিশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন- 


তা-ই কর | তখন উমর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন করা হলে তো বাহনের 
স্বল্পতা দেখা দেবে। তার চাইতে বরং আপনি এখনো পর্যন্ত লোকদের কাছে বিদ্যমান 
যৎসামান্যপপাথেয় নিয়ে এক স্থানে সঞ্চিত করতে বলুন এবং তাতে তাদের জন্য বরকতের 
দু‘আ করে দিন। আল্লাহ্র কাছে আমাদের আশা, তিনি তাতে বরকত দেবেন । রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন, হা তা-ই ঠিক । তিনি চামড়ার একটি দস্তরখান আনিয়ে তা বিছিয়ে দিলেন। তারপর 
লোকদের তাদের কাছে থাকা অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে আসতে বললেন। লোকেরা যার কাছে যা 
ছিল তা নিয়ে আসতে লাগল । কেউ এক মুঠো ভুট্টা নিয়ে আসলেন, কেউ আনলেন এক মুঠো 
খেজুর, আবার কেউ কেউ নিয়ে আসলেন রুটির টুকরো । 

এভাবে বিছানো চামড়ার উপরে সামান্য পরিামণ জমা হয়ে গেলে রাসুলুল্লাহ (সা) তাতে 
বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের পাত্রগুলোতে তুলে 
নিতে থাক । তারা যার যার পাত্র ভরে নিতে থাকলেন। এমনকি বাহিনীর কাছে বিদ্যমান সব 
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পাত্রই তারা ভরে ফেললেন। এছাড়া তারা যখন তৃপ্তি ভরে খাওয়ার পরও কিছু বেচে রইল । 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ‘আমি সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ 
নেই; এবং আমি অব্যশই আল্লাহ্র রসূল- দ্বিধাহীনভাবে যে কেউ এ বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র 
সাথে মিলিত হবে তাকে জার্বাতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে না ।' 

ইমাম মুসলিম (র) এ হাদীসখানি আবু কুরায়ব (র)....আ'মাশ (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে 
রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) হাদীসখানি আবু হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়ায়াত 
করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে তিনি ‘তাবুক’ নামটি উল্লেখ না করে বলেছেন- “রাসুলুল্লাহ 
(সা) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছিলেন এমন কোন যুদ্ধে এ ঘটনাটি ঘটেছিল । 


তাবুক অভিযান কালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজর এলাকায় অরস্থিত ছামূদ 


ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হিজর অতিক্রমকালে সেখানে অবতরণ 
করলেন। লোকজন সেখানকার কুয়ো থেকে পানি তুললেন // রিকেল হলে রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন, “এ কুয়োর পানি তোমরা এতটুকুও পান করবে না, তা দিয়ে সালাতের জন্য উযুও 
করবে না। আর তা দিয়ে রুটি তৈরীর যে আটা মাখিয়েছ তা উটকে খাইয়ে দাও। তোমরা 
নিজেরা তার কিছুই খাবে না।” ইব্‌ন ইসহাক (র) এ.-বিবরণটি সনদ বিহীনভাবে এভাবে উদ্ধৃত 
করেছেন। আর ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, ইয়ামূর ইব্‌ন বিশর (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হিজর অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ‘যারা নিজেদের 
উপর জুলুম অনাচার করেছিল,“তাদের বাসস্থানে তোমরা কান্নারত অবস্থা ব্যতিরেকে প্রবেশ 
কর না- এ আশংকায় যে, যে'দুর্দশা তাদেরকে পেয়ে বসেছিল, তা তোমাদেরকেও যেন 
পেয়ে না বসে ৷”তিনি নিজে, হাওদায় থেকেই চাদরে চেহারা ঢেকে নিলেন। বুখারী (র)ও 
হাদীসখানি উল্লেখিত-সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মালিক (র) ইব্‌ন উমার 
(রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) তার সংগীদের বললেন, “কান্নারত 
হওয়া ব্যতীত(এ আখযাবে নিপতিতদের মাঝে প্রবেশ কর না; আর কার্বারত হতে না পারলে 
ওদের এলাকায় প্রবেশই কর না- এ আশংকায় যে, যে বিপদ তাদের উপর পতিত হয়েছিল 
তা তোমাদের উপরও যেন পতিত না হয়। বুখারী (র) এ হাদীসখানি উল্লেখিত সনদে ইমাম 
মালিক ও সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র) অন্য একটি 
সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সকলের রিওয়ায়াতই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (র) 
সূত্রে বৰ্ণিত ৷ 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ (র)....ইবৃন উমার (রা) সূত্রে বলেন, তাবুক 
অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নিয়ে হিজার ছামূদের পরিত্যক্ত বাড়ি ঘরের কাছে অবস্থান 
নিলেন। ছামূদ জাতি যে সব কুয়োর পানি ব্যবহার করতো লোকজন সেগুলি থেকে পানি তুলে 
আটা মাখাল এবং উনানে গোশতের হাড়ি চড়াল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) হাড়িগুলো উলটিয়ে 
ফেলে দেওয়ার হুকুম দিলেন এবং মাখান আটা উট পালকে খাইয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন। 
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লোকেরা তার সে নির্দেশ পালন করল । তারপর তিনি তাদের নিয়ে প্রস্থান করে সেই কুয়োর 
কাছে অবস্থান নিলেন, যে কুয়ো থেকে আল্লাহ্র উটনী’ পানি পান করত । তিনি আযাবে 
নিপতিত কওমের এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে লোকদের বললেন, “আমার আশংকা 
হয় যে, তাদের উপর যে আযাব এসেছিল তা তোমাদের উপরও না এসে পড়ে। 


অতএব তোমরা সেখানে প্রবেশ কর না।” এ সনদে হাদীসখানি বুখারী মুসলিম (র)-এর 
শর্তানুরূপ তবে সিহাহ গ্রন্থসমূহের ইমামগণ উক্ত সনদে এ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেননি । 
বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসখানি গ্রহণ করেছেন আনাস ইব্ন ইয়ায (র)....নাফি* ইব্‌ন উমার 
(রা) সনদে । বুখারী (র) উসামা (রা) থেকে এ হাদীসের সমার্থক রিওয়ায়াত. থাকার*কথা 
উল্লেখ করেছেন। আর মুসলিম (র) শু‘আয়ব ইব্‌ন ইসহাক (র) নাফি‘ (র) সুত্রে হাদীসখানি 
রিওয়ায়াত করেছেন। 

ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, আবৃদুর রায্যাক (র)....জাবির (রা) সূত্রে তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা) হিজর অতিক্রম করার সময় বললেন, “তোমরা মুজিয়া“দেখবার দাবী কর না । 
কেননা, সালিহ (আ)-এর কওযম সে দাবী করেছিল। ফলে মুজিযার উট এ পথ দিয়ে কুয়োতে 
নামত আর এঁ পথ দিয়ে বেরিয়ে যেত । পরে তারা তাদের প্রতিপালকের হুকুমের অবাধ্য হয়ে 
তাকে আঘাত করে মেরে ফেলল । সে একদিন তাদের পানি পান করত, আর তারা একদিন 
তার দুধ পান করত । তবু তারা তাকে মেরে ফেলল |/ফলে এমন তীব্র নিনাদ তাদের আক্রমণ 
করল যে, আল্লাহ্র ‘হারামে’ অবস্থানকারী তাদের একটি লোক ব্যতীত আসমানের নীচে 
করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে একটি লোক কে ? তিনি বললেন, তার নাম ছিল আবু রুগীল; সে- 
ও আল্লাহ্র ‘হারাম’ থেকে বেরিয়ে-আসলে সেই আযাব তাকে পাকড়াও করল, যা তার 
স্বজাতিকে পাকড়াও করেছিল ।এ হাদীসের সনদ সহীহ্‌ বিশুদ্ধ । তবে সিহাহ গ্রন্থসমূহের 
ইমামগণ তা রিওয়ায়াত করেননি । 

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, য়াধীদ ইবৃন হারূন (র)....মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ কাবশা আল 
আনমারী (র)-এর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তাবুক অভিযানের পথে লোকেরা 
হিজৱবাসীদের*এলাকায় প্রবেশ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ 
সংবাদ 'পৌছলে লোকদের মাঝে ঘোষণা দেওয়া হল -সালাতের জামাতে হাযির হও! 
বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলাম । তিনি তখন তার উটের 
গতি নিয়ন্ত্ৰণ করতে করতে বলছিলেন 
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“আল্লাহ্‌ যাদের উপর গযব নাযিল করেছেন, এমন কওমের এলাকায় তোমরা প্রবেশ করছ 

কেন?” এক ব্যক্তি আওয়ায করে বলল, এ জাতির প্রতি বিস্ময়বোধের কারণে । তিনি বললেন, 


১. আল কুরআনে উল্লেখিত সালেহ (আ)-এর উটনী-যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা স্বরূপ তাকে দেওয়া 
হয়েছিল। 
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. আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতে অধিকতর বিস্ময়কর ব্যপারের সংবাদ দেবো না ? 
(তা হল) তোমাদেরই মাঝের এক ব্যক্তি তোমাদের আগে যা হয়েছে আর পরে যা হবে তার 
সংবাদ তোমাদের কাছে পরিবেশন করেন। অতএব তোমরা অবিচল থাক! সঠিক পথে 
থাকো! কেননা, আল্লাহ্‌ তোমাদের আযাব দিতে কোন কিছুর তোয়াক্কা করেন না। আর 
ভরিয়ে এন জাতের আগমন নে সারা নিজেদের উগর মেক কোন তির 
করতে পারবে না৷” 

এ হাদীসের সনদ হাসান পর্যায়ের । তবে সিহাহ এর সংকলকগণ তা রিওয়ায়াত করেননি । 
ইউনুছ ইব্‌ন বুকায়র (র) [ইব্‌ন ইসহাক (র)....থেকে] আল আব্বাস_ইব্ন সাহল ইব্ন সাদ 
আস সাঈদী (রা) কিংবা (বর্ণনা সন্দেহে) আল আব্বাস ইব্ন'সা‘দরো) বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজর অতিক্রম করছিলেন, তখন সেখানকার কোন কুয়োর পানি ব্যবহার 
করাতে নিষেধ করা সাথে সাথে আরো বলেন- 
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কোন সংগীকে সাথে না নিয়ে আজ রাতে.তোমাদের কেউ একাকী বের হবে না। কিন্তু বনু 
সাইদার দুই ব্যক্তি ব্যতীত লোকেরা. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ হুকুম তালিম করল। তাদের 
একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হয়। অন্যজন বের হয় তার একটি উটের সন্ধানে। 
প্রথমোক্ত জনকে পথে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়। আর উটের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া লোকটিকে প্রবল 
বায়ু তুলে নিয়ে ‘তায়’ পাহাড়ের এলাকায় ফেলে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ বিষয় জানানো 
হলে তিনি বললেন; “কোন সংগীকে সাথে না নিয়ে একাকী বের হতে আমি কি তোমাদের 
নিষেধ করিনি ?” 

তারপুর খ্বাসরুদ্ধকৃত লোকটির জন্য তিনি দুআ করলে সে আরোগ্য লাভ করে। আর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা) তাবুক থেকে ফিরে আসার পর তার সাথে মিলিত হয়। তবে ইব্‌ন ইসহাক 
(র) সূত্রে যিয়াদ (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় ফিরে এলে ‘তায়'- 
এর বাসিন্দারা এ লোকটিকে তার খিদমতে হাদিয়া রূপে পাঠায় । 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, অব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর (র) আমাকে বলেছেন যে, আব্বাস 
ইব্‌ন সাহল (রা) তার কাছে এ লোক দুজনের নাম ব্যক্ত করেছিলেন। তবে সাথে সাথে তিনি 
তা গোপন রাখতেও বলেছিলেন। তাই তিনি আর আমার কাছে নাম দুটি ব্যক্ত করেন নি। 

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র)....আবু হুমায়দ আস সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন যে, তাবুক অভিযান কালে আমরা ‘ওয়াদিল কুরা’-য় পৌছলে সেখানে এক 
মহিলাকে তার বাগানে দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তার সহচরদের বললেন, ! 2১4 


৩২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


“এ বাগানের ফল-ফসলের পরিমাণ অনুমান কর তো।” লোকেরা যে যার মত অনুমান করল । 
রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমান করলেন দশ ওয়াসক ৷” রাসুলুল্লাহ (সা) মহিলাটিকে বললেন- 
sls dl eli 0 AM 2) = eh EO LU 22) 

“আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত এ বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলের সংরক্ষণ করে রাখবে ।” 

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি তাবুকে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখলেন। 
সেখানে পৌছে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, 
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“শোন! আজ রাতে তোমাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যেন এ 
রাতে বের না হয়। যাদের উট রয়েছে, তারা যেন সেগুলির বাধন মযবূত করে রাখে ৷” 

(বর্ণনাকারী) আবু হুমায়দ (রা) বলেন, আমরা মযবূত করে উট বেধেণ্রাখলাম। রাতের 
বেলা প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ আমাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। এক ব্যক্তি তার মাঝে বের হলে 
বাতাসের ঝাপটা তাকে ‘তায়’ পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেল । 

এ সময় আয়লা'-র সামন্ত রাজা (-র দূত) রাসুলুল্লাহ (সা)“এর দরবারে হাজিরী দিলেন। 
রাজা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি সাদা রঙের খচ্চর“হাদিয়া দিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে 
খেলাত স্বরূপ ‘চাদর’ দিলেন এবং তাকে নিরাপত্তাপত্র.লিখে দিলেন। এরপর তিনি আমাদের 
নিয়ে ফিরে চললেন। ফিরতি পথে ওয়াদিল কুরায়'পৌছলে তিনি বাগানের মালিক সেই মহিলাকে 
বললেন, তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফসল হল ? সে বলল, দশ ওয়াসক -যা রাসুলুল্লাহ (সা) 
অনুমাণ করেছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি একটু দ্রুত ফিরতে চাই; তোমাদের 
কেউ দ্রুত যেতে চাইলে সে যেন'দ্রল্ত চলে । বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রওয়ানা হলেন। 
আমরাও তার সাথে চললাম“-মদীনার কাছাকাছি পৌছলে তিনি বললেন- 

এ হল তাবা (পবিত্র মদীনা) । উহুদ পাহাড় দৃষ্টি গোচর হলে তিনি বললেন, এ হল উহুদ । 
সে আমাদের ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি । আমি তোমাদেরকে আনসারীদের মাঝে 
শ্ৰেষ্ঠ গোত্ৰ সম্পৰ্কে, অবহিত করব কি ? আমরা বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! 

তিনি'বললেন- 
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“আনসারীদের শ্রেষ্ঠ গোত্র হচ্ছে নাজ্জার গোত্র । তারপর আবৃদুল আশহাল গোত্র, তারপর 
বনু সাঈদা, তারপর আনসারীদের প্রতিটি গোত্রেই কল্যাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম (র) 
আমর ইবন য়াহয়া (র) থেকে একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।” 


১. এক ওয়াসক (৫&5) ৬০ সা অর্থাৎ পাচ মনের কিছু অধিক; ২০০ কিলোগ্রাম । 
২. ঈলা বা আয়লা তৎকালীন আরবের উত্তর সীমান্তে রোমান সীমান্ত বন্দর । বর্তমান জর্দানের বন্দর 
‘আয়লা’ বা আয়লাত এর কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। -অনুবাদক 


বনু আমির-এর প্রতিনিধি দল 
আমির ইবনুত তুফায়ল ও আরবাদ ইব্‌ন মাকীস এর ঘটনা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনু আমির গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসুলুলাহ্‌ (সা)-এর দরবারে 
এলো । দলের মাঝে ছিল আমির ইবনুত তুফায়ল, আরবাদ ইব্‌ন মাকীস ইব্‌ন জায্‌ ইব্ন 
জা‘ফর ইব্‌ন খালিদ -ও:-জব্বার (মতান্তরে হায়্যান) ইব্‌ন সালমা ইব্ন মালিক ইব্ন জাফর । এ 
তিনজনই ছিল গোত্রপতি { আল্লাহ্‌র দুশমন আমির ইবনুত তুফায়ল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে 
এসেছিল প্রতারণার মাধ্যমে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে । তার গোত্রের (লোকেরা তাকে 
বলেছিল, আবূ আমির! লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, তুমিও মুসলমান হয়ে যাও! 
সে বলছিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, গোটা আরব আমার পদাংক 
অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। আর তোমরা এখন/আমারে এ কুরায়শী যুবকের 
অনুগামী হতে বলছো? পরে সে আরবাদকে বললো, লোকটির-কাছে/আমরা পৌছে গেলে আমি 
ভাকে তোমার ব্যাপারে অমনোযোগী করে ফেলব । আর তাঁ করা৷ মাত্র তুমি তরবারি নিয়ে তার 
উপরে চড়াও হবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে'আমির ইবনুত তুফায়ল বলল, হে 
মুহাম্মদ! চল, আমরা একান্তে কথা বলি । তিনিবিললেন, Y =; 4 (০4 2 53 
4] ৩ এ না, আল্লাহ্‌র কসম! যতক্ষণ না তুমি একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে । আমির 
আবার বলল, মুহাম্মদ! চল, একটু একাকী কথা বলি । এভাবে কথা বলে সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর মনযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং আরবাদ তার উপর অর্পিত কাজটি সমাধা করবে 
এ প্রতীক্ষায় থাকলো ৷ কিন্তু আরবাদ যেন কোন কিছুর দিশা করে উঠতে পারছিল না। আমির 
আরবাদকে সাড়াহীন দেখতে পেয়ে আবার বলল, মুহাম্মদ, চল নির্জনে কথা বলি ৷ নবী করীম 
(সা)-বললেন, না, যতক্ষণ না তুমি লা-শরীক একক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করছো! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বার বার অস্বীকৃতি জ্ঞাপনংকরলে আমির বলে উঠল, শোন! আল্লাহ্র কসম! ঘোড়-সওয়ার ও 
পদাতিক বাহিনী দিয়ে'ংআমি এ শহর ঘেরাও করে ফেলব । এ হুমকী দিয়ে চলে যেতে লাগলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ২০5] ১ ১৭.০ ০-51 ০৫0 “ইয়া আল্লাহ্‌! আমির ইবনুত তুফায়লের 
ব্যাপারে /আমার জন্য আপনিই যথেষ্ট হোন!” প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবার থেকে 
অতিক্রান্ত হওয়ার পরে আমির আরবাদকে বলল, আমি তোমাকে যা বলেছিলাম তার কী হলঃ? 
আল্লাহ্‌র কসম! পৃথিবীর বুকে আমার জীবনের জন্য তোমার চাইতে অধিক ভীতিপ্রদ আর 
কোন লোক ছিল না। আর এখন আল্লাহ্র দোহাই! আজকের দিনের পরে তোমাকে বিন্দুমাত্র 
ভয় আমি আর পাব না। আরবাদ বলল, নিবেধি হয়ো না। তাড়াহুড়া করো না। আল্লাহ্র 
কসম! যতবারই আমি তোমার নির্দেশানুসারে কাজ করতে উদ্যত হয়েছি, ততবার তুমি আমার 
ও লোকটির মাঝে ঢুকে পড়ে বাধ সেধেছো! তুমি ছাড়া আর কোন লোক তখন আমার 
দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। বল, অবশেষে তরবারি দিয়ে আমি কি তোমাকে আঘাত হানতাম? 
জ্ববশেষে তারা স্বদেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল। পথে আল্লাহ্‌ পাক আমিরকে প্রেগে আক্রন্ত 
ৰুৱলেন এবং এভাবে সালূল গোত্রীয় এক রমণীর বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। আমির ব্যাফিচিস্ত 
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ইমাম মালিক (র) বলেন, আবুয যুবায়র (র)....মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) সূত্রে খবর 
দিয়েছেন যে, তারা তাবুক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহযাত্রী ছিলেন। এ সফরে তিনি যুহর 
ও আসর সালাতদ্বয় একত্রিত করে এবং মাগরিব ও ইশা'র সালাতদ্বয় একত্রিত করে আদায় 
করতেন ৷’ বর্ণনাকারী বলেন, একদিন তিনি সালাত বিলম্বিত করলেন। যুহরের শেষ ওয়াক্তে 
তিনি তাবু থেকে বের হয়ে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করলেন। তারপর তিনি তাবুতে ফিরে 
গেলেন এবং পুনরায় (মাগরিবের শেষ ওয়াক্তে) বের হয়ে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় 
করলেন । তারপর বললেন, 
sss a HE day A0 n Beli ole OF Sil 
Js SL all iy a lb > int a Cr mn IM UFE dl 
Libs de 5 a 55 


“ইনশাআল্লাহ্‌ আগামীকাল তোমরা তাবুকের কুয়োর কাছে পৌছবে। তবে পূ্বহ্নের আলো 
ছড়িয়ে পরার আগে তোমরা সেখানে পৌছবে না। তোমাদের যে কেউই সেখানে আগে 
পৌছাক না কেন, সে যেন আমার পৌছার পূর্বে সেখানকার, পানি স্পর্শ না করে।"” 


বর্ণনাকারী বলেন, লামবা সেখানে পৌছে দেখলাম দু'ব্যক্তি আমাদের আগেই সেখানে 
পৌছে গিয়েছে, আর কুয়ো থেঞ্চে জুতার চিকন ফিতার ন্যায় পানির একটি ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত 
হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ দুই ব্যক্তিকে(জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এর পানি একটুও স্পর্শ 
করেছ কি ?....তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) তাতে তার মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধুয়ে হাত মুখ ধোয়া 
পানি কুয়োর মুখে ঢেলে দিলেন 'ৎক্ুয়োটি প্রবল ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল এবং লোকেরা 
সেখান থেকে পানি তুলে নিতে লাগল ৷ পরে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, 

ANd. 3 ls cs 5 052 HL Mb CC) SL lly 

হে মু‘আয! তোমার জীবন দীর্ঘ হলে অদূর ভবিষ্যতে তুমি দেখতে পাবে যে, এর আশপাশ 
সবুজ বাগ্বাগিচায় ভরে গিয়েছে। মুসলিম (র) এ হাদীসখানি মালিক (র) সূত্রে রিওয়ায়াত 
করেছেন। 


১. সাধারণত যুহরের শেষ ওয়াক্তে যুহর এবং আসরের শুরু ওয়াক্তে আসর; অনুরূপ মাগরিবের শেষ 
গুর্ডক্তে মাগরিব এবং ইশার শুরু ওয়াক্তে ‘ইশা' সফরের সুবিধার জন্য এভাবে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রিত 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুতবা দান প্রসংগ 

ইমাম আহমাদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবুন নায্র হাশিম ইবনুল কাসিম, ইউনুস ইব্‌ন 
মুহাম্মদ আল মু‘আদ্দিব ও হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) তাবুক অভিযান কালে খুতবা দিলেন। তখন 
তিনি একটি খেজুর কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। খুতবায় তিনি বললেন, 
se Al Gi 8 Hel) AOS Cr 0 - ALY is AS SALLY 
2) MOS or lg - Dd AL G5 HS 5 om Hb cles Ath Jb 

- dia nd al Sic HY dl Stil 2 i ab 

আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে অরহিত করব না ? যে 
ব্যক্তি তার ঘোড়ার পিঠে কিংবা তার উটের পিঠে কিংবা পদ্ত্রজেপআমৃত্যু আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ 
করে যায় সে সবেত্তিম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত; আর যে বে-পরোয়া“ পাপাচারী ব্যক্তি আল্লাহ্র 
কিতাব পড়ার পরেও তার কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না; সে'সর্ব নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত । নাসাঈ 
(র) এ হাদাসখানি কুতায়বা (র) থেকে উল্লেখিত'সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, 
এ সনদে অন্যতম রাবী আবুল খাত্তাব সম্পর্কে আমি অবগত নই । 

বায়হাকী (র) ইয়াকুব ইবৃন মুহাম্মদ আয খুহরী (র) সূত্রে উকবা ইব্‌ন ‘আমির আল জুহানী 
(রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি,রলেন; তাবুক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহগামী 
হলাম । পথে কোন এক মনযিলে রাসুলুল্লাহ (সা) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকালের সূর্য এক বল্লম 
বরাবর উচু হওয়ার আগ পর্যন্ত“তারংচোখ খুলল না। এ সময় জেগে উঠতেই তিনি বললেন, হে 
বিলাল! আমাদের পক্ষে, ফজরের ওয়াক্তের প্রতি নজর রাখবে -এ কথা কি তোমাকে আগেই 
বলে রাখিনি ? বিলাল (রা)“বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘুম আমাকে তেমনই পেয়ে বসেছিল, 
যেমনটা আপনাকে পেয়ে বসেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা) তার সে অবস্থান 
ক্ষেত্ৰ ছেড়ে একটু সরে এসে সেখানে সালাত আদায় করলেন এবং দিনের অধিকাংশ সময় ও 
রাতভর সফর করে সকাল বেলা তাবুকে উপনীত হলেন। সেখানে যথাযোগ্য ভাষায় আল্লাহ্‌ 
পাকের হ'মৃদ ও ছানা পাঠ করার পর তার অভিভাষণে তিনি বললেন, 
JSD 5 FAAS Gal Gls - ASL LH Gal OU -  l AlhlU 
la ad Chal SDSS CHS Py asa dis Call S59 3l3 Ala Jal 
sali sa 50 sl lS) le I InN ss - OH 
Sl JcYi py - sl Sw ADL all acl - elSeAll 5 ool 3, 
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Ji; - ST SH on Ld Dy - Ae AS lL DSS 
- 442 22 MBI iy - DAs 5 A - AMIS LOD SS 
chet 23 1022 YI ASS Y C2 All 3 - 103 Ni ill UY x All cy 
ae ASD dd) - SA NMS; - MA Se SES - 2S Ll US 
ec CH AAD - AS Ca ALON - ll ol AR LOSI - 2s Bl 
Js cll SY Elen lly hl dll - o> > Ch dl - hl 
E53 Je IS ISLAM UM AS ACT SE 0 Cr As lil Jol 
2nd Sa ly - dl Ob; Sf SS Or sly - em Beir Fly 
JS SUA Asda al dal SDs AY AY go 4) 
al Ahoxs Ce 4a USN - AS Call ALE Syd Cal AEy E23 32 AL 
x3 C3 Us ois Hy - SG dl ce A IAS aS dL a> 
si 3 - Bl 2pm LIN SOS Hy Bho PY BS Hy - Lie Bl x 
ell - dl ai a sm Cg Mal aha rg - 0 Al pas Axa 
HY dol ah - SHY fol 
তারপর লোক সকল! সর্বাধিক সত্য ভাষণ'আল্লাহ্র কিতাব; সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য অবলম্বন 
হচ্ছে তাকওয়ার কালিমা; শ্রেষ্ঠ দীন হচ্ছে ইবরাহীম (আ)-এর দীন; শ্রেষ্ঠ সুন্নত হচ্ছে মুহাম্মদ 
(সা)-এর সুন্নত; সর্বাধিক অভিজাত “বাহন হচ্ছে আল্লাহ্র যিকর। সর্বোত্তম কাহিনী হচ্ছে এ 
আল-কুরআন । সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ্র নিধারিত ফরজসমূহ এবং সর্ব 
নিকৃষ্টতম ব্যাপার হল বিদআত রা নব উদ্ভাবিত ব্যাপারসমূহ। সুন্দরতম আদর্শ নবীগণের 
আদর্শ । সর্বাধিক মর্যাদার মৃত্যু হচ্ছে শহীদগণের মৃত্যু । চরমতম অন্ধত্ব হল হিদায়াতের পরে 
গোমরাহী ৷ উত্তম আমলংতা, যা কল্যাণকর উত্তম হিদায়াত তা, যা অনুসৃত হয়। জঘন্যতম 
অন্ধত্ব, অন্তরেরণঅন্ধত্্‌ | উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহিতার) হাতের চেয়ে উত্তম ৷ যা স্বল্প 
ও পরিমিত; তা গ্রাফলতি সৃষ্টিকারী অধিকের চাইতে উত্তম ৷ মৃত্যুর লগ্নে অপারগতার অজুহাত 
হচ্ছে: নিকৃষ্টতম অজুহাত ৷ কিয়ামত দিবসের অনুতাপ নিকৃষ্টতম অনুতাপ । লোক সমাজে এমন 
কিছু লোকও রয়েছে, যারা বিলম্বে ছাড়া জুমু'আ জামাআতে আসে না। 
এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা গাফলতি করে আল্লাহ্‌র নাম নেয় না। মিথ্যাবাদী রসনা 
জঘন্যতম পাপের আকর। মনের প্রাচুর্যই সর্বোত্তম প্রাচুর্য। উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া । 
হিকমাত ও প্রজ্ঞার শীর্ষে হল মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্‌র ভয়। হৃদয় মাঝে গ্রথিত বিষয়সমূহের 
মাঝে উত্তম হল ইয়াকীন ও অবিচল বিশ্বাস । দ্বিধা ও সংশয় হচ্ছে কুফর পর্যায়ভুক্ত। মৃতের 
জন্যে উচচ স্বরে বিলাপ হচ্ছে জাহিলিয়্যাতের কাজ । আমানত (গণীমতের মাল থেকে) চুরি ও 
হান্ৰামের খড়কুটো স্বরূপ । অশ্লীল কাব্যচর্চা ইবলিসের কাজ। মদ হচ্ছে সকল পাপের 
ল্ঘকর । নারী শয়তানের ফাঁদ। যৌবন উন্মাদনা বিশেষ । নিকৃষ্টতম উপার্জন সুদের উপার্জন । 
ন্ৰনষ্টতম উদরপূর্তি ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস । ভাগ্যবান সে, যে অন্যের অবস্থা দেখে শিক্ষা 
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গ্রহণ করে । দুর্ভাগা সে, যে মাতৃগর্ভেই দুর্ভাগা । তোমাদের প্রত্যেকের শেষ গন্তব্য ‘চার হাত’ 
আসল বিচার্য হচ্ছে আখেরাত (অর্থাৎ আখিরাতের মুক্তি বা শাস্তি) । আমলের মানদণ্ড তার 
সমাপ্তিস্তর ৷ নিকৃষ্টতম বিবৃতি হচ্ছে মিথ্যা বিবৃতি । যা আসবেই, তা নিকটবর্তা। ঈমানদারবে 
গালাগালি করা ফাসেকী কাজ । ঈমানদারের সাথে হানাহানি কুফরী কাজ । (গীবত করে 
ঈমানদারের গোশত খাওয়া আল্লাহ্র অবাধ্যতাস্বরূপ ৷ ঈমানদারের সম্পদের মর্যাদা তা 
রক্তের মর্যাদাতুল্য। অহেতুক আল্লাহ্র নামে কসম করার দুঃসাহসীকে আল্লাহ্‌ মিথ্যাবাদ 
প্রতিপন্ন করেন। তার কাছে মাগফিরাত কামনাকারীকে তিনি ক্ষমা করেন। মার্জনাকারীবে 
আল্লাহ্‌ও মার্জনা করেন। ক্রোধ সম্বরনকারীকে আল্লাহ্‌ তার বিনিময় দেন৷, বিপদে 
ধৈর্যধারনকারীকে আল্লাহ্‌ প্রতিদান দেন। খ্যাতি সন্ধানীকে আল্লাহ্‌ (পার্থিব)-খ্যাতি দিয়ে দেন 
সবরকারীকে আল্লাহ্‌ দ্বিগুণ দেন। যে আল্লাহ্র না-ফরমানী করে, আল্লাহ্‌ তাকে আযাব দেন 
ইয়া আল্লাহ্‌! আমাকে এবং আমার উম্মতকে মাফ করুন । ইয়া আল্লাহ্‌ আমাকে এবং আমার 
উম্মতকে ক্ষমা করুন । ইয়া আল্লাহ্‌! আমাকে এবং আমার উম্মতক্কেনমাগফিরাত করুন । ( =৫! 
=} 9 =! ৯21) কথাটি তিনি তিনবার বললেন । তারপর বললেন, “আমি আমার জন্য এবং 
তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করছি।” এ হাদীসখানি/গরীব পর্যায়ের এবং এটা কিছুট 
মুনকার পর্যায়ের । এবং এর সনদে দুর্বলতা বিদ্যমান, আল্লাহই সমধিক অবগত । 

আবু দাউদ (র) বলেন, আহমাদ ইবন সাঈদ.আল হামদানী ও সুলায়মান ইবন দাউদ (র' 
সাঈদ ইবন গাযাওয়ান (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হজ্জের সফরে তাবূবে 
অবতরণ করলেন। সেখানে জনৈক পঃগু ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাকে তার পঃংগুত্বের ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, _ আমি. এখনই তোমাকে একখানি হাদীস শুনাচ্ছি; আমার 
অনুরোধ, যতদিন তুমি শুনবে যে, আমি জীবিত রয়েছি, ততদিন তুমি তা কারো কাছে ব্যত্ত 
করবে না। “রাসুলুল্লাহ (সা) তাবুকে একটি খেজুর গাছের কাছে অবতরণ করলেন এব 
বললেন, “এ দিকেইআমাদের কিবলা ৷” তারপর সে গাছটির দিকে মুখ করে দাড়িয়ে সালাত 
শুরু করলেন বর্ণনাকারী বলেন, আমি সে দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছিলাম । তখন আমি উচ্ছন 
তরুণ । আমিংরাসূল (সা) ও তার খেজুর গাছের মাঝ দিয়ে চলে গেলাম ৷ তিনি বললেন, “চে 
আমাদের'সালাত কর্তন করেছে, আল্লাহ্‌ তার পদচারণা কর্তন করুন ।” (বর্ণনাকারী বলেন, সে 
দিন/থেকে,আজ পর্যন্ত আমি আর আমার এ পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে পারি না।) তারপর আ: 
দাউদ্ণ্বর) সাঈদ ইবন আযীয আত্-তানুখী (র)....ইয়াযীদ ইব্‌ন নামিরান (রা) থেকে অনুরূগ 
রিওয়ায়াত করেছেন। ইয়াধীদ (র) বলেন, তাবুকে আমি এক পঃংগুকে দেখলাম । সে বলল 
আমি একটি গাধায় আরোহী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখ থেকে পথ অতিক্রম করলাম 
তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্‌! তার পদচারণা রহিত কণে 
দিন। তারপর থেকে আমি আর পা দিয়ে হাটতে পারি না। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে “ে 


মু‘আবিয়া ইব্‌ন আবু মু‘আবিয়া (রা)-এর জানাযা প্রসংগ 
বায়হাকী (র) ইয়াযধীদ ইবন হারূন (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বলেন, আমঃ 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাবুকে অবস্থান করছিলাম সূর্য পরিচ্ছন্ন ওজ্জ্বল্য নিয়ে উদিত হল 
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তেমন উজ্জ্বল কিরণ ও দ্যুতির বাহার উদীয়মান সূর্যে আমি আর কখনো দেখিনি । জিবরীল (আ) 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, হে জিবরীল! এমন কি ব্যাপার ঘটল যে, আজ 
সূর্য এত এজ্তবল্য নিয়ে উদীত হল। উদীয়মান সূর্যের এমন কিরণ ও দ্যুতি ইতোপূর্বে দেখা যায় 
নি তো। তিনি বললেন, এর কারণ হল এই যে, মুআবিয়া ইবন আবু মুআবিয়া আল লায়ছী (রা) 
ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন 

“সে এমন মর্যাদা পেল কি কারণে ?” জিবরীল (আ) বললেন, “দিনে-রাতে, হাটতে-চলতে, 
উঠতে-বসতে বেশী বেশী কুল হুওয়াল্লাহ্‌ (সূরা ইখলাস) তিলাওয়াতের কারণে । 

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মন কি এমন চায় যে, আমি আপনার জন্য/্যমীনের দূরতু 
সংকুচিত করে দিই । যাতে করে আপনি এখানে থেকেই তার জানাযা পড়তে পারেন ? তিনি 
বললেন, হাঁ । বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তার জানাযা আদায়_করলেন। তবে হাদীস 
বিশরদগণ এ হাদীসের সনদের সমালোচনা করেছেন। 

পরবর্তী বর্ণনায় বায়হাকী (র) বলেছেন, আলী ইবন আহমাদ ইরন আবদান (র)....আনাস 
(রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জিবরীল (আ)*এসে-ব্ললেন, হে মুহাম্মদ! মুআবিয়া 
ইব্‌ন আবু মুআবিয়া আল মুযানী (রা) ইনতিকাল ক্ররেছেন, আপনি কি তার জানাযার সালাত 
আদায় করা পসন্দ করেন ? তিনি বললেন, হা জিবরীল (আ) তখন তার পাখা দিয়ে আঘাত 
করলেন। ফলে গাছপালা ও টিলা-পাহাড় সমতলে মিশে গেল । বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং প্রতি কাতারে সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'টি কাতার 
তার পিছনে সালাত আদায় করলেন ।“বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) বললেন, হে জিবরীল! 
আল্লাহ্র কাছে সে এত মর্যাদা পেল কি করে ? তিনি বললেন 


সূরা ইখলাস (কুল হুওয়াল্লাহ) এর প্রতি তার অনুরাগের কারণে ? যা সে উঠতে-বসতে, 
চলতে-ফিরতে তথা সর্বাবস্থায় তিলাওয়াত করত । (সনদের মধ্যবর্তী রাবী) উসমান (র) 
বলেন, আমি আমার পিতা আল হায়ছাম (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি (নবী সা.) 
কোথায় ছিলেন ?ংতিনি বললেন, শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) দেশে তাবৃক অভিযানে । আর মুআবিয়া 
(রা) ইনুতিকাল“করেছিলেন মদীনায়। তার জানাযার খাটিয়া তার দৃষ্টি সীমায় তুলে ধরা 
হয়েছিল এমন কি তিনি তা দেখছিলেন এবং সালাত আদায় করেছিলেন (এ সূত্রে 
রিওয়ায়াতটি অসমর্থিত)। 


তাবুকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে কায়সার 
(সিজার)-এর দূতের আগমন প্রসংগ 
ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসহাক ইবন ঈসা (র)....সাঈদ ইবন আবূ রাশিদ (র) সূত্রে 
বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে প্রেরিত হিরাক্লিয়াসের দূত আত্‌-তানুখী- 
এর সাথে আমি ‘হিমস’ নগরীতে সাক্ষাত করলাম। তিনি ছিলেন আমার প্রতিবেশী এবং 
বার্যক্যের শেষ সীমায় উপনীত ৷ সম্ভবত তার বয়স তখন নব্বই পার হয়ে শতকের ঘর ছুই ছুই 
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করছে। আমি তাকে বললাম, হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে রাসূল (সা)-এর দরবারে এবং 
রাসূলের দরবার থেকে হিরাক্লিয়াস সকাশে আপনার দৃতিয়ালীর বিবরণ আপনি কি আমাকে 
অবগত করবেন না? তিনি বললেন, কেন নয় ? (শুনুন।) রাসুলুল্লাহ (সা) তারকে আগমন 
করলেন । তিনি দিহয়া আল-কালবী (রা)-কে দূত রূপে হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠালেন। দূত 
মারফত হিরাক্লিয়াসের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্র পৌছলে তিনি রোম সাম্রাজ্যের যাজক 
সম্প্রদায় ও গীর্জা প্রধানদের ডেকে পাঠালেন এবং একটি র্দদ্ধদ্বার সম্মেলন কক্ষে তাদের 
সমবেত করে তিনি বললেন, ‘এ লোকটি কত বেশী এগিয়ে এসেছে তা কি আপনারা দেখতে 
পাচ্ছেন ? সে এখন তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে পত্র 
পাঠিয়েছে। এক £ঃ সে আমাকে তার ধর্ম অনুসরণের আহ্বান জানাচ্ছে; দুই £৬ অন্যথায় 
আমাদের এ দেশ শাসনের বিনিময়ে আমরা যেন তার বশ্যতা স্বীকার করে তাকে আমাদের 
সম্পদ জিয্য়া দেই, তা হলে- তার কথায় এ দেশের উপরে আমাদের অধিকার সংরক্ষিত 
থাকবে; তিন $ অন্যথায় আমরা যেন তার সাথে সমর ক্ষেত্রে সাক্ষাতের, প্রস্তুতি গ্রহণ করি। 
আল্লাহ্র কসম! আপনারা আপনাদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ পাঠে অবগৃত/ হয়েছেন যে, অবশ্যই 
আপনারা কাবু হয়ে যাবেন। 

অতএব আসুন, আমরা তার ধর্ম অনুসরণ করি, কিংবা দেশ রক্ষার খাতিরে আমাদের 
সম্পদ জিয্য়া দিতে রাযী হয়ে যাই ।” এ কথা বলা মাত্র গোটা সম্মেলন এক সাথে চিৎকার 
করে উঠে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল এবং যাজকরা' তাদের আলখাল্লা ফেলে দিয়ে চরম উত্তেজনার 
সাথে বলতে লাগল, তবে কি আমরা মহান খৃস্ট ধর্ম ত্যাগ করে হেজাযবাসী এক বেদুইনের 
গোলাম হয়ে যাব ? হিরাক্লিয়াস ভাবলেন, এরা এভাবে বেরিয়ে পড়লে গোটা রোমকে অশান্ত 
করে ফেলবে (আর আমার গদী রক্ষী-মুশকিল হয়ে পড়বে) তাই অনেক কুট কৌশলে তিনি 
তাদের শান্ত করার প্রয়াশ পেলেন তবু যেন তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হচ্ছিল না। পরিস্থিতি 
একটু শান্ত হলে তিনিংবরললেন;আমি যা বলেছিলাম তার উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের স্ব ধর্মে ও 
স্ব অবস্থানে আপনাদের'দৃঢ়তা পরীক্ষা করা (তার যথার্থ প্রমাণ আপনারা দিয়েছেন) । 

তারপর আর্র খৃস্টানদের শাসনকর্তা জনৈক তুজীবী (তাগলিবী) আরব সদারকে ডেকে 
পাঠিয়ে তিনি রললেন, একজন প্রত্যুৎপন্নমতি আরবী ভাষী লোক আমার কাছে ডেকে আন। 
তাকে আমি৬এ লোকটির কাছে তার পত্রের জবাব দিয়ে পাঠাব। তখন শাসনকর্তা আমাকে 
উপস্থিত করলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস আমার হাতে একটি পত্র দিয়ে বললেন, আমার এ পত্র নিয়ে 
এ লোকটির কাছে যাও । তার কাছে যে সব কথা শুনবে সে সবের ভিতর থেকে আমার জন্য 
তিনটি বিষয় সংরক্ষণ করে রাখবে : (১) লক্ষ্য রাখবে, আমার কাছে লেখা তার পত্র সম্বন্ধে সে 
কোন বিষয় আলোকপাত করে কি না ? (২) আর লক্ষ্য রাখবে, আমার পত্র পাঠের সময় ‘রাত’ 
এর বিষয় কিছু উল্লেখ করে কি না ? (৩) আর তার পৃষ্ঠ দেশে লক্ষ্য করে দেখবে সেখানে 
তোমার দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু আছে কি না ? তিনি বলেন, আমি সম্রাটের পত্র নিয়ে সফর 
শুরু করলাম এবং তাবুকে উপনীত হলে সেখানে তার উপস্থিতির সংবাদ পেলাম । কাছে গিয়ে 
দেখলাম, কুয়োর পাড়ে হাঁটু ও পিঠ চাদরে জড়িয়ে তিনি তার সাহাবীদের মাঝে উপবিষ্ট 
রয়েছেন। আমি বললাম, তোমাদের নেতা কোথায় ? আমাকে বলা হল, এই তো ইনি। আমি 
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য় গিয়ে তার সামনে আসন নিলাম এবং পত্রটি তার হাতে তুলে দিলাম তিনি তা নিজের 
ন রেখে বললেন- 
এয (৭৭) “তোমার গোত্র পরিচয় কি ?” আমি বললাম, ‘আমি তানুখ গোত্রীয় ৷’ তিনি বললেন- 
Ll Cas Sl Abs BAD DLN AAI 
তোমাদের পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর শিরক মুক্ত পরিশুদ্ধ ধর্ম ইসলাম গ্রহণে তোমার 
হ রয়েছে কি?” 
মামি বললাম, ‘এ মুহুতে তো আমি একটি জাতির দূত এবং একটি ধর্মের অনুসারী (তাই : 
দর কাছে প্রত্যাবর্তনের আগে আমি ধর্ম পরিবর্তন করতে পারি না। তিনি মৃদু (হেসে 
আন শরীফের আয়াত) উদ্ধৃত করে বললেন, 
ORAL AE AG LU cn sia dl sls HE Le SY 
“তুমি যাকে পসন্দ কর ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারকেনা। তবে আল্লাহ্‌ই 
৯ ইচ্ছা সৎপথে নিয়ে আসেন এবং তিনি ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদের (২৮ ৪ ৫৬) 
lois 4S Be Sea ly SS AVELS AIS SEAN 
a AA A DIS ASL G5 BA SS a: 
- 5 ll 2 alla Laie 03532 AO J ok Gals 
হে তানুখী! শোন! আমি (পারস্য সম্বাট) খসরুর কাছে দাওয়াতপত্র পাঠিয়ে ছিলাম । 
নাহ্‌ তাকে ও তার সায্রাজ্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন। আমি (আবিসিনিয়া সম্রাট) নাজ্জাশীর 
ছও একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম, সে-তা.ছিড়ে ফেলেছেন। আল্লাহ্‌ তাকে ও তার রাজ্যকে 
র্ণ করবেন । আর তোমাদেরণসম্রাটের কাছেও একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম, তিনি তা রেখে 
য়ছেন। জীবনে যতদিন কল্যাণংথাকবে ততদিন লোকেরা তার কাছ থেকে বিপদ ও দূযোগ 
তই থাকবে ।” আমি মনে মনে বললাম, আমার মনীব যে তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে বিশেষ 
নশ দিয়েছিলেন, এটি সেগুলির একটি । তখন আমি তুণীর থেকে একটি তীর তুলে নিয়ে তা 
য় কথাটি আমারংতরবারীর পাশে লিখে রাখলাম । 
তারপর তিনিশতার বাম পাশে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির হাতে পাত্রটি তুলে দিলেন। আমি 
লাম, আপনার হয়ে যিনি পত্রটি আমাকে পড়ে শুনাচ্ছেন, তার পরিচয় কি ? তারা বলল, 
বিয়া (ইবন আবু সুফিয়ান (রা) । আমি শুনতে পেলাম, আমার মনিবের পাঠানো চিঠিতে 
ছে- “আপনি আমাকে এমন জান্নাতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন যার প্রশস্ততা-পরিধি 
মান ও যমীন তুল্য; যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, তা হলে জাহার্নাম গেল 
থায় ?” এ প্রশ্ব শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সুবহানাল্লাহ ১৫:2 3 J ০ 
নের আগমন সূচিত হলে রাত কোথায় যায় ?’ বর্ণনাকারী (তানুখী) বলেন, আমি তীর দান 
ক একটি তীর তুলে নিয়ে রাত বিষয়ক এ কথাটি আমার তরবারীর খাপে লিখে নিলাম । 
পাঠ শেষ হলে তিনি বললেন | 
= tala 1a aadlih es SG 543 5 Sle Uiic Sa 58h Jom JS, ls SAC) 
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“তুমি একজ্জন দৃত; তাই তোমার কিছু অধিকার রয়েছে। উপঢৌকন দেওয়ার মত কিছু 
আমাদের সংগ্রহে এসে গেলে তা দিয়ে তোমাকে উপঢৌকন দিব । এখন তো আমরা খালি হাত 
মুসাফির ।” 

বর্ণনাকারী বলেন, তখন সমবেত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাকে আওয়ায দিয়ে 
বলল, ‘আমি তাকে উপঢৌকন দিয়ে দিচ্ছি।' এ কথা বলে সে তার জাম্বিল খুলল, দেখলাম 
কি, এক জোড়া সোনালী বর্ণ বস্ত্র নিয়ে এসে সে তা আমার কোলে রেখে দিল। আমি বললাম, 
উপটোৌকন প্রদানকারী ইনি কে ? আমাকে বলা হল, উছমান (রা) । তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) 
বললেন, 2 )]৷ ১৯ ০৮ ০4 “এ মেহমানের মেহমানদারী করবে কে ?” 

এক আনসারী তরুণ বলল, ‘আমি ।' আনসারী উঠে দাড়ালে আমিও তার সাথে, চলতে 
লাগলাম ৷ মজলিসের চৌহদ্দি পার হয়ে যেতে লাগলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ডেকে বললেন, 
(২255451 ৮ 45) “এস হে তানুখী!” আমি এগিয়ে সে স্থানে দাড়ালাম, যেখানে একটু আগে 
তার সামনে আমি, বসে ছিলাম । তিনি পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে'বললেন, 4] =! ৯১৯ 
৩১.০ “তোমার প্রতি আদিষ্ট (তৃতীয়) বিষয়টিন জন্য এদিক দিয়ে-এস ৷” 

তখন আমি তার পিঠে দৃষ্টি নিবন্ধ করলাম । দেখি/কি; তার স্বন্ধ-সন্ধিতে ‘হিমহিমা' 
ঘাসফুলের ন্যায় (গাওযবান ফুলের আকৃতির) নবুয়তের-‘মোহর ৷’ এ বর্ণনাটি গরীব পর্যায়ের । 
তবে এর সনদ ক্রটি মুক্ত । ইমাম আহমাদ (র) এরুক ভাবে তা রিওয়ায়াত করেছেন। 


তাবুক থেকে ফেরার পূর্বে আয্রুহ-ও জারবা বাসীদের সাথে এবং আয়লা 
রাজ্যের সাথে রাসুনুল্লাহ (সা)-এর সন্ধি প্রসংগ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) তাবুকে উপনীত হলে আয়লা-এর শাসক ইয়াহনা 
ইবন রুবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাজির হলেন এবং জিয্য়া প্রদানে স্বীকৃত হয়ে তার 
সাথে সন্ধিবদ্ধ হলেন,৷খজারবা ও আযরুহ-এর অধিবাসীরাও জিষ্য়া প্রদানে স্বীকৃত হল। 
রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে, সন্ধি-সনদ লিখে দিলেন। যা তাদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। ইয়াহনা 
ইবন রুবা ও আয়লাবাসীদের প্রদত্ত সন্ধি-সনদে তিনি লিখলেন, 
SUE ELS AL Aly 5 cn LS dl Jw) ll as dil Cpe Ail oda 
Js SAD Aly Ll Jal ca exe King ll Manag Sl aS ald A 
Al Cha 331 Cal nh Aly Adi 93 Aa J >: Y 6b ae DA 8 al 
> sl 2A HEY lima Ya, 
“মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ্র নামে-আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্র রাসূল ও নবী মুহাম্মদ (সা)-এর 
পক্ষ থেকে এ নিরাপত্তা পত্র ইয়াহনা ইবন রুবা ও আয়লাবাসীদের জন্য; জলে-স্থলে চলমান 
তাদের ও নৌবহরের জন্য আল্লাহ্‌ ও নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জিম্মা এবং তাদের সমিত্রবর্গ 
শাম, য়ামান ও উপকুলীয়বাসীদের জন্য । তবে তাদের কেউ বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে তার 
সম্পদ তার জীবনের জন্য রক্ষাকবচ হবে না এবং সে ক্ষেত্রে যে কোন মানুষ তা অধিকার 
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করলে তা তার জন্য হালাল বলে পরিগণিত হবে। আর জলে-স্থলে কোন পানির ক্ষেত্র বা 
জলপথে তারা অবতরণ করলে তা থেকে অন্যদের বিরত রাখার অনুমোদন তাদের জন্য 
থাকবেনা।” 

ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত ইউনুস ইবন বুকায়র (র)-এর রিওয়ায়াতে একটু অধিক 
বিবরণ রয়েছে। এ পত্র জুহায়ম ইবনুস সালত ও শুরাহবীল ইবন হাসানা-এর সাক্ষাতে 
আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর অনুমোদন সূত্রে প্রদত্ত । 

ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে উদ্ধৃত করে ইউনুস (র) আরো বলেছেন, জারবা ও আযরুহ 
বাসীদের প্রদত্ত সন্ধি সনদে তিনি লিখলেন, 
dl ola ust eel Cod bos BAY dl dm) ll Us FEES | 
JS cele dl ls Anh 5g 2K 02 eee Uy > My 

- Edema Cpe eel reg nal sl Glas Y SG coal 

ইহা আল্মাহ্‌র নবী ও রাসুল (সা)-এর পক্ষ থেকে আযরুহ ঞজারবা বাসীদেরকে প্রদত্ত 
সনদ ৷ তারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিরাপত্তা ও মুহাম্মদ (সা) প্রদত্ত নিরাপত্তার অধিকারে শংকামুক্ত ৷ 
আর তারা প্রতি রজব মাসে একশ’ দীনার স্বর্ণ মুদ্রা) ওএকশ’ উকিয়া দিরহাম (চার হাজার 
রৌপ্য মুদ্রা) (জিয্য়া) আদায় করবে। আর ইসলাম/ওংমুসলিম জাতির প্রতি এবং তাদের কাছে 
আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের সাথে সদাচরণ «ও কল্যাণ কামনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই তাদের 
তত্বাবধায়ক ৷ বর্ণনাকারী বলেন, আয়লাবাসীদের জন্য নিরাপত্তার প্রতীকস্বরূপ নবী করীম (সা) 
তার সনদপত্রের সাথে তার চাদর মুবারক্রও. দিয়ে দিলেন । বর্ণনাকারী আরো বলেন, পরবর্তী 
সময়ে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ“ইবন মুহাম্মদ (র) তিনশত দীনারের বিনিময়ে সে চাদরখানা 
খরিদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে দূমা ৪ আল-জানদাল-এর শাসক উকায়দির-এর বিরুদ্ধে 
খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর অভিযান 

ইব্‌ন ইসহাক/(র) বলেন, তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে ডেকে 
পাঠালেন এবং "তাকে উকায়দির ইবন মালিক-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ 
দিলেনৎ, সে-হল কিনানা: গোত্রের সামন্ত রাজা উকায়দির ইবন আবদুল মালিক । সে ছিল খৃস্ট 
ধর্মানুসারী । রাসুলুল্লাহ (সা) খালিদ (রা)-কে বলে দিয়েছিলেন যে, 5) ১১০) ১১৯১০ 
তুমি তাকে বুনো গরু শিকারে মগ্ন অবস্থায় পেয়ে যাবে। খালিদ (রা) অভিযানে বেরিয়ে 
পড়লেন এবং রাতের প্রথম প্রহরে দুর্গের দৃষ্টি সীমায় পৌছে গেলেন। রাতটি ছিল গ্রীষ্মকালের 
জোৎস্না রাত । উকায়দির তার স্ত্রীকে নিয়ে প্রাসাদের ছাদে সান্ধ্য বিনোদন করছিলেন। বুনো 
গরুগুলো দুর্গ তোরণে শিং ঘষছিল। উকায়দির পত্নী স্বামীকে বলল, এমন মনোহর দৃশ্য কি 
তুমি কখনো দেখেছ ? সে বলল, না। আল্লাহ্র কসম! রানী বলল, (শিকারের) এমন সুবর্ণ 
সুযোগ কি কেউ হেলায় হারায় ? রাজা বলল, ‘কেউ না৷’ তারপর নীচে নেমে এসে ঘোড়া 
তৈরী করার হুকুম দিল। ঘোড়ায় জ্বিন পড়ানো হলে সে বেরিয়ে পড়ল । সাথে ছিল পরিবারের 
—_৩ 


৪২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


একটি ক্ষুদে দল। হাসসান নামে তার এক ভাই ঘোড়া নিয়ে ভাইয়ের সংগে বেরিয়ে পড়ল। 
পরিবারের সদস্যরা শিকারের সড়কি বল্পম সাথে নিল। কিছু দূর বেরিয়ে আসতেই নবী করীম 
(সা)-এর অশ্ববাহিনী তাদের পথ রোধ করে দাড়াল এবং উকায়দিরকে গ্রেফতার করল ও তার 
ভাইকে হত্যা করল । বন্দীর গায়ে ছিল স্বর্ণখচিত রেশমের তৈরী একটি বহু মূল্য ‘কাবা’ । 
খালিদ (রা) তা গণীমত ও যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসাবে খুলে নিলেন এবং নিজের মদীনায় ফেরার 
পূর্বেই তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। 

বর্ণনাকারী ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আসিম ইবন উমার ইবন কাতাদা....আনাস ইবন 
মালিক (রা) সূত্রে আমাকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, উকায়দিরকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
কাছে নিয়ে আসবার সময় কাবাটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি । মুসলমানগণ হাত দিয়ে তা স্পর্শ 
করছিলেন আর তার কোমলতায় মুগ্ধ হচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 

-132 Ca Cal Ail 8 Na Cm La lal oly Ad Hl CAL 

“এতেই তোমরা হতবাক হচ্ছো! অথচ জার্নাতে সাদ ইবন সমুআয (রা)-এর (হাত) 
রূমালও এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর মোলায়েম হবে৷” 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, পরে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) উকায়দিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর দরবারে হাযির হলে তিনি তার জীবন রক্ষার ঘোষণা দিলেন এবং জিয্য়া আদায়ের 
শর্তে সন্ধিবদ্ধ হলে তাকে মুক্ত করে দিলেন। উকায়দির'তার এলাকায় ফিরে গেল। বনু ‘তায়' 
এর কবি বুজায়র ইবন বাজ্রা: ঘটনাটি তার কবিতায় ধরে রাখলেন, 
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“মহীয়ান সত্ববা-নীল গাভীগুলোর"পরিচালনাকারী; আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, আল্লাহ্‌ প্রতিটি 
অগ্রবর্তীর (বা নীল গাভীর'পালের সর্দার)-কে পথের দিশা দেন।” 

এ তাবুক প্রধান (রাসুলুল্লাহ (সা))-এর প্রতি যার অনীহা থাকে, থাক; আমরা তো জিহাদ 
করে যেতে আদিষ্ট হয়েছি (আমরা তা করেই যাব) । 

বায়হাকী (র),উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এ কবির জন্য দু'আ করে বলেছিলেন 

“আল্লাহ্‌ তোমার দাতগুলো অটুট রাখুন” (অর্থাৎ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং তোমার 
মুখমণ্ডলের সজীবতা অক্ষুণু রাখুন)। ফলে তার বয়স সত্তর বছর পার হয়ে গেলেও তার 
একটিও দাত নড়েনি। 

ইব্‌ন লাহীআহ....উরওয়াহ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক 
থেকে ফেরার পূর্বক্ষণে চারশ’ বিশ জন ঘোড় সওয়ার দিয়ে খালিদ (রা)-কে দুমা:-র 
উকায়দিরের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। তারপর তিনি পূর্বোল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা 
দিয়েছেন। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, খালিদ (রা) কৌশল অবলম্বন করে তাকে দূর্গের 
বাইরে আসতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, খালিদ (রা) উকায়দি সহ 
আটশ' যুদ্ধবন্দী, এক হাজার উট, চারশ' বর্ম ও চারশ’ বল্লম রাসুলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে 
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পেশ করেছিলেন। তার বর্ণনায় আরো রয়েছে যে, আয়লা প্রধান ইয়াহান্না ইবন রুবা 
ভঁকায়্দিরের পরিণতির কথা শুনে সন্ধিবন্ধ হওয়ার ভঁদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
দরবারে হাযির হয়েছিলেন । ফলে তাবূকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে তাদের দু'জনের 
একত্ৰিত আগমন ঘটেছিল। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

ইউনুস ইবন বুকায়র (র)....বিলাল ইবন ইয়াহয়া (র) থেকে দুমাতুল জান্দাল অভিযানে 
আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুহাজিরদের সেনাপতি ছিলেন, আর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) 
বেদুইনদের দায়িত্বে ছিলেন । আল্লাহই সমধিক অবগত | 
তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন 

ইবন্‌ ইসহাক (র) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) উনিশ রাতের মত (অর্থাৎ বিশ ‘দিনের কম) 
সময় তাবুকে অবস্থান করার পরে মদীনার উদ্দেশ্যে ফিরতি সফর শুরু করলেন ॥ বর্ণনাকারী 
বলেন, পথে ওয়াদি আল মুশাক্‌কাক নামক উপত্যকায় পাথর ফেটে নিগর্ত ক্ষীণ ধারার 
প্রবহমান একটি ফোয়ারা ছিল। যার পানি একজন দু'জন কিংবা তিনজন পথিকের পিপাসা 
মেটাতে পারত । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন- 
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“যারা এ ফোয়ারার কাছে আমাদের আগে পৌছবে{ তারা"আমাদের পৌছা পর্যন্ত তার পানি 
একটুও তুলবে না৷” 

বর্ণনাকারী বলেন, মুনাফিকদের একটি ছোট 'দল তার পূর্বে সেখানে পৌছে তার সব পানি 
তুলে নিল রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে পৌছে-ফোয়ারার কাছে দাড়ালেন কিন্তু তাতে পানির 
কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে বললেন;-“এ ফোয়ারার কাছে আমাদের আগে কে পৌছেছে ?' 
তাকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুক তিনি বললেন, আমার আগমনের পূর্বে তার 
পানি তুলতে আমি কি _তাদের.নিষেধ করিনি ? তখন তিনি তাদের অভিসম্পাদ দিলেন ও 
তাদের জন্য বদ-দু‘আকরলেন। তারপর সেখানে অবতরণ করে ক্ষীণ ধারাটির কাছে হাত 
রেখে আল্লাহ্‌ মালুমণতিনি,কি যেন তার হাতে ঢালতে থাকলেন । তারপর তা ধারামুখে ছিটিয়ে 
দিলেন এবং ফোয়ারা মুখটি হাত দিয়ে মুছে দিলেন। পরে দীর্ঘ সময় ধরে দু'আ করলেন। 
ফলে পাথর 'বিদার্ণ করে পানি বেরুতে লাগল । দর্শক শ্রোতাদের মনে হচ্ছিল, বজ্তের গুমগুম 
আওয়াযের ন্যায় আওয়ায করে পানি বেরিয়ে আসছে। লোকেরা পানি পান করল এবং যার 
যার প্রয়োজন মত তুলে রাখল । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন- 
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“তোমরা অনেক দিন বেচে থাকলে কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে 
যারা অনেক দিন বেচে থাকবে তারা শুনতে পাবে যে, এ পানির আশপাশে এ উপত্যকায় সবুজ 
শ্যামলের সমারোহ ঘটছে ।” 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবনুল হারিছ আত-তায়মী (র)... 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করতেন যে, মাঝ রাতে আমি জেগে উঠলাম, তখন 
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রাসূলুল্লাহ" (সা)-এর সাথে তাবুক অভিযানে ছিলাম । দেখলাম, বাহিনীর এক প্রান্তে একটি 
আগুনের শিখা জ্বলছে । সেটা কি তা দেখার জন্য আমি সে দিকে এগিয়ে গেলাম ৷ দেখি কি, 
সেখানে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা), আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)। আরো দেখলাম, যুল 
বিজাদায়ন (দুই কম্বলওয়ালা) আব্দুল্লাহ ইনতিকাল করেছেন এবং তারা তার জন্য কবর খনন 
করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কবরের মাঝে দাঁড়িয়ে আর আবূ বকর ও উমর (রা) লাশ তার 
দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। তিনি তখন বলছিলেন, 25.53! | ১১ “তোমাদের ভাইকে আমার 
কাছে এগিয়ে দাও ৷” তারা দু'জন লাশ কবরে নামিয়ে দিলেন। তাকে কিবলামুখী করে শুইয়ে 
দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, 45 ১০2) 4০ ১০1) ০১১৭! 5 531 ০৫0 “ইয়া/আল্লাহ ! 
আমি এ যাবত তার উপর তৃষ্ট ছিলাম। আপনিও তার উপর তুষ্ট হোন” বর্ণনাকারী৬বলেন, 
HEE TO CA USS 1 COE RTE UVES TE EE ‘হায় আমি যদি এ 
কবরের বাসিন্দা হতাম ৷' 


ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, 'যুল বিজাদায়ন' নামকরণের কারণ হল-ইসলাম গ্রহণ করার পর 
তিনি হিজরত করতে মনস্থ করলে তার গোত্র তাকে বাধা দিলণ্্রবং তার জন্য সংকট সৃষ্টি 
করল। এ সুযোগে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তখন তার গায়ে“একটি মোটা কম্বল ব্যতিরেকে 
আর কোন বস্ত্র ছিল না। তিনি সেটিকে দুই ভাগ করেনএক অংশ দিয়ে লুংগি রূপে পরলেন 
এবং অপর অংশ চাদর রূপে গায়ে দিলেন। এভাবে ত্বাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলে 
তার নাম পড়ে গেল “যুল বিজাদায়ন’-দুই কম্বলধারী" 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইবনু শিহাব. যুহরী (র)....আবু রুহ্ম কুলছুম ইবনুল হুসায়ন 
আল-গিফারী (রা)- ইনি হুদায়বিয়ার, বৃক্ষ 'তলে বায়‘আত গ্রহণকারী সাহাবীগণের অন্যতম । 
তিনি বলতেন, তাবুক অভিযানেৎআমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম । এক রাতে আমি 
তার সহ্যাত্রী হলাম। তখন আমরা ‘আখযার' অঞ্চলে সফর করছিলাম । আমার ভীষণ তন্দ্রা 
পেল। আমি সযত্বে জাগ্রত থাকার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। কেননা, আমার বাহন নবী করীম (সা)- 
এর বাহনের পাশাপাশিচলছিল। আর এ নিকটবতী অবস্থানের কারণে পা-দানীতে তার পায়ের 
সাথে আমার ছোয়া লেগে যাওয়ার আশংকা ছিল। তাই আমি আমার বাহনটি সতর্ক নিয়ন্ত্রণে 
রেখে চলছিলাম্‌॥। কিন্তু পথিমধ্যে একসময় নিদ্রা আমাকে পরাভূত করে ফেললে আমার বাহন 
তাঁর বাহনকেত্ধাক্কা দিল এবং পা-দানীতে তার পায়ের উপর চাপ লাগল । তখন তার ‘ইস!’ 
আওয়াজে*আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ইসতিগফার 
করুন। তিনি বললেন, এগিয়ে চল ৷ 

তারপর তিনি তাবুক অভিযান থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের গিফার গোত্রের লোকদের 
সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন এবং আমি তাকে সে বিষয়ে বলতে থাকলাম । এক 
পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন- 


“AAI ccd m5 Y Cal LUSS Jha il Sd 
বিষয় তাকে বর্ণনা করলাম ৷” 
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তিনি আবার বললেন,? ০%) ১৮২] ) >| 4 ৯5 3 “ক্ষুদে কোকড়ানো চুল কালো 
লোকদের খবর কি ?” আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমাদের মাঝে এ ধরনের লোকদের 
পরিচয়-অবস্থিতি তো আমার জানা নেই । তিনি বললেন, £১ ১4০ ১ ০৯০০ ৯ + 
“নিশ্চয়ই আছে । শাবাকা-সাদাখ কুয়োর এলাকায় যারা পশু চরায়।" আমি তখন গিফারীদের 
মাঝে তাদের অবস্থান স্মরণ করার চেষ্টা করে প্রথমে ব্যর্থ হলাম । কিন্তু তখনই আবার আমার 
মনে পড়ল যে, ওরা তো আসলাম গোত্রের একটি শাখা ৷ যারা আমাদের (গিফারীদের) সাথে 
মিত্ৰতা বদ্ধ । তখন আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরা আসলামীদের একটি শাখা গোত্র। 
আমাদের সাথে মিত্রতাবদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, “তাদের উটপালের মধ্য হতে একটি 
উটের পিঠে একজন স্বতঃস্কর্ত মুজাহিদকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠিয়ে দিতেকোন জিনিস 
তাদেরকে বিরত রাখল ? আমার আপন জনদের মাঝে যাদের পশ্চাতরতিতা/আমার জন্য 
অধিকতর পীড়াদায়ক-তারা হল মুহাজির, আনসার, গিফার ও আসলাম গোত্রের'লোকজন। 


ইবনু লাহী‘আ (র)....“ফরওয়াহ্‌ ইবনুষ্‌ যুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ 
(সা) তাবুক থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে ফিরতি সফরে রওয়ানা করলেন'। মুনাফিকদের একটি দল 
পথে অবস্থিত কোন গিরিপথে তার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাকে খাদে ফেলে দেওয়ার 
চক্রান্ত করল । তিনি তাদের এ ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গেলেন। তাই তিনি মূল বাহিনীকে 
সমতলের পথ ধরে চলার হুকুম দিয়ে নিজে পাহাড়ী’ পথ, অবলম্বন করলেন। ষড়যন্ত্রকারীরাও 
মুখোশাবৃত হয়ে তার সাথে পাহাড়ী পথ ধরল. রাসুলুল্লাহ (সা) ‘আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) ও 
হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে তার সাথে পায়ে হেঁটে চলার হুকুম দিলেন। ‘আম্মার (রা) তার 
বাহনের লাগাম হাতে এবং হযায়ফা (রা) পিছন থেকে উট হাকাতে হাকাতে চলতে লাগলেন। 
চলতে চলতে রাতের আধারে- তারা" নিকটেই চক্রান্তকারীদের কোলাহল শুনতে পেলেন। 
‘রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মেযাজে, বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি দেখা দিল । হুযায়ফা (রা) তা উপলব্ধি করে 
পিছনে ফিরে কোলাহলকারীদের কাছে পৌছলেন। তখন তার হাতে ছিল একটি কোকড়া মাথা 
লাঠি। তিনি ওদের" রাহনগুলির মাথায় তার লাঠি ঠৃকতে লাগলেন। হুযায়ফা (রা)-কে দেখে 
তাদের ধারণা/হল যে, তিনি তাদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলেছেন। তাই তারা দ্রুত 
হটে গিয়ে. মূল বাহিনীর সাথে মিশে গেল। হুযায়ফা (রা) এগিয়ে এসে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে 
মিলিত, হলেন। তিনি দ্রচ্ত চলার হুকুম দিলে তারা দ্রুতগতিতে গিরিপথটি অতিক্রম করে 
সমতলের লোকদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হুযায়ফা (রা)-কে 
বললেন, এ লোকগুলিকে তুমি চিনতে পেরেছ ? তিনি বললেন, রাতের আধারে ওদের বাহনগুলি 
ছাড়া কোন ব্যক্তিকে চিনতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারপর তিনি বললেন, তোমরা 
দুজন এই দলটির ব্যাপারে জান কি ? তারা বললেন, জ্বী না। তখন তিনি তার উপরে তাদের 
' আক্রমণের চক্রান্তের কথা এ দু'জনকে অবহিত করলেন এবং তাদের নাম ব্যক্ত করে তাদের 
দু'জনকে তা গোপন রাখতে বললেন তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাদের কৃতল 
করার হুকুম দেবেন না ? তিনি বললেন, 
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‘মুহাম্মদ (সা) তার সহচরদের হত্যা করে’'- এমন কথা লোকেরা বলাবলি করুক তা' আমি 
পসন্দ করি না ।' 

ইবনু ইসহাক (র) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম 
(সা) শুধু হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (রা)-কেই তাদের নাম-ধাম জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এটাই 
অধিকতর যুক্তি সংগত ৷ আল্লাহই সর্বাধিক অবগত ৷” 

আবুদ দারদা (রা)-এর একটি উক্তিও এ বক্তব্য সমর্থন করে। কেননা, কোনও প্রসংগে 
তিনি ইবনু মাসউদ (রা)-এর সাগিরদ আলকামা (র)-কে বলেছিলেন-“তোমাদের মাঝে 
অর্থাৎ কুফাবাসীদের মাঝে কি রাসূল (সা)-এর দিনরাতের সহচর ইবনু মাসউদ/(রা) নেই? 
তোমাদের মাঝে কি রাসূল (সা)-এর রহস্যের ধারক-যা একমাত্র সে ব্যতিরেক্রে আর কেউ 
জানেনা, অর্থাৎ হুযায়ফা (রা) নেই? তোমাদের মাঝে কি সেই ব্যক্তি/ননেইণযাকে আল্লাহ 
পাক মুহাম্মদ (সা)-এর জবানীতে শয়তান থেকে পানাহ দিয়েছেন- অর্থাৎ আম্মার (রা)? 
এছাড়া আমরা আমীরুল মু'মিনান উমর (রা) থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণনা করছি যে, 
তিনি হুযায়ফা (রা)-কে বলেছিলেন, “তোমাকে আল্লাহর নামে .কসম দিয়ে বলছি, আমার 
নাম কি তাদের মাঝে রয়েছে ?” তিনি বললেন, জ্বী নাখ'তর্ে/আপনি ব্যতীত আর কাউকে 
সম্ভাব্য অভিযোগ থেকে মুক্ত ঘোষণা করব না । (অর্থাৎ আর, কেউ এভাবে জিজ্ঞাসা করলে তাকে 
হা বা না জবাব দিব না। যাতে প্রকারান্তরে রাসূল (সা)-এর রহস্য ফাস না হয়ে 
যায়।-অনুবাদক)। 

আমার মতে তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন । তবে কেউ কেউ বলেছেন বারো জন । ইবনু 
ইসহাক (র) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) হুযায়ফা (রা)-কে তাদের কাছে পাঠালে 
তিনি তাদেরকে তার কাছে সমবেত, করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তাদের 
কর্মকাণ্ড ও তার বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তের কথা অবহিত করলেন। এ পর্যায়ে ইবনু ইসহাক 
(র) তাদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেশ করে মন্তব্য করেছেন যে, এদের সম্বন্ধেই মহীয়ান- 
গরীয়ান আল্লাহ নাযিল'কররলেন, ! 14 41 =! ৯5 “তারা যা সংকল্প করেছিল তা করতে 
পারে নি” (৯ ৪.-৭৪)। 

বায়হাকী,(র)/ বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (র) .. হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (রা) 
থেকে-তিনি৷বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহন উটনীর লাগাম ধরে তার আগে আগে 
চলছিলাম'। আর আম্মার (রা) পিছন থেকে উট হাকাচ্ছিলেন। কিংবা আমি পিছন থেকে 
হাকাচ্ছিলাম আর আম্মার (রা) তার আগে আগে লাগাম টেনে চলছিলেন। আমরা পাহাড়ী 
ঘাটির কাছাকাছি পৌছলে বারো জন আরোহীকে তার পথ রোধ করে দাড়িয়ে থাকতে 
দেখলাম ৷ বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করলাম । তিনি 
তাদেরকে চ্যালেঞ্চ করলে তারা পালিয়ে গা ঢাকা দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বললেন, 
‘লোকগুলিকে তোমরা চিনতে পেরেছ ?” আমরা বললাম, জ্বী না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো 
মুখোশাবৃত ছিল। তবে আমরা তাদের বাহনগুলো চিনতে পেরেছি । তিনি বললেন, 


১. < ধরনের গোপন বিষয়াদি একমাত্র হুযায়ফা (রা)-র কাছেই সংরক্ষিত থাকত ।-অনুবাদক 
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1 LID Py LD en od LUIBLA eY 52 
“এরা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান মুনাফিক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। আর ওদের সংকল্পের কথা কি 
তোমরা অনুধাবণ করেছ ?”' 
আমরা বললাম জ্বী না। তিনি বললেন, 
lei 0 38 Lal Al J) > ui) 
“তাদের ইচ্ছা ছিল গিরিপথে আল্লাহর রাসূলকে আক্রমণ করে তাকে সেখানে ফেলে 
দেওয়া ৷” 
আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাদের গোত্রের কাছে কেন ফরমান পাঠাচ্ছেন না, 
যাতে করে প্রতি গোত্র তাদের অভিযুক্ত ব্যক্তির ছিন্ন মস্তক আপনার কাছে পাঠিয়ে/দেয় ? তিনি 
বললেন- 
agile Jl ag al ooghl 1M > 48] FG las 0 in Ef ES 0 0 
“আরবরা পরস্পরে এমন কথা বলাবলি করবে যে, মুহাম্মদ তার দলের সহায়তায় লড়াই 
করে করে অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয়ী করলে. তাদের বিপক্ষে হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু 
করেছে।- তা আমি পসন্দ করি না।” তারপর রললেন; 41১ ১৮ ০৫4০! 2৫! ইয়া আল্লাহ! 
তাদের গায়ে দুবায়লা নিক্ষেপ করুন। আমরা" বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুবায়লা কি ? তিনি 
বললেন- 
HE al 25 bly se 2 bh Ale 
“তা হল আগুনের শিখা, যা তাদের প্রত্যঙ্গের মর্মমূলে মৃত্যুবান রূপে আঘাত হানবে, তাতে 
সে হালাক হয়ে যাবে।” 
সাহীহ মুসলিমে রয়েছে শু‘বা (র)....কায়স ইবন উবাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আমি আম্মার (রা)-কে বললাম, আচ্ছা, আলী (রা)-এর ব্যাপারে আপনারা যে কর্মপন্থা 
অনুসরণ করলেন,'বরলুন তো, তা কি আপনাদের নিজস্ব (ইজতিহাদী) অভিমত ছিল, নাকি 
এমন কোনধবিষয় ছিল যার অংগীকার আল্লাহর রাসূল (সা) আপনাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন 
? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদের নিকট থেকে এমন কোন বিষয় অংগীকার নেন 
নি, যা আপামর মুসলিম জনতার কাছ থেকে নেন নি। তবে হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) 
থেকে আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, 
LAME LEM UN YAaSe Bla wc BH AS 
EE 
“আমার আসহাবের মাঝে এমন বার জন মুনাফিক রয়েছে, যাদের আট জন ততক্ষণ পর্যন্ত 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না । যতক্ষণ না কোন উট সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবিষ্ট হ্য়।” 
কাতাদা (র) থেকে অন্য একটি সূত্রের রিওয়ায়াতে রয়েছে। “আমার উম্মতের মাঝে বার 
জন মুনাফিক রয়েছে, যারা সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে 
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না।” তাদের মাঝে আট জনের জন্য ‘দুবায়লা’ই যথেষ্ট হবে, তা হল আগুনের শিখা, যা 
তাদের স্কন্ধ সন্ধি দিয়ে ঢুকে বুক ফুড়ে বের হবে।” 

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, হুযায়ফা (রা) থেকে আমরা এরূপ রিওয়ায়াতও পেয়েছি যে, 
তারা ছিল চৌদ্দ জন- কিংবা পনের জন। আর আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, 
তাদের মাঝে বার জন ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারী 
সাব্যস্ত হবে। অবশিষ্ট তিন জনের ওযর কবুল করা হয়েছে। কেননা, তারা বলেছিলেন যে, 
আমরা ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পাইনি এবং নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা সম্পর্কেও আমরা 
জানতাম না । ইমাম আহমাদ (র) তার মুসনাদ গ্রন্থে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন'। 

ইয়াধীদ ইবন হারূন (র)....আবুত তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে;়ংতিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন কালে একজন ঘোষককে হুকুম" দিলে সে এরূপ 
ঘোষণা দিল- “রসূলুল্লাহ (সা) পাহাড়ী পথ ধরে চলবেন, সুতরাং অন্য কেউ সে পথে যাবে 
না।"” পরে যখন হুযায়ফা (রা) সামনে থেকে রাসূলের বাহন টেনে নিচ্ছিলেন আর আম্মার (রা) 
পিছন থেকে হাকিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন একদল মুখোশধারী লোক দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসে 
আম্মার (রা)-কে ঘিরে ফেলল । আম্মার (রা) ঘুরে দাড়িয়ে বাহনগুলোর মুখে আঘাত করতে 
লাগলেন রাসূলুল্লাহ (সা) হুযায়ফা (রা)-কে বললেন; হয়েছে, হয়েছে, চল এবং রাসূলুল্লাহ 
(সা) উপত্যকা থেকে সমতলে অবতরণ করলেন ততক্ষণ আম্মার (রা) ফিরে এলে তিনি 
বললেন, ‘ও আম্মার! তুমি লোকগুলোকে চিনতে পেরেছি কি ?’ তিনি বললেন, প্রায় সব কটি 
বাহন আমি চিনেছি, কিন্তু আরোহীরা ছিল মুখোশাবৃত ৷ তিনি বললেন, ওদের উদ্দেশ্য কি ছিল, 
তা কি তুমি জান ? তিনি বললেন,‘আল্লাহ-এবং তার রাসূলই সর্বাধিক অবগত ।' তিনি বললেন, 
‘তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র রাসূলকে আক্রমণ করে তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া ৷' বর্ণনাকারী 
বলেন, এ বর্ণনা প্রসংগে একবার) আম্মার (রা) নবী করীম (সা)-এর একজন সাহাবীর সাথে 
an, PERO POCO OU SRT t ree te 3004 PIO ON) BG 
তুমিও যদি তাদের 'একজন হয়ে থাক, তাহলে তারা ছিল পনের জন। তিনি বললেন, 
রাসূলুল্লাহ-(সা)/তাদের মাঝে তিন জনের ওযর গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, তারা বলেছিল যে, 
আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পাইনি এবং এঁ দলটির উদ্দেশ্যও 
আমদের জানা ছিল না। আম্মার (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশিষ্ট বার জন দুনিয়া 
ও আখেরাতে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণাকারী রূপে সাব্যস্ত হবে। 


মসজিদে যিরার-এর ঘটনা 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন- 


ভট তাকান 
এব মারা যলজিদ নিমণি “করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেছে, তার গোপন 
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ঘাটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্যই শপথ করবে, ‘আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি!” 
আল্লাহ সাক্ষী, তারা তো মিথ্যাবাদী । তুমি তাতে কখনো (সালাতের উদ্দেশ্যে) দাড়িয়ো না। 
যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপরে, তাই তোমার 
সালাতের জন্য অধিকতর উপযোগী । সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন 
ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পসন্দ করেন। 


যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে, সেই উত্তম, 
না এ ব্যক্তি উত্তম যে, তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোম্মুখ কিনারায়, ফলে যা 
তাকেসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্র্দশন করেন না। 


তাদের সে ঘর যা তারা নিমর্ণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ.হয়ে থাকবে- 
যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৯ ৪. ১০৭-১১০) । 
এ আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিষয়ে আমার তাফসীর গ্রন্থে যথেষ্ট 
আলোকপাত করেছি। 

অনাচার প্রবল এ লোকদের এ মসজিদ নির্মাণ প্রসংগ এবং তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 
মদীনায় প্রবেশের পূর্বাহ্নে রাসূল (সা) কর্তৃক মসজিদটি মিসমার করে দেওয়ার নির্দেশ প্রসংগটি 
ইবনু ইসহাক বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার সার কথা হল, মুনাফিকদের 
একটি দল কুবা মসজিদের কাহে কাছে মসজিদের আকার-আকৃতি দিয়ে একটি ঘর তৈরী করল । 
তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে উদ্বোধনী সালাত আদায় করে দিলে তাদের 
দূরভিসন্ধি তথা শৃংখলা ভংগের এবং কুফরী ও হটকারীতার পথ সুগম হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ 
তার রাসূলকে সেখানে সালাত আদায় করা থেকে বিরত রেখে হিফাজত করলেন। আর তা হল 
এভাবে, তিনি তখন তাবুক অভিযানে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে 
তিনি ‘যী আওয়ান' মদীনা থেকে এক ঘন্টা দূরত্বের- স্থানে অবস্থানকালে এ মসজিদ সম্পর্কে 
পূর্বোক্ত ওহী নাযিল হয়৷(0% ০... 2 | 93531 C43) 5) 

দুরভিসন্ধিমূলক ও'ক্ষতিকর!_| = বলার যুক্তি হল-তাদের উদ্দেশ্য ছিল কুবা মসজিদের 
প্রতিকূলে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হওয়া । আর কুফরী ক্রিয়াকাণ্ড (1 44) এ জন্য যে, আল্লাহ্র 
প্রতি ঈমানের স্থলে এ ক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল তার প্রতি কুফরী । আর 4 ‘বিভেদ সৃষ্টি করণে’ এ 
কারণে যে,কুবা মসজিদের মুসন্লরী জামাআতে বিভক্তি সৃষ্টির প্রয়াস ছিল। ৷এ০_| ইতোপূর্বেই 
আল্লাহ ওংতার রাসুলের বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য খাটি ও আখড়া....ব্যক্তিটি হল রাহিব আবু 
আমির ফাসিক- আল্লাহ তাকে কুর্থসত করুন। পূর্ববর্তী ঘটনা এরূপ- আল্লাহর রাসুল (সা) তাকে 
ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করল এবং মক্কায় গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের 
উত্তেজিত করে তুলল । ফলে সংঘটিত হল উহুদের যুদ্ধ । যার বিবরণ ইতোপূর্বে পেশ করা হয়েছে। 
এখানে তার চক্রান্ত সফল না হওয়ায় সে রাসূলের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে রোম সম্বাট 
কায়সারের দরবারে উপনীত হল। আবূ ‘আমির ছিল হিরাক্লিয়াসের ধর্মাবলম্বী অন্যতম আরব 
খুস্টান। সেখানে থেকে সে রং বেরং-এর প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যতের রংগীন আশার আশ্বাস দিয়ে 
মদীনায় তার সহযোগীদের কাছে চিঠি-পত্র পাঠাতো। শয়তান তো শুধুমাত্র প্রতারণামূলক 
প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে। এভাবে তার চিঠি পত্র ও দূতের ঘন ঘন গমনাগমন চলতে থাকত । এক 
—৭ 
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পর্যায়ে তারা মসজিদরূপী এ ঘরটি তৈরী করল, যা মূলত ছিল যুদ্ধের আখড়া এবং আবূ ‘আমির 
রাহিবের নিকট থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গ ও তাদের অনুগামী মুনাফিকদের নিরাপদ আস্তানা । এ 
কারণেই আল্লাহ পাক তার ঘোষণায় বলেছেন- “আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের 
আখড়া । তারপর ইরশাদ করেছেন, ১৯, অর্থাৎ এঁ ঘরের নির্মাতারা অবশ্যই কসম করে 
বলবে- এ} 1 ১১) ০ অৰ্থাৎ এ নির্মাণে আমাদের উদ্দেশ্য একান্ত নির্ভেজোল ও মহৎ। 
জবাবে আল্লাহ্‌ পাকের ইরশাদ- ০৪4.4 ১৫ ১৫১১ | ১ “আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চিতই 
শুধু মিথ্যাবাদী । তারপর আল্লাহ তার রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন ১! 4% ০%) ‘সেখানে আপনি 
মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করবেন না।’ এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হল, যাতে তার অবস্থান, ওদের 
উদ্দেশ্যের সার্থকতা আনয়নে সহায়ক না হয়। বরং আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়ে অনুগ্রাণিত,করলেন 
সে মসজিদে অবস্থানের ব্যাপারে, সুচনালগ্ন থেকেই যার বুনিয়াদ রয়েছে তাকওয়া ও. খোদা ভীতির 
উপরে । সেটি হল কুবা মসজিদ । কেননা, আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা সংযুক্তি, এ /দাবী প্রমাণ করে 
এবং কুফাবাসীদের তাহারাত প্রীতির প্রশংসায় বর্ণিত হাদীসসমূহেও বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত মিলে। 
তবে মুসলিম শরীফে যে ‘তাকওয়ার বুনিয়াদ সম্বলিত মসজিদ’ বলে‘মসজিদে নব্বী’-কে বুঝানো 
হয়েছে, তা আমাদের বর্তমান বর্ণনার সাথে সংঘাত সৃষ্টি করবেনা” 

কেননা, কুবা মসজিদ সম্পর্কে যদি ‘সূচনা লগ্ন থেকে তাকওয়ার উপরে ভিত্তিকৃত’ বিশেষণ 
কার্যকর হতে পারে, তাহলে নববী মসজিদ তো এ গুণের অধিকতর উপযোগী ও অধিকারী । বরং 
তার মাহাত্ম্য তো আরো মযবুত ও সুদৃঢ় । তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 
-আলহামদু লিল্লাহ। মোট কথা রাসূলুল্লাহ (সা)'খী'আওয়ানে অবস্থান কালে মালিক ইবনুদ দুখ্শুম 
ও মাআন ইব্‌ন ‘আদী -অথবা তার ভাই, আসিম ইবন ‘আদী (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং 
অনাচারীদের নির্মিত এ মসজিদের কাছে গিয়ে সেটি ভম্মীভূত করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তারা 
দু'জন গিয়ে সেটিকে ভষ্মীভূত রুৱে দিলে সেখানে অবস্থানকারীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। 

ইবনু ইসহাক বলেন,/এ'নিমার্ণে অংশগ্রহণকারীরা ছিল বার জন। তারা হল ৪ (১) খিযাম 
ইবন খালিদ -তার বসত বাড়ীর কাছেই কথিত মসজিদটি তৈরী করা হয়েছিল; (২) ছালাবাঃ 
ইব্‌ন হাতিব; (৩) কাব ইব্ন কুশায়র; (৪) আবূ হাবীবা ইবনুল আযআর; (৫) সাহল ইব্ন 
হুনায়ফ (রা)-এর.ভাই আব্বাদ ইব্ন হুনায়ফ; (৬) জারিয়া ইব্‌ন ‘আমির -ও তার পুত্রদ্বয়; 
(৭) মুজাম্মা;ড. (৮) যায়দ; (৯) নাবতাল ইবনুল হারিছ; (১০) বাখুরাজ (ইয়াখরুজ)-বনু 
যাবী‘আর-সাথে সম্পৃক্ত; (১১) বাজাদ ইব্‌ন উসমান-যাবী‘আ গোত্রের এবং (১২) বনু 
উমাইয়ার ওদী‘আ ইব্ন ছাবিত । 

আমার মতে এ তাবুক অভিযানেই রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবী আব্দুর রহমান ইবন 
আওফ (রা)-এর মুকতাদী হয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছিলেন। এ সালাতে তিনি 
ইমামের সাথে শুধু দ্বিতীয় রাকআত পেয়েছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরূপ যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উযু 
করতে গেলেন । তার সাথে ছিলেন আল মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) কিন্তু পৌছতে তার বিলম্ব 
হয়ে গেল। তাই সালাতের জন্য ইকামাত বলা হলে আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ ইমামের 
মুসল্লায় দাঁড়ালেন। তিনি সালাত সমাপনী সালাম করলে লোকেরা ঘটনাটিকে প্রবল রূপে 
নিল । রাসূলুল্লাহ (সা) তা অনুভব করে লোকদের বললেন, ৪১৮৭! ৪4১১৯ “তোমরা চমৎকার 
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ও সঠিক কাজটিই করেছ ।” ঘটনাটি বুখারী (র) (আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন) ভাষ্য 
রিওয়ায়াত করেছেন।' 

বুখারী (র) বলেন, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে -বর্ণনা 
করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, মদীনার নিকটবতী হলে তিনি 
বললেন, 

- eSxa | SUSY Daly eins Y laa ai pala Ul 8 Ad 0 

“মদীনায় এমন এক দল লোক রয়েছে যে, এ অভিযানে তোমরা যত পথ অতিক্রম করেছ 
এবং যত উপত্যকা পাড়ি দিয়েছ, তারা তোমাদের সংগেই ছিল।” 

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও ? তিনি বললেন, 
Jal ৫১> 4_১১৭)৬ ১&5 “তারা মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও, কেননা, ওযর তাদের 
আটকে রেখেছিল।" এ সূত্রে বর্ণনাটি একক । 

বুখারী (র) আরও বলেন, খালিদ ইব্‌ন ইব্‌ন মাখলাদ (রখ ছুমায়দ (রা) ৫ থেকে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে তাবুক থেকে ফিরছিলাম, 
মদীনার নিকটবতী হলে তিনি বললেন, “এ হল তাবাঃ পবিত্র নগরী, আর এ হল উহুদ পাহাড়, 
যে আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালবাসি” মুসলিম (র) এ হাদীসখানি সুলায়মান 
ইবন বিলাল (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

বুখারী (র) আরো বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....আস সাইব ইবৃন য়াষীদ (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একথা আমার স্মরণ আছে যে, তাবুক অভিযান থেকে 
ফেরার সময় রাসুলুল্লাহ (সা)-কে সর্মধনা দেওয়ার জন্য আমি বালকদলের সাথে বের হয়ে 
ছানিয়্যাতুল ওবাদ পর্যন্ত গিয়েছিলাম. আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) এ রিওয়ায়াতটি উল্লিখিত 
সনদে সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তিরমিযী এটিকে হাসান সহীহ্‌ 
বলে মন্তব্য করেছেন। 

বায়হাকী (র).বলেছেন, আবূ নাসর ইবন কাতাদা (র) .. ইবনু আইশা (রা) সুত্রে বর্ণনা 
করেন। তিনি/বেলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) মদীনায় উপনীত হলে নারী ও বালক-বালিকার দল 
গাইতে লাগল- 

- Ela SUS C+ le JA) Alb 
- fla les + Lie SA A> 

“পূর্ণ শশী উদয় হল, ছানিয়্যাতুল ওয়াদা-এর কোলে; শুকর আদায় করা লাযিম, যাবৎ 
ডাকেন খোদার দাঈ "বায়হাকী (র) বলেন, যেহেতু আমাদের আলিমগণ এ পংক্তিমালা নবী 
করীম (সা) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ‘ছানিয়্যাতুল ওয়াদা’ দিয়ে অতিক্রম করার সময় 
গীত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন-তাই আমরা এখানেও তা উল্লেখ করলাম। আল্লাহই 
সর্বাধিক অবগত । 


১. বুখারী (র)-এর > ভাষ্যযুক্ত রিওয়ায়াত অধিকতর মযবুত ও প্রামাণ্য 
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বুখারী (র) বলেন, কাব ইবন মালিক (রা)-এর হাদীস ঃ ইয়াহয়া ইব্ন বুকায়র (র).... 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন-কা'ব (রা) দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলার 
পরে তার সন্তানদের মাঝে ইনিই পিতার সহচররূপে দায়িত্ব পালন করতেন আমি কাব ইবন 
মালিককে তাবুক অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকার বিষয় বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) যে সব যুদ্ধ স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন, তাবৃক অভিযান ব্যতিরেকে তার 
কোনটিতেই আমি অনুপস্থিত ছিলাম না। তবে হাঁ, আমি বদর অভিযানেও অনুপস্থিত ছিলাম, 
কিন্তু বদরে অনুপস্থিতির জন্য কাউকেই অভিযুক্ত করা হয়নি। কেননা, বদরে (মূলত যুদ্ধের 
পরিকল্পনা ছিল না) রাসুলুল্লাহ (সা) কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা অবরোধের উদ্দেশ্যে বের 
হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ পাক অনির্ধারিতভাবে তাদের ও শত্রুদের পরস্পর সম্মুখীন করে 
দিলেন। আমি তো (হিজরত পূর্বকালীন) আকাবার বায়আতের রাতে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
সমীপে উপস্থিত ছিলাম । যেখানে আমরা ইসলামের বিষয় দৃঢ় অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম । 
আর সে রাতের উপস্থিতির বিনিময়ে বদরে উপস্থিতি আমার কাছে অধিকতর পসন্দীয় নয়। 
যদিও জন সমাজে বদর আকাবার তুলনায় অধিকতর আলোচিত_ও, প্রসিদ্ধ । সে যাই হোক, 
আমার ঘটনা হল এই যে, এঁ অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকার.সময় আমি যেমন সবল ও 
সংগতিপূর্ণ ছিলাম, তেমন অন্য কোন সময় ছিলাম না. আল্লাহর কসম! এর আগে কখনো 
আমার কাছে একত্রে দু'টি বাহন উট ছিল না। অথচ এ অভিযানের সময় আমি দু'টি বাহন 
সংগ্রহ করে রেখেছিলাম । এর আগে পর্যন্ত কোন অভিযানের পরিকল্পনা করলে রাসূলুল্লাহ (সা) 
দ্বর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করে উদ্দিষ্ট স্থান গোপনংরাখতেন। কিন্তু এ অভিযানে তিনি রওয়ানা 
হলেন তিনি প্রচণ্ড গরমের সময়, সফর ছিল দূর-দুূরান্তের আর প্রতিপক্ষ ছিল সংখ্যা ও সরঞ্জামে 
বিশাল । তাই তিনি মুসলমানদের কাছে ব্যাপারটি খোলাসা করে দিলেন, যাতে তারা তাদের 
অভিযানের যথাযোগ্য প্রস্তুতি নিতেপারে। তিনি তাদেরকে তার অভীষ্ট স্থানের কথা পরিস্কার 
জানিয়ে দিলেন। এ অভিযানে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মুসলমানরা ছিল অগণিত, যাদের 
সংখ্যা লিখিতভাবে সংরক্ষিত ছিল না। কা'ব (রা) বলেন, তাই কেউ পালিয়ে বাচতে চাইলে 
সে এ ধারণা করতে পারত যে, যতক্ষণ না তার ব্যাপারে ওহী নাযিল হচ্ছে, ততক্ষণ সে 
আত্মগোপন করে থাকতে পারবে। রাসুলুল্লাহ (সা) এ অভিযানে গিয়েছিলেন যখন ফল (পাক 
ধরার কারণে) এরং ছায়া (গরমের তীব্রতার কারণে) প্রিয় ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা) এবং তার 
সহগামী মুসলমানগণ সফর প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। আমি প্রতি সকালে তাদের সাথে রওয়ানা 
করার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়তাম আর কোন কিছু সমাধা না করেই ফিরে 
আসতাম । আর মনে মনে বলতাম, আমি তো যে কোন মুহুর্তেই বেরিয়ে পড়তে সক্ষম । 
এভাবে আমার দ্বিধা দীর্ঘায়িত হল। আর লোকদের প্রস্তুতি প্রচেষ্টা তীব্রতর হল। রাসূলুল্লাহ 
(সা) এবং তার সহগামী মুসলমানগণ রওয়ানা হয়ে গেলেন। অথচ আমি তখনও আমার 
প্রস্তুতির কিছুই সমাধা করে সারিনি। মনকে প্রবোধ দিলাম, এক দুই দিনের মধ্যেই প্রস্তুতি 
সম্পন্ন করে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। তারা মদীনা ত্যাগ করার পরে আমি প্রস্তুতি 
নেওয়ার জন্য বের হলাম । কিন্তু কিছু সমাধা না করেই ফিরে এলাম। আবার সকালে বের 
হলাম এবং কিছু না করেই ফিরে এলাম । আমার এ অবস্থা চলতে থাকল আর তারা দ্রুত পথ 
অতিক্রম করে গেলেন এবং যুদ্ধের সময় ফুরিয়ে এল প্রায় । তখনও আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, 
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অতি দ্রুত গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হব। -হায়, তেমনও যদি করতাম কিন্তু তা আমার 
কপালের লিখন ছিল না। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) রওয়ানা করে যাওয়ার পর থেকে আমি 
যখনই বাড়ি ছেড়ে বের হতাম এবং ঘুরে বেড়াতাম, তখন এ ব্যাপারটি আমাকে পীড়া দিত যে, 
কট্টর মুনাফিক কিংবা দুর্বল-অসমর্থ হওয়ার কারণে আল্লাহ যাদের অপারগতা মনজুর করেছেন, 
তেমন লোক ব্যতীত আর একটা পুরু্ষও দেখতে পেতাম না। 

তাবুকে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কথা আলোচনা করলেন না । 
তাবুকে পৌছে বাহিনীর দরবারে তিনি বললেন, ‘কাব এর কি খবর ?' বনু সালিমার এক ব্যক্তি 
বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার দু'প্রস্ত পোশাক ও নিজের পার্শ্বদ্ধয়ের প্রতি দৃষ্টি তারে-আটকে 
রেখেছে । মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা) বললেন, ‘তুমি অতি মন্দ কথা বলেছ ? আল্লাহর, কসম! 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার বিষয় আমরা কল্যাণ বৈ কিছু জানি না’ রাসূলুল্লাহ (সা)৷তখন নীরব 
রইলেন। 

কা‘ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, যখন আমি সংবাদ পেলাম যেতিনি ফিরতি সফর শুরু 
করেছেন, তখন যত সব চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল । আমি মনে৷৷মনে নানা ফন্দি-ফিকির 
করতে লাগলাম এবং যে কথা বলে আগামী দিনে তার ক্রোধানল থেকে রেহাই পেতে পারব 
তা আওড়াতে লাগলাম । এবং এ ব্যাপারে আমার পরিবারের প্রত্যেক ধীমান ব্যক্তির সহায়তা 
নেওয়ার প্রয়াস পেলাম । যখন সংবাদ হল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই এসে পড়লেন, তখন 
আমার মিথ্যার জারিজুরি হারিয়ে গেল এবং স্বতঃসিদ্ধভাবে এ কথা বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যার 
লেশ মাত্র রয়েছে এমন কোন কথা বলে আমি রেহাই পাব না । তাই তার সমীপে সত্য বলার 
দৃঢ় সংকল্প করলাম । রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বাহ্ন শুভাগমণ করলেন। তার নিয়ম ছিল, সফর থেকে 
ফিরে এলে প্রথমে মসজিদে গিয়ে, দু রাকআত সালাত আদায় করে আগত লোকদের দিকে মুখ 
করে বসতেন। তা করার পর অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা এসে তার কাছে 
নিজেদের ওযর-অপারগতা পেশ করতে লাগল এবং সত্যবাদীতা প্রমাণের জন্য হলফ করতে 
লাগল। এদের সংখ্যাণছল আশির উপরে । রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বাহ্যিক বক্তব্য মনজুর করে 
তাদের (পুনঃ) বায়‘আত করে নিতে লাগলেন এবং তাদের জন্য ইসতিগফার করলেন। আর 
তাদের আভ্যন্তরীণ. ব্যাপার সোপর্দ করলেন মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহর হাতে । 

আমিও তার কাছে এসে তাকে সালাম করলে তিনি রুষ্ট ব্যক্তির হাসি হাসলেন এবং পরে 
বললেন). “এদিকে এস ৷” আমি পায়ে পায়ে হেঁটে এসে তার সামনে বসলে তিনি বললেন, 
“কোন বিষয় তোমাকে পিছিয়ে রাখল ? তুমি কি তোমার বাহন উট খরিদ করেছিলে না ?” 
আমি বললাম, জ্বী হা, আল্লাহর কসম! আজ যদি আমি আপনি ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন 
মানুষের সকাশে উপবিষ্ট হতাম, তাহলে অবশ্যই ভাবতাম যে, কোন মিথ্যা ওযরের আশ্রয় 
নিয়ে তার ক্রোধ থেকে রেহাই পাব। আমার রয়েছে কথায় মার-প্যাঁচ খাটাবার প্রতিভা কিন্তু 
আল্লাহ্র কসম! আমি ভাল করেই জানি, আজ যদি আমি আপনাকে এমন কোন মিথ্যা বলি, 
যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে অতি সত্বর এমন হবে যে, আল্লাহ্‌ 
আপনাকে আমার উপর রাগান্বিত করে দেবেন। আর যদি আপনাকে সত্য কথা বলি, যাতে 
আপনি আমার উপর রাগ করবেন, তাহলে তাতে আমি আল্লাহ্র ক্ষমার আশা রাখি। না, 
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আন্তাহ্র কসম! আমার কোনই ওযর অসুবিধা ছিল না। আবারও আল্লাহ্র কসম! এবারের 
পশ্চাদবর্তীতার সময়ের মত এত অধিকতর সুস্থ-সবল ও সঙ্গতিসম্পন্ন আর কখনো ছিলাম না । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 4 | ০5.৯ 555১০ ১৪1৯১৯১৭ “হাঁ! এ তো সত্য 
কথাই বলল । আচ্ছা, যাও যাবৎ না আল্লাহ্‌ তোমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা দেন।” আমি 
উঠে পড়লাম। (আমার গোত্র) বনু সালিমার একদল লোক দৌড়ে এসে আমাকে ভর্ংসনা 
করতে লাগল । তারা বলল, ইতোপূর্বে তুমি কোন অপরাধে লিপ্ত হয়েছ বলে আমাদের জানা 
নেই, তবুও তোমার সাধ্যে কুলাল না যে, অন্যান্য পশ্চাদবর্তীরা যেমন অপরাগতা পেশ করেছে 
তেমন কোন ওযর তুমিও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে নিবেদন করতে! তোমার, জন্য 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্তিগফার তোমার গোনাহের কাফ্ফারারূপে যথেষ্ট হয়ে যেত! তারা 
আমাকে এমন তীব্ব ভাষায় ভংসনা করতে লাগল যে, অবশেষে আমারও ইচ্ছা হতে লাগল যে, 
আমি ফিরে গিয়ে আমার পূর্ব ভাষ্য প্রত্যাহার করি। এ পর্যায়ে আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম । 
আমার মত এমন অবস্থা আর কারো হয়েছে কি? তারা বলল, “হা, /আরও'দুজন লোক; তারা 
"তোমার মতই বক্তব্য পেশ করেছে এবং তোমাকে যা বলা হয়েছে, তাদেরকেও তাই বলা 
হয়েছে।” আমি বললাম, সে দুজন কে কে? তারা বলল, মুরারা। ইবনুর রাবী আল আমরী ও 
হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া আল ওয়াকিফী। আমি দেখলাম, তারা দুজন ভাল মানুষের নাম উচ্চারণ 
করল, যারা ছিলেন বদরে অংশগ্রহণের মর্যাদায় ভূষিত 'এরং যাদের মাঝে পাওয়া যেতে পারে 
অনুসরণীয় আদর্শ। এ দু'জনের নাম নেয়া হলে'আমি আমার পূর্ব সংকল্পে অবিচল থাকার 
সিদ্ধান্ত নিলাম । রাসুলুল্লাহ (সা) পশ্চাদবর্তীঁদের মধ্য হতে শুধু আমাদের এ তিনজনের সাথে 
সকল মুসলমানের বাক্যালাপ নিষিদ্ধ করে.দিলেন। লোকেরা আমাদের থেকে দূরত্বে অবস্থান 
করতে লাগল এবং আমাদের প্রতি বিরূপভাব দেখাল, এমন কি দেশটি যেন আমার কাছে 
অপরিচিত হয়ে গেলো । এ যেন'আমার পরিচিতি সে দেশ নয় । 

এভাবে আমাদের দীর্ঘ পঞ্চাশটি দিন অতিবাহিত হল । আমার এ দুই সাথী তারা আত্মসমর্পণ 
করে যার যার ঘরে অবরুদ্ধণ্হয়ে কেদে কেদে কাটালেন। দলের মাঝে আমি ছিলাম তরুণ ও 
সুঠাম সবল । আমি ঘর "থেকে বের হতাম। মুসলমানদের সাথে জামাআতে সালাত আদায় 
করতাম এবং হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াতাম, কিন্তু একটা লোকও আমার সাথে কথা বলত না। 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতেও হাযির হতাম এবং সালাত পরবর্তী মজলিসে উপবেশনকালে 
তাকে সালাম করে মনকে জিজ্ঞেস করতাম- 

আমার সালামের জবাবে তার পবিত্র ঠোঁট কি নড়ে উঠল, নাকি উঠল না? পরবর্তীতে তার 
কাছাকাছি দাড়িয়ে সালাত আদায় করতাম এবং চোরা দৃষ্টিতে তার দিকে লক্ষ্য করতাম । আমি 
সালাতে মনযোগী হলে তিনি আমার দিকে তাকাতেন আর আমি তার দিকে দৃষ্টি ফেরালে তিনি 
মুখ ঘুরিয়ে নিতেন । অবশেষে লোকদের কঠোরতা দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে গেলে একদিন আমি 
হাটতে হাটতে গিয়ে আবূ কাতাদা আমার জ্ঞাতি ভাই এবং প্রিয়তম ব্যক্তির বাগানের দেয়াল 
টপকালাম ৷ আমি তাকে সালাম করলাম। আল্লাহ্র কসম! সে আমার সালামের জবাব দিল 
না। আমি বললাম, আবূ কাতাদা! তোমাকে আল্লাহ্র দোহাই লাগে! তুমি তো জান যে, আল্লাহ্‌ 
এবং তার রাসূলকে আমি ভালবাসি । কিন্তু হায় সে যে নিরব! আমি পুনরায় তাকে দোহাই 
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দিলাম । কিন্তু সে যথারীতি নিরব! তৃতীয়বার তাকে দোহাই দিলে সে বলল “আল্লাহ্‌ এবং তার 
রাসূলই সমধিক অবগত ।” আমার দু’চোখ ভরে পানি এল। আমি উল্টাপায় ফিরে দেয়াল 
টপকালাম । 

কা‘ব (রা) বলেন, একদিনের ঘটনা- আমি মদীনার বাজারে ঘুরাঘুরি করছিলাম, শুনি কি 
সিরিয়ার অধিবাসী জনৈক নাবাতী ব্যক্তি মদীনায় খাদ্যসামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্য আগত 
ব্যবসায়ীদের একজন- আওয়ায দিচ্ছে কাব ইব্ন মালিকের সন্ধান আমাকে কি দিতে পার?... 
লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করে তাকে দেখাতে লাগল । লোকটি আমার কাছে এসে (এক 
টুকরা রেশমী কাপড়ে মোড়া) গাস্সানী রাজার একটি চিঠি আমার হাতে তুলে দিলখ. পড়ে 
দেখি কি “পর সমাচার, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার কর্তা তোমাকে নিপীড়ন করেছে। 
তুমি তো মর্যাদাহীন ও ফালতু ব্যক্তি নও । তুমি আমাদের এখানে এসে পড়ো, আমরা তোমার 
প্রতি সহমর্মিতা দেখাব ।” পত্র পাঠে আমি মনে মনে বললাম, এটাও আর একটা পরীক্ষা, আমি 
অবলীলায় চিঠিটি চুলায় নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে দিলাম। দিন এভাবে গড়াতে থাকলো। পঞ্চাশ 
দিনের মধ্যে চল্লিশ দিনের মাথায় আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর দূত এসে, আমাকে বলল, ‘আল্লাহ্‌র 
রাসূল তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার হুকুম করেছেন। আমি বললাম, তাকে কি 
‘তালাক’ দিয়ে দেব নাকি অন্য কিছু করব? দূত বলল, না, তার থেকে পৃথক থাকবে এবং তার 
সাথে সহবাস করবে না। আমার সাথীদের কাছেও অভিন্ন আদেশনামা পাঠান হল। আমি 
আমার স্ত্রীকে বললাম, বাপের বাড়ি চলে যাও এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ফায়সালা না দেয়া 
পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে। 

কা‘ব (রা) বলেন, হিলাল ইব্‌ন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌! হিলাল ইব্ন উমাইয়া, এক দুর্বল বৃদ্ধ; তার কোন খাদিম নেই; আমি তাকে সেবা 
করা কি আপনি অপসন্দ করবেন?৷তিনি বললেন, এ 5) (9! প না; তবে সে তোমার ' 
সাথে সহবাস করতে পারবে না! সে বলল, “আল্লাহ্র কসম! এ ব্যাপারে তার কোনই আগ্রহ 
নেই৷ আল্লাহ্র কসম ঘটনার সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত কেঁদে কেদেই কাটিয়ে দিয়েছে।” 
এমতাবস্থায় আমার (কাব-এর) পরিবারের কেউ কেউ আমাকে বলল, তুমি যদি তোমার স্ত্রীর 
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অনুমতি নিয়ে নিতে যেমন হিলাল ইব্‌ন উমাইয়ার খিদমতের 
জন্য তার-স্ত্রী, অনুমতি নিয়েছে! আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর অনুমতি চাইতে যাব না। কেননা, জানি আমি এক সুঠাম যুবক, স্ত্রীর ব্যাপারে 
অনুমতি চাইতে গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে কীনা কি বলেন? 

কা‘ব (রা) বলেন, এরপরে আমার প্রতীক্ষার আরও দশ দিন অতিক্রান্ত হল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আমাদের সাথে বাক্য-বিনিময় নিষিদ্ধ করার পর থেকে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হল। পঞ্চাশতম রাত 
গিয়ে ভোরে আমি আমাদের বাড়ির কোন এক খরের ছাদে ফজরের সালাত আদায় করছিলাম । 
আমি সালাতান্তে সেই বিষাদ ভারাক্রান্ত অবস্থায় বসা ছিলাম, যেমন মহান আল্লাহ্‌ বর্ণনা দিয়েছেন- 
“আমার অস্তিত্ব আমার কাছে ভারী হয়ে গিয়েছে, আর পৃথিবী তার ব্যাপক বিস্তৃতি সত্বেও আমার 
কাছে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে।” শুনি কি সালা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কোন চিৎকারকারী তার পূর্ণ 
শক্তিতে চিৎকার দিয়ে বলছে, হে কাব! তোমার জন্য শুভ সংবাদ! শুনামাত্র আমি সিজদাবনত 
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হলাম । আমি বুঝতে পারলাম যে, সংকট কেটে গিয়েছে, প্রশস্ততার দুয়ার উনুক্ত হয়েছে। ও দিকে 
ঘটনা হয়েছিল এই যে, ফজরের সালাত আদায়কালে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
আমাদের তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা দিলেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে 
বেরিয়ে পড়ল। আমার সাথীদ্বয়ের কাছেও সুসংবাদ বাহকেরা গেল। আমার কাছে আসার জন্য 
এক ব্যক্তি ঘোড়া দৌঁড়াল। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি পাহাড় চূড়ায় উঠল। আওয়ায তার 
গতিতে ঘোড়াকে হার মানাল । আমি যার আওয়ায শুনতে পেয়েছিলাম, সে লোকটি সশরীরে 
আমার কাছে পৌঁছলে আনন্দে আমি আমার কাপড় জোড়া খুলে তার সুসংবাদ প্রদানের বিনিময়ে 
তাকে পরিয়ে দিলাম । আল্লাহ্‌র কসম! তখন এ দু'টি ছাড়া আমার আর কোন কাপড়ণছিল না। 
তাই আমি দুখানা কাপড় ধার করে পরলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে হাযিরা 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দলে দলে লোক আমাকে তাওবা কবুলের সুসংবাদ দিয়ে 
অভিনন্দন জানাতে লাগল। তারা বলতে লাগল, আল্লাহ্‌ যে তাওবা কবুল করলেন৷ তা তোমার জন্য 
মুবারক হোক! কাব (রা) বলেন, এভাবে আমি মসজিদে প্রবেশ করেদেখলাম, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) 
লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট রয়েছেন। তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ-আমাকে দেখে ছুটতে ছুটতে 
এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবরাদ জানালেন। আল্লাহ্র কসম! 
মুহাজিরদের মাঝে এ একটি লোক ব্যতীত আর কেউ আমার জন্য দাড়াল না। আমি তালহা (রা)- 
এর এ সৌজন্যের কথা কোন দিন ভুলব না। 

কা‘ব (রা) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)4কে.সালাম করলাম। তখন তার পূত চেহারা 
আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল তিনি বললেন, তোমার"মা তোমাকে প্রসব করার পর অবধি তোমার 
জন্য সর্বাধিক মঙ্গলময় দিনের সুসংবাদ. নাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এটা আপনার 
পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, না, বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রকৃতি ছিলংযে; তিনি আনন্দিত হলে তার চেহারা এমন উজ্জ্বল হয়ে যেত, 
যেন তা চাদের টুকরা; আমরা তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারতাম । 

তার সামনে বসে.পড়ে্্যআামি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তাওবার একাংশ এটাও 
হবে যে, আমি আমার সহায়-সম্পদ আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের জন্য সাদাকা করে তা থেকে 
+ বুকত হৰত 0 সে) বললেন, 

EL AS 88 Aa Aw Sle Lad 

“রথ মালের কতকাংশ নিজের জন্য রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য উত্তম হবে।” আমি 
বললাম, তা হলে খায়বারে প্রাপ্ত আমার গনীমতের অংশ আমি রেখে দিচ্ছি? আমি আরও 
বললাম, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌ তো আমাকে সত্য কথনের বদৌলতেই নাজাত দিয়েছেন; 
তাই এটাও আমার তাওবা যে, যদ্দিন বেঁচে থাকব, সত্য ব্যতিরেকে কোন কথা বলব না৷” 
আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আমার এ কথা বলার পর থেকে আল্লাহ্‌ পাক সত্য ভাষণের 
কারণে কোনও মুসলমানকে আমার চাইতে উত্তম প্রাচুর্যসমৃদ্ধ করেছেন, এমন কারো কথা আমার 
জানা নেই । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আমার এ কথা বলার পর থেকে আমার আজিকার এ দিন পর্যন্ত 
আমি মিথ্যা একটি কথাও বলি নি। আর আমার আশা, আমার ভবিষ্যত জীবনেও আল্লাহ্‌ 
আমাকে হিফাজত করবেন। 
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- CRIA EE EE NA SE EEE Cr AAT | FACE 
“আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ পরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদিগের প্রতি........ 


এবং (তোমরা) সত্যবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হও” (৯ 8৪ ১১৭-১১৯) । তাই আল্লাহর কসম করে 
বলছি, ‘আল্লাহ্‌ আমাকে ইসলাম গ্রহণের হিদায়াত প্রদানের নিয়ামতের পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর কাছে সত্য বলার তাওফীক প্রদানই আমার দৃষ্টিতে তার সবচাইতে বড় নিয়ামতরূপে 
বিবেচিত। কারণ তার ফলে এমন হয় নি যে, আমি কি তার কাছে মিথ্যা বলতাম, আর 
মিথ্যুকরা যেমন ধ্বংস হয়েছে আমিও তেমনি ধ্বংস হয়ে যেতাম । 

কেননা, মিথ্যাবাদীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক যখন ওহী নাযিল করলেন, তখন'কোন ব্যক্তির 
জন্য কথিত চরম মন্দ কথাই তাদের প্রসঙ্গে বললেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করলেন- 


EL HIE omen We EEE BALL THLE SES 

“তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে“যাতে তোমরা তাদেরকে 
উপেক্ষা কর।....আল্লাহ্‌ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হরেন না (৯ ৪ ৯৫-৯৬) । 

কা‘ব (রা) বলেন, বিশেষ করে আমাদের তিনজনকে “প্রতীক্ষা’' করতে বলা হয়েছিল। যারা 
এসে মিথ্যা শপথ করে রাসূলের বাহ্যিক মঞ্জুরী লাভ করছিল এবং তিনি তাদের পুনঃ বায়আত 
করে নিয়ে তাদের জন্য ইস্তিগফার করছিলেন। তাদের থেকে পৃথক করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাদের ব্যাপারটি স্থগিত রেখে দিলেন এরং আল্লাহ্র ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি বিলম্বিত 
থাকে। এ বিষয়েই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন; £45 ০4১ 22১৷ (/!০ 5 “এবং (তিনি ক্ষমা 
করলেন) অপর তিনজনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ‘স্থগিত’ রাখা হয়েছিল (৯ ৪ ১১৮) । 

এ আয়াতে |= শব্দ দিয়ে আল্লাহ্‌ আমাদের যুদ্ধ থেকে পশ্চাতবতর্তার কথা উল্লেখ 
করেন নি, বরং এখানে শব্দটির“ অর্থ তিনি যে আমাদের প্রতীক্ষায় রেখেছিলেন এবং যারা 
হলফসহ ওযর-অজুহাত'পেশ”করলে তা কবুল করা হয়েছিল- তাদের থেকে আমাদের বিষয়টি 
বিলম্বিত রাখা হয়েছিল তাই বুঝানো হয়েছে। 

মুসলিম (র)/যুহ্রী (র)-এর সনদ মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক 
(র) ও যুহ্রীণ(র) থেকে বুখারী (র)-এর বর্ণনানুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আমার ‘তাফসীর ' 
গ্রন্থে আমি/ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদের বরাতে তা বর্ণনা করেছি। এ বর্ণনায় কিছু 
অতিরিক্ত কথাও রয়েছে । 

আলী ইব্‌ন তালহা আল ওয়ালিবী (র) আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী- 


a = 
পলা লা al লালা যুক্ত লা লালা 


8 2 - fe লা এশা Pd PN লা লা Eo Bt Ih লা 
LE 2PM ALLA CLIT Ce BURT 


AL TT F 


— BPE, 
“এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকর্মের সাথে 
৮ 
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দয়ালু” (৯ ৪ ১০২)। এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি 
বলেছেন, এরা ছিলেন, দশজন; যারা তাবুক অভিযানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহগামী হন নি। 
তীর প্রত্যাবর্তনকালে এঁরা উপস্থিত হলে এদের সাতজন নিজেদেরকে মসজিদের স্তম্ভসমূহের 
সাথে বেঁধে রাখলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এঁদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, এরা 
কারা? লোকেরা বলল, আবু লুবাবা (রা) এবং তার সঙ্গী-সাথীরা; তারা আপনার সহগামী হয় 
নি; (অপরাধবোধের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ এখন নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছে) যাতে আপনি 
তাদের মুক্ত করে দেন এবং তাদের ওযর মঞ্জুর করেন । তিনি বললেন- 
le) ceil SM A 250 Al UN SS MAIN, hl Y AU dU, 
clad a jl LS | 

“আমিও আল্লাহর কসম করে বলছি! আমি তাদের মুক্ত করব না, তাদের ওযরও গ্রহণ 
করব না; যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ই তাদের মুক্ত করে দেন। ওরা আমারপ্রতি,বিমুখ রয়েছে এবং 
মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ গমনে বিরত রয়েছে।” 

তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এ উক্তি পৌঁছলে তারা রললেন, আমরাও নিজেদের মুক্ত 
করছি না, যতক্ষণ না আল্লাহই আমাদের মুক্ত করছেন॥ তখন আল্লাহ্‌ এ আয়াত নাযিল 
করলেন- 2৫25১4 4:০1 ১৪০9 (অর্থাৎ অন্য-যারা-তাদের অপরাধ স্বীকার করলো)....এ 
আয়াতের ৩০ (হয়ত) শব্দটি আক্ষরিক অর্থে আশাব্যঞ্জক হলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তা 
নিশ্চয়তা বিধায়ক অর্থে হয়ে থাকে। 


এ আয়াতটি নাযিল হলেও রাসূলুল্লাহ্‌-(সা) এ সংবাদ দিয়ে তাদের কাছে লোক পাঠালেন 
এবং তাদের মুক্ত করে দিয়ে তাদের, ওযর-অপরাগতার মঞ্জুরী দিলেন। তখন তারা তাদের 
নিজেদের ধন-সম্পদ নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আমাদের ধন-সম্পদ, (যা 
জিহাদে প্রতিবন্ধক হয়েছিল) আপনি আমাদের তরফে এগুলো সাদাকা করে দিয়ে আমাদের 
জন্য মাগফিরাত কামনাকরুন! তিনি বললেন, “তোমাদের মাল সম্পদ গ্রহণে আমি আদিষ্ট হই 
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পরিশোধিত করবে। তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে। তোমার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। 
আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন 
এবং “সাদাকা' গ্রহণ করেন? আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু ।....এবং আল্লাহ্র আদেশের 
প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল- তিনি তাদের শাস্তি দিবেন, না-কি ক্ষমা 
করবেন। আল্লাহ্‌ সবজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়” (৯ 8৪ ১০৩-১০৬)। 

এ শেষোক্তরা হলেন তারা যারা নিজদেরকে স্তম্ভের সাথে আবদ্ধ করেন নি। তাদের বিষয়টি 
স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে নাযিল হল আল্লাহ্র বাণী- 
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“আল্লাহ্‌ অনুগ্ৃহ পরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা....(৯ ৫ 
১১৭-১১৮) অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল । আতিয়্যা ইব্‌ন সাঈদ আল 
আওফী (র) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ও আবু লুবাবা (রা)-এর এ 
সময়কার ঘটনা এবং বনু কুরায়যা অভিযানকালীন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বনু কুরায়যা 
অভিযানের পরেও তিনি নিজেকে বেধে রেখেছিলেন এবং পরে তার তাওবা কবুল হয়েছিল । 
পরবর্তীতে তিনি তাবুক অভিযান থেকে পশ্চাতে রয়ে গেলেন এবং পূর্বের ন্যায় নিজেকে বেধে 
রাখলেন অবশেষে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করলেন। 

তিনি তার সব মাল-সম্পদ সাদাকা করে দিয়ে বিমুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাকে বললেন, ‘সাদাকা করার তোমার জন্য এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট ০8] 113 ০) 14! 
মুজাহিদ ও ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন, এ সম্পর্কেই নাযিল হল- ১৫ 9.498 ১০! ১9০4 9“এবং - 
অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে”....(৯ £১০২) । সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব 
বলেছেন, এ ঘটনার পর থেকে তার (আবু লুবাবা রা) জীবনে কল্যাণ ও সাধুতাই পরিলক্ষিত 
হয়েছে ‘রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরযাহু'। 

আমি বলি, এ তিন বর্ণনাকারী (সাঈদ, মুজাহিদ-ও ইব্‌ন ইসহাক) আবু লুবাবা (রা)-এর 
সাথে তার অন্যান্য সঙ্গীদের কথা উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি যেন তাদের 
সকলের প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন- যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা থেকে 
স্পষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহই সমধিক. অবগত । হাফিজ বায়হাকী (র) আবূ আহমদ আয যুবায়রী 
(র) সূত্রে....ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন, তাতে তিনি বললেন, 

LODE REELS US IOS od - LB Cas Cd OHS ls Sis | 

“অবশ্যই তোমাদের' মাঝে মুনাফিকরা রয়েছে। এখন আমি যার নাম উচ্চারণ করব, সে 
যেন দাড়িয়েখ্যায় /দাড়াও হে অমুক! দাড়াও হে অমুক! দাড়াও হে অমুক!” 

এভাবেণএ্রকে একে ছত্রিশজনের নাম নিলেন। তারপর বললেন- 
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‘তোমাদের মাঝে- কিংবা বললেন, তোমাদের মধ্য হতে- কিছু মুনাফিক রয়েছে, তাই 
তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ৷’ বর্ণনাকারী বলেন, চাদরে মুখাবৃত এক ব্যক্তির পাশ 
দিয়ে উমর (রা) যাচ্ছিলেন। তাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় ছিল। উমর (রা) বললেন, তোমার 
ব্যাপার কী? সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বক্তব্য বিষয়ে উমরকে অবহিত করলে তিনি বললেন, 
আজীবন তোমার জন্য অভিসম্পাত! 

আমি বলি, তাবুক অভিযান থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীরা মূলত চার ধরনের লোক ছিল । 
এক. অনুমতিপ্রাপ্ত ও ছাওয়াবের অংশীদার, যেমন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, মুহাম্মদ ইব্‌ন 
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মাসলামা, ইব্‌ন উম্মু মাকতুম (রা) প্রমুখ। দুই. মা‘যুর ও অসমর্থ-অপরাগ-দুর্বল, অসুস্থ ও 
সহায়-সম্পদহীন- যাদের ক্রন্দনকারীরূপে আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তিন. বিচ্যুতির 
শিকার; এরা হলেন পূ্বোল্লিখিত তিনজন এবং আবু লুবাবা (রা) ও তার সঙ্গীরা এবং চার 
নিন্দিত ও অভিসম্পাতপ্রাপ্ত- এরা মুনাফিক দল । 


তাবুক পরবর্তী ঘটনাবলী 


হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল হাফিজ....হুমায়দ ইব্‌ন মুনাহ্‌হিব (র) 
বলেন, আমি আমার দাদা খুরায়ম ইবন আওস ইব্ন হারিছা ইব্‌ন লামে (রা)-কে. বলতে 
শুনেছি....রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) তাবুক থেকে প্রত্যাগমন করলে আমি হিজরত করে তার কাছে 
গেলাম। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে তখন বলতে শুনলাম, ইয়া ৱাসুলুল্লাহ্‌! আমি 
আপনার 'স্তুতিবাক্য' আবৃত্তি করতে চাই । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, বলুন, 344! 2০৬ ১ 
“আল্লাহ্‌ আপনার দন্তসারি অটুট রাখুন” 

আব্বাস (রা) বলতে লাগলেন _ 
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“এ ধুলির ধরায় আগমনের পূর্বেই তুমি ছিলে পৃত-পবিত্র, সুশীতল ছায়া কাননে, আর 
সুরক্ষিত পান্থ-নিবাসে, যেথায় (আচমকা উলঙ্গ হওয়ার লজ্জা নিবারণের জন্য) পাতার সাথে 
পাতা জোড়া হচ্ছিল।” অর্থাৎ জাব্নাত কাননে বাবা আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ)-এর প্রথম 
আবাস ক্ষেত্রে । 
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“তারপর তুমি অবতরণ করলে, ধরা-ভূমে, কিন্তু তখনও তুমি পূর্ণাকৃতি মানবদেহ নও । 
কিংবা (মাতৃগর্ভে) মাংসপিণ্ড-নও ॥/এমনকি জমাট রক্ত বিন্দুও নও ৷” 
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“বরং তখন তুমি. ছিলে বীর্য, যা (নূহ-এর) জাহাজে বিচরণ করছিল, যখন নাকি প্নাবণ 
নাস্র প্রতিমা ও ্‌তার পূজারীদের ডুবিয়ে নাকে লাগাম পরিয়ে দিয়েছিল।” 
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“এভাবে যুগের পর যুগ ধরে। ওঁরস থেকে গর্ভে তোমার স্থানান্তর হতে থাকল । কাল 
পরিক্রমায় একটি জগত ও প্রজন্মের অবসানে আবির্ভাব হতে থাকল আর একটি প্রজন্বের। 
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অবশেষ বিদুষী মহীয়সী খিনদিফ* থেকে তোমার জন্য আহরিত হল সুমহান মর্যাদার 
সবেচ্চ স্তর। অর্থাৎ খিনদিফ-এর অধস্তন পুরুষে তোমার পিতৃপরিবার সর্বাধিক শুভ্র 
আভিজাত্যে অধিষ্ঠিত । 


১, আরবী ভাষীরা এ বাক্য বলে শ্রেষ্ঠ কবি ও বাগ্ম্দের দু'আ করে থাকে। -অনুবাদক 
২.'নাসূর' নুহ (আ)-এর কাফির কওমের অন্যতম প্রতিমা আল কুরাআনে সূরা নুহ-এ এর উল্লেখ আছে।-অনুবাদক 
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“আর যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হলে তখন পৃথিবী ঝলমল করে উঠল আর দিক দিগন্ত আলোকময় 

“B53 15 diay Jd ell BD 4 LE 

“অনন্তর আমরা চলেছি সে ওজ্ব্বল্য ও আলেকবর্তিকায় উদ্ভাসিত চিরকল্যাণকর পথে ।” 
বায়হাকী (র) অন্য একটি বর্ণনা সূত্রে আবদুস সাকান যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া আত্-তাঈ 
(র) থেকে এ রিওয়ায়াতটি গ্রহণ করেছেন। সেটি তার একটি সংকলনে বিধৃত হয়েছে । 
বায়হাকী (র) বলেন, এ রিওয়ায়াতের রাবী কিঞ্চিত অতিরিক্ত বিবরণ দিয়েছেন, তা' হল 
তারপর রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, “এ হল সমুজ্জ্বল হীরাত”’ যা আমার (চোখের)ংসামনে তুলে 
ধরা হল, আর এঁ যে, শায়মা বিন্ত নুফায়লা (বা বুকায়লা) আয্দ গোত্রীয়া, একটি শ্বেতশুত্র 
খচচরের পিঠে কাল ওড়না মাথায় জড়িয়ে....” আমি (রাবী) বললাম,.ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমরা 
যদি (বিজয়ী হয়ে) হীরাতে প্রবেশ করি, এবং তাকে পেয়ে যাই, যেম্‌ন/আপনি বর্ণনা দিলেন, 
তা হলে তা কি আমাকে দেয়া হবে? তিনি বললেন, “তা তোমার-জন্য।” তারপর ধর্মত্যাগের 
হিড়িক পড়লো । তবে (আমাদের) তায় গোত্রের কেউ ‘মুরতাদ’ হয় নি। আমরা ইসলামের 
স্বার্থে আমাদের আশপাশের গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে. সমরাভিযান পরিচালনা করতাম। কখনো 
কায়স গোত্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ হত, যাদের, অন্যতমংশীর্ষস্থানীয় নেতা ছিল উয়ায়না ইব্‌ন 
হিস্ন। আবার কখনো বনু আসাদের সাথে লড়াই বেধে যেত ওদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল 
তালহা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ। আমাদের কর্ম্তৎপরতায় খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ আমাদের স্তুতি 

কাব্য রচনা করতেন, তার রচনার কয়েকটি পংক্তি ছিল এরূপ- 
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“আল্লাহ্‌ তায়" গোত্রকে তাদের অঞ্চলে দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সাথে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার 
জন্য আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম জাযা প্রদান করুন!” 

ওরাই_রদান্যতা ও অনিরুদ্ধ দানের পতাকাবাহী; যখন দুযোগে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা দেশব্যাপী 
(প্রতিটি তাবুর বাসিন্দাদের মধ্যে) ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ওরাই দীনের স্বার্থে কায়সী গোত্রীয়দের 
উপরে আঘাত হেনেছে; যখন কায়সীরা অন্ধত্ব ও গোমরাহীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। 

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর খালিদ (রা) মুসায়লামাতুল কায্যাবকে দমন করার উদ্যেশ্যে 
রওয়ানা হলেন। আমরা মুসায়লামার ব্যাপার শেষ করে বস্রার অভিমুখে এগিয়ে চললাম । 
আমরা কাজিমায় হুরমুয-এর সম্মুখীন হলাম । তার বাহিনীটি ছিল আমাদের সমন্বিত বাহিনীর 


১. 4১55 ৱাসূল (সা)-এর পূর্ব পুরুষ ইলয়াস ইব্‌ন মুযার-এর স্ত্রী ‘লায়লা'-এর উপাধি নাম । ইনি ছিলেন 
ফ্ৰীয়সী মহিলা । তাই এ বংশকে অনেক সময় তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। -অনুবাদক 
২. হীরা হচ্ছে একটি আঞ্চলিক রাজ্য । 


৬২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


চাইভেও ৰিশ্্লতর আর আজমসীদের মাঝে ইসলাম ও আরবদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণে 
হ্রহ্ুখের কোন জুড়ি ছিল না । খালিদ (রা) অগ্রবর্তী হয়ে তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানালেন 
একং ভার মুণ্ুপাত করে ফেললেন। এ বিজয়ের খবর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে লিখে জানান 
হন্যে তিনি হ্রমুষ এর (ব্যক্তিগত) যুদ্ধোপকরণ খালিদ (রা)-কে প্রদানের ঘোষণা দিলেন। 
জ্করহ্বের মুকুটের মূল্য নিণীত হল এক লাখ দিরহাম । পারস্যবাসীদের নিয়ম ছিল যে, কোন 
ৰ্যক্তি তাদের মাঝে উন্নত মর্যাদায় ভূষিত হলে তার মুকুট এক লাখ দিরহাম মূল্যমানের তৈরি 
ৰুরা হৃত । 

বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমরা উপকূলবর্তী পথে হীরার দিকে অভিযান চালালাম. হীরাতে 
প্রবেশের মুখে সর্বপ্রথম আমরা যার সাক্ষাত পেলাম, সে ছিল শায়মা বিন্ত নুফায়লা. যেমনটি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- শুভ্রোজ্জ্বল খচ্চরের পিঠে কাল দোই্পাট্টা মাথায় 
জড়িয়ে....আমি তার সাথেই লেগে থাকলাম এবং সাখীদের বললাম, এটি আল্লাহ্র রাসূল (সা) 
আমাকে দান করে গিয়েছেন। বাহিনীর অধিনায়ক খালিদ (রা) বিষয়টির ব্যাপারে আমার কাছে 
সাক্ষী তলব করলে আমি তা উপস্থাপন করলাম । আমার সাক্ষী ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা 
ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশীর আল আনসারী (রা)। প্রমাণ পেয়ে-খালিদ (রা) মহিলাটিকে আমার 
হাতে তুলে দিলেন। 

তখন তার ভাই আবদুল মাসীহ্‌ সন্ধির উদ্দেশ্যেখআমার কাছে এসে বলল, ‘ওকে আমার 
কাছে বেচে দাও ৷’ আমি বললাম, ‘বেচতে পারি; তরে অন্তত এক হাজার দিরহামের কমে- 
আল্লাহ্‌র কসম- দেব না। সে আমাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিলে আমি তাকে তার 
হাতে তুলে দিলাম। লোকেরা আমাকে ব্রলল.যে, তুমি এক লাখ চাইলে সে তোমাকে তাই 
দিত। আমি বললাম, এক হাজার «এর চাইতে বড় কোন অংক থাকতে পারে, তা আমার 
ধারণায় ছিল না। 


হিজরী নবম'ব্র্ষের রমযান মাস ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে 
ছাকীফ গোৱত্রীয় প্রতিধিনি দলের আগমন 

পূর্বেই বৰ্ণিত হয়েছে যে, ছাকীফ অবরোধ প্রত্যাহারকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাদের জন্য 
বদ-দু‘আ করার দরখাস্ত জানালে তিনি তাদের জন্য হিদায়াতের দুআ করেছিলেন। পূর্বেই এ 
কথা‘বিবৃত'হয়েছে যে, মালিক ইব্‌ন আওফ নাযারী ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে 
অনুকম্পা, ও পুরস্কারে ভূষিত করার সাথে সাথে তাকে তার কওমের মুসলমানদের আমীর 
নিয়োগ করলেন। সেই সাথে সাখ্র ইবনুল আয়লা আহমাসী (রা) থেকে গৃহীত আবু দাউদ 
(র)-এর রিওয়ায়াতে এ কথাও বিবৃত হয়েছে যে, তিনি লাগাতার ছাকীফ অবরোধ করে 
রাখলেন, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হল । 
পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অনুমোদনক্রমে তিনি তাদেরকে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক (বর) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে রমযান 
মাসে। এ মাসে ছাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল তার খিদমতে উপস্থিত হয়। তাদের 
ঘটনা ছিল এর্সপ যে, ছাকীফের অবরোধ তুলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রত্যাবর্তন শুরু করলে 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬৩ 


উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ (ছাকাফী রা) তার অনুগমনে রওয়ানা হলেন । তার মদীনায় উপনীত 
হওয়ার আগে পথেই তিনি তার সাক্ষাত পেয়ে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের 
দাওয়াত নিয়ে স্বজাতির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য নবী করীম (সা)-এর কাছে আবেদন 
জানালেন। তার স্বগোত্রীয়দের ভাষ্য মতে- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন তাকে বলেছিলেন, “ওরা তো 
তোমাকে মেরে ফেলবে । 

কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ গোত্রটির অহংবোধ ও জাত্যাভিমানের পরিচয় ইতোপূর্বে 
পেয়েছিলেন। উরওয়া (রা) বললেন, আমি তাদের কাছে তাদের কুমারীদের চাইতেও অধিকতর 
প্রিয় । বাস্তবেও তিনি তাদের ‘প্রিয় নেতার’ আসনে আসীন ছিলেন। স্বগোত্রে তার মর্যাদার.,আসন 
গোত্রীয় লোকদের তার বিরুদ্ধচারণে উদ্বুদ্ধ করবে না- এ ভরসা নিয়ে তিনি স্বগোত্রীয়দের 
ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। একদিন তিনি তার বালাখানায় দাড়িয়ে লোকদের 
ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ততদিনে তার ধর্মান্তরের কথা তিনি প্রকাশ. করে দিয়েছিলেন। 
লোকেরা চারদিক থেকে তাকে লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ করতে লাগল । একটি তীর তাকে বিদ্ধ করে 
তার জীবনাবসান ঘটাল ৷ পরে বনু মালিকের লোকদের ধারণা যে;-তাদের একজনই তাকে হত্যা 
করেছে । মৃত্যুকালে উরওয়া (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, এখন তোমার দিয়তের’ (রক্তপণের) 
বিষয় তোমার মতামত কি? তিনি বললেন, ‘এ তো একণ্মহান মর্যাদা যা দিয়ে আল্লাহ্‌ আমাকে 
ভূষিত করেছেন এবং অমূল্য শাহাদাত, যা আল্লাহ্‌ আমাকেনসীব করেছেন। সুতরাং আমার জন্য 
তাই সাব্যস্ত হবে, যা সাব্যস্ত রয়েছে সে শহীদানের জন্য, যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাদের এখান 
থেকে প্রস্থান করার আগে তার সহযোদ্ধা হয়ে ‘শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তোমরা আমাকে 
তাদের কাছে দাফন করবে । তারা ওসিয়ত-অনুসারে তাকে শহীদদের কাছে দাফন করলো । তীর 
স্বগোত্রীয়দের ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সম্বন্ধে বলেছেন 

ag sf 2 ALS US da ff Aas 

“স্বগোত্রের মধ্যে তার্‌ ঘটনার অবস্থা স্বগোত্র মাঝে ইয়াসীন (রা) (সুরা ইয়াসীন বিবৃত)- 
এর সাথীর অবস্থার'ন্যায়'।” মুসা ইব্‌ন উকবা (র) উরওয়া (রা)-এর ঘটনা এভাবেই বিবৃত 
করেছেন। তরে'তার,ধারণা, এ ঘটনার সময়কাল হল আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হজ্জ (নবম 
হিজরী)-এর পরে বায়হাকী (র) এ বিষয়টিতে তার অনুগামী ৷ কিন্তু এমন হওয়া প্রায় 
অবাস্তৱ । বরং ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী এ ঘটনা আবূ বকর (রা)-এর হজ্জ পালনের আগে 
হওয়াই বিশুদ্ধতর । আল্লাহই সমধিক অবগত । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ছাকীফ গোত্রের লোকজন উরওয়া (রা)-কে শহীদ করার পর কয়েক 
য্যস্্‌ এ অবস্থায় অতিবাহিত করল । তারপর পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তারা এ সিদ্ধান্তে 
্টশন্তত হল যে, আশপাশের আরব গোত্রগুলোর সাথে সংঘর্ষে টিকে থাকার ক্ষমতা এখন আর 
'ভুঞচ্ছের লেই । বিশেষত ওরা যেহেতু বায়আত গ্রহণ করে করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা 
সুইট ইন্রক্গের অন্যতম নেতা আম্র ইব্ন উমাইয়ার পরস্তাবক্রমে পুনরায় পরামর্শ বৈঠকে বসল। 


=: পৰ কৃত 4১ ছাপা হয়েছে বিশুদ্ধ নুস্খায় ১ (দিয়ত) বা ৩১ (রক্তপণ) শব্দ রয়েছে। 


৬$ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, তারা একজন প্রতিনিধি 
পাঠাবে। এ সিদ্ধান্ত মুতাবিক তারা আব্দ ইয়ালীল ইব্‌ন আম্র ইব্‌ন উমায়রকে প্রতিনিধি দলের 
নেতা মনোনীত করে পাঠাল । তার সহযাত্রী ছিল শাখা গোত্র আহ্‌লাফের আরো দুজন এবং বনু 
মালিকের আরো তিনজন । এরা হল ১. আল হাকাম ইব্‌ন আমর ইব্ন ওয়াহ্‌ব ইব্ন মুআত্তিব; ২. 
শুরাহ্বীল ইব্ন গায়লান ইব্‌ন সালামা ইব্ন মুআত্তিব; ৩. উছমান ইব্‌ন আবুল আস; ৪. আওস 
ইব্‌ন আওফ-- বনু সালিমের অন্যতম নেতা এবং ৫. নুমায়র ইব্ন খারশা ইব্‌ন রাবীআ। 

মূসা ইব্‌ন উকবা (রা) তাদের সংখ্যা দশ এর অধিক হওয়ার কথা বলেছেন। তীর মতে, 
দল নেতার নাম ছিল কিনানা ইবৃন আবৃদ ইয়ালীল। আর অন্যতম সদস্য উছমান ইর্ন আবুল 
' আছ ছিলেন প্রতিনিধি দলের কনিষ্ঠতম সদস্য । ইব্‌ন ইসহাক বলেন, প্রতিনিধি“-দল'অদীনার 
কাছাকাছি পৌঁছে কানাত এলাকায় সাময়িক অবস্থান নিলে সেখানে তারা মুগীরা৷ ইব্ন শু'বা 
(রা)-এর সাক্ষাত পেল । তিনি তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীগণের বাহন৷ উট পালাক্রমে 
চরাবার কাজে দায়িত্‌ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। আগস্তক দলটিকে দেখামাত্র.তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
কে তাদের আগমনের সুসংবাদ দেয়ার প্রেরণায় দোঁড়াতে শুরু করলেন। পথে আবূ বকর 
(রা)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাকে বললেন যে, ছাকীফের কাফেলা বায় আাত ও ইসলাম 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসে পড়েছে, যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা). তাদের কতক শর্ত মেনে নেন এবং 
তাদের গোত্রের জন্য কোন চুক্তিপত্র তাদের লিখে দেন॥। আবূ বকর (রা) মুগীরা (রা)-কে 
বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর.কাছে আমার আগে যেয়ো না, আমি আগে- 
ভাগে তাকে সংবাদ পৌঁছাতে চাই । মুগীরা (রা) তাতে সম্মত হলে আবূ বকর গিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে তাদের আগমন বিষয় অবহিত.করলেন। ওদিকে মুগীরা (রা) তার সহকর্মীদের কাছে 
ফিরে গিয়ে বিকালবেলা তাদের সাথে./পশু চরালেন এবং ফাঁকে ফাঁকে আগত কাফেলার 
লোকদের রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে/অভিৱাদন ও সালাম করার পদ্ধতি শেখাবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। 
কিন্তু যথাসময় তারা জাহিলিয়াত.যুগের পন্থাই অভিবাদন করল । 


তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তাদের জন্য মসজিদেই একটি তাবু 
খাটানো হল । এ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং প্রতিনিধি দলের মাঝে দৃূতিয়ালী করছিলেন খালিদ 
ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস (রা)। ফলে তিনি রাসূল (সা)-এর তরফ থেকে তাদের জন্য কোন 
খাবার নিয়ে আসলে খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) নিজে তা মুখে না দেয়া পর্যন্ত তারা সে খাদ্য 
গ্রহণ করত-না। তিনিই তাদের জন্য চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন। 

বর্ণনাকারী (ইব্‌ন ইসহাক) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে পেশকৃত তাদের শর্তাবলীর 
মধ্যে একটি ছিল এরূপ “পরবর্তা! তিন বছরের জন্য তাদের বিগ্রহটি অক্ষত থাকতে দিতে 
হবে।” (কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাতে সম্মত না হলে) তারা দুবছর, এক বছর করে অবশেষে 
এক মাসের শর্তে নেমে আসলো এবং বলল যে, তাদের প্রত্যাগমনের পরে অন্তত সময়টুকু 
দেয়া হলে কওমের নিবেধিদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ ব্যাপারে 
কোন নির্দিষ্ট সময়ের অঙ্গীকার প্রদানে অস্বীকৃত হয়ে বললেন যে, তবে এতটুকু ছাড় দেয়া 
যেতে পারে যে, তোমাদের নিজেদের হাতে ওটাকে ভাঙতে হবে না বরং এজন্য তিনি আবৃ 
সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) ও মুগীরা (রা)-কে তাদের সাথে পাঠাবেন। তারা আরো আবেদন 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬৫ 


করেছিল যে, তারা সালাত আদায় করবে না এবং বাড়ি-ঘরের মূর্তিগুলো নিজেদের হাতে 
' ভাঙবে না । তিনি বললেন-- 
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নিজ হাতে মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারটিতে তোমাদের অব্যাহতি দিতে পারি; কিন্তু সালাতের 
ব্যাপার ভিন্ন; কেননা, যে ধর্মে সালাত নেই, তাতে কোনও কল্যাণ নেই । তারা বলল, ঠিক 
আছে, এটা অপমানজনক হলেও অগত্যা আমরা আপনার খাতিরে এ শর্ত মেনে নিচ্ছি। 

ইমাম আহমদ (র) এ প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত করেছেন, আফ্্‌ফান (র)....উছমান ইব্‌ন আবুল 
আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন....ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সকাশে 
কোমলতার প্রভাব বিস্তৃত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে শর্তারোপ করল যে, তাদের 
(ক) কান বাহিনীতে তালিকাবদ্ধ করা হবে না; (খ) তাদের কাছ থেকে উঁশ্র৷ নেয়া হবে না; 
(গ) তাদের উপরে কর আরোপ করা যাবে না এবং (ঘ) বাইরের কাউকে তাদের উপরে 
কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে না। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন- 
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“তোমাদের এ শর্ত মঞ্জুর করা হল যে, তোমরা ুদ্ধে তালিকাবদ্ধ (বা অভিযানের লক্ষ্য) 
হবে না, তোমাদের উপর কর ধার্য করা হবে না.এবং বাইরের কাউকে তোমাদের শাসনকর্তা 
নিয়োগ করা হবে না; তবে যে ধর্মে রুকু সিজদা (স্রষ্টার সমীপে চরম বিনয় প্রকাশ) নেই, 

তাতে কোন কল্যাণ থাকতে পারে.না। এ সময় উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) বললেন, 
“ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কুরআনের তালীম দিয়ে আমার কওমের ইমাম নিয়োগ করুন৷" 

আবু দাউদ (র) আবু দাউদ তায়ালিসী (র) সূত্রে....উল্লিখিত সনদে হাদীসখানি রিওয়ায়াত 
করেছেন। আবূ দাউদ (র)-এর অন্য একটি সনদ-- হাসান ইবনুস সাব্বাহ্‌ (র)....ওয়াহ্ব (র) 
থেকে....তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-এর কাছে ছাকীফ প্রতিনিধি দলের বায়আতকালীন 
অবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এ শর্ত 
আরোপ করেছিল যে, “তাদের উপর সাদাকা ও জিহাদের বিধি প্রযোজ্য হবে না।” তাঁর 
(জাবিরের)«রিওয়ায়াতে আরও রয়েছে যে, পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে 
শুনেছেন=,! 4 13 ০9৭৫১২9 ০.55 ১.৪৪১০১১ অচিরেই তারা সাদাকা আদায় করবে, আর 
জিহাদেও অংশ গ্রহণ করবে- যখন তারা ‘মুসলমান’ হয়ে যাবে। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, মোটকথা, তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলে 
এবং তাদের সাথে চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ হয়ে গেলে রাসুলুল্লাহ (সা) উছমান ইব্‌ন আবুল আস 
(রা)-কে তাদের আমীর নিয়োগ করলেন। তিনি ছিলেন বয়সে সকলের চাইতে তরুণ এ 
নিয়োগের কারণ ছিল এই যে, সিদ্দীক (আবূ বকর রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কুরআন : 
শিক্ষা ও ইসলামী ফিকহে বুৎপত্তি লাভের বাসনায় এ তরুণকে আমি তাদের মাঝে সর্বাধিক 
আগ্রহী দেখতে পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে মুসা ইবৃন উকবার বর্ণনা- এ প্রতিনিধি দলের লোকেরা 


—_ 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মজলিসে উপস্থিতিকালে উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা)-কে তাদের তাবু 
পাহারায় রেখে আসত । মধ্যাহ্ণে তারা ফিরে গেলে একাকী তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে 
হাযির হয়ে তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ব করতেন এবং কুরআন শিক্ষাদানের দরখাস্ত 
করতেন। কোন দিন নবী করীম (সা)-কে বিশ্রাম রত দেখলে তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)- 
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এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে অধিক মহব্বত করতে লাগলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন আবু হিন্দ (র)....উছমান ইব্‌ন আবুল আস (ব্রা) 
থেকে, তিনি বলেন, আমাকে ছাকীফে নিয়োগ প্রদানকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে.যে শেষ 
উপদেশগুলো দিয়েছিলেন সে সবের মধ্যে একটি তিনি বললেন- 


Je igi 9 


ally Hil TH 2d GS Bell Sl 5 SLL SIE TOE 
4১; 
উছমান! সালাত লঘু করবে, সবচেয়ে দুর্বল লোকটিকে দিয়ে মানুষের ধৈর্যের মাত্রা নির্ণয় 
করবে; কেননা, ওদের (জামাআতের) মাঝে থাকবে বৃদ্ধ, শিশু, দুর্বল ও কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত 
লোক ৷ 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান (র)....উছমান"ইবৃন আবুল আস (রা) থেকে....তিনি 
বলেন, আমি বললাম, it haak Lies Me™ Se Sh dit haus data Me Mis 
বললেন- 
টি বং EEA ALES GL ন fo iil 5 AL রে 
“তুমিই তাদের ইমাম; তাদের দুর্বলতম ব্যক্তির পরিমাপে ইমামাত করবে; আর একজন 
মুআয্যিন নিয়োগ করবে, যে তারআখযানের জন্য মজুরী নিবে না।” আবু দাউদ ও তিরমিযী 
(র) এ হাদীসখানি উল্লিখিত সনদে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন 
মাজা (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র) পূবোল্লিখিত 
মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকখ(র) সূত্রে । ওদিকে আহমদ (র) আফ্্‌ফান (র)....ও মুআবিয়া ইব্ন 
আমর (র)....এ দ্বৈত 'সূত্রে উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, 
তাকে ‘তায়েফে' কর্মকর্তা নিয়োগকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শেষ যে কথা বলে বিদায় দিয়েছিলেন, 
তা হল, তিনি বললেন- 
a j ACG SLES Fs ta 8 IEE tn Hh Esl 
“তুমি কোন জামাআতের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলে তাদের জন্য সহজ করবে; 
এমনকি তিনি আমাকে সূরা “ইক্রা বিসমি”,....এবং আল কুরআনের বা অনুরূপ সুরাগুলো 
নিণীতি করে দিলেন। | 
আহমদ (র) আরও বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর (র)....উছমান ইব্‌ন আবুল আস (র) 
সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে সর্বশেষ যে উপদেশ দিলেন, তিনি বললেন, “তুমি যখন 
কোন কওমের ইমামতি করবে, তখন তাদের জন্য হালকা-সহজ সালাত আদায় করবে।” 
সুসলিম (র) এ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও বুনদার (র) আব্দ রাব্বিহী 
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(রা) থেকে । আহমদ (র) আরও বলেন, আবূ আহমদ আয্-যুবায়রী (বল) ৰদ 
হাকাম (র) উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাক 
তায়েফের আমিল নিয়োগ করলেন, তার প্রদত্ত সর্বশেষ উপদেশ বাণীতে তিনি বললেন, 
“মানুষের জন্য সালাত হালকা করবে ।” এ সূত্রে আহমদ (র) এককভাবে এ বর্ণনা দিয়েছেন। 
আহমদ (র) ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ (র)....মূসা ইব্‌ন তালহা সূত্রে হাদীসটিতে অতিরিক্ত 
যোগ করেন, হাঁ, যখন সে একাকী সালাত আদায় করবে, তখন সে তার যেমন ইচ্ছা (দার্ঘ 
কিরআতে) সালাত আদায় করতে পারে।” মুসলিম (র) উল্লিখিত সনদে আম্র ইব্‌ন উছমান 
(র) থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

আহমদ (র) আরও বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা‘ফর (র) সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা,করেছেন। 
আহমদ (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল (র)....উছমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! HEE VERO SE YF PRCA OC FESSUE HN 
আনাগোনা করে।” তিনি বললেন- 
ESS dL C0 Js aie AL Sash dia CMG HOSS cath ANS 

“ওটা শয়তান গোষ্ঠীর একটি শাখা যার নাম খিন্যাব;/তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করলে 
তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র ‘পানাহ’ চাইবে এবং তোমার বাম'দিকে তিনবার থুথু ফেলবে ।” 
উছমান (রা) বলেন, আমি সেভাবে আমল করলে আল্লাহ্‌ আমার তরফ থেকে এ আপদ দূর 
করে দিলেন। মুসলিম (র) উক্ত সনদে সাঈদ-আল জুরায়রী (র) থেকে হাদীসখানি রিওয়ায়াত 
করেছেন। 

মালিক, আহমদ, মুসালন (র) ও 'সুনান' গ্রনস্থকারগণ নাফি ইব্ন জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (র) 
থেকে একাধিক সূত্রে উছমান ইব্ন'আবুল আস (রা)-এর এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে.তার দেহের কোনও স্থানে বেদনানুভূতির ফরিয়াদ জানালেন, 
তিনি তাকে বললেন, ‘তোমার দেহের যে স্থান বেদনাগ্রস্ত হয়, সেখানে তোমার হাত রেখে : 
বলবে- & ১-৯ (বিস্বমিল্লাহ্‌) তিনবার এবং সাতবার বলবে- Y 

HG 3 Uk B3 LI HG ASS Sl 

“আমিণ্যাংঅনুভব করি এবং যাতে শংকিত হই, তার অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্র ইয্যত ও 
তার কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি।” কোন কোন রিওয়ায়াতে রয়েছে, আমি অমন করলাম। 
ফলে আল্লাহ্‌ এ বেদনা দূর করে দিলেন। তাই আমি আমার পরিবার ও অন্যান্যদের এ দু'আ 
আমল করার কথা বলতে থাকি । 

ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াসার (র)....উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে তায়েফের আমিল নিয়োগ করলে (সেখানে 
যাওয়ার পর) আমার সালাতে কিছু (অদৃশ্য) বিপত্তি দেখা দিতে লাগল, এমন কি কী পরিমাণ 
সালাত আদায় করেছি, তাও আমার মনে থাকত না। এ অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
বিদমতে গিয়ে উপস্থিত হলাম । তিনি বললেন, ইব্‌ন আবুল আস? (এ সময়ে?) আমি বললাম, 
হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, কী বিষয় (তোমাকে আসতে বাধ্য করল)? আমি বললাম, 
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ইয়া রাসূলাল্লাহ: আমার সালাতে আমার মনে ‘ওয়াসওয়াসা’' আসতে থাকে, এমন কি আমি 
কতটুকু আদায় করছি তা খেয়াল রাখতে পারি না’ তিনি বললেন, “ওটা তো শয়তান; কাছে 
এসো ।” আমি তার কাছে এগিয়ে আমার পায়ের পাতায় ভর করে বসলাম, বর্ণনাকারী (উছমান 
রা) বলেন, তিনি তখন তার হাত আমার বুকে রাখলেন এবং আমার মুখে থুথু দিয়ে বললেন- 
hl ১১০ ত = “আল্লাহ্র দুশমন! বেরিয়ে যাও! তিনবার এরূপ করার পরে তিনি বললেন, 
“তোমার কর্মস্থলে ফিরে যাও” বর্ণনাকারী বলেন, উছমান (রা) বলেছেন, আমার জীবনের 
কসম! এরপরে আর কোন দিন সে আমাকে ঝামেলা করেছে; এমন মনে পড়ে না। এ 
রিওয়ায়াতটি ইব্‌ন মাজা (র) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ঈসা ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ (র)....ছাকীফ প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য থেকে বর্ণিত আছে, তিনি. বলেন, 
আমরা (প্রতিনিধি দল) ইসলাম গ্রহণ করলে এবং রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলো রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর সাথে থেকে রোযা রাখতে শুরু করলে বিলাল (রা) প্রতিদিন আমাদের সাহ্রী ও 
ইফতারী নিয়ে আসতেন । সাহ্‌রী নিয়ে আসলে (বেশ বিলম্বিত সময়ে-হওয়ার কারণে) আমরা 
বলতাম, মনে তো হচ্ছে, যেন সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছে বিলাল (রা) বলতেন, আমি তো 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এইমাত্র সাহ্রী খরহণরত অবস্থায় রেখে আসলাম যেহেতু তিনি শেষ সময় 
সেহ্রী খেতেন। আবার তিনি আমাদের ইফতারী নিয়ে আসলে আমরা বলতাম, সূর্য এখনও 
পুরোটা অস্তমিত হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না,। তিনি৷ বলতেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইফতার 
করার পরেই আমি তোমাদের কাছে এসেছি। তারপর) তিনি পাত্রের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মুঠে 
ভরে ভরে আমাদের দিতেন। 

আহমদ, আবু দাউদ ও ইব্‌ন মাজা_(র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ালা আত্‌ 
তাইফী (র) থেকে....আওস ইবৃন হুযায়ফ (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, ছাকীফ প্রতিনিধি 
দলের সাথে আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে হাযির হলাম। তিনি বলেছেন, দলের 
‘আহলাফ’ গোৱ্ৰীয়রা (স্বগোত্রের) মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর মেহমান হল। আর মালিক 
গোত্ৰীয় সদস্যদের রাসূলুল্লাহ .(সা) একটি তাবুতে অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রতি রাতে 
'ইশা'-র পরে তিনি আগমন করতেন এবং দাড়িয়ে দাড়িয়েই আমাদের সাথে কথাবার্তা 
বলতেন এবং দৌঘ সময় দাড়িয়ে থাকার কারণে মাঝে মাঝে পায়ের ভর বদল করতেন । প্রায়শ 
তিনি তার সাথে.স্বগোত্র কুরায়শীদের কৃত আচরণের বিবরণ দিতেন; আবার বলতেন-- 
an NT is EE LS LE EUAEs Ola Eula LE. lS 
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সে জন্য আক্ষেপ করি না; তবে আমরা মক্কায় দুর্বল ও হীন অবস্থায় ছিলাম । মদীনায় চলে 
আসার পর তো তাদের ও আমাদের মাঝে লড়াইয়ের পালা চলল; কখনো আমরা তাদের উপর 
বিজয়ী হতাম । আবার কখনো বা তারা আমাদের উপর ভারী হয়ে যেত ৷” 

এক রাতে তিনি আমাদের কাছে আগমনের নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব করলেন। আমরা 
ৰললাম, আজ্দ তো আপনি দেরী করে ফেলেছেন? তিনি বললেন, “আমার কুরআন তিলাওয়াতের 
নির্ধারিত অংশ আজ কোন কারণে বাকী রয়ে গিয়েছিল, তা পূর্ণ না করে কোথাও যাওয়া আমার 
কাছে আল লাগছিল না।” বর্ণনাকারী আওস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীগণের 
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কাছে জিক্তেস করেছি; আপনারা কুরআন তিলাওয়াতের (নিত্য দিনের) পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ 
করে থাকেন? তারা বললেন,” এক. তিন সূরা (আল বাকারা, আল ইমরান ও আন নিসা) । দুই. 
পরবর্তী পাচ সূরা; তিন. পরবর্তী সাত সূরা; চার, পরবর্তী নয় সূরা; পাঁচ, পরবর্তা এগার সূরা; 
ছয়. পরবর্তী তের সূরা এবং সাত, মুফাস্সাল" সূরাসমূহের সমন্বিত অংশ । এ রিওয়ায়তের পাঠ 
আবু দাউদ (র)-এর । 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, প্রতিনিধি দল তাদের কাজ সেরে নিজেদের অঞ্চলের উদ্দেশ্যে 
প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) এবং মুগীরা ইব্‌ন 
শু‘বা (রা)-কে তাদের সহযাত্রী করে পাঠালেন। তাদের দায়িত্ব ছিল বিগ্রহ ধ্বংস রুরা। তারা 
দু'জন কাফেলার সহযাত্রী হলেন। তায়েফ পৌঁছলে মুগীরা (রা) (নিজে স্থানীয়“থোত্রের লোক 
হওয়ার কারণে) আবু সুফিয়ান (রা)-কে আগেভাগে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবু 
সুফিয়ান (রা) তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, তোমার স্বগোত্রে তুমিই আগে যাও। এ কথা 
বলে আবু সুফিয়ান (রা) তার মালপত্র নিয়ে ‘যুল-হারামে' অরস্থান নিলেন। মুগীরা (রা) 
লাগলেন । তার কওম বনু মুআত্তিব-এর লোকেরা দাড়িয়ে.তাকে.আড়াল দিতে লাগল । কারণ, 
তাদের আশঙ্কা ছিল যে, উরওয়া ইব্ন মাসউদ (রা) যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাকে 
তেমনি তীরবিদ্ধ করে বা অন্য কোনরূপে আঘাত করা হতে পারে। 

বর্ণনাকারী বলেন, বিগ্রহের দুরবস্থা দেখে ছাকীফের নারীরা নগ্ন মাথায় বিলাপ করতে 
করতে বেরিয়ে পড়ল আর মাতমের সুরে গাইতে লাগল 
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“কাদো কাদো ‘দিফা’ লাগিৎইতরেরা করলো না যে প্রতিরোধ/পারলো না যে করতে 
আঘাত ইব্‌ন ইসহাক (রর) বলেন, আবু সুফিয়ান বলছেন, মুগীরা (রা) প্রতিমার গায়ে কুঠার 
মারছিলেন আর আওয়ায. দিচ্ছিলেন, ৷ ৪ এ২১। , আফসোস! তোমার জন্য, আফসোস! 
তোমার জন্যে । «অবশেষে মুগীরা (রা) সেটি ধ্বসিয়ে দিয়ে সেখানে সঞ্চিত সম্পদ ও 
অলংকারপূত্র আহরণ’ করে তা আবু সুফিয়ান (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 
আল্লাহ্র/রাসুল (সা) তো আমাদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন, আমরা যেন বিগ্রহ মন্দিরে লক্ধ 
সম্পদংদিয়ে উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং তার ভাই আসওয়াদ ইব্‌ন মাসউদ-কারিব 
ইবনুল আসওয়াদের পিতা- এ দুজনের খণ পরিশোধ করে দেই । সুতরাং এ দিয়ে তাদের ঝ্চণ 
পরিশোধ করা হবে। 

আমি বলি, আসওয়াদ মুশরিক অবস্থায়ই মারা গিয়েছিল। কিন্তু তার ছেলে কারিব ইবনুল 
আসওয়াদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান ছেলের মনোরঞ্জন ও মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে 
নবী করীম (সা) কাফির পিতার খণ পরিশোধ করার হুকুম দিয়েছেলেন। 


১. অনেক সাহাবায়ে কিরাম তিলাওয়াতের নিয়মানুরর্তীঁতা রক্ষার জন্য আল কুরআনকে (সপ্তাহের সাত দিনে 
শেষ করার উদ্দেশ্যে) সাত অংশে ভাগ করতেন । প্রচলিত ব্যবহারে এ সাত ভাগকেই সাত মনযিল বলা হয়। 
২. আল কুরআনের সূরা ‘আল হুজুরাতে' থেকে শেষ পর্যন্ত অংশকে ‘আল মুফাস্সাল' বলা হয়। 
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মুসা ইব্‌ন উক্বা (বর) বলেছেন, ছাকীফ প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দশের উর্ধ্বে । 
ভারা এসে পোঁছলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মসজিদে তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন, যাতে তারা 
কুরআন শরীফ শোনার সুযোগ পায়। তারা তার কাছে সূদ, ব্যভিচার ও মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি এর সবগুলোই তাদের জন্য হারাম হওয়ার কথা বললেন । অবশেষে তারা জিজ্ঞেস 
করল যে, তিনি তাদের দেবমূর্তির সাথে কী আচরণ করবেন? তিনি বললেন, ওটিকে তোমরা 
ভেঙ্গে ফেল । তারা বলল, বলেন কী? হায়! দেবী যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়ে যায় যে, আপনি 
তার বিনাশ করতে যাচ্ছেন, তাহলে আর রক্ষে নেই, সে তো সব ধ্বংস করে ফেলবে । এ কথা 
শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ছি! ছি!, তুমিই না গোত্র প্রধান আবৃদ ইয়ালীল ৷ বুদ্ধির 
মাথা খাও! এ দেবী তো পাথর বৈ কিছু নয়! তারা বলল, খাত্তাবের পো! আমরা /তো তোমার 
কাছে আসি নি। অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলল, “আপনি নিজেই ওটা খ্বংসের দায়- 
দায়িত্ব নিন। আমরা তো কক্ষণো ওর গায়ে হাত তুলতে পারব না। তিনি বললেন, ৯3 
-১৯ ০444; ৪34 ঠিক আছে, আমি তোমাদের ওখানে এমন কাউকে পাঠাচ্ছি যে, 
তোমাদের পক্ষ থেকে এ কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে।” আলোচনা শেষে তারা এ সব 
বিষয় চুক্তিবদ্ধ হল এবং রাসূল করীম (সা)-এর পাঠানো দূতদের-আগে কওমের কাছে ফিরে 
যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। তারা কওমের কাছে ফিরে গেলে কওমের লোকেরা তাদের 
সাক্ষাতে এগিয়ে এসে ‘পিছনের খবর’ জিজ্ঞেস করল । জবাবে তারা তাদের আকার ইঙ্গিতে 
দুঃখ-দুযোগের কথা প্রকাশ করে বলল, তারা এ্রক।কঠোর স্বভাব কর্কশভাষী লোকের কাছ 
থেকে ফিরে আসছে যে নাকি তরবারির জোরে প্রাধান্য বিস্তার করে সেচ্ছাচারিতায় মত্ত হয়েছে 
এবং গোটা আরবকে পদানত করে ফেলেছে। সূদ, ব্যভিচার, মদ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে; 
এমনকি দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে দেয়ার হুকুম'দেয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এ বর্ণনা শুনে ছাকীফীরা 
তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল; আমরা কিছুতেই এ লোকের অধীনতা মেনে নেবো না। 
বর্ণনাকারী বলেন, ওরা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমরোপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হল। এ অবস্থায় 
দুই দিন কিংবা তিন দিন অতিবাহিত হলে আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করে দিলেন। 
ফলে তারা সিদ্ধান্ত থেকে,পিছপা হয়ে সত্যের দিক ধাবিত হল এবং নেতাদের বলল, তোমরা 
গিয়ে এ সব শর্ত মেনে নিয়ে তার সাথে সন্ধি কর এবং চুক্তিবদ্ধ হয়ে যাও ৷ প্রতিনিধিরা বলল, 
আমরা তো' তা -করেই এসেছি; আসলে আমরা তাকে পেয়েছি একজন শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী- 
খোদাভীরু, সর্বাধিক অঙ্গীকার রক্ষাকারী, দয়ার সাগর এবং পরম সত্যবাদীরূপে । তার কাছে 
আমাদের-এ সফর এবং আমাদের ও তার মাঝে সম্পাদিত চুক্তি আমাদের ও তোমাদের 
সকলের জন্য বরকত ও কল্যাণ বয়ে আনবে । 

অতএব, তোমরা চুক্তির মর্ম অনুধাবনে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহ্র দান “শান্তিচুক্তি'-কে স্বাগত 
জানাও ৷ তারা বলল, তা হলে প্রথমে তোমরা এ সব গোপন করার ঢং করলে কেন? তারা বলল, 
আমরা চাচ্ছিলাম, তোমাদের মন-মগজ থেকে শয়তানী অহংবোধের পঙ্কিলতা আল্লাহ্‌ পাক 
বিদূরিত করে দিন। তখন অবিলম্বে তারা ইসলাম গ্রহণ করল । এরপরে কয়েকদিন অতিবাহিত 
হলে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর পাঠানো দৃতগণ সেখানে উপস্থিত হলেন। এ দলের প্রধান 
নিয়োজিত হয়েছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এবং অন্যতম সদস্য ছিলেন (এ অঞ্চলের 
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব) মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) । তারা প্রথমে ‘লাত' দেবীর দফারফার পরিকল্পনা 
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নিলেন। ছাকীফের নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ সকলেই ভিড় জমাল দেবী বিনাশন প্রত্যক্ষ করার 
জন্যে; এমন ক্রি লজ্জাবতী নব কুমারীরা আজ তাদের অবগুণ্ঠন থেকে পেরিয়ে এল, ছাকীফের 
জনসাধারণ এ কথা বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না যে, দেবীর বিনাশ সাধিত হবে। তাদেও 
প্রবল বিশ্বাস ছিল যে, আত্ম্রক্ষায় দেবী তার শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে ৷ ম্বাইহোক, মুগীরা ইবন 
শুবা (রা) প্রথমে উদ্যোগ নিলেন এবং গীইতি হাতে দাড়িয়ে (চুপিসারে) নিজের সাথীদের 
বললেন, আল্লাহ্র কসম! ছাকীফদের তামাশা দেখিয়ে তোমাদেরকে আনন্দে হাসাব। এ কথা 
বলে তিনি দেবীর গায়ে গীইতির আঘাত হানলেন। একটু পরে গড়িয়ে পড়ে অস্থিরতার সাথে 
পায়ের গোড়ালী দিয়ে তিনি মাটিতে আঘাত করতে লাগলেন। তার 'দুরবস্থা' দেখে 
তায়েফবাসীরা আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে সমস্বরে দেবীর জয়গান গেয়ে উঠল, তাদের সেংআনন্দের 
সীমা ছিল না। তারা বলে উঠল, “আল্লাহ্‌ মুগীরাকে অভিসম্পাত করুন! দেবী তাকে বিনাশ করে 
ফেলেছে।” তার অন্যান্য সাথীদের লক্ষ্য করে তারা বলল্ল, যার হিম্মত হয়; “দেবীর দিকে 
আগাও! একটু পরে মুগীরা (রা) শান্তভাবে দাড়িয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার স্বদেশী 
ছাকীফ ভাইয়েরা! এটা মাটি আর পাথরের একটা মূর্তিই সাত্র ।-তাই তোম্মরা আল্লাহ্‌র ক্ষমা 
গ্রহণে আগ্রহী হও এবং তারই ইবাদতে নিমগ্ন হও! এরপর_তিনি.জোরদার আঘাতে মন্দিরের 
দরজা ভেঙ্গে ফেলে চত্রের দেয়ালে চড়ে বসলেন। তার সাগীরা দেয়ালে চড়ে একটা একটা 
করে পাথর ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন। অবশেষে স্থানটিকে সমতলে পরিণত কুরে ক্ষান্ত হলেন। 
গ্ডা-পুরোহিতেরা ভয় দেখাতে লাগল । মন্দিরের/বুনিয়াদ ক্রোধান্ধ হয়ে এদের সবটাকে মাটি 
চাপা দেবে। মুগীরা (রা) এ কথা শুনে নেতা খালিদ (রা)-কে বদ্গলেন- 

আপনি আমাকে এর ভিত্তি খুঁড়ে ফেলার.অনুমতি দিন । তায়পর তার মাটি খুঁড়ে তিনি তার 
ভিতসহ উপড়ে দিলেন এবং ভিতের, ইট-বালু-মাটি উঠিয়ে স্তুপ করে দিলেন। মন্দিরের এ 
দুরবস্থা ছাকীফদের বিমুঢ় ও নিবর্কি করে দিল। ওদিকে রাঙ্ূল করীম (সা)-এর দূতগণ তার 
কাছে ফিরে গেলেন। প্রত্যাবর্তনের দিনেই লকন্ধ সম্পদ লোক্কজনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া 
হল । অভিযানের সফল. সমাপ্তিতে আল্লাহ্‌ তা'আলার দীনের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাওয়ায় এবং তার 
রাসূলের সাহায্যপ্রাপ্তির'জন্য তারা আল্লাহ্র হামৃদ আদায় করলেন । 

ইব্‌ন ইসহাক (র)'বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের জন্য ঘে, ফরমান লিখিয়ে দিয়েছিলেন 

তার ভাষ্য ছিলনিন্নরূপ- 
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“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ্‌র রাসূল-নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে মু'মিনদের 
জন্ত; “ওয়াজ্জ”’-এর বৃক্ষরাজী ও শিকার আহরণ করা যাবে না। কাউকে এমন কর্মে লিপ্ত 


১. গওক্সজ্জ, তার্লেফ অক্ধলের প্রচলিত নাম, ভিনদেশীদের জন্য ওয়াজ্জ এর গাছপালা ইত্যাদি হারামায়ন 
 অাটীয়লান এর ভল্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল । -আসসুহায়লী । 


৭২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


পাওয়া গেলে তাকে চাবুক লাগানো হবে এবং তার পরিধেয়-পরিচ্ছেদ বাজেয়াপ্ত হবে। 
পুনঃপুনঃ সীমালজ্ঘন করলে তাকে ধরে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আদালতে উপস্থিত করা 
হবে। এ হচ্ছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ঘোষিত ফরমান (নবী দরবারের লিখক নিবন্ধক) 
খালিদ ইব্ন সাঈদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ রাসূলের নির্দেশে এ লিপি লিখে দিচ্ছে। কেউ 
তা লঙ্ঘন করলে সে নিজ দায়িত্বে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ এর আইন অমান্য করেছে বলে 
সাব্যস্ত হবে।” | 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মক্কাবাসী মাখযুম গোত্রের আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল হারিছ....উরওয়া 
ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা লিয়্যা’ থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাথে এগিয়ে চলছিলাম। সিদরাহ্‌ বৃক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) গাছটির বরাবরের 
টিলাপ্রান্তে থেমে গিয়ে সম্মুখে উপত্যকা পানে দৃষ্টি প্রসারিত করে দাড়ালেন তার দাড়ানোর 
ফলে গোটা কাফেলার গতি থেমে গেল । তখন তিনি বললেন-«aL০ ) ত 94৮০ ১) “ওয়াজ্জ- 
এর শিকার ও বৃক্ষরাজী হারাম- আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত নিযেধাজ্ঞাযুক্ত।” এ ঘোষণা দেয়া 
হয়েছিল তার তায়েফে উপনীত হওয়ার আগে এবং ছাকীফ অবরোধের পূর্বে । 

ইমাম আবু দাউদ (র)-ও হাদীসখানি উল্লিখিত সনদে..“মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন 
আনসান আত্‌-তাইফী (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হাব্বান (র) রাবী মুহাম্মদ (র)-কে 
‘ছিকা’ ও নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তার“সম্পর্কে ইব্ন মাঈন (র)-এর মন্তব্য “তার 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।” কোন কোন, হাদীস বিশ্লেষক তার বিরূপ সমালোচনা 
করেছেন। আহমদ ও বুখারী (র) প্রমুখ ইমামগণ এ হাদীসকে ‘জঈফ’ বলেছেন। অপরদিকে 
ইমাম শাফিঈ এটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা. দিয়ে, এর মর্ম কথাকে মাযহাবরূপে গ্রহণ করেছেন। 
আল্লাহই সমধিক অবগত । 


অভিশপ্ত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর মৃত্যু 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, (র) বলেন, যুহরী (র)....উসামা ইব্ন যায়দ (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর অন্তিমশয্যায় আল্লাহ্র রাসূল (সা) তাকে দেখতে 
গেলেন। তার'মৃত্যু-সন্নিকট হওয়ার আলামত দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন, 
‘আল্লাহ্‌র/কসূম! আমি তো তোমাকে ইয়াহুদী প্রীতি বর্জন করতে বলতাম । সে বলল, আসআদ 
ইব্‌ন যুরারা-তো তাদের নাখোশ করেছিল; কিন্তু তাতে তার কীইবা জুটেছে? 

ওয়াকিদী (র)-এর বিবরণ $ শাওয়াল মাসের কয়েকদিন বাকী থাকতে আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন 
উবাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং যিলকদ মাসে মারা গেল। তার রোগভোগের ব্যাপ্তি ছিল বিশ 
দিন। এদিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে প্রায়ই দেখতে যেতেন। তার মৃত্যুর দিনও 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যথারীতি তাকে দেখতে গেলেন। তখন তার অন্তিম অবস্থা । তিনি বললেন, 
“ইয়াহুদী প্রীতি থেকে তোমাকে আমি বিরত রাখার প্রয়াস পেয়েছিলাম।” সে বলল, আসআদ 
ইব্ন যুরারা তো ওদের ক্ষেপিয়ে রেখেছে? কিন্তু তাতে কি তার খুব লাভ হয়েছে? পরে বলল, 


১. লিয়্যা; তায়েফের উপকণ্ঠ ও শহরতলী। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭্ত 


ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো আর ভসনা করার সময় নয়; সামনে নিথর মৃত্যু; আপনি উপস্থিত 
থেকে আমার গোসল ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবেন এবং আপনার গায়ে লাগা কামীসটি 
আমাকে দান করে তা দিয়ে আমাকে কাফন পরাবেন আর আমার জানাযার নামায আদায় করে 
আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। 
বায়হাকী (র) সালিম ইব্‌ন অ্নসলান (র) থেকে.....ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে ওয়াকিদীর বর্ণনার 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত । 

ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ্‌ (র) বলেন, আমি আবূ উসামা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, শায়খ 
উবায়দুল্লাহ্‌ (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে আপনাদের কাছে এ মর্মের হাদীস বর্ণনা করেছেন 
কি যে, (ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন) পিতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইব্ন সালুল মারা গেলে তার 
ছেলে আবদুল্লাহ (ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আসলেন/এবংতার পিতার 
কাফনরূপে ব্যবহারের জন্য তার কামীসটি তাকে দান করার দরখাস্ত পেশৎক্ররলে তিনি সেটি 
তাকে দিয়ে দিলেন । 


পরে তিনি তার পিতার জানাযা নামায আদায় করার জন্য আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
জানাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে সালাতে দাড়ালেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) দাড়িয়ে তার কাপড় 
টেনে ধরে তাকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার জন্য”জানাযার নামায আদায় করছেন? 
অথচ আল্লাহ্‌ (মুনাফিকের জানাযা আদায়ের) এ বিষয়টি আপনার জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, কারণ তিনি তো 
ইরশাদ করেছেন, “তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর 
একই কথা; তুমি তাদের জন্য সত্তরবার ক্ষয্না প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্‌ কখনই তাদেরকে ক্ষমা 
করবেন না....(৯ 8৪ ৮০) । 

তা হলে আমি সত্নুরবারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করে দেখব” উমর (রা) বললেন, ওতো 
একটা মুনাফিক ছিল, আপনি ওর জন্য জানাযার সালাত আদায় করবেন? এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা নাযিল করলেন- ES ] | | 

ALIANT TE Le 38 EB TIN SEE HK JSS 

“ওদের মধ্যকার কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং 
তার 'কবরণপাশে দাড়াবে না; ওরা তো আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছিল”... (৯৫৪ 
৮৪) । আবূ উসামা (র) এ সনদ ও হাদীসের যথার্থতা অনুমোদন করে বললেন, হাঁ’, (অর্থাৎ 
এমন রিওয়ায়াত রয়েছে) সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমের ইমামদ্বয় আবু উসামা (র) থেকে 
হাদীসখানি গ্রহণ করেছেন । বুখারী (র) প্রমুখের রিওয়ায়াতে রয়েছে উমর (রা) বলেন, ‘আমি 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করছেন? অথচ সে অমুক দিন 
অমন কথা এবং অমুক দিন অমুক অমুক অমুক কথা বলেছিল? তিনি বললেন, উমর! আমাকে 
বাধা দিও না, আমাকে তো দু’দিকেরই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আমার যদি নিশ্চিতভাবে এ 
কথা জানার সুযোগ হত যে, সত্বুরের চাইতে অধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে 
দেয়া হবে, তা হলে আমি অবশ্যই তা করতাম ।' এ কথা বলে তিনি তার জানাযার সালাত 
মাদায় করলেন। ওদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করলেন- ৬ Lc A! Se =), 


ণ্যু্ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


“ওদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তূমি কখনও তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না....উমর 
(রা) বলেন, “পরে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে আমার এ দুঃসাহসিক আচরণের কথা 
ভেবে বিস্মিত হয়েছি।” আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সা) সমধিক অবগত । 

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন, আমর ইবন দীনার (র) জাবির. ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা)-কে 
বলতে শুনেছেন, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইকে তার কবরে ঢুকিয়ে দেয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা) তার 
কবরের কাছে তশরীফ আনলেন। তিনি হুকুম করলে লাশ কবর থেকে বের করা হল এবং তিনি 
সেটি তার দুই হাঁটু- অথবা (বর্ণনা ব্যতিক্রম) তার উন্লদ্বয়ের উপরে রেখে তার গা-মুখে নিজের 
থুথু ছিটিয়ে দিলেন এবং তাকে নিজের কামীস পরিয়ে দিলেন। আল্লাহই সমধিক অবগত ।৷সহীহ্‌ 
বুখারীতে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বিবরণ রয়েছে। বুখারীর বর্ণনায় এ কথারও উল্লেখ'ব্রয়েছে যে, 
(চাচা) আব্বাস (রা)-কে কামীস দানের 'প্রতিদানে' রাসূল (সা) ইব্‌ন" উবাইকে কামীস 
পরিধেয়রূপে দিয়েছিলেন। কেননা, আব্বাস (রা) (বদরের বন্দীরূপে) মদীনায় নীত হলে তার দীর্ঘ 
দেহের মাপে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইর কামীস ব্যতীত আর কোন কামীস পাওয়া যাচ্ছিল না। 

বায়হাকী (র) এ ক্ষেত্রে ছালাবা ইব্‌ন হাতিব-এর ঘটনা/এবং-সম্পদাধিক্যে তার পার্থিব 
' মোহের ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন আমি তাফসীর গ্রন্থে ৮ ৯৫০১ 
4! ৯০ (৯ 3 ৭৫) । আয়াতের ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি । 
অনুচ্ছেদ £ তাবুক অভিযানের পরিশিষ্ট 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, তাবুক অভিযানই ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক পরিচালিত 
যুদ্ধাভিযানসমূহের শেষ অভিযান। কা'ব. হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সহগমনে আনসারীদের যুদ্ধ যাত্রা ও যুদ্ধক্ষেত্রে নবী করীম (সা)-এর সাথে তার নিজের 
সহাবস্থানের বিবরণ দিয়ে সম্নরগাঁথা' রচনা করেছেন। ইব্ন হিশাম (র) বলেন, মতান্তরে এ 
কবিতাগুলো হাস্সান (রা)এর পুত্র আবদুর রহমান (র) বিরচিত। 

has Uy lac pan 0 lay 18 US a 5 Cu 

আপনি কি(হেমুহাম্মদ সা) জনগোষ্ঠী ও সমাজ বিচারে আরবজাতির পিতৃপুরুষ মাআদ 
(ইব্‌ন আদনান)-এর অধস্তন বংশধরদের মধ্যে গোটা আরবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নন ? তারা বৃহত্তর 
বিস্তৃত.পরিবেশেই অবস্থান করুক কিংবা কোন সীমিত পরিসরে । 

33 Lay lh US dud aa + pearl 3 1h yan os8 

যেহেতু আপনার সমাজ (আনসারীদের সমাজ) যারা রাসূল (সা)-এর সাথে সদলবলে 
বদরে উপস্থিত হয়েছিল এবং বিপদ মুহূর্তে তার সঙ্গত্যাগ করে নি ও সাধনায় বিচ্যুতি 
আনেনি । 

- Sal HM eee + Al 4 OSL bo aly 

“তারা তার হাতে হাত দিয়ে বায়আত করেছে, তারপর তাদের একজনও সে বায়আত 
অঙ্গীকার ভঙ্গ বা ক্ষুণু করে নি এবং তাদের কারো ঈমানে কোন রূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরও অনুপ্রবেশ 
হয় নি। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭৫ 


-Uaiiia JUN AS no) 2S + Dl Ch Al A Pn 
“আর সে দিনও না যেদিন উলুদ-এর গিরিপথ বেয়ে তাদের আক্রান্ত করেছিল প্রচণ্ড শক্ত 
আঘাত- যা ছিল অগ্নিকুণ্ডের তুল্য লেলিহান ও প্রচণ্ড উত্তপ্ত । 
PRD nl en IAS ers Lise Si 
“আর যু-কারাদ অভিযানকালেও যেদিন তাজী ঘোড়ার পিঠে তাদের প্রতিপক্ষের উপরে 
আঘাত হেনেছিলেন (সেদিনও তারা ছিল তার ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা) তাতেও তারা বিশ্বাসভঙ্গ করে 
নি, বা ভীরুতার পরিচয় দেয় নি।” 
UN call lle Jol ca + el We pule Boal 15 
“যুল আশীরা অভিযানেও রাসূলের সহযোদ্ধা হয়ে ঘোড়ায় চড়ে প্রতিপক্ষের-ব্যুহ মাড়িয়ে 
ছিল; ঘোড়াগুলোর পিঠে চমকাচ্ছিল শিরস্ত্রাণ ও তীক্ষুধার বনল্পম ৷” 
-UM Lb le > BML + Li) USO PHY 
“ওয়াদ্দান অভিযানেও আমরা আমাদের অশ্ব-নৃত্য দিয়ে/ওয়াদ্দানবাসীদের বিতাড়িত- 
নির্বাসিত করে ছাড়লাম- যতক্ষণ না বন্ধুর প্রান্তর ও গিরিশ্রেণৌ আমাদের অগ্রাভিযানে 
প্রতিবন্ধক হল ।” 
- | lac La a2 aly d+ ade lex Abd, 
“আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানে শত্রু অনুসন্ধানে কেটেছে তাদের কত কত রাত; আল্লাহই দিবেন 
তাদের কর্মের যথাযোগ্য প্রতিদান।” 
fe 1 a) ot el 2 + le OA UL 
“হুনায়দ প্রান্তরে কত রাতেই তো তার সাথে তাদের বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ ঘটেছে; যুদ্ধে 
(শত্ৰশোণিত দিয়ে) তাদের প্রথমবার পান করার পরে (অতৃপ্ত দি পিয়াস) পরিতৃপ্ত করছিলেন 
দ্বিতীয়বার পান করিয়ে ৷ 
AO DN le dl a+ PUSS meni 
“নাজ্দ. অভিমুখী জিহাদ মালায়ও তারা সমান শরীক; তাই রাসূল (সা)-এর সাথে হোক 
তাদেরপ্রাপ্তিভাগ্য হল ‘সালাব’ ও ‘নাফাল’ এর ৷” 


“আর গায্ওয়া আল্‌কা-এ আমরা শত্রুদের তেমনি বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ করে দিলাম, যেমন 
‘পানির খাটে’ স্বচ্ছন্দে পান করার জন্য উটপালকে বিক্ষিপ্ত ছেড়ে দেয়া হয়৷” 


১. সালাব (4 বহুবচনে ১) আভিধানিক অর্থ, ছিনতাইকৃত বস্তু, ইসলামের সমর পরিভাষায় প্রতিপক্ষীয় 
যোদ্ধার দেহস্থিত পোশাক ও সমরোপকরণ। এ অভিযানে ‘অতিরিক্ত’ বর্ধিত। পরিভাষায় সমরাধিনায়ক কর্তৃক 
বিঘোধিত লুদ্ধলদ্ধ সম্পদের পরিমাণ বিশেষ বা অংশ বিশেষ। যুদ্ধে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন বা বিশেষ কৃতিত্বের শ্বীকৃতিতে 
ব্যক্তি বা ইউনিটকে ‘সালাব' ও ‘নাফাল' দিয়ে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করার বিধান ইসলামী সমর আইন রয়েছে। 
-অনুবাদক 


৭৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


she Lye Dall ke + dy HK an ens 
“আর যখন (হুদায়বিয়ায়) অবিচল অপ্রতিরোধ্যতার বায়আাত নেয়া হল, তখনও এ 
আনসারীরা ছিল বায়আতের প্রথম সারিতে এবং তাতে তারা সামান্য বিচ্যুত না হয়েই তার 
সহমম্ী্তা সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছে । 
- Ibe Lg lS So + AISA 
“মক্কা বিজয় অভিযানেও তারা ছিল তার বাহিনীতে দেহরক্ষী ও সার্বক্ষণিক যোদ্ধা হয়ে; 
তাতেও তারা অহেতুক উত্তেজনা বা তাড়াহুড়ার শিকার হয় নি।” 
-Ub3 Jats lS Upia + AUIS oS OHS RY 
“খায়বার অভিযানেও তারা তার বাহিনীর তালিকাভুক্ত সহযোদ্ধা; বীরদর্পে এগিয়ে চলছিল 
শৌর্যভরা দুর্ধর্ষ তাজা প্রাণ ৷” 
-Uiny US arab Ef m+ le JAN LU unl 
“ঝলমলে তরবারি হাতে, যারা আন্দোলিত হয় নিরেট _নিভেজাল ঈমানে, কখনো আঘাত 
হানে সরাসরি আবার কখনো একেবেকে লক্ষ্যের অবস্থানভেদে ৷” 
-U 5)! IU) yds t+ oil Jp) wasn 
“আল্লাহ্র রেযামন্দির অন্বেষায় যেদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাবুক অভিমুখে সফর করলেন, 
সেদিনও; তারা তো ছিল তার অগ্রসারির পতাকাবাহী দল ।” 
-Ull s JOY edly G+ ad LL a am iss 
“ওরাই যুদ্ধের ঝানু ‘সহিষ’-পরিচালক; যুদ্ধ যদি এ সেই পড়ে; ওরা তা নিয়ন্ত্রণে রাখে 
আগা-গোড়া অগ্রাভিযান থেকে শুরু করে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ।” 
“এ জাতি-গোষ্ঠীইংনবী করীম (সা)-এর আনসার-সাহায্যকারী বাহিনী, আর এরাই তো 
আমার স্বগোত্র; গোত্র-পরিচয়ে মিলিত হতে চাইলে আমি তো এদের এখানেই ধর্ণা দেই ৷” 
105 M1 al na od GS + ANC LSD AsUS 
“আভিজাত্য নিয়ে তারা মৃত্যুবরণ করেছে; আর কোন দিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দ্বারা কলুষিত 
হয় নি; আর বিনষ্ট হয় নি আল্লাহ্র রাহে তাদের শাহাদাতের সুধা পান, যখন তারা শহীদ 
হয়েছে।" 


নবম হিজরীর হজ্জে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে আমীরুল হজ্জ 


নিয়োগ ও সূরা তাওবা অবতরণ 


রষযান (৯ হি.) মাসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে আগত তায়েফবাসীদের প্রতিনিধি 
দন্গসফূহের বিশদ বিবরণের পর ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন- ‘রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রমযানের 
জ্বৰ্শিষ্ট দিনগুলো এবং শাওয়াল ও যিলকদ মাসদ্বয় মদীনায় অবস্থান করলেন। তারপর নবম 
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হিজরীর হজে মুসলমানদের হজ পরিচালনার জন্য আবূ বকর (রা)-কে আমীরুল হজ নিযুক্ত 
করে পাঠালেন । মুশরিকরা তাদের পূর্বাবস্থানে তাদের প্রচলিত প্রথানুসারে হজ পালন করছিল । 
তখনও পর্যন্ত বায়তুল্লাহ-এ আগমন তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয় নি এবং তাদের কোন কোন 
গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিও ছিল। আবূ বকর (রা) তার সহযাত্রী মুসলমানদেরকে 
সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেলে মদীনার জনপদ অতিক্রমের পর পরই মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্‌ 
সূরা তাওবার প্রথম দিকের এ আয়াতসমূহ নাখিল করলেন।, 
i) LAIN SB NALL Oh Sa EAE Sn) IIS A Ta 
ILI A SENN oi) 5 532 4 OG hl SI HE sl aes Rl 
AE Lis Ss Al 0 BS] al 5 j lid 
“এটা হচ্ছে সম্পর্কচ্ছেদ, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের পক্ষ থেকে সেই সকল" মুশরিকদের সাথে 
যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে। তারপর“ তোমরা দেশে 
চারমাসকাল ঘোরাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে 
পারবে না এবং আল্লাহ্‌ কাফিরদেরকে লাঞ্চিত করে থাকেন। মহান হজের দিনে আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে; আল্লাহর সাথে মুশরিকদের কোন 
সম্পর্ক রইল না এবং তার রাসূলের সাথেও না (৯ .£১-৩)।....এভাবে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে 
ইব্‌ন ইসহাক (র) এ আয়াতসমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাফসীর গ্রন্থে আমি 
এগুলির বিশদ আলোচনা করেছি। যাবতীয় হামদ" ও অনুখহ আল্লাহরই । সারকথা হল, 
রাসূলুলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে পাঠালেন । পণ্ডে তার সহযোগী হওয়ার জন্য 
আলী (রা)-কে পাঠালেন। তবে, রাসূল (সা)-এর প্রতিনিধির্ূপে মুশরিকদের. সাথে 
‘সম্পর্কহীনতা’ ঘোষণার দায়িত্ব আলী (রা)-এর উপরই অর্পিত হল। কেননা, তিনি ছিলেন 
রাসূল (সা)-এর পরিবারের অন্যতম সদস্য তারই চাচাত ভাই । ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, 
HN UENO HOT TN NUE HE UN HE VG HVE UE REA 
থেকে বর্ণনা করেন যে; তিনি বলেছেন, 
সূরা বারা (তাওবা) নাযিল হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে 
লোকদের-হজ্জ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তাকে বলা হল, এ সূরাটিও যদি 
আপনি আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন! তিনি বললেন, আমার পরিবারভুক্ত কোন একজনই 
এ কতব্য আমার পক্ষ থেকে আদায় করতে পারে; তারপর আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে 
ডেকে বললেন, 
Yl a | ail 1 IA eg2 AU 0 9 - ly oe cH Lali EH 
4 US 3 Ube SHG ay YG Ss ll WEY - ASIA KY 4 
4a ds Wc Al J) ie 
UE CMEE SCC UPA HE Ti dott oo. wet Shell Ln otins 
মিনার সমাবেশে লোকদের মাঝে এ ঘোষণা দেবে যে, “শুনে রাখ! কোন কাফির জান্নাতে 
প্রবেশাধিকার পাবে না; এ বছরের পরে কোন মুশরিক হজ পালনের সুযোগ পাবে না; কোন 
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উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করবে না। আর আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সাথে যদি কারো 
কোন চুক্তি থেকে থাকে, তাহলে তা তার মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে !” 

যথানির্দেশে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিজস্ব বাহন উদ্থ্রী ‘আল 
আযবা’-র আরোহী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং পথিমধ্যেই আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে 
মিলিত হলেন। তাকে দেখে আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমীর না মামূর- দলপতি 
হয়ে না সহকর্মী হয়ে? তিনি বললেন....বরং মামূর- আদিষ্ট ও অধীনস্থ হয়ে। পরে দুজন এক 
যোগে সফর করলেন। আবূ বকর (রা) লোকদের হজ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। সাধারণ 
(অমুসলিম) আরবরা এ বছরের এ সময়টিতেও জাহিলিয়্যাত যুগে প্রচলিত তাদের রীতি 'প্রথায় 
হজ পালন করছিল । অবশেষে ‘নাহ্র' জিলহজের দশম দিবসে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) 
জনসমক্ষে দাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ফরমান অনুসারে ঘোষণা দিলেন এরং ঘোষণার দিন 
থেকে অনুধর্ব চার মাসের সময় দিয়ে বললেন, এ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠিকে তার 
স্বদেশ ও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এ সময়সীমার পরে কারো 
সাথে কোন চুক্তি বা কারো বিষয় কোন প্রকার দায়-দায়িত্‌ অবশিষ্ট থাকবে না; তবে যাদের 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের (স্বল্পমেয়াদী) চুক্তি রয়েছে, তা মেয়াদপূর্তি 
পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ।...ফলে পরবর্তী বছর থেকে কোন মুশরিক হজ করতে আসে নি এবং 
কোন উলঙ্গ ব্যক্তিকে বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করতেও.দেখা যায় নি।....তারপর তারা দু'জন [আবূ 
বকর ও আলী (রা)] এক সাথে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর-কাছে ফিরে এলেন ।...এ সূত্রে হাদীসটির 
এ রিওয়ায়াত ‘মুরসাল' (অসংযুক্ত) ধরনের ৷. 

এ প্রসঙ্গে বুখারী (র)-এর বর্ণনা নিম্রপ- 


অনুচ্ছেদ £ নবম হিজরীতে জনতার সাথে আবু বকর (রা)-এর হজ্জ সম্পাদন 

৷ সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ- আবুর রাবী (র)....আবৃ হুরায়রা (রা) সূত্রে বিদায় হজের পূর্বেক্কার 
যে হজে নবী সাল্লাল্লাহু. আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ বকর (রা)-কে আমীর নিয়োগ করেছিলেন। 

সে (হজ পালনকালে)'তিনি (আবূ বকর রা) তাকে (আবু হুরায়রা রা) সে ঘোষক দলের সাথে 

পাঠালেন- যাদের, কর্তব্য ছিল এ ঘোষণা দেয়া যে, ‘বর্তমান বছরের পরে কোন মুশরিক হজ 

করতে আসতে,পারবে না এবং উলঙ্গ কোন লোক বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করতে পারবে না। 


অন্যত্র "বুখারী (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে 
বলেছেন, ‘সেই’ হজে আবূ বকর (রা) আমাকে ঘোষকদের সাথে পাঠালেন; দশই জিলহজ 
মিনা সমাবেশে এ মর্মে ঘোষণা প্রচারের জন্য তিনি তাদের নিযুক্ত করেছিলেন যে, “এ বছরের 
পরে কোন মুশরিক হজ করতে পারবে না আর কোন উলঙ্গ লোক আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ 
করতে পারবে না।” (এ সনদের অন্যতম) রাবী হুমায়দ (র) বলেন....নবী করীম (সা) পরে 
আলী (রা)-কে (আবূ বকর রা-এর) পিছনে পাঠিয়ে দিয়ে ‘বারাআাত' তথা সম্পর্কচ্ছেদের 
ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দশ তারিখের মিনা সমাবেশে আলী 
(রা)-ও আমাদের সাথে থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ও দায়িত্মুক্তির ঘোষণা দিলেন। এ বছরের পরে 
কোন মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কেউ উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করতে পারবে 
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ন্ম। আবার ‘কিতাবুল জিহাদে’ এ প্রসঙ্গে বুখারী (র) বলেছেন, আবুল ইয়ামান (র)....আবু 
হুরায়রা (রা) সূত্রে বলেছেন, আবূ বকর (রা) আমাকে দশ তারীখের মিনা সমাবেশে 
সাথে পাঠালেন, এ বারের পরে কোনও মুশরিক হজ করতে পারবে না। 
কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করতে পারবে না। আর ‘আল হাজ্জুল আকরার (বড় 
হজ্)-এর দিন হল ইয়াওমুন নাহুর, জিলহজ মাসের দশ তারিখের দিনটিই । তবে একে ‘বড়’ 
নামে আখ্যায়িত করার কারণ হল, সাধারণ লোকেরা উমরাকে ছোট হজ নামে অভিহিত করে 
থাকে। মোট কথা আবূ বকর (রা) এ বছর লোকদের সামনে উনুক্ত ও ব্যাপক ঘোষণা দিলেন, 
ফলে (পরের বছর) বিদায় হজ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হজ পালনকালে কোনও মুশরিককে হজ 
করতে দেখা গেল না। ইমাম মুসলিম (র)-ও যুহরী সূত্রে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর (র)....(মুহরিয (র)॥তীর পিতা) 
আবূ হুরায়রা (রা) থেকে....তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)- 
কে (বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে মন্ধায়) পাঠালেন, তখন আমিও তার সাথে-ছিলাম' তিনি (মুহরিয) 
বললেন, আপনারা কি বলে ঘোষণা দিতেন? তারা (?) বললেন; আমরা এই বলে ঘোষণা 
দিভাম যে, মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে, না;“বায়তুল্লাহ-এ কেউ উলঙ্গ 
হয়ে তাওয়াফ করতে পারবে না। 

যার আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সাথে কোন চুক্তি রয়েছে তার সময়সীমা অথবা (তিনি 
বললেন) তার মেয়াদ চার মাস। এ চার মাস' অতিক্রান্ত হয়ে গেলেই মুশরিকদের সাথে 
আল্লাহর কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না এবং তার রাসূলের না; এ বছরের পরে মুশরিকরা এ 
ঘরের হজ করতে পারবে না । তিনি বলেন, ঘোষণা দিতে দিতে আমার আওয়ায ধরে গেল। এ 
সনদটি জায়্যিদ- উত্তম। কিন্তু যাদের কোন চুক্তি রয়েছে, তাদের সময়সীমা চারমাস 
বর্ণনাকারীর এ উক্তির সূত্র ধরে হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। 

কেননা, যদিও অনেকেই সর, ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রেই চার মাস সীমা বেধে দেয়ার মত 
পোষণ করেছেন; কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হল, যাদের সাথে নির্ধারিত সময়ের চুক্তি ছিল, তাদের 
জন্য সময়সীমা চুক্তিতে বর্ণিত মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত- তা যত দিনেরই হোক, চাই তা চার মাসের 
অধিক সময়ের“জন্যই হোক না কেন (বহাল থাকবে) । আর যাদের সাথে একেবারেই কোন 
(চুক্তি বা), মেয়াদ উল্লিখিত চুক্তি ছিল না, তাদেরই জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া 
হয়েছিল, চার মাস। এছাড়াও তৃতীয় আর এক ধরনের লোক ছিল। তারা হল সময়সীমা বেঁধে 
দেয়ার এ ঘোষণার পরে চার মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই যাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যেত । 
প্বদেরকে প্রথমোক্ত দলের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায়। যার অর্থ হবে যথাসময় মেয়াদ শেষ 
হঞক্স- তা চার মাসের কমই হোক না কেন। পক্ষান্তরে, এদের জন্যও সময়সীমা চার মাসে 
' ঝ্ব্ধিত হওয়ার কথা বলা যায়; কেননা, সম্পূর্ণ চুক্তিবিহীন বা মেয়াদবিহীনদের জন্য উল্লিখিত 
শত্রিক্মণ সময় প্রদানের বিচারে এদের ক্ষেত্রে এ সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়া অধিকতর 
ফুক্রিকুক্ত । আল্লাহই সমধিক অবগত । 
ফীৰ্যৰ আহমদ (র) আরও বলেন, আফ্ফান (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা 
সা, রূস্লল্তাহ্‌ (সা) আবূ বকর (রা)-এর সাথে সম্পর্কহীন ও দায়মুক্তির ঘোষণা পাঠালেন। 


৮০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


তিনি যুল হুযায়ফাতে পৌঁছলেন এমন সময় নবী করীম (সা) বললেন, ৯09 OY ১ ১ 
১১ ৯| (4 “আমি নিজে কিংবা আমার পরিবারভুক্ত কোন একজনের পক্ষেই তা পৌঁছানো 
সমীচীন।” তাই আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-কে সে দায়িতৃভার দিয়ে তিনি পাঠালেন। 
তিরমিযী (র) এ হাদীসটি হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) থেকে রিওয়ায়াত করে মন্তব্য করেছেন। 
আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত এ রিওয়ায়াতটি হাসানও গরীব পর্যায়ের । 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমদ (র)....আলী (রা)-এর বরাতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আবূ বকর (রা)-এর পশ্চাতে আলী (রা)-কে পাঠালেন তিনি ‘জুহফায়' পৌঁছে তার কাছ 
থেকে ঘোষণা পত্রটি নিয়ে নিলেন। আবূ বকর (রা) মধ্যপথ থেকে ফেরত এসে রাসুলুন্লাহ্‌ 
(সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার বিষয়ে কি কিছু নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, 
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“না তেমন কোন ব্যাপার নয়; তবে জিবরীল (আ) আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, 
আপনি স্বয়ং কিংবা আপনার পক্ষে আপনার পরিবারস্থ কেউই এ কর্ম সম্পাদন করতে পারে ।” 
এ হাদীসের সনদ যেমন দুর্বল তেমনি এর মূল পাঠও অগ্রহণযোগ্য । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র)....যায়দ ইব্‌ন বুছায় (র) হামাদানী সূত্রে বলেন, 
আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হজ সম্পাদনের“দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন 
আবূ বকর (রা)-কে পাঠালেন, তখন কোন'বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে তার সাথে 
পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, ‘চারটি বিষয়৷দিয়ে (এক) ঈমানদার ব্যতীত কেউ জার্বাতে 
যাবে না, (দুই) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করবে না, (তিন) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর সাথে যাদের কোন (নির্দিষ্ট মেয়াদের) চুক্তি রয়েছে, তাদের চুক্তি মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত 
বলবৎ থাকবে এবং (চার) এ বর্তমান বছরের পরে মুশরিকরা হজ পালনে আসতে পারবে 
না। তিরমিযী (র) সুফিয়ান, ইব্‌ন উয়ায়না (র) সূত্রে যায়দ ইব্‌ন আছীল (রা) থেকে 
অনুরূপ রিওয়ায়াত/করেছেন। (সুফিয়ান) ছাওরী (র)-ও....আলী (রা) থেকে, হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন। 

আমি বলি,/হব্ন জারীর হাদীসখানি মা‘মার....আলী (রা) সনদে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন 
জারীর অন্য ॥এক সনদে বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবদুল হাকাম (র)....আবুস 
সাহ্বা আল বিকরী (র) সূত্রে বলেন, আমি আলী (রা)-কে হজে আকবার (বড় হজ)-এর ঘটনা 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা) আবূ বকর ইব্‌ন আবু কুহাফা (রা)- 
কে পাঠালেন জনতার হজ্বরত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে: আর আমাকে তার সাথে পাঠালেন সুরা 
তাওবার চল্লিশটি আয়াত দিয়ে । আবূ বকর (রা) আরাফাত প্রান্তরে উপনীত হলেন এবং 
আরাফা দিবস ৯ই জিলহজ সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে হজের খুতবা দিলেন। খুতবা সম্পর্ন 
করে তিনি আমার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, আলী! উঠে দাড়াও এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা)- 
এর পয়গাম পৌছিয়ে দাও । আমি উঠে দাড়িয়ে সমাবেশের সামনে সূরা তাওবার (প্রথমাংশের) 
চল্লিশটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালাম ৷ তারপর আমরা মিনায় গিয়ে পৌছলাম । সেখানে 
জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলাম, উট কুরবানী করলাম এবং মাথা মুণ্ডালাম। তখন আমার 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮১ 


উপলব্ধি হল যে, ‘সমাবেশে’ (মিনা-মুযদালিফায় সমবেত) সকলেই আরাফাতে প্রদত্ত আবু 
বকর (রা)-এর অভিভাষণে উপস্থিত ছিল না। তাই আমি সে আয়াতগুলো নিয়ে প্রতিটি তাবুতে 
ঘুরে ঘুরে তা তাদের পড়ে শোনাতে লাগলাম । তারপর আলী (রা) বললেন, (শেষের) এ 
ঘটনার কারণে- আমার মনে হয়- তোমাদের ধারণা জন্মেছে যে, এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল 
দশই জিলহজ কুরবানীর দিনে; কিন্তু আসলে তা ছিল আরাফা দিবস- ৯ই জিলহজ তারিখ । 
আত্-তাফসীর এ পর্যায়ে চূড়ান্ত বিশ্লেষণধ্মী আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে হাদীস ও 
আছারসমূহের (বাণীমালার) সনদ নিয়েও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা ও 
অনুগহ আল্লাহ্‌রই । 

ওয়াকিদী (র) বলেন, মদীনা থেকে আবূ বকর (রা)-এর সাথে তিনশ’ সাহাবীর একটি 
জামাআাত এ সফরে গিয়েছিলেন। এঁদের মাঝে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-ও ছিলেন । 
আবূ বকর (রা) নিজে পাচটি কুরবানীর উট নিয়েছিলেন; রাসূলুল্লাহ্‌. (সা) তার হাতে 
পাঠিয়েছিলেন বিশটি এবং পরে আলী (রা)-কে তার পশ্চাতে পাঠালে. ‘আরজ’ নামক স্থানে 
আলী (রা)-এর সাথে মিলিত হলেন এবং হজ উপলক্ষে সমবেতজনতার সামনে (আরাফাতে) 
সূরা তাওবার ঘোষণা প্রদান করলেন। 


এক নজরে নবম হিজরীর ঘটনাবলী 

এ বছর অর্থাৎ হিজরী নবম সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মাঝে রয়েছে তাবুক অভিযান 
রজব মাসে; যার বিবরণ বিবৃত হয়েছে। ওয়াকিদী (র)-এর মতে এ বছরেই রজব মাসেই 
আবিসিনীয় রাজ (বর্তমান ইথিওপিয়া) নাজাশী (রা)-এর মৃত্যু হয় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সাহাবীগণের কাছে ভার মৃত্যু সংবাদ-পরিবেশন করেন। এ বছরেরই শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) দুহিতা উম্মু কুলছুম (রা). ইস্ভিকাল করেন। আসমা বিন্ত উমায়স ও সাফিয়্যা বিন্ত 
আবদুল মুত্তালিব তাকে গোসল. দেন। মতান্তরে কতিপয় আনসারী মহিলা তাকে গোসল 
দিয়েছিলেন; উম্মু আতিয়্যা (রা) ছিলেন যাঁদের অন্যতমা ৷ 

মন্তব্য ৪ শেষোক্ত ঘটনাটি সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়- বুখারী, মুসলিম থেকেই প্রমাণিত । এছাড়া 
হাদীসে এ কথাওপ্রামাণ্যরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী আলায়হিস সালাম যখন কন্যার জানাযার 
সহবাস, করেছে এমন কেউ কবরে অবতরণ করবে না।” ফলে তার স্বামী উছমান (রা) 
উল্লিখিত কারণে বিরত রইলেন এবং আবূ তালহা আল-আনসারী (রা) তাকে কবরে নামালেন। 
[রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এ বক্তব্যের লক্ষ্যে উছমান (রা) না হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা বিদ্যমান, 
বরং] এ বক্তব্যের লক্ষ্য হবেন সাহাবী জামাআতের সে লোকেরা যাঁরা কবর খনন ও দাফন- 
কাফন ইত্যাদি কাজে অগ্ণী স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করতেন। যেমন- আবূ উবায়দা, 
আবূ তালহা (রা) প্রমুখ ও তাদের সহযোগীবৃন্দ । কাজেই রাসূল (সা)-এর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত 
উদ্দেশ্যে হল (যারা দাফন-কাফনের কাজে স্বেচ্ছাসেবা করে থাকে) ‘সে লোকদের’ মাঝে যে 
অদ্য রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস করে নি এমন লোকই কবরে অবতরণ করবে । অতএব, উছমান (রা) 
এ বক্তব্যের লক্ষ্য উপলক্ষ্য কিছুই নন এবং তার বিরত থাকাকে উপরিউক্ত কারণে সাব্যস্ত করা 
— ১১ 


৮২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বর্ণনাকারীর নিজস্ব অভিমত মাত্র- যার সম্ভাবনা ক্ষীণ (কেননা, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী উছমান 
(রা)-এর কবরে অবতরণের প্রশ্বই নেই)। 

কেননা, রাসূল-দুহিতা উম্মু কুলছুম ব্যতীত উছমান (রা)-এর অন্য কোন স্ত্রী থাকার তেমন 
সম্ভাবনা নেই । এ বছরই আয়লার রাজা, জারবা আয- রূহবাসীরা এবং দুমাতুল জানদাল-এর 
অধিকর্তারা সন্ধিবদ্ধ হয়, যথাস্থানে এ সবের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এ বছরই একটি মুনাফিক 
উপদলের নির্মিত মসজিদরূপী ষড়যন্ত্রের আঁখড়া যিরার মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশে তা ভস্মীভূত করা হয়। এ বছরের রমযানে ছাকীফের প্রতিনিধি 
দল এসে স্বগোত্রের পক্ষে সন্ধিপত্র সাক্ষর করে নিরাপত্তার সনদ নিয়ে ফিরে যায় রং ‘লাত’ 
বিগ্রহ ভেঙ্গে চুরমার করা হয়। একটু আগেই এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ বছরের'শেষ ভাগে 
ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেয় মুনাফিক প্রধান ‘অভিশপ্ত' আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই এর কয়েক মাস 
আগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তাবৃক অবস্থানকালে (এ বিষয় সম্পৃক্ত হাদীস ও-বর্ণনার প্রামাণ্যতা 
সাপেক্ষে) মৃত্যুবরণ করেন। মুআবিয়া ইব্‌ন মুআবিয়া আল-লায়ছী-কিংবা আল মুযানী (রা) 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার জানাযার ইমামতি করেন। এ বছরই আবূ বকর (রা) রাসূল (সা)- 
এর নির্দেশে মুসলিম জনতাকে নিয়ে (প্রথমবারের মত নিয়মিত) হজ সম্পাদন করেন। 

আর এ বছরই আরবের বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রের প্রতিনিধি দলসমূহের ব্যাপক আগমন 
ঘটে যে কারণে ‘প্রতিনিধি দল বর্ষ' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমরা ইমাম বুখারী 
(র) প্রমুখ-এর পদাঙ্ক অনুসরণে তাই এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও 
স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত করছি । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)-বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মন্ধা বিজয় সম্পন্ন করলেন, তাবৃক 
অভিযান থেকে অবসর হলেন,'ছাকীফ গোত্রীয়রা আনুগত্যের বায়আাত করল; তারপর শুরু হল 
চারদিক থেকে আরবীয়, প্রতিনিধি দলের আগমন । ইব্ন হিশাম (র) বলেন, আবু উবায়দা 
আমাকে বলেছেন যে,৬এসব ছিল নবম বর্ষে এবং এ বছরটিকে ‘সানাতুল উফুদ’ বা 
‘প্রতিনিধিদল বর্ষ’ নামে অভিহিত করা হয়। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আরব জাতি তাদের 
ইসলামে দাক্ষা' নেওয়ার ব্যাপারে এ কুরায়শ গোত্রটির পটপরিবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল। কেননা, 
কুরায়শই“ছিল সকল গোত্রের পুরোধাও নিয়ন্ত্রক, হারাম শরীফ ও বায়তুল্লাহ্র সান্নিধ্যে 
বসবাসকারী ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর প্রত্যক্ষ বংশধর । আরব নেতৃত্বের এ 
সত্যটিকে অস্বীকার করার জো ছিল না। ওদিকে কুরায়শীরাই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ 
ও তার সাথে লাগাতার সংঘর্ষের সূচনা করেছিল। সুতরাং মন্ধা বিজয় ও কুরায়শীদের তার 
নিকট আত্মসমর্পণের ফলে ও মক্কাবাসীরা ইসলামের পদানত হলে অন্যান্য আরবরা উপলব্ধি 
করলো যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ এবং সংঘাত ও যুদ্ধ জিইয়ে রাখার 
সামর্থ আর তাদের নেই। ফলে তারা দলে দলে (যেমন মহীয়ান আল্লাহ্‌ স্বয়ং ইরশাদ 
করেছেন) আল্লাহ্র দীনে দাখিল হতে লাগল এবং চতুর্দিক থেকে এ দীনের কেন্দ্রাভিমুখে 
কাফেলাসমূহের আগমন শুরু হলো। যেমনটি আল্লাহ্‌ তা'আলা তার নবীর কাছে বিষয়টির 
অবতারণা করেছেন- 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮৩ 


ATI ELUNG i OP sh OFFS SA SG Ey as Hoi 3, 
- Us EU sls 
er NEE TOGT OE 6 fier wie UE Se won tei Ho 
প্রবেশ করতে দেখবে; তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করার এবং তার ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তিনি তো তাওবা করুলকারী” (১১০ সূরা আন-নাসর)। 


অর্থাৎ তোমার দীনের প্রতিষ্ঠা লাভের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে এবং তার কাছে 
মাগফিরাত কামনা করবে। কারণ (এমন করলে) তিনি বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন এবং 
বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। এ প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত আমর ইব্ন মাসলামা 
(রা) বর্ণিত হাদীস আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি । যার সংক্ষেপ হল- গোটা আরব 
পক্ষের বিজয়ের প্রতীক্ষায় ছিল; এটি ফায়সালা হয়ে গেলে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। তারা 
তো বলতেই থাকত- এ লোকটাকে তার কওমের সাথে বুঝতে দাও;“যদি ওদের. উপরে তার 
প্রাধান্য জমাতে পারে, তাহলে সে সত্যই নবী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মক্কা বিজয় বাস্তবায়িত 
হলে প্রতিটি কওম অগ্রবর্তী হওয়ার প্রতিযোগীতার সাথে ইসলামে দাখিল হতে লাগল । আমার 
কওমও ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকায় ছিল। আমাদের 'কওমের প্রতিনিধি ফিরে এসে যা 
বলেছিল, তা হল- “আল্লাহ্র কসম! একজন সনীং্তুধ্ভ সামিধ্যে থেকেই তোমাদের কাছে 
আসছি; তিনি বলে থাকেন, 
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“অমুক সময় অমুক সালাত"এবং৷অমুক সময় অমুক সালাত আদায় করবে । সালাতের সময় 


আগত হলে তোমাদের পক্ষেএকজন আযান দেবে এবং তোমাদের মাঝে কুরআনের অধিকতর 
জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তোমাদের'ইমামতি করবে ।” 


(.....আম্র (রা) পরী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন) এ হাদীসের বিবরণ রয়েছে সহীহ্‌ বুখারী 


প্রন্থকারের মন্তব্য 8 মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) এবং তার পরবর্তীদের মাঝে ওয়াকিদী ও 
বুখারী (র) এবং আরও পরে বায়হাকী (র) প্রমুখ এমন অনেক প্রতিনিধি দলের তালিকা ও 
বিৰিরণ দিয়েছেন যাদের আগমনকাল ছিল নবম হিজরী বর্ষে । 
eo rch PN pT oh 
SalFal nl AEH Ll dy U3 ll JE Os GH EL Gf 
ee AE 
“ভোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে তারা এবং 


প্রবর্তার্র সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা; যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও 
নুই করেছে । তবে আল্লাহ্‌ উভয় দলেরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (৫৭ £ ১০) এছাড়া 


৮৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


নবী করীম আলায়হিস সালামের এ বাণীও পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে- মন্ধা বিজয়ের দিন তিনি 
বলেছিলেন- 43, ১৫> ৬! 5.34 ) “এখন থেকে (মক্কা হতে মদীনায় বিধিগত) হিজরত 
নেই; তবে জিহাদ ও নিয়ত-এ আমল চিরকাল অব্যাহত থাকবে । 

অতএব, মদীনাভিমুখী প্রতিনিধি দলসমূহের মাঝে স্তরবিন্যাস ও পার্থক্য নির্ণয় জরুরী । একটি 
স্তর হল মক্কা বিজয়ের পূর্বে আগমনকারীদের, যাদের আগমন ‘হিজরত'রূপে স্বীকৃত। অন্য স্তরটি 
হল মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সময় আগমনকারী গোত্রীয় প্রতিনিধি দলসমূহের; যাদের জন্যও আল্লাহ্‌ 
কল্যাণ ও পুণ্যের ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সময়ের পার্থক্য ও মাহাত্ম্যের বিচারে এঁরা পূর্ববর্তীদের 
সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহই সমধিক অবগত । এ ছাড়া প্রতিনিধি দল বিষয়ক আলোচনায় 
গুরুত্বারোপ সত্ত্বেও পূর্ববর্তাদের আলোচনা থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়ে গিয়েছে। 
আমরা -আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ্‌র অপার অনুগঘহে পূর্বসূরীদের আলোচনা সংক্ষেপে উল্লেখ করার 
সাথে সাথে সে বিষয় প্রয়োজনীয় টিকা-টিগ্নী ও সংশোধন-সংযোজনসহ আমাদের প্রাপ্ত তথ্যাদি 
তাদের পরিত্যক্ত বিষয়গুলোও সাধ্যমত আলোচনা করব- ইনশাআল্লাহ্‌! 

ওয়াকিদী (র) বলেন, কাছীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আল মুযানী (র)%.-তার দাদা থেকে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে সর্বপ্রথম আগমনকারী প্রতিনিধি দল হল 
‘মুযার’ গোত্রের শাখা ‘মুযায়না’'-র চারশ’ সদস্যবিশিষ্ট-প্রতিনিধি কাফেলাটি। এদের আগমন 
হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর রজব মাসে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের স্বদেশ ভূমিতে অবস্থান করাকেই 
তাদের জন্য ‘হিজরত তুল্য' সাব্যস্ত করে দিলেন'। তিনি বললেন, 
A rl - AS UP 

“তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরে থেকেই.“মুহাজির' সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের 
ধন-সম্পদের মাঝে ফিরে যাও” । ফলে তারা তাদের আবাসভূমিতে ফিরে গেল। তারপর 
ওয়াকিদী (র) হিশাম ইবনুল কালবী (র) থেকে তারই সনদে উল্লেখ করেছেন যে, মুযায়না থেকে 
সর্বাগে আগমনকারী ব্যক্তি ছিলেন খুযাঈ ইব্‌ন ‘আব্দ নুহুম এবং তার সাথে ছিল তার স্বগোত্রীয় 
আরও দশজন ৷ তিনি-তার, কওমের পক্ষে রাসূলুল্লাহ্র হাতে ইসলামের বায়আত করলেন। কিন্তু 
কওমের কাছে ফিরে গ্রেলে তাদের ব্যাপারে তার ধারণার ব্যতিক্রম দেখতে পেয়ে হতাশ হলেন । 
কওম তার প্রতি তেমন সাড়া দিল না। এ অবস্থা জানতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কবি হাস্সান 
ইব্‌ন ছাবিত(রা)-কে নির্দেশ দিলেন, খুযাঈর নিন্দা না হয়, এমনভাবে কটাক্ষ করে কবিতা 
রচনা কর তিনি সে মত কয়েকটি পংক্তি রচনা করলেন। এগুলো খুযাঈর কাছে পৌছলে তিনি 
গোত্রের লোকদের কাছে এ ব্যাপারে অনুযোগ করলেন। তখন তারা সমবেত হয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করলে খুযাঈ তাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন। মক্কা বিজয়ের দিন- 
সেদিন পর্যন্ত তাদের সংখ্যা হাজারের ঘরে পৌছেছিল- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুযায়না কবীলার 
Kenna er 2 Sa খুযাঈকেই ৷ বর্ণনাকারী বলেন, ইনি হলেন আবদুল্লাহ্‌ যুল- 

MUSA io i eA oadi Falah 


ইমাম ol (র) বলেন, আবু নু'আয়ম (র)....ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে, তিনি 
বলেন, একদল বনু তামীম নবী করীম (সা)-এর কাছে এলে তিনি বললেন, “হে তামীমীরা! 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮৭ 


iY Pl hss algdi ic + AS cll A US Sy 
“সংঘাত ও লুঠতরাজকালে কত শত গোত্রের দর্প আমরা চূর্ণ করে দিয়েছি; মর্যাদার 
মাহাত্ম্য অনুসরণীয় তো বটে । 
EA ly al + pad Cm + Aah Ell Mic aay 03 
“আমরা দুর্ভিক্ষকালে আমাদের দস্তরখানের খাবার বিতরিত হয় দেদার সে ভূনা কাবাব; 
যদি না সংকট আসন গেড়ে বসে ও বিপদ স্থায়ী রূপ নেয় । 
- Cis SUS U2) KS Ck dl UNG All spe 
“যেমন দেখতেই পাচ্ছ, লোক সমাজের সার শ্রেণী সারাদেশ থেকে সাহায্যের আশায় 
আমাদের কাছে ছুটে ছুটে আসে; তখন আমরা দান দক্ষিণা করি। 
Ip tp lly OW + Hs) bs psd 
“আমরা তখন সুস্থ-সবল উটপাল যবাই করতে থাকি আমাদের এ মরুনিবাসে; আগস্তক 
অতিথিবৃন্দের জন্য; যারাই অতিথি হন তারা পরিতৃপ্তির সাথে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। 
- EELS AlN PS USE YL + OAD > sh US Ls 
“কোন গোত্রের সাথে আমরা গৌরব প্রতিযোগিতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তুমি শুধু এমনটিই 
দেখবে যে, তারা মরে বিনাশ হচ্ছে আর ছিননশির*জাতিতে পরিণত হচ্ছে। (অথবা তুমি দেখবে 
না যে আমরা যে কোন গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছি) তবে হাঁ যে গোত্রটি 
ধনেজনে বলীয়ান হয়ে সুসংগঠিত গোত্রে.পরিণত হয়েছে ওদের মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। 
Cad JAN esl 22 + Im BMS UA ad 
“সৃতরাং এ ক্ষেত্রে যারা আমাদের সাথে পাল্লা দিতে আসে আমরা ওদের যথার্থ পরিচয় 
নিয়ে নেই, ফলে সে/গোত্র ফিরে যায় এমনভাবে যে তাদের নাস্তানাবুদ হওয়ার খবর কানে 
কানে ছড়িয়ে পড়ে৷” 
OAM Ae MHU+FUALAsL UL 
“আমরাই)অন্যদের প্রাধান্য অস্বীকার করে থাকি; আমাদের নেতৃত্ব শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার 
দুর্মতি হয়, নি কারো; কীর্তি ও কৃতিত্বের গৌরবে আমরা এভাবেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে 
থাকি৷” 
ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত সে সময়টিতে উপস্থিত ছিলেন না । 
রাসূলুল্লাহ্‌ তার কাছে লোক পাঠালেন। তিনি (হাস্সান) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে পৌঁছলে প্রতিপক্ষের কবি দাড়িয়ে তার বক্তব্য পেশ করল । আমিও তার মত করেই তার 
উক্তির প্রত্যক্ষ পাল্টা জবাব দিলাম । মোটকথা, যাব্রিকান তার কবিতা শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-কে বললেন, হাস্সান! তুমি দাড়িয়ে লোকটার বক্তব্যের জবাব 
দাও ৷ হাস্সান (রা) তাঁর কবিতা শুরু করলেন- 
CE AD Asn +0 es x nS 


৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


“ফিহ্‌র খান্দানের শীর্ষস্থানীয়রা এবং তাদের ভ্রাতৃশ্রেণী জনতার সামনে তুলে ধরেছে এমন 
রাজপথের দিশা যা অনুসরণীয় । 

ME IISA IPAS AS 

“যে পথ ও জীবনধারা পসন্দ করে তেমন সকল লোকই, যাদের ‘প্রকৃতি’ হল আল্লাহ্র 
তাকওয়া; যা সার্বিক কল্যাণ সাধনের হেতু । 

| gxii ogc Wl dc lsss +90 nal 3 ay 

“ওরা এমন সম্প্রদায় যারা যুদ্ধের ময়দানে নামলে শত্রুদের ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাড়ে; আর 

স্বপক্ষীয়দের উপকার বর্তাতে চাইলে তা তাদের দোর গোড়ায় পৌছিয়ে দেয় । 
EDM Lbs acl FA 0+ Ls NE acs AD 

“ওটা ওদের জন্ু জন্মান্তরের স্বভাব; নতুন কিছু নয়; জেনে রাখা ভাল? নতৃন'নতুন আচরণ 
হচ্ছে নিকৃষ্টতম আচরণ । 

CL ei DY Gm USS + om Oglna MEY OSC) 

“যদি লোকদের মাঝে তাদের পরবর্তী স্তরের ‘অগ্রণী’ কেউ থেকে থাকে, তা হলে প্রতিটি 
অগ্রণী (দল) তাদের (কাছাকাছি এবং তাদের) চাইতে নিন্নতর"এ্র অগ্রণী স্তরের অনুগামী । 

প্রতিরোধকালে তাদের পাঞ্জা যা ফেলে দেয়,'তা' লোকেরা তুলে উঠায় না; আর তারা যা 
তুলে ধরে তা লোকেরা ফেলে নীচু করে দেয় না ॥ অর্থাৎ সম্রম ও মর্যাদার শীর্ষে অবস্থান করে। 

| gaia (SIUU 2 Als + Aina 0 a g3 AL sala) 

“কখনো লোকদের সাথে প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হলে তাদের লোকেরাই প্রতিযোগিতায় 
জয়মাল্য ছিনিয়ে নেয়, আর এঁতিহ্যের অধিকারীদের সাথে বদান্যতার প্রতিযোগিতায় এল এরা 
ওদের হটিয়ে দেয়। 

ab a2 HY yy UPA Y + Pec > SS DSS dic 
ওরা পূৃত চরিত্রের অধিকারী; ওহীর মধ্যে বিবৃত হয়েছে ওদের পূৃত পবিত্রতা । ওরা 
লালায়িত হয় না)'লোভ ওদের কখনো ধ্বংস করেনা। 
Eb aba CH AE N+ ALY fe se USSD Y 
প্রতিবেশীদের প্রতি অনুঘহ বর্ষণে তাদের কার্পণ্য নেই লালসার কোন বস্তু তাদেরকে স্পর্শ করে না। 
Eo Ams ph od 22 LS + ADD AS ll 
যখন কোন গোত্রের বিপক্ষে আমরা যুদ্ধের পতাকা উডডীন করি, আমরা (ভালুক চালে) হামাগুড়ি 


দিয়ে কিংবা অতৰ্কিতে তাদের কাছে পৌঁছে না, নীল গাভী ও বন্য শিকারকে প্রতারণা-প্রলুন্ধ করার জন্য 
‘সহচর’ প্রাণী যেমন চালে চেলে থাকে (বরং আমরা প্রকাশ্যে ও প্রচণ্ড বিক্ৰমে আঘাত হানতে অভ্যন্ত)। 


১, £0১ বহুবচনে ২=3 ৷ মাধ্যম, উপায় । বন্য শিকারী প্রাণীর নাখে মিতালী পাতাবার জন্য শিকারীরা যে 
পোষ মানা প্রাণী ব্যবহার করে, যারা বন্য প্রাণীর নাখে ভাব জমিয়ে তাকে শিকারীর ফাদে ফেলে। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮৯ 
| ois oe Ub Ca le MUA TNL oN as 
“যুদ্ধ আমাদের গায়ে তার নখর বসালে আমরা তার উর্ধ্বে অবস্থান করি তাকে আমাদের 
কাবুতে রাখি; যেমন দল ছুট ব্যক্তি যুদ্ধের নখরাক্রমণে ভীত হয়ে পড়ে ।” 
ch YS 055 2 ll Jy + Ag HU UN LILY 
“এরা শত্রুদের পরাস্ত করলে সে জন্য গর্ব প্রকাশ করে না। আবার কখনো আক্রান্ত হলে 
কাপুরুষতা বা সন্ত্রস্ততা তাদের অস্থির করে তুলে না৷” 
E35 lela) LU Ml + ALS Dally sts) steels 
কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মৃত্যু চোখের সামনে নাচানাচি করে, ওরা তখন (ইয়ামানের)'হালয়া 
বনভূমির পেশী বিশিষ্ট সিংহ দল। 
| sain SM AY Sn SONY I+ Ise lie sacs 
“ওরা যখন রাগের মাথায় থাকে, তখন তাকে ক্ষমাস্বরূপ যা যতটুকু দেয় তা ততটুকু 
নিয়েই তুষ্ট থাক; ওরা যে বিষয়টি ‘না’ করে দেয়, তাই যেন তোমার.লক্ষ্য না হয়।” 
Clady mall 4c G23 1 + ele IE > UL 
ওদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার মানে হলো অকল্যাণের মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি 
দেয়া- যে অকল্যাণের মাঝে সাতরে বেড়ায় উটংঘোড়ারা; অতএব, সাবধান! ওদের সাথে 
শত্ৰুতা ত্যাগ কর । 
Ail el ANI C535 13 Fahl dl Jao ash af 
“মহান সেই কওম, আল্লাহ্র রাসূল (সা) যাদের আদর্শ ও পুরোধা; যখন নাকি অন্যান্যদের 
মত ও পথ বিভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত।” 
the HL Jd SPL + 0) 4 ABS hdl 
তাদের আঙ্গিনায় আমার এ স্তুতি কাব্যের ডালি নিবেদন করছে এমন একটি হৃদয়, যাকে 
তার প্রিয় বিষয়ে প্রবল-শক্তি জোগায় এক বয়ন-শিল্প-দক্ষ রসনা । 
| saad gl dod > All 2 01+ ek els YI Ssh ail 
“কেননা; গোত্রকুলের মাঝে ওরাই সকলের সেরা; তা মানুষেরা বাস্তব ও তথ্যভিত্তিক বক্তব্য 
পেশ রুরুক.কিংবা হাসি ও ঠাট্টাচ্ছলে কোন মন্তব্য করুক ।” 
ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, বনু তামীম গোত্রের কবিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি 
আমাকে অবহিত করেছেন যে, বনু তামীম প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে 
আগমন করলে কবি যাবরিকান যে কবিতা আবৃত্তি করেছিল তা নিম্নরূপ- 
al gall fia Sie ABS 1M + UL All aly LS SUS 
আপনার কাছে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন উৎসব ও পর্ব অনুষ্ঠানকালে 
লোকদের মাঝে যখন বিরোধ সূচিত হয়, তখন যেন তারা আমাদের শ্রেষ্ঠত্‌ অনুধাবন 
করতে পারে। 
eS jE LS) Sod Ut UES Ant ILL 
ও 


৯০ আল-[বদায়া ওয়ান নিহায়া 


“এ মাহাত্ম্য, যে, প্রতিটি এলাকায় আমরাই মানব সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং এ কথা যে, 
হিজায ভূমিতে ‘দারিম'’ খান্দানের তুলনা নেই ৷” 

Still aN al) aay + LAD mala 395 Ul, 

“আর আমরা ‘চিনুধারী' বীরযোদ্ধাকে হটিয়ে দেই, যদি সে অহং প্রকাশে বাড়াবাড়ি করে; 
আর অপ্রতিদ্বন্থী উদ্ধত গর্দানের খুলিতে আঘাত হানি ।” 

=e Yl 2b si i om t+ SALA UU, 

“আর (যাতে লোকদের জানা হয়ে যায় যে) যে কোন আক্রমণ অভিযান লক্ধ লুটের সম্পদে 
আমরা আইনত চতুর্থাংশের অধিকারী,” সে আক্রমণ আরবীয় নাজ্দ এলাকাসয়_পরিচালিত 
হোক, কিংবা আজমীদের কোন দেশে ।” 

যাব্রিকানের প্রতিপক্ষে হাস্‌সান (রা) জবাব দেয়ার জন্য দাড়িয়ে গেলেন তিনি বললেন, 

~Alball Jas Shall ola + S13 YL lh 

“আভিজাত্য- তা তো হল সুপ্রাচীন নেতৃত্ব, বদান্যতা, রাজকীয়-মর্যাদাবোধ ও বড় বড় 
ঝক্ধি-ঝামেলার দায় বহন ।” 

POs me ud) Ale HE Ur 

“আমরা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সহায়তায় অবতীর্ণ হয়েছি, তাকে সসম্মানে আশ্রয় দিয়েছি 
মু‘আদ্দ বংশের তুষ্ট ও অতুষ্ট লোকদের অহমিকার পরোয়া না করেই ।” 

le Yl sy UY Al An +515 Ll D> > 

এমন একটি জনগোষ্ঠির সহায়তায় যাদের মূল অস্তিত্‌ ‘আজমী (অনারব) দেশের বুকের 
উপরে গোলান উপত্যকায় অপ্রতিরোধ্য শিকড় বিস্তার করে রয়েছে ।* 

ABS ELS OA al + Uys Ox d= Lob pas 

“আমাদের মাঝে তারংশুভ পদার্পণের পরে আমরা আমাদের অসি দিয়ে প্রতিটি উদ্ধত- 

Sad i db db + ly 43S Uy bbs 

“আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের দিয়ে তার সামনে রক্ষাব্যুহ রচনা করেছি এবং গনীমত 
লন্ধ সম্পদের ক্ষেত্রে তার জন্য আমাদের মন প্রাণ সন্তোষে নিবেদিত ৷” 

Pil pal Aa bas e+ AE > All Us > 
তার দীনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে।” 


১, ॥১}৷ এক-চতুৰ্থাংশ । জাহিলিয়াত যুগের সমর বিধান অনুযায়ী যুদ্ধলন্ধ লুটের মালে এক-চতুর্থাংশ 
সম্পদ অথবা রবি মৌসুমে ফসল উৎপাদনকারী কিংবা রবি মৌসুমে প্রসবকারিণী উটের উপরে কোন গোত্র বা 
গোত্রপতির আইনগত অধিকার । 

২. গোলান অঞ্চলে মুহাম্মদ (সা)-এর পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর বংশীয় আভিজাত্যের প্রতি ইঙ্গিত । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯১ 


ail Jo Al bl, + abe nh CA UL O~ 
কুরায়শদের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে আমরাই জন্ দিয়েছি; দয টা সালা রান 
আমরাই জন্য দিয়েছি। 


alll SS Ae YU mm + AS SS OUD Y pl SS 
দারেমীরা! অত গর্ব করো না; কারণ মর্যাদা-আভিজাত্যের আলোচনা ক্ষেত্রে এ গর্বসমূহ 
বিপদের রূপ নিতে পারে। 
AES HE AHS U+F Ase ly 
“তোমরা আমাদের সাথে গর্ব করে বোকামী ও হেংলাপনার পরিচয় দিয়েছো; অথচ তোমরা 
হলে আমাদের সেবাদাস, কেউ বা ধাত্রী, কেউ বা গৃহপরিচারিকা ৷” 
lial 3 | pats 0 ASH pals — Sas Al ois ALS 
“এখন তোমরা যদি জানের হিফাজত ও গণীমতের হিস্সারূপে বণ্টন হয়ে যাওয়া থেকে 
তোমাদের সম্পদের হিফাজত করার উদ্দেশ্যে এসে থাকো” 


lc SU) ab Ys + alls lal gle> D8 
“তা হলে অংশীবাদী বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ কর. (আত্মসমর্পণ কর) এবং অনারব 
কাফেরদের বেশ-ভূষা পরিধান কর না৷” 


ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, হাস্সান ইব্‌ন ছারিত (রা) তার কবিতা শেষ করলে আক্‌রা ইব্ন 
হাবিস (রা) বললেন, ‘আমার জন্মদাতার শপথ!৬এ কাব্য প্রতিভা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত; 
তার পক্ষের বক্তা আমাদের বক্তার চাইতে অধিকতর বাগ্বী; আর তার কবি আমাদের কবির 
চাইতে অধিকতর কাব্য প্রতিভাসম্পন্ন-এবং তাদের ধ্বনি আমাদের ধ্বনির চাইতে উচ্চতর | 
বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিযোগিতা.শেষে*আগত প্রতিনিধি দলের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের যথাযোগ্য উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সমাদৃত করলেন। আম্র ইবনুল 
আহ্তাম ছিলেন দলে সর্বকনিষ্ঠ । তাই লোকেরা তাকে তীবুতে রেখে এসেছিলেন। কায়স ইব্ন 
আসিম আমরের প্রতি উর্ষান্বিত ছিল। সে বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এক ক্ষুদে 
তরুণ তাবুতে রয়ে, গিয়েছিল। তার স্বরে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাকেও অন্যান্য সদস্যদের সমতুল্য উপহার দিলেন। আম্র ইবনুল আহ্তাম তার প্রতি 
কায়সের তাচ্ছিল্যের কথা জানতে পেয়ে তাকে ব্যাঙ্গ করে কবিতা রচনা করলেন। 

“অলস নিতম্ব বিছিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলে, রাসূল (সা)-এর দরবারে বসে আমাকে ব্যাঙ্গ 
করে, কিন্তু সত্য কথা বলার সাহস তোমার হল না। 

আমরা তো তোমাদের উপর সমুজ্জ্বল নেতৃত্ব দিয়ে এসেছি; আর তোমাদের নেতৃত্‌ 
ফোকলা হয়ে লেজের উপরে মুখ থুবড়ে পড়েছে। 

হাফিয বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান (র)....মুহাম্মদ ইবনুয 
যুবায়র আল-হানজালী (র) থেকে....তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে যাব্রিকান ইব্‌ন 
বদর, কায়স ইব্‌ন আসিম ও আম্র ইবনুল আহ্তাম (রা) প্রযুখ আগমন করলেন। নবী করীম 
(সা) আম্‌র ইবনুল আহ্তামকে বললেন, যাব্রিকান সম্পর্কে তোমার মন্তব্য আমাকে বল; আর এ 
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লোক (কায়স) সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। আমার ধারণা কায়স সম্পর্কে 
আগে থেকে অবহিত ছিলেন। ‘আম্র বললেন, তার সামনে সকলে তার অনুগত সে ভাবলেশহীন 
অহংকার ও গাষ্তীর্যের অধিকারী এবং পশ্চাতের বিষয়ে সতর্ক সংরক্ষণকারী ৷ যাব্রিকান এ মন্তব্য 
শুনে বললেন, তার কথা সে বলেছে, তবে সে একথাও জানে যে তার এঁ বর্ণনার চাইতে আমি 
অবশ্যই শ্রেষ্ঠ । বর্ণনাকারী বলেন, তখন ‘আম্‌র বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার সম্পর্কে আমি যা 
জানি তা হল, তুমি হচ্ছো বিশাল বপু, সংকীর্ণ আস্তাবলের মালিক, আহম্মক বাপের সন্তান আর 
ইতর মামার ভাগ্নে । পরে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! উভয় বক্তব্যেই আমি সত্যবাদিতা রক্ষা 
করেছি । প্রথমে সে আমাকে সন্তুষ্ট করেছিল, তাই আমি তার সম্পর্কে আমার জানা তার ভাল 
গুণগুলোর উল্লেখ করেছিলাম, পরে সে আমাকে রাগিয়ে দিলে তার সম্পর্কে আমার জানা৬সন্দ 
কথাগুলোও বলে দিলাম । বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ! 2/0৮ ১০ ১ 
“কোন কোন ভাষণে যাদুকরী হয়ে থাকে।” এ বর্ণনা সূত্রে এটি ‘মুরসাল' পর্যায়ের !*-বায়হাকী (র) 
বলেন, অন্য একটি সূত্রে হাদীছটি “মাওসূল' রূপেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ জাফর কামিল ইব্‌ন 
আহমদ আল-মুসতামিলী (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন-।/তিনি বলেন, একবার 
তামীম গোত্রের কায়স ইব্‌ন আসিম, যাব্রিকান ইব্‌ন বদর ও-আমূর' ইবনুল আহতাম তামীমী 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে বসা ছিল। এ সময় যাব্রিকান আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে গর্ব ভরে 
বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তামীম গোত্রের নেতা, তাদের আঝে বরেণ্য ও অনুসরণীয় । অত্যাচার 
থেকে তাদেরকে রক্ষা করি এবং তাদের প্রাপ্য অধিকারংউসুল করে দেই । এ আম্রও আমার দাবী 
সমর্থন করবে। তখন আম্র ইবনুল আহ্‌তাম বলল, সে অবশ্যই চাপাবাজ, অগ্বপশ্চাত 
সংরক্ষণকারী এবং তার নীচতা সত্বেও বরেণ্য 

তখন যাব্রিকান বলল, আল্লাহ্র কসম!"ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যা বলেছে তার চাইতে ভাল কথা 
আমার সম্পর্কে সে জানে, কিন্তু বিদ্বেষ তাকে সত্য গোপনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আম্র ইবনুল আহ্তাম 
বলল, আমি তোমাকে হিংসা করব?৷আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ইতর মামুর ভাগ্নে (মাতৃকুল নিম্নশ্রেণীর), 
ইদানিং সম্পদের অধিকারী নতুন ধনী, আহম্মক বাপের সন্তান (পিতুকুলও নিম্নন্তরের) এবং 
সমাজে নিম্নসারির ফেলনাৎ,লোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র কসম! প্রথমবারেও আমি সত্য 
বলেছি, আর শ্েষৱারেও মিথ্যার আশ্রয় নেই নি। তবে আমার স্বভাব হল, আমার মেযাজ ভাল 
থাকলে কারো' সম্পর্কে আমার জানা ভাল গুণের কথাই বলি, আর মেযাজ বিগড়ে গেলে আমার 
দৃষ্টিতে তার যা. মন্দ পরিচয় তাই তুলে ধরি। সুতরাং আমি নিঃসন্দেহে উভয় বারই সত্য কথা 
বলেছি ৷, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, == ০১১ (= ০“ কারো কারো বক্তৃতায় যাদু থাকে।” এ 
বর্ণনার সনদ অতি পরিচিত । 

এদের আগমনের কারণ বর্ণনায় ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেছেন, যে এরা খুযাঈদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র শানিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উয়ায়না ইব্‌ন বদর (রা)-কে পাঠালেন পঞ্চাশজন 
মুজাহিদের অধিনায়কত্ব দিয়ে । যাদের মাঝে একজনও মুহাজির বা আনসার ছিলেন না। দলপতি 


১. যে হাদীছের সনদে শেষ রাবীরূপে সাহাবীর নাম উল্লিখিত না হয় তাকে মুরসাল ( = ১৯ অসংযুক্ত বা 
উন্ক্ত) বলে। এর বিপরীতে রয়েছে 'মাওসূল' ( (৮-4 বা ০১ সংযুক্ত বা সম্পৃক্ত) । আবার সাহাবীর 
নাম উল্লিখিত নবী (সা)-এর সাথে অসম্পৃক্ত রিওয়ায়াতকেও (ব্যাপক অর্থে) মুরসাল বলা হয় । 
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উয়ায়না তাদের এগারজন পুরুষ, এগারজন নারী ও তিনজন শিশু-কিশোর বন্দী করে আনলেন। এ 
সন্দীদের খাতিরে তাদের নেতারা আসতে বাধ্য হল। এদের সংখ্যা ছিল নব্বই কিংবা আশিজন। 
উল্লেখংখাগ্য ছিল উতরিদ, যাব্রিকান, কায়স ইব্‌ন আসিম, কায়স ইবনুল হারিছ, নুআয়ম ইব্ন 
সাদ, আকরা ইবন হাবিস, রাবা ইবনুল হারিছ ও আমর ইবনুল আহতাম। বিলাল (রা) জকহ্রের 
আযান দেয়ার পরক্ষণে তারা এসে মসজিদে প্রবেশ করল। লোকেরা তখন সালাতের জন্য 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হুজরা থেকে বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন। আগস্তকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে 
হুজরাসমূহের বাইরে থেকে চিৎকার দিয়ে তাকে ডাকতে লাগল। তখন তাদের এ আচরণের 
নিন্দাসূচক আয়াত নাযিল হল । এরপর ওয়াকিদী তাদের বক্তা ও কবির বিষয় আলোচনা করেছেন 
এবং উল্লেখ করেছেন যে নবী করীম (সা) তাদের প্রত্যেককে বার উকিয়ার অধিকহারে রৌপ্য মুদ্রা 
(প্রায় পাঁচশ’ দিরহাম) উপঢৌকনরূপে দিয়েছিলেন। তবে কনিষ্ঠতম সদস্য."আমূর ইবনুল 
আহতামের বয়সে ছোট হওয়ার কারণে পাচ উকিয়া দিয়েছিলেন। আল্লাহই _সমধিক অবগত । 

ইবৃন ইসহাক (র) বলেন, এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্‌ পাকের এ রাণী নাখিল হল- 
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“যারা ঘরের পেছন থেকে উচচস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নিবেধি। তুমি বের হয়ে 
' তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তাই তাদের জন্য উত্তম হত৷ আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৪৯ ৪ ৪-৫) । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ আম্মার আল হুনায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ আল মারওয়াযী (র)....বারা 
(রা) সূত্রে “যারা ঘরের পিছন থেকে চিৎক্যর করে তোমাকে ডাকে”- আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুলাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে বলল, “হে মুহাম্মদ! কারো জন্য 
আমার স্তৃতি তার জন্য*সৌন্দর্যবর্ধক আর আমার কুৎসা বর্ণনা তার জন্য কলঙ্কস্বরূপ । নবী করীম 
(সা) বললেন, এঁ ব্যাপারটি মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্র অধিকারে ( অর্থাৎ ইজ্জত দেয়া ও 
বে-ইজ্জত করা একমাত্র আল্লাহরই অধিকারে। কোন মানুষের হাতে নয়।) এ হাদীসের সনদ 
উত্তম ও অবিচ্ছিন্ন॥ হাসান বসরী ও কাতাদা (র) থেকে এ রিওয়ায়াতটি ‘মুরসাল’ রূপে বর্ণিত 
হয়েছে।“/ইমাম, আহমদের রিওয়ায়াতে চিৎকারকারী লোকটির নামও উল্লিখিত হয়েছে। তিনি 
বলেন, আফ্‌ফান (র)....আকরা ইব্ন হাবিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনিই এভাবে রাসূলুল- 
হ্‌ (সা)-কে ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলে ডেকেছিলেন। অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে- 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কিন্তু নবী করীম (সা) তার ডাকে জবাব দেননি। তখন লোকটি বলে ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! কারো জন্য আমার স্তুতি তার সোন্দর্যবর্ধক এবং কারো ব্যাপারে আমার বক্তব্য তার 
জন্যে কলঙ্কস্বরূপ । নবী করীম (সা) বললেন, এঁ বিষয়টি মহান আল্লাহ্রই অধিকারে । 


বনু তামীমের ফযীলত প্রসঙ্গ 
বুখারী (র) বলেন, যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি বলেছেন, তিনটি কারণে যা আমি বনু তামীম সম্পর্কে রাসূলুলাহ্‌ (সা)-কে বলতে 
শুনেছি- আমি তাদের ভালবেসেই যাব $ (১) দাজ্জালের বিরুদ্ধে আমার উম্মতের মাঝে তারা 
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হবে সর্বাধিক কঠোর; (২) আইশা (রা)-এর জনৈকা বাদী এ গোত্রের ছিল; রাসূলুলাহ্‌ (সা) 
বললেন, ওকে আযাদ করে দাও । কেননা, ওতো ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর; (৩) তাদের 
সাদাকা নিয়ে আসা হলে নবী করীম (সা) বলেছিলেন, এ হচ্ছে....এমন এক কওমের সাদাকা 
অথবা তিনি বলেছিলেন আমার কওমের সাদাকা । ইমাম মুসলিম (র) ও যুহায়র ইব্‌ন হার্ব 
(র) থেকে এ হাদীছটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীহছ্‌খানা কাতাদা (র) প্রমুখের 
বর্ণনাকে আংশিক খণ্ডন করে এবং হামাসা কাব্য সংকলনে গৃহীত বনু তামীমের কুৎসামূলক 
কবিতা প্রত্যাখ্যান করে- সে কবিতায় বলা হয়েছে- তামীমীরা ইতরামীর ব্যাপারে 'কাতা' 
পাখির চাইতে অধিকতর পারদর্শী; ওরা কল্যাণের পথে চলতে শুরু করলেও তা বিত্রান্তিতে 
পর্যবসিত হয়। তামীমীরা এমন ভীতুর ডিম যে উকুনের পিঠে আরোহী কোন চাম-উকুনকে দূর 
থেকে দেখলেও ওরা লেজ গুঢিয়ে দৌড়তে থাকে । 


আবদুল কায়স পোত্রের প্রতিনিধিদল প্রসংগ 
তামীমী প্রতিনিধিদলের আলোচনা শেষ করে বুখারী (র) বলেছেন; “অনুচ্ছেদ £ ‘আবদুল 
কায়স প্রতিনিধিদল আবূ ইসহাক (র)....আবৃ হামযা (র) সূত্রে -বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস 
(রা)-কে বললাম, আমার মটকাগুলির মাঝে একটিকে আমার'জন্য বুরমা ভিন্জিয়ে রাখা হয়, 
স্বাদু হলে আমি তা’ পান করি। একটু বেশী পরিমাণে-তাংপান করেন দীর্ঘ সময় ধরে কোন 
মজলিসে বসলে তার মাদকতায় আমার লজ্জা পাওয়ার (মত কোন কিছু করে বসার) আশংকা 
হয়। (এ বিষয় আপনার ফত্ওয়া কি?) তিনিংবললেন, ‘আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকাশে আগমন করল( তিনি'বললেন, 
SIM Y US 2 nil > 
স্বাগতম ! হে কওযম ! লাঞ্চনা ও অনুতাপের শংকামুক্ত ! তারা বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আপনার 
এবং আমাদের মাঝে 'মুযার' গোত্রের মুশরিকদের অবস্থান, তাই আমরা (যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকার) 
‘পবিত্র’ মাসগুলি ব্যতীঁত৷অন্য৷ সময় আপনার কাছে আসার অবকাশ পাই না। সুতরাং আপনি 
আমাদের একটা সংক্ষিপ্ত নিদেশনা দিয়ে দিন, যে অনুসারে আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ 
স্সতে পারব । তা ছাড়া, আমরা অন্যান্যদেরকেও সে দিকে দাওয়াত দেবো” তিনি বললেন 
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“চারটি বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি আর চারটি বিষয় নিষেধ করছি । (প্রথম চারটি 
বিষয়) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ; তোমরা কি জান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান কাকে বলে ? (তা হল) 
একমাত্র আলাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ না থাকার সাক্ষ্য দেয়া, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত 
আদায় করা, রমযানের সিয়াম পালন করা- এ ছাড়া তোমরা গণীমতের এক পঞ্চমাংশ 
(বায়তুল মালে) জমা দেবে। আর চারটি বিষয় নিষেধ করছি- লাউয়ের খোল, গাছের কাণ্ড বা 
গৌড়া খোদাই করে তৈরী পাত্র, সবুজ রংয়ের পলিশ দেয়া কলস এবং আলকাতরার পলিশ 
দেয়া কলসে খুরমা ইত্যাদি ভিজিয়ে তৈরী পানীয়।” 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯৫ 


মুসলিম (র) ও কুরুরা ইব্‌ন খালিদ (র)....আবু হাম্যা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত 
স্বরেছেন। সহীহ্‌ (বুখারী ও মুসলিমে) আবূ হাম্্‌যা (র) থেকে আরো একাধিক সূত্রে এ 
হাদাসশানা বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদ তায়াসলিসী (র) তীর মুসনাদ গ্রন্থে বলেছেন, শু“বা 
(র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেছেন, আবদুল কায়স-এর প্রতিনিধি রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সকাশে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, ‘ এ দল কোন গোত্রের ?' তারা বলল, আমরা রাবী'আ- 
গোত্রের । তিনি বললেন, স্বাগতম হে প্রতিনিধিদল ! ইজ্জতের সাথে অনুতাপ বিহীন আগমন 
হোক ! তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা বৃহৎ রাবী‘আ গোত্রের একটি শাখা; আমরা 
অনেক দৃূর-দূরান্ত থেকে আপনার কাছে এসেছি । মুযারী কাফেরদের এ গোত্রটি আপনার এবং 
আমাদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে রয়েছে। তাই পবিত্র মাস ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে 
আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিন, আমাদের 
পশ্চাতে রয়ে যাওয়া লোকদের আমরা সে বিষয়ের আহবান জানাব এবং সে মতে আমরা 
জান্নাতে প্রবেশ করব” রাসুলুল্লাহ (স্ব) বললেন, আমি চারটি বিষয় তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি 
আর চারটি বিষয় নিষেধ করছি। তোমাদের নির্দেশ করছি- এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের; জান 
কি, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান কাকে বলে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত/আর কোন ইলাহ্‌- ইবাদাতের 
অধিকারী নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল- একথার সাক্ষ্য দেওয়া ; সালাত কায়েম 
করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযানের সিয়াম পালনংক্ররা। এ ছাড়া তোমরা গণীমতের এক 
পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালকে) আদায় করবে। চারটি-বিষয় তোমাদের নিষেধ করছি- লাউয়ের 
খোল, সবুজ কলসি, খোদাই করা গাছের গুড়ি, এবং আলকাতরা দেওয়া কলসি (থেকে পান 
করা, কেননা এগুলো থেকে মদ পান ক্ররা, হতো) (কোন কোন রিওয়ায়াতে ৩:8 ১৭] শব্দের 
স্থলে ১3:4] শব্দ রয়েছে। শব্দদ্বয়ের অর্থ অভিন্ন- আল্কাতরা মাখানো পাত্র)। তোমরা নিজেরা 
এ বিষগুলির সংরক্ষণ করবে এবং তোমাদের পশ্চাতবর্তীদেরকে এদিকে আহ্বান করবে । 
বুখারী ও মুসলিম (র)-ও শুরা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র) অগধ্্য 
একটি সনদে- সাঈদৎহব্‌ন আবূ ‘আরূবা (র) থেকে আবু সাঈদ (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা 
দিয়েছেন। মুসলিমেরংরিওয়ায়াত অতিরিক্ত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল কায়স-এর 
দলীয় প্রধান আশাজ্জ (রা)-কে বলেছিলেন, 
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“তোমার মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে যা মহান আল্লাহ পসন্দ করেন সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য । 
অন্য এৰু রিওয়ায়াতে রয়েছে- “আল্লাহ এবং তার রাসূল যা পসন্দ করেন।” 

আশাজ্জ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ দু'টি আমি সাধনা করে অর্জন করেছি ; নাকি আল্লাহ 
জ্রস্থণতভাবেই .আমাকে তা দান করেছেন ? তিনি বললেন, ২৫4০ এ },> 4%! 9 ‘আল্লাহ 
জ্রস্বরপগতভাবে তা তোমাকে দান করেছেন।” তিনি বললেন, যাবতীয় হাম্‌দ সে আল্লাহ্র, যিনি 
শ্খম্মকে এমন দুটি জন্মগত গুণ দিয়েছেন যা আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের প্রিয় । 

ইম্মম আহ্মাদ (র) বলেন, বনু হাসিমের আযাদকৃত গোলাম আবু সাঈদ (র)....আল 
ওক্পার্ষি (রা) সূত্রে বলেন, আমি এবং আল্‌ মুনযির ইব্‌ন ‘আমির- আল আশাজ্জু- অথবা 


৯৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


‘আমির ইবনুল মুনযির রাসূললুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে হাযির হলাম । সংগীদের মাঝে*ংএকজন 
আধ পাগল লোক ছিল। কাফেলা সফর করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মসজিদের কাছে পৌছল। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- কে দেখামাত্র সকলে বাহন থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে লাগলেন। কাছে গিয়ে 
তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে চুমু খেলো। দলপতি আল আশাজ্জ পরে ধীরে সুস্থে তার 
বাহন বাধলেন এবং পোশাকের থলে বের করে সেটি খুললেন এবং দু‘খানা সাদা কাপড় বের 
করে তা পরিধান করলেন। 

এরপর কাফেলার বাহনগুলো বাধার কাজ সম্পন্ন করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে হাজির 
হলেন, তিনি বললেন, হে আশাজ্জ ! তোমার মাঝে এমন দুটি স্বভাব-গুণ রয়েছে/যা মহান 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল পসন্দ করেন- গুণ দুটি হলো সহিষ্ণুতা ও স্থৈর্য । আশাজ্জ (রা) বললেন, 
“ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ দুটি আমার সাধনা-অর্জিত নাকি আল্লাহ্‌ জন্মগত ভাবে তা আমাকে দান 
করেছেন ?” তিনি বললেন, “বরং আল্লাহ্‌ জন্নগতভাবেই তা তোমাকে দান করেছেন।” তিনি 
বললেন, “যাবতীয় হাম্‌দ সে আল্লাহ্র যিনি আমাকে এমন দু'টি জন্মগত গুণ দান করেছেন যা 
মহান আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সা)-এর পসন্দনীয়।” এ সময় আল ওয়ার্যি' (রা) বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ ! আমার সাথে আমার এক মামা রয়েছেন, যিনি কিছুটা অপ্রকৃতস্থ তার জন্য 
আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে দিন। তিনি বললেন, “সে_কোথায় ? তাকে আমার কাছে নিয়ে 
এসো” আল্‌ ওয়ার্যি' (রা) বলেন, আমি তখন আল আশাজ্জের পন্থা অনুসরণ করে মামাকে 
দু'খানা কাপড় পরিয়ে নিয়ে আসলাম । নবী করীম (সা) মামাকে পিছন থেকে ধরে উপরে 
তুলতে লাগলেন। এত উপরে তুললেন যে;ংআমরা নবী করীম (সা)-এর বগলের শ্ুত্রত 
দেখতে পেলাম । এরপর মামার পিঠে থাপ্পর মেরে নবী করীম (সা) বললেন, “আল্লাহ্র 
দুশমন! বেরিয়ে যা!” মামা মুখ ফেরালে দেখলাম তিনি একজন সুস্থ ও প্রকৃতস্থ মানুষের 
দৃষ্টিতে আমাদের দেখছেন। 
হাফিজ বায়হাকী (র)-এর,রিওয়ায়াত £ হুদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (র) সূত্রে....হুদ 
(র)-এর দাদা মাযীদা আলআবদী (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবীদের 
সাথে আলোচনাকালেরলে উঠলেন 

Bl al 5 2 AS) liga cr lbs 

‘অনতিবিলম্বে এ দিক থেকে এক কাফেলার আগমন ঘটবে, যারা পূবপ্চিলবাসীদের মাঝে 
শ্ৰেষ্ঠ "তখন হযরত উমর (রা) উঠে সে দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরে তিনি তেরজন 
আরোহীর সাক্ষাত পেলেন। তিনি বললেন, আপনাদের বংশ কি ? তারা বলল,‘আবদুল 
কায়স’। উমর (রা) বললেন, আমাদের এ দেশে আপনাদের আগমনের হেতু কি ? আপনারা 
কি ব্যবসা করবেন ? তারা বলল, না। উমর (রা) বললেন, শুনুন ! নবী করীম (সা) এই মাত্র 
আপনাদের কথা আলোচনা করেছেন এবং আপনাদের সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেছেন। পরে 
তারা উমর (রা)-এর সাথে নবী করীম (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি তাদের বললেন, ইনিই 
আপনাদের কাংখিত ও উদ্দীষ্ট ব্যক্তি । এ কথা শোনা মাত্র কাফেলার লোকেরা বাহন থেকে 
লাফিয়ে পড়ল। কেউ তো দ্রুত হেঁটে, কেউ লাফাতে লাফাতে এবং কেউ কেউ দ্রুত দৌড়ে 
নবী করীম (সা)-এর সামনে এসে সকলে তার হাত ধরে চুমু খেতে লাগল। দলপতি আল 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯৭ 


আশাজ্জ কাফেলার বাহনগুলির কাছে রয়ে গেলেন এবং সেগুলি ‘যথাযথভাবে বসিয়ে দিয়ে বেধে 
রাখলেন। পরে কাফেলার আসবাবপত্র সুশৃংখল করে ধীরে সুস্থে হেঁটে এসে নবী করীম (সা)- 
এর হাত ধরে চুমু খেলেন। নবী করীম (সা) বললেন, ‘তোমার মাঝে দু'টি গুণ রয়েছে যা 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল পসন্দ করেন।” আশাজ্জ বললেন, এ দু'টি কি আমার জন্মগতভাবে 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নাকি আমার সাধনা-অর্জিত ? তিনি বললেন....“বরং জন্য সূত্রে প্রাপ্ত ৷” আশাজ্জ 
বললেন, সকল হাম্দ সে আল্লাহর যিনি আমাকে এমন জন্মগত স্বভাবসহ সৃষ্টি করেছেন, যা 
আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রিয়। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, (আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি কাফেলার সাথে), আব্বদুল 
কায়সের অন্যতম সদস্য আল্‌ জারূদ ইব্‌ন ‘আম্র ইব্ন হানাশ (রা) ও রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
দরবারে এসেছিলেন। ইব্নু হিশাম (র)-এর বর্ণনা মতে ইনি আল্‌ জারূদ ইব্ন-বিশ্র ইব্নুল 
মু‘আল্লা এবং তিনি খৃস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক....হাসান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্‌ জারূদ রাসূলুল্লাহ (সা)- 
এর খিদমতে উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ইসলাম গ্রহণে /উৎসাহিত করলেন এবং 
মুসলমান হওয়ার আহ্বান জানালেন। জারদ (রা) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি একটি ধর্মের 
অনুসারী এবং এখন “নার ধর্মের খাতিরে আমার ধর্ম ত্যাগ।করছি। আপনি কি আমার ধর্মের 
ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব বহন করবেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 

Ab HS Pod adldys ocala 

“ হা আমি এ কথার দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি,-আল্লাহ্‌ তোমাকে তোমার সাবেক ধর্মের চাইতে 
উত্তম ধর্মের পথ দেখিয়েছেন।” বর্ণনাকারী বলেন, তখন সংগীদের সহ জারূদ ইসলাম গ্রহণ 
করলেন । 


তারপর তিনি রাসুলুল্লাহ্‌(সা)-এর কাছে বাহনের জন্য আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন, “আল্লাহ্রংকসম! আমার কাছে এমন কিছু নেই যা তোমাদের বাহন রূপে দিতে 
পারি।” জারূদ বললেন,*ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! এখান থেকে আমাদের অঞ্চল পর্যন্ত বিভিন্ন পথে- 
প্রান্তরে অনেক/হারানো উট পাওয়া যায়। সে গুলির পিঠে বসে কি আমরা আমাদের দেশে 
পৌছতে পারি % তিনি বললেন, ৷ ৬৯ 4৮ ২৬১১১৪4০) “না, তা করবে না 
কিছুতেই! কেননা ওগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন।” বর্ণনাকারী বলেন, এরপর জারূদ (রা) স্ব- 
গোত্রে ফিরে গেলেন এবং আমৃত্যু দ্বীনের উপর সুদৃঢ় নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। 'রিদ্দা'-এর 
যুগে’ তিনি জীবিত ছিলেন। 

তখন তার কওমের নও মুসলিমরা আল গারূর ইবনুল মুন্যির ইব্‌ন নু“মান ইব্নুল 
মুনযিরের প্ররোচনায় ব্যাপক ধর্মত্যাগে উদ্ধুদ্ধ হলে জারূদ (রা) তাদের মাঝে দাড়িয়ে বক্তৃতা 
করলেন প্রথমে কালিমা-ই-শাহাদাত ও হকের সাক্ষ্য উচ্চারণ করে ইসলামের প্রতি তাদেরকে 
আহ্বান জানিয়ে বললেন, “লোক সকল ! আমি সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর 


১. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের পরে, আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রারম্ভে যে সব নও মুসলিম তাদের সাবেক 
ধর্মে ফিরে গিয়েছিল, তাদের এ ব্যাপক ধর্ম-ত্যাগকে ইসলামী ইতিহাসে 'রিদ্দা' (প্রত্যাবর্তন ও ধর্মত্যাগ) বলা হয়। 


৯৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


কোন ইলাহ্‌ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তার বান্দা ও রাসূল । আর যারা এ সাক্ষ্য দেয় না, 
তাদের প্রতি তাদেরকে আমি কাফির বলে ঘোষণা করছি । 

ইতোপূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) ‘আলা' ইবন, হাযমামী (রা)-কে সদা বিছয়ের অশেই 
(বাহরায়নের) আল্‌ মুন্যির ইব্‌ন সাওয়া আল-আবদীর-র কাছে পাঠিয়েছিলেন, মুন্যির ইসলাম 
গ্রহণ করলেন এবং একনিষ্ঠ মুসলমানের জীবন-যাপন করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের পরে 
এবং বাহরায়ন বাসীদের ধর্মত্যাগের (রিদ্দাঃ) ঘটনার পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন। তখনও '*আলা' 
' (রা) বাহরায়নে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিয়োজিত আমীর রূপে কর্মরত ছিলেন। এ কারণেই 
বুখারী (র) ইবরাহীম ইব্‌ন তাহ্‌মান (র)....ইব্‌নু আব্বাস (রা) সূত্রে রিওয়ায়াতনকরেছেন- 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায়ের পূর্বে-সর্ব-প্রথম যে 
মসজিদে জুযু“আ আদায় করা হয়েছিল, তা হল বাহ্রায়নের ‘জুওয়াছা’-য়-অবস্থিত ‘আবদুল 
কায়স গোত্রের মসজিদ । 

ব্ৰতী রে) উন্ত সালামা (রা) (কে এনমর্ণে বর্টি রিওয়ারারর্ণেররিকে ঢে. ‘আবদুল 
কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনার খাতিরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুহরের পরের 
দু‘রাক'আত সুন্নাত বিলম্বিত করেছিলেন। এমন কি (‘আল্গন্বের আগে আর সময় না পাওয়ার 
কারণে) ‘আসরের পরে উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে সে দু'রাকআত আদায় করেছিলেন। 
গ্রন্থকারের মন্তব্য ৪....তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা ধারা নির্দেশ করে যে, আবদুল 
কায়স গোত্রের আগমন ও মক্কা বিজয়ের পূর্বে, হয়েছিল। কেননা তাদের বক্তব্য এ কথাটি 
রয়েছে- Noes gh thar din srl 2 tant safer 006d» 50 Bee 
ব্যতিরেকে অন্য সময় আমরা আপনার -কাছে আসতে পারি না.... ৷” -আল্লাহই সমাধিক 
অবগত । 


ছুমামা (রা)-এর ঘটনা 
মুসায়লামা কায্যাব সহ আগত বনু-হানীফা £ গোত্রের প্রতিনিধিদল প্রসংগ 


বুখারী (র) বলেন, “অনুচ্ছেদ ৪ বনু-হানীফা গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং ছুমামা ইব্‌ন উছাল 
(রা)-এর ঘটনা প্রসংগ । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা) নাজৃদ অভিমুখে অশ্বারোহী একটি বাহিনী পাঠালেন। তারা ছুমামা ইর্ন উছাল 
নামে বনু হানীফা গোত্রের এক ব্যক্তিকে বন্দী করে নিয়ে এল এবং তাকে মসজিদের একটি 
থামের সাথে বেধে রাখল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হয়ে তার কাছে এসে বললেন, 2 ২১০ = 
45 “হে ছুমামা তোমার মনের কথাটি কি ?” সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার মনোভাব 
উত্তম ! তুমি আমাকে হত্যা করলে একজন দামী রক্তধারীকে (অথাৎ গোত্র পতিকে) হত্যা 
করবে ; অনুগ্রহ দেখালে তা একজন কৃতন্ঞের প্রতি অনুগ্রহ হবেআর সম্পদ তোমার কাম্য 
হলে তোমার যা চাহিদা তা করতে পার।” এ জবাবের পর!(রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পরের দিন পর্যন্ত 
তার ব্যাপারটি মুলতবি রাখলেন । পরের দিন আবার একই কথা বললেন, “ছুমামা ! তোমার 
মনের ভাব কি?” সে বলল, আমার কথা সে একই) যাণতোমাকে বলেছি- “তুমি অনুগ্রহ করলে 
তা হবে একজন কৃতজ্ঞের প্রতি অনুগ্রহ ।” তখন’ তাকে এ অবস্থায় রেখে দেয়া হল এবং তৃতীয় 
দিন-নবী করীম (সা) তাকে বললেন, “হে'ছুমামা তোমার মনের ভাব কি?” সে বলল, কথা 
তা-ই যা তোমাকে পূর্বেই বলেছি । নবী ক্রীম (সা) বললেন, ‘তোমরা ছুমামাকে মুক্ত করে 
দাও।’ তখন সে মসজিদের কাছাকাছি-একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করল এবং পরে 
মসজিদে প্রবেশ করে বলে উঠল-ং“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন 
ইলাহ্‌ নেই এবং মুহাম্মদ/(স্া)-আল্লাহ্র রাসূল ৷ হে মুহাম্মাদ ! আল্লাহর কসম ! এ পৃথিবীর 
বুকে ইতোপূর্বে আপনার চেহারার চাইতে অধিকতর অপসন্দনীয় আর কোন চেহারা আমার 
ছিল না; এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সবধিক প্রিয় চেহারায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহর 
কসম, ইতোপূর্বে, আমার নিকট আপনার ধর্মের চাইতে অধিকতর অপসন্দনীয় আর কোন ধর্ম 
আমার কাছে. ছিল না; আর এখন আপনার ধর্ম আমার সবধিক প্রিয়া ধর্মে পরিণত হয়েছে। 
আল্লাহ্র কসম! আপনার শহরের চাইতে অধিকতর অপ্রিয় কোন শহর আমার কাছে ছিল না; 
এখন আপনার শহর আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় শহরে পরিণত হয়েছে। আপনার অশ্বারোহী 
বাহিনী আমাকে বন্দী করে এনেছে ; অথচ উমরা পালনের নিয়তে আমি বেরিয়েছিলাম। এখন 
আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে সুসংবাদ দিয়ে উমরা পালনে যেতে বললেন । 
ছুমামা (রা) মক্কায় উপনীত হলে জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল- “তুমি কি ধমন্তিরিত হয়ে এসেছে 
? তিনি বললেন, না, আমি তো মুহাম্মাদ (সা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্র 


ৰঙগহ্ ‘ মৰী করীয্ন (সা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে ইয়ামামা থেকে তোমাদের জন্য গমের একটি 
দানাও আসবে না।” 

বুখারী (র) তার গ্রন্থের অন্যত্র এবং মুসলিম আবু দাউদ, নাসাঈ (র) প্রমুখ কুতায়বা আল্‌ 
লায়ছ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে বুখারী (র) কতৃক এ 
ঘটনাটি প্রতিনিধিদল প্রসঙ্গে উল্লেখ করার ব্যাপারে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কেননা, ছুমামা 
(রা) স্বেচ্ছা প্রণোদিত প্রতিনিধি রূপে আগমন করেননি । বরং তিনি এসেছিলেন রাসূল (সা)- 
এর বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে এবং (প্রতিনিধি দলের মর্যাদায় না রেখে) তাকে মসজিদের 
থামের সাথে বেধে রাখা হয়েছিল। তা ছাড়া নবম হিজরীতে আগমনকারী প্রতিনিধিণ্দলের 
তালিকায় তার নাম উল্লেখ করার ও ভিন্নমত পোষণ করার যৌক্তিকতা রয়েছে... কারণ; বুখারী 
(র) প্রদত্ত বর্ণনা ধারা থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি ছিল মেন্ধা বিজয়ের কিছু 
আগের । কেননা, মকন্ধাবাসীরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাকে ‘তুমি কি্‌নতুন ধর্মের দীক্ষা 
নিয়েছো' বলে লজ্জা দিয়েছিল। যার প্রতি উত্তরে তিনি এই বলে মন্কাবাসীদের হুমকি 
দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তিনি-তাদের জন্য ইয়ামামা থেকে 
রসদ হিসাবে গমের একটি দানাও পাঠাবেন না।” এ আলোচনা প্রতীয়মান করে যে, মক্কা 
তখন পর্যন্ত ‘দারুল হারব'- ছিল এবং তখন পর্যন্ত=্মন্ধাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি।” 
আল্লাহই সমধিক অবগত ৷ এ সব কারণে হাফিজ'ব্রায়হাকী (র) ছুমামা ইব্‌ন উছাল (রা)-র 
ঘটনাটি মন্ধা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনারূপে উল্লেখ করেছেন। এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত । আমরা 
বুখারী (র)-এর অনুসরণে ঘটনাটি এখানেই উল্লেখ করলাম । 

বুখারী (র) আরো বলেছেন- আবুল ইয়ামান (র)....ইব্‌নু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কায্যাব ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে তার কাছে 
এসেছিল। সে বলতে লাগল:“মুস্থাম্মাদ তার মৃত্যুর পরে কতৃত্ব আমার হাতে দিয়ে যাওয়ার 
ঘোষণা দিলে আমি তার আনুগত্য স্বীকার করব । তার সাথে ছিল তার গোত্রের একটি বিশাল 
দল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)৬ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইবন শাম্মাস (রা)- কে সাথে নিয়ে তার নিকট 
গেলেন । তখন তাঁর হাতে একটি খেজুরের ডাল। তিনি গিয়ে সহচর পরিবেষ্টিত মুসায়লামার 
সামনে দাড়িয়ে বললেন,” “(কতৃত্ব - নেতৃত্ব দূরের ব্যাপার) তুমি যদি আমার কাছে এ ছোট্ট 
খেজুর ডালটিও দাবী কর তাও আমি তোমাকে দেব না; আর তুমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর 
ফয়সালাকে রদ করতে পারবে না। আর তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহই তোমাকে শাস্তি 
দেবেন। আর আমাকে যা দেখানো হয়েছে তাতে যাকে দেখেছি; আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে 
সেই লোকটিই মনে করছি।” আর এ ছাবিত-ই আমার পক্ষ হয়ে তোমাকে জবাব দেবে।” 
তারপর নবী করীম (সা) সেখান থেকে বিদায় নিলেন। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, পরে আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্তি- আমাকে যা দেখানো হয়েছে....তোমাকে সেই লোকটিই মনে 
করছি"- সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আবু হুরায়রা (রা) আমাকে “খবর” দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেছেন 


১. বিশুদ্ধতর উচ্চারণ হচ্ছে মুসায়লিমা- দ্র. আল-মুনজিদ 
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“আমি নিদ্রামগ্‌ ছিলাম, ইতোমধ্যে দেখি কি আমার দু‘হাতে দুটি সোনার কাকন। তা' 
আমাকে চিন্তাক্লিষ্ট করল, PC ME UNE SUE NE: HERE REE OC RUE 
দাও, আমি ফু দিলে সে দুটি উড়ে গেল । 

আমি (সপ্নে দেখা) -কাকন দুটির ব্যাখ্যা করলাম- দুই মিথ্যাবাদী (ভণ্ড নবী) যারা আমার পরে 
আত্মপ্রকাশ করবে। এদের একজন আল আস্ওয়াদ আল্‌ ‘আনাসী, অন্য জন মুসায়লামা ৷” 

তারপর বুখারী (র) বলেন, ইস্হাক ইব্‌ন মনসূর (র)....আবুূ হুরায়রা সূত্রে বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন_- 
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“আমার নিদ্রামগ্ন অবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে আসা হল, তখন আমার 

হাতে সোনার দু'টি কাঁকন রেখে দেয়া হলে সে দুটি আমার'ক্াাছে ভারী মনে হল, আমার কাছে 

ওহী পাঠানো হল যে, ও দুটিতে ফু দাও, আমি ফু দিলে-সে দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সে ' 
দু‘টির ব্যাখ্যা করলাম সে ভগ্দ্বয়, যাদের যুগে আমি.রয়েছি। সান্আ-এর লোকটি ও ইয়ামামা- 
এর লোকটি ৷” 

বুখারী (র) আরো বলেন, সাঈদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল জার্মী (র)....উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্ন 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘উতবা (র) সূত্রে বলেন, আমাদের কাছে এ রিওয়ায়াত পৌছেছে যে, 
মুসায়লামাতুল কায্যাব মদীনায় 'এসে বিন্তুল হারিছ-এর বাড়িতে অবস্থান নিল। বিন্তুল 
হারিছ ইব্‌ন কুরায়য্‌ ছিল,তার, পত্নী মহিলাটি ছিল আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল হারিছ ইব্ন কুরায়য-এর 
মা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার কাছে আসলেন, তার সাথে ছিলেন ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস 
(রা)-যিনি ‘খাতিবু রাসুলিল্লাহ্‌’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর রাসূলের (সা) মুখপাত্র নামে অভিহিত হতেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌(সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুর শাখা । তিনি মুসায়লামা-র কাছে দাড়িয়ে তার 
সাথে কথা বললেন, মুসায়লামা তাকে বলল, “আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ও আপনার 
(নবুয়ত) ৱিষয়টির মাঝে বাধা অপসারণ করে দিতে পারেন এবং আপনার পরে তা আমার 
জন্যে করে দিতে পারেন” রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ‘তুমি আমার কাছে খেজুরের এ ডালটিও 
দাবী করলে তা-ও আমি তোমাকে দেব না। আর আমি নিশ্চিতই তোমাকে সেই লোকটি বলে 
মনে করছি যাকে আমি সপ্নে দেখেছি, তাতে দেখেছিলাম” আর এ ছাবিত ইব্ন কায়স; সেই 
আমার পক্ষে তোমাকে জবাব দিবে।” এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চলে গেলেন।” আবদুল্লাহ্‌ 
(র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উল্লিখিত স্বপ্ন সম্পর্কে আমি ইব্নু আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা 
করলাম, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কাছে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছেন, আমি নিদ্রামগ্‌ থাকা অবস্থায় দেখলাম যে, আমার দুহাতে সোনার দুটি কাকন রেখে 
দেয়া হয়েছে ; আমি তা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম এবং সে দুটি আমার কাছে অপসন্দনীয় 
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“আমি নিদ্ৰামগ্ন ছিলাম, ইতোমধ্যে দেখি কি আমার দুহাতে দুটি সোনার কাকন। তা' 
স্য্াকে চিত্তাক্লিষ্ট করল, তখন ঘুমের মধ্যেই আমার কাছে ওহী নাযিল হল-“ও দু'টিতে ফু 
দাও, আমি ফুঁ দিলে সে দুটি উড়ে গেল । 

আমি (সপ্নে দেখা) কাকন দুটির ব্যাখ্যা করলাম- দুই মিথ্যাবাদী (ভণ্ড নবী) যারা আমার পরে 
আত্মপ্রকাশ করবে। এদের একজন আল আস্ওয়াদ আল্‌ ‘আনাসী, অন্য জন মুসায়লামাণ” 
তারপর বুখারী (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন মনসূর (র)....আবু হুরায়রা সূত্রে বলেছেন, 
ঝ্সসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন_ 
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“আমার নিদ্রামগ্ন অবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ-নিয়ে আসা হল, তখন আমার 
হাঁতে সোনার দু'টি কাকন রেখে দেয়া হলে সে দুটি আমার কাছে ভারী মনে হল, আমার কাছে 
ওহী পাঠানো হল যে, ও দুটিতে ফু দাও, আমি ফুঁ দিলে'সে দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল । আমি সে ' 
দুটির ব্যাখ্যা করলাম সে ভণ্ডদ্বয়, যাদের যুগে.আমি রয়েছি। সান্‌আ-এর লোকটি ও ইয়ামামা- 
এর লোকটি ।” 

বুখারী (র) আরো বলেন, সাঈদৎইব্ন মুহাম্মাদ আল জার্মী (র)....উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘উতবা (র) সূত্রে বলেন, আমাদের কাছে এ রিওয়ায়াত পৌছেছে যে, 
মুসায়লামাতুল কায্যাব, মদীনায় /এসে বিন্তুল হারিছ-এর বাড়িতে অবস্থান নিল। বিন্তুল 
হারিছ ইব্‌ন কুরায়য্‌ ছিল তার৷ পত্নী মহিলাটি ছিল আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল হারিছ ইব্‌ন কুরায়য-এর 
মা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) -তারংকাছে আসলেন, তার সাথে ছিলেন ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস 
(রা)-যিনি ‘খাতিবু ব্রাসূলিল্লাহ্‌’ অর্থৎ ‘আল্লাহর রাসূলের (সা) মুখপাত্র নামে অভিহিত হৃতেন। 
ক্লসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুর শাখা তিনি মুসায়লামা-র কাছে দাড়িয়ে তার 
সাথে. কথাণ্রললেন, মুসায়লামা তাকে বলল, “আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ও আপনার 
(নবুয়ত). বিষয়টির মাঝে বাধা অপসারণ করে দিতে পারেন এবং আপনার পরে তা আমার 
জন্যে করে দিতে পারেন।” রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ‘তুমি আমার কাছে খেজুরের এ ডালটিও 
দাৰী করলে তা-ও আমি তোমাকে দেব না। আর আমি নিশ্চিত তোমাকে সেই লোকটি বলে 
স্বনে করছি যাকে আমি সপ্রে দেখেছি, তাতে দেখেছিলাম ।” আর এ ছাবিত ইব্‌ন কায়স; সেই 
আসবার পক্ষে তোমাকে জবাব দিবে।” এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চলে গেলেন।” আবদুল্লাহ্‌ 
(ৰ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উল্লিখিত স্বপ্ন সম্পর্কে আমি ইব্নু আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা 
ৰুৰ্লাম, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কাছে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ৰলেছেন, আমি নিদ্রামগু থাকা অবস্থায় দেখলাম যে, আমার দুহাতে সোনার দুটি কাকন রেখে 
দেক্স হয়েছে ; আমি তা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম এবং সে দুটি আমার কাছে অপসন্দনীয় 
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হল। তখন আমাকে হুকুম দেয়া হলে আমি সে দুটিকে ফু দিলাম । ফলে সে দুটি উড়ে গেল। 
আমি সে দু'টির ব্যাখ্যা করলাম- দুই মিথ্যাবাদী যারা আমার পরে ভণ্ডনবীরূপে আত্মপ্রকাশ 
করবে, রাবী উবায়দুল্লাহ বলেন, এদের একজন হল আল্‌ ‘আনাসী- যাকে ফিরূয (রা) 
ইয়ামানে হত্যা করেছিলেন এবং অন্যজন হল মুসায়লামাতুল কাষ্যাব। 
' মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক (র) বলেন, বনু হানীফা গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
দরবারে আগমন করল। তাদের মাঝে ছিল মুসায়লামা ইব্‌ন ছুমামা ইব্‌ন কাছীর ইব্ন হাবীব 
ইবনুল হারিছ ইব্‌ন ‘আবদুল হারিছ ইব্ন হাম্মায ইব্‌ন যুহুল ইব্নুয যাওল ইব্‌ন হানীফা ৷ তার 
উপনাম ছিল আৱু ছুমামা, মতাস্তরে আবু হারূন। ‘রাহমান নামেও তাকে ডাকা হত এবং সে ক্কারণে 
তাকে ‘রাহমাতুল ইয়ামামা ও বলা হত । নিহত হওয়ার সময় তার বয়স হয়েছিল-একশত পঞ্চাশ 
বছর কিছু ভেন্কিভাজী তার জানা ছিল। বোতলে ডিম ভরে ফেলার কারসাজি-সে.দেখাতে পারত 
এবং সেই ছিল এর উদ্ভাবক। পাখীর পালক কেটে তা পুনরায় জোড়া লাগিয়ে দিত। সে দাবী 
করত যে, পাহাড় থেকে একটি হরিণী তার কাছে আসে এবং সে তার দুধণদোহন করে। 

আমি বলি, তার হত্যাকাণ্ড আলোচনাকালে তার বিষয় আরো. কতক অভিনব ব্যাপার উল্লেখ 
করব- তার উপরে আল্লাহ্‌র লা‘নত হোক ।” 


ইব্নু ইসহাক (র) বলেন, এ প্রতিনিধি দলের অন্র্ভ্ণীীত্র ছিল অন্যতম আনসারী নাজ্জারী 
মহিলা বিনতুল হারিছ-এর বাড়িতে ৷ মদিনাবাসী জনৈক “আলিম আমাকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, 
বনু হানীফার লোকেরা মুসায়লামাকে বস্তরাবৃত-করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে নিয়ে এসেছিল, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন সাহাবীগণের মধ্যে'উপনিবেশরত ছিলেন এবং তার হাতে ছিল পাতাযুক্ত 
একটি খেজুর ডাল, বস্তরাবৃত অবস্থায় -তাকে নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপনীত হলে 
সে তার সাথে কথা বলল এবং কিছু দাবী করল, রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন,“ তুমি আমার 
কাছে এ খেজুর ডালটি দাবী করলে৷তা-ও আমি তোমাকে দেব না” 

ইব্‌ন ইসহাক (র)-ংআরও' বলেন, ইয়ামামাবাসী বনু হানীফার এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে 
উল্লেখিত বর্ণনার সাথে ব্যতিক্রম পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। তার দাবী মতে বনু হানীফার লোকেরা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় মুসায়লামা কে তাদের তাবুতে রেখে 
এসেছিল । তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরে তীবুতে তার অবস্থানের কথা উল্লেখ করে তারা বলল, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা আমাদের এক সংগীকে বাহন দেখা-শুনার কজে তাবুতে রেখে এসেছি। 
বর্ণনাকারী, বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকেও দলের অন্যান্য সদস্যদের সমপরিমাণ 
 উপটৌকন প্রদানের হুকুমের দিয়ে বললেন, ১২০4১১ ০৯34 4! মর্যাদা ও অবস্থানে সে 
তোমাদের মাঝের নিকৃষ্ট ব্যক্তিটি নয়।”-এ কথা বলায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উদ্দেশ্য হলো- 
যেহেতু সে তার সাথীদের আসরাবপত্রের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, 
এরপর তারা রাসূলাল্লাহ (সা)-এর দরবার থেকে প্রস্থান করল এবং মুসায়লামাকে রাসুলাল্লাহ্‌ 
(সা)-এর দেয়া উপঢৌকন তার কাছে নিয়ে গেল প্রতিনিধি দল ইয়ামামায় ফিরে গেলে আল্লাহ্র 
দুশমন ধর্মত্যাগ করে মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার হয়ে বসল । সে বলতে লাগল (নবুয়তের) 
বিষয়টিতে তো আসি তারু অংশীদার, তার সহগামী দলের লোকদের সাক্ষী বানিয়ে সে বলল, 
তোমরা:তাল্ল কাছে আমার কথা উল্লেখ করলে তিনি কি এ কথা বলেননি যে, সে তোমাদের 
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মাঝের নিকৃষ্ট ব্যক্তি নয় ? তার এ কথা বলার একমাত্র কারণ এটাই যে, তিনি জানেন যে, এ 
বিষয়টিতে আমিও তার শরীক । এরপর সে তাদের জন্য গদ্য কাব্য ও ছন্দোবদ্ধ উক্তি রচনা 
করতে লাগল । কুর'আনের সমকক্ষতার দাবীতে তার রচিত গদ্য কাব্যের নমুনা 
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আল্লাহ্‌ গর্ভবতীকে নিয়ামাত দিয়েছেন; তার অভ্যন্তর থেকে স্পন্দনশীল প্রাণ উদগত করেছেন- 
অন্তঃতক (গর্ভ ফুল) ও অন্তের মাঝ দিয়ে; আর তাদের জন্য মদ ও ব্যভিচার বৈধ করেছেন এবং 
তাদের সালাত রহিত করে দিয়েছেন (নাউযু বিল্লাহ)। এতদ্সত্তেও সে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নবী 
হওয়ার সাক্ষ্য দিত। বনু হানীফা তার এ দাবীতে তার সাথে একাত্মতা ঘোষ্ণা-ক্ররল।-ইব্নু 
ইসহাক (র) বলেন, এ দুই বর্ণনার মাঝে কোনটি ঘটেছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন 
সুহায়লি (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, আর্-রাহ্‌হাল ইবৃন উন্ফুওয়া (যার নাম ছিল নাহার 
ইব্‌ন উনফুওয়া) ইসলাম গ্রহণ করে কুরআন শিক্ষা করেছিল এবং“কিছুণকালের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছিল। একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার-পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম 
করেছিলেন। তখন সে আবু হুরায়রা ও ফুরাত ইব্‌ন হায়্যান (ব্রা)-এর সাথে বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাদের বললেন, ২৯! ১০ | 3 ৭০১৮০ ০5১২ “(তোমাদের কোন একজনের (মাড়ির) 
দাত জাহান্নামে উহুদ পাহাড়ের মত (বিরাটাকার)৬হবে।” (অর্থাৎ তোমাদের কোন একজন 
জাহান্নামী হবে৷) রাসূল (সা)-এর এ বক্তব্যের ফলে তারা দু'জন সব সময় নিজেদের (ঈমানের) 
ব্যাপারে শংকিত থাকতেন। 


অবশেষে আর-রাহৃহাল ধর্ম ত্যাগ করে মুসায়লামার দলভুক্ত হল এবং তার পক্ষে এ রূপ 
যিথ্যা সাক্ষ্য দিল যে, রাসুলুল্লাহ, (সা) তাকে (নবুয়তের) বিষয়টিতে তাকে শরীক করে 
নিয়েছেন। সে কুরআন,শরীফ থেকে তার মুখস্ত করা আয়াতসমূহ মুসায়লামাকে শিখিয়ে দিল । 
মুসায়লামা সেগুলি তারংনিজের দাবী করে প্রচার করতে লাগল । পরিণতিতে বনু হানীফার জন্য 
চরম বিভ্রান্তির কারণ হল। য়ামামা যুদ্ধে যায়দ ইবনুল খাত্তাব আর-রাহ্হালকে হত্যা করলেন 
(পরবর্তী বর্ণনা দ্রষ্টব্য) ।সুহায়লি (র) বলেন, মুসায়লামার মুআয্যিনের নাম ছিল হুজায়র। তার 
সমর-উপদেষ্টার’ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল মুহকাম ইবৃনুত তুফায়ল। এ দিকে সাজাহ’-এর সাথে 
এদের আঁতাত হয়ে গেল৷ সাজাহ-এর উপনাম ছিল উম্মু সাদির ৷ মুসায়লামা তাকে বিয়ে করে। 
এ ছাড়া এ দু‘জনের অবৈধ সম্পর্কের অশ্লীল কাহিনীও রয়েছে। সাজাহ-এর মুআয্যিনের নাম 
এ দায়িত্ব পালন করতো পরে শাবাত মুসলমান হয়ে যায় এবং উমর ইবৃনুল খাত্তাব (রা)-এর 
শাসনামলে সাজাহও ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলিমের জীবন যাপন করে । 


১, সাজাহ (৩০4) (মৃ. ৫৫ হি./৬৭৫ খু) নবী (সা)-এর ওফাতের পরে ইসলমের বিরুদ্ধে বনু তামীম 
গোত্রের উস্কানীদাত্রী নবুয়তের.দাবীদার । মুসায়লামার সাথে আঁতাত কারিনী ও পরে তার পত্নী । কথিত আছে 
যে, মুসায়লামা নিহত হওয়ার পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে বসরায় হিজরত করে এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। 


১০৪ . আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) ইব্‌ন ইসহাকের বরাতে বর্ণনা করেন, মুসায়লামা রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর দরবারে এ মর্মে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল- “আল্লাহ্র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে 
আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি । সালামুন আলায়কা; তারপর আমি এঁ বিষয়টিতে 
আপনার অংশীদার হয়েছি । এখন আমাদের জন্য অর্ধেক আর কুরায়শীদের জন্য অর্ধেক । তবে 
কুরায়শীরা এমন জাতি যারা বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্ঘন করে ইনসাফ করে না। দু'জন দূত এ 
চিঠি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে নিয়ে আসে ৷ জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লিখলেন, “বিসমিল্লাহির 
রারমানির ঝাতীম। াঁমাডুর রাযুল 'সুধান্মদ (সে)-এর চাক: থেকে মিগ্যাযাদী তহ বুসায়লামন 
প্রতি 

-Ciiiall Alall sly Cra eS aN wil sid ast ase 

“হিদায়াত ও সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম । তারপর পৃথিবী আল্লাহ্র মালিকানা, তিনি 
UOTE TEA WE SUG VOR GE RONAN YH NE ct ti, heist 
আল্লাহৃভীরুদের জন্যই ।” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, FLA a SRD fr 

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে-সা‘দ-ইব্ন তারিক....(নুআয়ম ইব্ন 
মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মুসায়লামাতুল কাষয্যাব-এর দৃতদ্বয় তার চিঠি 
নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আসার সময় তাদের'দু'জনকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
আমি বলতে শুনেছি- ‘ ‘তোমরা দু'জনও কি-তার কথায় বিশ্বাসী? তারা বলল, জী হাঁ! তিনি 
বললেন 

US bel cual FE dL Yl 

দূতরা অবাধ্য না হলে আমি"অবশ্যই তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম ৷” 

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, আল মাসউদী (র)....আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, ইবনুন নাওয়াহা ও ইব্‌ন উছাল মুসায়লামাতুল কায্যাব- 
এর দৃতরূপে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের বললেন, “তোমরা কি এ 
সাক্ষ্য দাও যে,আমি আল্লাহ্র রাসূল? তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, মুসায়লামা আল্লাহ্র 
রাসূল ।/রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, আমি আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। 
একান্তই যদি আমি কোন দূতকে হত্যা করতাম, তাহলে তোমাদের দু'জনকে অবশ্যই হত্যা 
করতাম ।” রাবী আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, “তখন থেকে দূত হত্যা না করার বিধান 
চালু হয়ে গেল।” আবদুল্লাহ্‌ (রা) আরও বলেন, পরবর্তীতে ইব্‌ন উছালের মৃত্যু হয়। আর 
ইব্নুন নাওয়াহা আমার মনে সব সময় কাটার মত বিধতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্‌ তাকে 
কাবুতে এনে দিলেন। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, উছামা ইব্‌ন উছাল (রা) ইসলাম গ্রহণ 
করলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের কথা বর্ণিত আছে। আর ইবনুন নাওয়াহা সম্পর্কে আবূ 
' যাকারিয়্যা ইব্‌ন আবূ ইসহাক আল মুযানী (র)....কায়স ইব্‌ন আবু হাযিম (র) থেকে আমাদের 
এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর কাছে এসে 
বলল, আমি বনু হানীফা গোত্রের কোন একটি মসজিদের পাশ দিয়ে পথ চলছিলাম ৷ তখন 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০৫ 


ভৱা সত ফেচ লাক প্রত গা রং দরড়ডোগ ভাও বছ কারনর এক ররহাক বক 
ফট সত শলা 


Nd 1 DEE Rha RR STAB a HEL 
শপথ! খামীর দিয়ে রুটি প্রস্তুতকারিনীদের শপথ! রুটির টুকরা দিয়ে ‘ছারীদ”” প্রস্তুতকারিনীদের 
শপথ! গ্রাসে গ্রাসে উদরপূর্তিকারিণীদের শপথ....!] বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ্‌ (রা) তাদের 
কাছে বাহিনী পাঠালে তাদের ধরে নিয়ে আসা হল। এদের সংখ্যা ছিল সত্নুর এবং এদের 
নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদুল্লাহ্‌ ইবনুন নাওয়াহা ৷. বর্ণনাকারী বলেন, ইবৃন মাসউদ (রা)=এর হুকুমে 
অভিযুক্ত ইবৃন নাওয়াহাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। তারপর ইব্ন মাসউদ (রা) রললেন, এদের 
মাধ্যমে কোন মতলব হাসিলের অবকাশ আমরা শয়তানকে দেব না; ররংংআমরা এদের 
সিরিয়ায়* বিতাড়িত করছি; আশা করি আল্লাহ্‌ আমাদের পক্ষে তাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। 


OP) RE, বনু হানীফা প্রতিনিধি দলের সদস্য_সংখ্যা)ছিল দশের অধিক। 
উনযুরা, ডালক ইল আলী, আলী বন দিন ও সুন /ছৰন বীন অল কাংখোর। 
মাসলামা বিনতুল হারিছ-এর বাড়িতে তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হল এবং তাদের জন্য 
যথারীতি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হল। পূর্বাহ্ণ. ওঁ রাতে'তাদের খাবার পরিবেশন করা হত । 
কখনো গোশত রুটি, কখনো দুধ রুটি। আরার, কখনো শুধু রুটি, কখনো ঘি ও রুটি এবং 
খুরমা খেজুর দিয়ে তাদের আপ্যায়িত করাহচ্ছিল। মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলে তারা 
ইসলাম গ্রহণ করল । কিন্তু তখন তারা মুসায়লামাকে তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে তাদের বাহনের 
প্রহরায় রেখে এসেছিল । তারা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে (রাসূলুল্লাহ্‌ সা) তাদের প্রত্যেককে 
পাঁচ উকিয়া (দুইশ’ দিরহাম) করে রোপ্য মুদ্রা উপঢৌকন দিলেন এবং তারা বাহন পাহারায় 
রেখে আসা মুসায়লামার' কথা উল্লেখ করলে তিনি তাকেও অন্যদের সমপরিমাণ প্রদানের 
নির্দেশ দিয়ে বললেন; ৬.৩, 6) ১৭] 4০ 4 “শোন! সে তোমাদের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়।” 
সদস্যরা তার কাছে ফিরে গিয়ে তার সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর বক্তব্য তাকে অবগত করলে সে 
বলল, “তিনি এ কথা এ কারণে বলেছেন, যেহেতু তিনি জানেন যে, (নবুয়ত) বিষয়টি 
তারপরে(আমার জন্য সাব্যস্ত রয়েছে।” পরবর্তীতে সে এ বক্তব্যে অবিচলতা দেখিয়ে অবশেষে 
নবুয়তের.দাবী করে বসল । 


ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের সাথে একটি পাত্র দিয়েছিলেন, যাতে 
তার ওযুর অবশিষ্ট পানি ছিল। তিনি তাদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলে সে স্থানে এঁ পানি ছিটিয়ে 
দিয়ে জায়গাটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। তারা এ নির্দেশ পালন করল। 
[রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জীবনের শেষ সময়ের আলোচনায় আল-আসওয়াদ আল-আনসীর নিহত 


১. ছারীদ( ১১) গোশতের ঝোলে রুটির টুকরা ভিজিয়ে রেখে তৈরি তৎকালীন আরববাসীদের আকর্ষণীয় 
খাবার । 

২. বর্তমানের ইরাক ইত্যাদিসহ তৎকালের বৃহত্তর সিরিয়া 
——১% 


১০৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


হওয়ার বিবরণ আসবে। মুসায়লামাতুল কায্যাবের নিধন ও বনু হানীফার পরবর্তী অবস্থার 
বিবরণ আসবে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালের আলোচনায় ইনশাআল্লাহ্‌ ।] 


নাজরানের প্রতিনিধি দল 

soul (র) বলেন, আব্বাস ইবনুল হুসায়ন (র)....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি 
বলেছেন, নাজরানের দুই নেতা আল-আকিব ও আস-সায়্যিদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে 
মুবাহালা” করার উদ্দেশ্যে তার কাছে এল । বর্ণনাকারী বলেন, সাথীদ্বয়ের একজন অন্যজনকে 
বলল, কাজটি করো না । কেননা, বাস্তবেই যদি সে নবী হয়ে থাকে, আর তারপরেও. আমরা 
তার সাথে মুবাহালায় অবতীর্ণ হই তা হলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী বংশধর সফলতা 
লাভে বঞ্চিত থাকবে। তাই তারা বলল, ‘আমরা আপনার দাবী পূরণে সম্মত আছি; আপনি 
আমাদের সাথে একজন ‘বিশ্বস্ত’ মানুষ পাঠিয়ে দিন; বিশ্বস্ত নয় এমন কাউকে নয়, একমাত্র 
একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেই পাঠাবেন । নবী করীম (সা) বললেন, আমি/তোমাদের সাথে অবশ্যই 
একজন বিশ্বস্ত পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।” এ বক্তব্যে রাসূলুল্লাহ্‌” (সা)-এর সাহাবীগণ 
সকলেই চরম ওুৎসুক্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। 

নবী করীম (সা) বললেন, Sard out Bain den Citar Til He digit 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 4) ০১৯ ০১১৯ =এ হল এ উম্মত (মুহাম্মদী)-এর ‘আমীন!’ 
(বিশ্বস্ত ব্যক্তি) ৷ বুখারী (র) অন্যত্র এবং মুসূলিম(র) উল্লিখিত সূত্রে শু‘বা (র) থেকেও 
হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিয আবুবকর বায়হাকী (র). বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্‌ 
আল-হাফিয ও আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইব্ন. মুসা ইবনুল ফায্ল (র)....সালামা ইব্ন ইয়াসু তার 

দাদা থেকে (মধ্যবর্তী রাবী ইউনুস (র) বলেছেন যে, সালামার দাদা খৃস্টধর্ম থেকে ইসলাম 
গ্রহণ করেছিলেন।) সূরা তাসীন* সুলায়মান' নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা) 
নাজরানবাসীদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর ইলাহের 
নামে । আল্লাহ্র নবী /ও. রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে নাজরানের প্রধান পাদ্রীর কাছে, 
ইসলাম গ্রহণ করঃ'নিরাপত্তা পাবে; আমি তোমাদের কাছে- 
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১. মুবাহালা সত্য ও হকপস্থী হওয়ার দাবীতে চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী দুই পক্ষের প্রত্যেক পক্ষ তার সন্তান-সন্ততি 
(ও স্ত্রী পরিজন) নিয়ে খোলা মাঠে উপস্থিত হয়ে বিনয়ের ও আকুতির সাথে কার্নাকাটি করার পরে পরস্পরের জন্য 
বদদু‘আ করে এবং মিথ্যা ও বাতিলপস্থীদের উপরে আল্লাহ্র লা'নত ও অভিসম্পাত নাযিল হওয়ার দুআ করে। 
হক ও বাতিলের মাঝে ফায়সালা করার জন্য গৃহীত এ ব্যবস্থাকে মুবাহালা বলা হয়। -অনুবাদক 

২. সূরা আন্-নাম্ূল, যাতে সাবা রানীকে লেখা হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠি সম্পর্কিত আয়াত ১4 4! 
A>) Cas ON abl ans A5ls Ul রয়েছে | 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০৭ 


“ইবরাহীম, ইসহাক-ও ইয়াকুব (আ)-এর ইলাহ্‌ এর হামৃদ বর্ণনা করছি। তারপর আমি 
তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি বান্দার পূজা বর্জন করে আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আসতে; আমি 
তোমাদের আহ্বান: জানাচ্ছি বান্দার সার্বভৌমত্ব বর্জন করে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের দিকে 
আসতে তাতে যদি তোমরা অস্বীকৃত হও, তাহলে ‘জিযয়া’ প্রদানে সম্মত হও; তাতেও 
অস্বীকৃত হলে তোমাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করছি । ওয়াস্সালাম!” 

চিঠি পাদ্রীর কাছে পৌঁছলে তা পাঠ করে সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং তার দেহে প্রবলভাবে 
কাীপন ধরে। চিঠির বিষয় আলোচনা করার জন্য সে নাজরানের বিশিষ্ট বাসিন্দা শুরাহ্বীল ইব্ন 
ওদাআকে ডেকে পাঠাল । শুরাহ্বীল ছিল হামাদানের লোক । কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে 
এ ব্যক্তির আগে অন্য কাউকে ডাকা হত না। এমনকি অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গ 
আল-আতহাম, আস্-সায়্যিদ ও আল-আকিবকেও না । শুরাহ্বীল উপস্থিত হলে পাদ্রী 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্রটি তার কাছে দিলেন। সে তা পাঠ করলে পাদ্রী তাকে বললেন, আবু 
মারয়াম! এখন তোমার মতামত কি? শুরাহ্বাল বলল, আল্লাহ্‌ পাক, ইসমাঈল (আ)-এর 
বংশধরদের মাঝে নবী পাঠাবার যে ওয়াদা ইবরাহীম (আ)-কে'/দিয়ছেন তা আপনি অবগত 
আছেন। আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, এ লোকই সেই প্রতিশ্রুত/নন্‌বী! তা যাই হোক, নবুয়তের 
ব্যাপারে আমার বলার কিছু নেই । পার্থিব কোন ব্যাপার হলে আমি সে ব্যাপারে আপনাকে 
কোন সুপরামর্শ দিতে পারতাম এবং সে জন্য যথাসাধ্য যত্নবান হতাম ৷ পাদ্রী তাকে বলল, 
আচ্ছা একটু পাশে বসে অপেক্ষা কর.৷ শুরাহ্বীল পাশে সরে গিয়ে বসে পড়ল । প্রধান পাদ্রী 
তখন নাজরানের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি/আৱদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শুরাহ্বীলকে ডেকে পাঠাল। সে 
ছিল হিময়ার গোত্রের শাখা যু আসবাহ্‌.থোত্রের লোক। তাকে দিয়ে পত্রটি পাঠ করিয়ে তার 
মতাতমত জিজ্ঞেস করা হল। সেও শুরাহ্বীলের অনুরূপই জবাব দিল। পাদ্রী তাকে পাশে সরে 
বসে থাকতে বলল । সে তাই/করল.৷“পাদ্রী আবার নাজরানের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি জব্বার 
ইব্‌ন ফায়যকে ডেকে পাঠালং সে’ ছিল বনুল- হামাস-এর শাখা গোত্র বনুল হারিছ ইব্‌ন কা'ব 
এর লোক । পাদ্রী যথারীতি'তাকেও চিঠি পড়তে বলল এবং তার মতামত জিজ্ঞেস করল । তার 
জবাবও ছিল শুরাহ্বীল ও আবদুল্লাহ্র জবাবের অনুরূপ ৷ পাদ্রী তাকেও সরে বসতে বললে সে 
উঠে গিয়ে একপাশে বসল । পাদ্রী যখন দেখল যে, সমস্যাটির সমাধানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 
অভিন্ন মত পোষণ করছেন তখন সে “নাকৃস’ পেটাবার নির্দেশ দিল এবং তার নির্দেশে 
গীজসিমূহে দৃশ্যমানভাবে আগুন-জ্বালানো হল এবং মোটা কম্বল ওড়ানো হল। নাকূস পেটাবার 
আওয়ায পেয়ে এবং কম্বল ওড়ানো দেখে গোটা উপত্যকার চড়াই উৎ্রাই থেকে লোকজন 
এসে সমবেত হতে লাগল । উপত্যকাটি দৈর্ঘ্য ছিল দ্রুতগামী সওয়ারের একদিনের পথ । 
এখানে ছিল তিহাত্তরটি জনপদ এবং এক লাখ বিশ হাজার যোদ্ধা । পাদ্রী সমবেত লোকদের 
সামনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চিঠি পড়ে শোনাল এবং এ বিষয় তাদের মতামত জানতে চাইল! 
তাদের বুদ্ধিমান শ্রেণী এ একমত্যে উপনীত হল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ব্যাপারে যথাযথ 

বাদ ও. তথ্য সাজাতে উদ তারা অরাধ্যাল ঈযুন অদাজা জকিহাযারনি, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 


১. নাকূস (১২4) গীজলিমুহে রক্ষিত ইবাদতের সময় নির্দেশক কাষ্ঠখণ্ড বা লৌহদণ্ড; ঘণ্টা । 


১০৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


শুরাহ্বীল আল-আসবাহী ও জব্বার ইব্ন ফায়্য আল হারিছীকে পাঠিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী 
বলেন, প্রতিনিধি দলটি রওনা হয়ে গেল। মদীনায় উপনীত হয়ে তারা সফরের কাপড়-চোপড় 
খুলে রেখে ইয়ামনী পোশাক ও সোনার আংটি পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে 
তাঁকে সালাম করল । তিনি সালামের জবাব দিলেন না। তারা তার কথা শোনার জন্য সুদীর্ঘ 
সময় অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু তিনি তাদের সাথে কোন কথা বললেন না । (সম্ভবত) ভাদের 
গায়ে এ বিশেষ পোশাক ও সোনার আংটি থাকার কারণে তারা তখন উছমান ও আবদুর 
রহমান. ইব্‌ন আওফ (রা)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল । এ দুজনের সাথে তাদের পূর্ব পরিচিত 
ছিল। এ দু'জনকে তারা মুহাজির আনসারদের একটি মজলিসে খুঁজে পেল । তারা বলল, হে 
উছমান! আবদুর রহমান! তোমাদের নবী আমাদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন! তাকে 
জবাব দেয়ার জন্য আমরা এসেছিলাম । আমরা তার কাছে গিয়ে তাকে সালাম করলাম, কিন্তু 
তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। 

উপরস্তু আমরা সুদীর্ঘ সময় তার কথা বলার প্রতীক্ষায় রইলামঞআমাদের চরম ক্লান্তি 
সত্বেও তার মধ্যে কথা বলার কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না । এখন তোমাদের দুজনের মত 
কি? আমাদের ফিরে যাওয়াটা কি তোমরা ভাল মনে কর? তারা'দু'জন মজলিসে উপস্থিত আলী 
(রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল হাসান! এদের-সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আলী 
(রা) উছমান ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)হকেং্বললেন, আমার মনে হয় তারা এই 
নতুন পোশাক ও আংটি খুলে তাদের সফরের পোশাক পরে পুনরায় তার কাছে যেতে পারে। 
বেশভুষা পাল্টিয়ে তারা পুনরায় গিয়ে সালাম করলে নবী করীম (সা) তাদের সালামের জবাব 
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“কসম সেই সত্তার, যিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমার কাছে তাদের প্রথমবারের 
আগমনকালে নিশ্চয়ই শয়তান,তাদের সাথে ছিল। (তাই আমি তাদের সালামের জবাব দেই নি 
এবং কথাও বলিনি).( তারপর তিনি তাদের খোঁজ-খবর নিলেন এবং তারাও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করল ।” 

তাদের "আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল। অবশেষে তারা বলল, “ঈসা (আ) 
সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?” আমরা তো আমাদের স্বজাতির কাছে ফিরে যাচ্ছি। আর আমরা, 
যেহেতু খৃস্ট ধমবিলম্বী; তাই আপনি যদি নবীই হয়ে থাকেন ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনার মন্তব্য 
অবশ্যই আমাদের আনন্দিত করবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ‘এ মুহূর্তে তার সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন বক্তব্য নেই; তাই তোমরা আমাদের এখানে অপেক্ষা কর; আমি ঈসা (আ) সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ পাকের কালাম তোমাদের অবগত করব। পরের দিনের সকাল হল। ইতোমধ্যে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০৯ 


“আল্লাহ্‌র নিকট ঈসা (আ)-এর দৃষ্টান্ত আদমের মত তাকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন; 
তারপর তাকে বলেছিলেন, ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল। এ সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট 
থেকে সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ 
বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে, তাকে বল, এসো, আমরা ডেকে আনি আমাদের ছেলেদের ও 
তোমাদের নিজেদের; তারপর আমরা কাকুতি-মিনতি করে মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্র 
লা'নত” (৩ ৪ ৫৯-৬১) । 

কিন্তু তারা আয়াতে উল্লিখিত প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানাল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের/পরেরণদিন 
সকালে ‘মুবাহালার’ জন্য বেরিয়ে আসলেন । তিনি তখন হাসান ও হুসায়ন (রা)-ক্রে একটি 
মোটা চাদরে জড়িয়ে সাথে নিলেন এবং ফাতিমা (রা) তার পিছনে হেটে চলছিলেন'। তখন নবী 
করীম (সা)-এর একাধিক সহধর্মিনী ছিলেন। শুরাহ্‌বীল তার সঙ্গীদ্বয়কে বলল, তোমরা তো 
জান যে, আমাদের উপত্যকার চড়াই উতরাইয়ের সকল লোকজন“সমরেত হলে তারা আমার 
মতের বিপরীতে কিছুই করে না। আমি আল্লাহ্র কসম! একটা-রুঠিন সমস্যা দেখতে পাচ্ছি । 
কেননা, আল্লাহ্র কসম! যদি এ লোকটি কখনো একজনংপরাক্রমশালী সম্বাট হয়ে যায়, আর 
আমরাই তার সুরক্ষিত স্থানে আঘাতকারী ও তার আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারী প্রথম আরব সাব্যস্ত 
হই, তাহলে আমাদের চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন না করা পর্যন্ত তার এবং তার সহচরদের মন 
থেকে এ আঘাত মুছে যাবে না। অথচ আমর্াই.তাদের নিকটতম আরব প্রতিবেশী । 


' আর যদি লোকটি বাস্তবেই নবী ও. প্রেরিত পুরুষ হয়ে থাকে আর আমরা তার সাথে 
পারস্পরিক অভিসম্পাত প্রদানের দু“আয়লিপ্ত. হই । তা হলে এ পৃথিবীর বুকে আমাদের একটি 
প্ৰাণীও বেচে থাকবে না । সাথীদ্বয় তাকে বলল, আবু মারয়াম! তা হলে তোমার মতে এখন কী 
করা? সে বলল, আমার, মৃত.হলো, তার হাতেই ফায়সালার ভার ছেড়ে দেই; কারণ, তাকে 
এমন কোন লোক বলেণ্মনে-হয় না যে কখনো অন্যায় ফায়সালা দেবে। তারা দু'জন বলল, 
ঠিক আছে, তোমার' বুদ্ধিও চিন্তা মতই কাজ কর । বর্ণনাকারী বলেন, সাথীদ্বয়ের পরামর্শের 
পর শুরাহ্বীল/রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললো, “আপনার সাথে মুবাহালায় 
অবতীর্ণ হওয়ার-চাইতে একটি উত্তম বিকল্প প্রস্তাব আমার কাছে রয়েছে। তিনি বললেন, তা 
কী? শুৱাহ্বাল বললো, আজ সকাল হতে সন্ধ্যা পৰ্যন্ত এবং সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত আপনি 
চিন্তা-ভাবনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হোন, তারপর আপনি আমাদের ব্যাপারে যে 
ফায়সালা দেবেন তাই মেনে নেয়া হবে।” রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন_ 
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Ab Abe 
তোমার পেছনে এমন কেউ তো থাকতে পারে যে তোমাকে দোষারোপ করবে! শুরাহ্বীল 
বলল, তা আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। জিজ্ঞাসিত হয়ে তারা দু'জন বলল, 

“গোটা উপত্যকা শুরাহবীলের কথায়ই উঠা-বসা করে।” 


১১০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


এ আলোচনার পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুবাহালা না করে ফিরে গেলেন । পরের দিন সকালে 
তারা তার কাছে আসলে তিনি তাদের এ সনদপত্র লিখে দিলেন। “বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রাহীম! এ হল আল্লাহ্র রাসূল উম্মী ও নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে 
নাজরানবাসীদের প্রদত্ত সনদ-এ সূত্রে যে তাদের সমুদয় লাল ও সাদা (সোনা-রূপা) ও সব 
দাস-দাসীর উপরে তার হুকুমের অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে । 

তবে তিনি তাদের প্রতি অনুকম্পা করে এ ব্যাপক অধিকার বার্ষিক মাত্র দু'হাজার জোড়া 
বস্তরে সীমিতকরণে সদয় সম্মতি দিলেন যা সমান দুই কিস্তিতে অর্থাৎ প্রতি রজব মাসে এক 
হাজার জোড়া ও প্রতি সফর মাসে এক হাজার জোড়ারূপে পরিশোধ্য।” এরপরে, অন্যান্য 
আনুষঙ্গিক শর্তসমূহ উল্লেখ করা হল এবং আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারব, গায়লান ইব্‌ন আমর, বনু 
নাসরা গোত্রের মালিক ইব্‌ন আওফ, আক্রা ইব্‌ন হাবিস আল-হানজালী ও"মুগীরা (রা) 
সনদের সাক্ষীরূপে রইলেন । প্রতিনিধি দল সনদপত্র হাতে পেয়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে 
গেল এবং যথাসময় নাজরানে উপনীত হল । সেখানে প্রধান পাদ্রীর সাথে তার বৈমাত্রেয় ভাই 
আবূ আলকামা বিশ্র ইব্‌ন মুআবিয়া উপস্থিত ছিলেন। বিশ্র'পিত-সূত্রে পাদ্রীর চাচাত ভাইও 
ছিলেন। প্রতিনিধি দল সনদপত্রটি পাদ্রীর- হাতে তুলে দিল পাদ্রী ও তার ভাই প্রতিনিধি 
দলকে স্বাগতম জানাবার জন্য নগর প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। ভাই এর সাথে আরোহী 
অবস্থায় থেকেই পাদ্রী পত্রটি পড়তে শুরু করল হঠাঞ্ বিশরের উষ্থরী তাকে পিঠ থেকে উপুড় 
করে ফেলে দিলে সে চিঠিটিকে কুলক্ষণে সাব্যস্ত.করে বদ দুআ দিয়ে উঠল এবং তাতে সে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ব্যাপারে ইঙ্গিতের আশ্রয়“নিল.না। পাদ্রী তখন তাকে বলল, আল্লাহ্র 
কসম! তুমি তো একজন প্রেরিত পুরুষঘ.ও নবীকে বদ দুআ দিয়ে ফেললে! বিশ্র বলল, তাই 
নাকি? তাহলে আল্লাহ্র কসম রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপনীত হওয়ার আগে এ বাহনের 
গদী লাগামের একটি গিট খুলব _না। এ কথা বলামাত্রই সে তার উটনীর মুখ মদীনা অভিমুখী 
করে দিল। পাত্রীও তারংউটনীর মুখ সে দিকে ফিরিয়ে ভাইকে বলল, দেখ, আমার বক্তব্যের 
অর্থ বুঝে যাও। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা আরবের সেরা অভিজাত বংশ ও 
এক্যবদ্ধ গোষ্ঠিহওয়া সত্ত্বেও আমরা তার অনুসারী হয়ে পেছি, কিংবা তার ডাকে সাড়া 
দিয়েছি, কিংবা আরবের অন্য কেউ করেনি এমন আনুকূল্য তার প্রতি প্রদর্শন করেছি। এমন 
ধারণার, শংকা আমার পক্ষ থেকে আরবদের না হয়ে যায়! বিশ্র বলল, আল্লাহ্র কসম! 
তোমার মাথা থেকে যে দুরুঁদ্ধি বেরিয়েছে তা আমি কোন দিন গ্রহণ করব না। বিশ্র এ কথা 
বলে পাদ্রীকে পিছনে রেখে তার উটের পেটে গোড়ালীর আঘাত করল এবং এ ছড়া কাটতে 
কাটতে এগিয়ে চলল 
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“তোমার পানে এগিয়ে চলছে উদ্গ্রী কাপছে তার হাওদা ও তার বাধন; গর্ভে রয়েছে তার 
বাচ্চা; এখন তার ধর্ম খৃস্টধর্মের প্রতিকূলে ৷” 

বিশ্র রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- তৰ সাজছে সৌহে ইণলাধ নন কন্দ এনং রনী ফময়ালরীদ 
হওয়া পর্যন্ত তার ধর্মেই অবিচল থাকেন। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১১ 


বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিনিধি দল নাজরানে প্রবেশ করে ‘আর রাহিব’ ইব্‌ন আবু শাম্মারা 
যুবায়াদীর কাছে পৌছল । গীর্জা চূড়ায় অবস্থান রত যাজককে লক্ষ্য করে পাদ্রী বলল, ‘তিহামা' 
অঞ্চলে একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন। এরপর সে. যাজককে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে 
নাজরানের প্রতিনিধি দলের গমন, নবী করীম (সা)-এর তাদের কাছে মুবাহালার প্রস্তাব ও 
তাদের তাতে অস্বীকৃতির আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল এবং বিশ্র ইব্‌ন মুআবিয়ার (মদীনায় গিয়ে 
মুসলমান হওয়ার) বিষয় অবহিত করল । যাজক বলল, তোমরা আমাকে নামিয়ে দাও; অন্যথায় 
আমি গীজরি এই উঁচু চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ব। তারা তাকে নামিয়ে দিলে সে নিজের সঙ্গে কিছু 
হাদিয়ার উপকরণ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কাছে গিয়ে উপস্থিত হল । আজকাল খলীফারা' ষেংচাদর 
পরিধান করেন তাও ছিল সে হাদিয়ার একটি । আর ছিল একটা বড় পেয়ালা ও একটি. লাঠি। সে 
কিছু দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে অবস্থান করে ওহী শ্রবণ করে তারপর স্বদেশে ফিরে যায় । 
তখন পৰ্যন্ত তার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। সে পুনরায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, 
কিন্তু তাও তার ভাগ্যে জুটল.না এবং ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল । প্রধান 
পাদ্রী আবুল হারিছও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে এসেছিল । তার সাথে ছিল আস সায়্যিদ, আল 
আকিব ও তার গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ । তারা তার কাছে অবস্থান করে আল্লাহ্র কালাম 
শুনল। এ পাদ্রী এবং তার স্থলাভিষিক্ত নাজরানের পরররতী পাদ্রীদের জন্য এ সনদ লিখে দেয়া 
হল, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । 
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নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ-থেকে পাদ্রী আবুল হারিছ ও নাজরানের অন্যান্য পাদ্বীবর্গ, 
জ্যোতিষবর্গ, ও যাজরুদের জন্য এবং তাদের অধিকারভুক্ত যাবতীয় বিষয়াদির জন্য আল্লাহ্‌ ও 
থেকে এবং কোন,জ্যোতিষকে তার পদ থেকে রদ বদল বা অপসারণ করা হবে না। তাদের 
অধিকার/ও কর্তৃত্ব প্রতিপত্তি এবং তাদের পূর্বাবস্থার কোন রূপ পরিবর্তন ঘটানো হবে না। 
যতদিনংতারা শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলবে, কল্যাণকামী থাকবে, জুলুম না করবে ও নিপীড়ন 
নির্যাতনে লিপ্ত না হবে ততদিন তাদের জন্য আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের নিরাপত্তা থাকবে। লিখক 
মুগীরা ইব্ন শুবা । 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, EEE BE ST HE EEE 
ছিলেন। এদের মাঝে নেতৃস্থানীয় ছিল চৌদ্দজন। তারা হল : (১) আল আকিব- যার নাম ছিল 
আবদুল মাসীহ্‌; (২) আস সায়্যিদ- যার নাম ছিল আল আতহাম (মতান্তরে আল আবহাম); 
(৩) আবু হারিছা ইব্‌ন আলকামা; (৪8) আওস ইবনুল হারিছ; (৫) যায়দ; (৬) কায়স; (৭) 
ইয়াখীদ; (৮) নুবায়হ; (৯) খুওয়ায়লিদ; (১০) উমর; (১১) খালিদ; (১২) আবদুল্লাহ্‌; (১৩) 
ইয়ানাস; (১৪)....আবার এ চৌদ্দজনের শীর্ষে ছিলেন তাদের তিনজন ৷ প্রথম আল আকিব । 


১১২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইনি হলেন দল নেতা, তাদের মধ্যে সর্বাধিক ধীমান ও প্রধান উপদেষ্টা; যার ফায়সালা তাদের 
সকলে এক বাক্যে মেনে নিত দ্বিতীয় আস সায়্যিদ; বিপদে-আপদে তাদের আশ্রয়স্থল ও 
বাহন সরবরাহকারী । তৃতীয় আবূ হারিছা ইব্‌ন আলকামা প্রধান পাদ্রী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্‌। আবু 
হারিছা ছিল বকর ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের আরব বংশীয় লোক । কিন্তু খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার 
কারণে এবং ধর্মে তার অবিচলতা প্রত্যক্ষ করে রোমানরা তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত 
করেছিল এবং তার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তার জন্য গীর্জা নিমরণ করে দিয়েছিল ও তাকে 
প্রচুর অর্থবিত্ত দিয়ে তার সার্বিক সেবা-যত্বের ব্যবস্থা করেছিল। খৃস্টধর্মে একান্ত নিষ্ঠা সত্ত্বেও 
টি কাদার হেন সন্যল অর্গলন হয়েছেন । বির এধিযণাতয ওলাদদর ত খল 
সত্য গ্রহণে তার জন্য অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছিল। 

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) ইব্‌ন ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করেছেন- বুরায়দা”ইবৃন-সুফিয়ান (র) 
সূত্রে বর্ণনা করেছেন কুর্য্‌ (মতান্তরে কৃষ) ইব্‌ন আলকামা থেকে _বর্ণনা-করেন। তবে এ 
বর্ণ নায় প্রধান ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা চৌদ্দজনের স্থলে চব্বিশজন বলে _উল্লেখ'রয়েছে। 

নাজরান থেকে রওনা হলে আবু হারিছা তার একটি খচ্চরে আরোহী/হল। তার ভাই কুর্য ইবৃন 
আলকামা তার পাশে পাশে পথ চলছিল। হঠাৎ, আবু হারিছার -এচচর আছাড় খেলে কুর্য বলে 
উঠল, “দূরের লোকটি নিপাত যাক!” সে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-কে।লক্ষ্য করে এ কথাটি বলেছিল। আবু 
হারিছা বলল, বরং তোমারই সর্বনাশ হোক! কুর্য বলল), ভাইজান! আপনি তা বলছেন কেন? আবু 
হারিছা বলল, “আল্লাহ্র কসম! তিনি অবশ্যই সেই নবী যার প্রতীক্ষায় আমরা দিন গুনছিলাম । 
কুর্য তাকে বলল, ‘আপনি যখন বিষয়টি জানেনই, তা হলে আপনার জন্য তাকে মেনে নিতে বাধা 
কোথায়? সে বলল, এ লোকেরা আমাদের-জন্য কত কীই না করেছে; আমাদের মর্যাদা দিয়েছে, 
সম্পদ দিয়েছে ও সব রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে সেবা-যত্নব করেছে আর তারা তার বিরোধিতায় 
অনড় । এখন আমি এরূপ কিছু করলে তারা আমাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেবে। কুর্য তখন তার 
' মনের কথাটি গোপন রেখেংচলে'গেল এবং পরে মুসলমান হয়ে গেল । 

ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখংকরেছেন যে, মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় প্রতিনিধিরা জাক- 
জমকপূর্ণ উত্তম_বেশ-ভূষায় প্রবেশ করেছিল। তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল । 
তারা পূর্বমুখী হয়ে,সালাত আদায় করতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, “তাদেরকে বাধা 
দিও না পরে তাদের মধ্য হতে আবু হারিছা ইব্‌ন আলকামা;, আস সায়্যিদ ও আল আকিব 
মুখপাত্রের, দায়িত্ব পালন করল। তখন তাদের সম্পর্কে সূরা আল-ইমরানের প্রথম দিকের 
আয়াতসমূহ এবং ‘মুবাহালা’ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হল। কিন্তু তারা তাতে রাজি হলো না 
এবং তাদের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাবার আবেদন করলো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের 
সাথে আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ্‌ (রা)-কে পাঠালেন। (যেমন ইতোপূর্বে বুখারী (র)-এর 
রিওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। (আমার তাফসীর"গ্রন্থের সুরা আল-ইমরানে আমি বিষয়টির 
আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছি। আল্লাহ্‌ই যাবতীয় হাম্‌দ ও অনুকম্পার অধিকারী) । 


১১৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


হয়ে আক্ষেপে বলতে লাগল, হায় বনু আমির! বিদেশ বিভূঁয়ে এক সালুলী রমণীর ঘরে উটের 
প্লেগে আক্রান্ত হয়ে আমি মরছি! 

ইব্ন হিশাম (র) বলেন, কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে (আমির বলেছিল) ‘উটের টিউমারের 
ন্যায় টিউমার । আর সালুলী রমণীর ঘরে মৃত্যু! হাফিজ বায়হাকী (র)-এর বর্ণনায় যুবায়র ইব্ন 
বাক্কার....মুলা ইব্‌ন জামীল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমির ইবনুত তুফায়ল 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আসলে তিনি তাকে বললেন, আমির! মুসলমান হয়ে যাও! সে 
বলল, এ শর্তে মুসলমান হতে পারি যে, পল্লী এলাকা আমার আর শহর এলাকা তোমার 
থাকবে। তিনি বললেন, না (তা হতে পারে না)। পুনরায় বললেন, মুসলমান হয়ে যাও! সে 
বলল, এ শর্তে মুসলমান হতে পারি যে, পল্লী আমার, আর শহর তোমার থাকবে 

তিনি বললেন, না। সে তখন এ কথা বলতে বলতে চলে গেল-/( আল্লাহ্র কসম! হে 
মুহাম্মদ! দ্রুতগামী সুঠাম দেহী অশ্ব বাহিনী ও উদ্ধত উচ্ছল পদাতিক বাহিনী দিয়ে আমি এ 
শহর ভরে ফেলব, আর মদীনার প্রতিটি খেজুর গাছে একটি করে «ঘোড়া বাধব । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন, ইয়া আল্লাহ্‌! আমিরের ব্যাপারে আপনি আমার ‘জন্য যথেষ্ট হোন এবং তার 
কওসকে হিদায়াত দান করুন! আমির বেরিয়ে পড়ল এবং মদীনার নগর প্রান্তে উপনীত হয়ে 
সালুলীয়্যা নামী তার গোত্রের এক নারীর সাক্ষাতংপেল ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে এ রমণীর 
ঘরে রাত কাটালো ৷ গলনালীতে টিউমার দেখাণ্দেয়ায়'সে বল্লম হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ার 
পিঠে উঠে বসল এবং এ কথা বলে বলেংচন্কর দিতে লাগল, উটের টিউমার আক্রান্ত! 
সালুলীয়ার ঘরে মরণ! এ অবস্থায়ই তার মৃতদেহ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। 

হাফিজ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার, (র) তাঁর ‘আল ইসতীআব' গ্রন্থে সাহাবীগণের নামের 
তালিকায় উল্লিখিত রাবী ‘মুলা’ (রা)-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন, ইনি হলেন মুলা ইব্‌ন 
কাছীফ আয্-যাবাবী আল কিলাবী আল আমিরী, বনু আমির ইব্‌ন সাসাআ-এর লোক । তিনি 
কুড়ি বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একশ!’ বছর 
ইসলামী জীবন অতিবাহিত করেন। বাপীীতার জন্য তাকে ‘দুই রসনাধারী’ নামে অভিহিত করা 
হত। তার ছেলে৷-আবদুল আযীয তার কাছ থেকে হাদীসের রিওয়ায়াত করেছেন। আমির 
ইবনুত তুফায়লের ‘উটের টিউমার আর সালুলিয়ার ঘরে মরণ!" উক্তিটি তিনিই রিওয়ায়াত 
করেছেন ।“যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার (র) বলেন, জাম্‌ইয়া (মতান্তরে ফাতিমা) বিনৃত আবদুল 
হলেন আয যুবাব ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আমির ইব্ন সা‘সাআ....মুলা (রা) থেকে 
বর্ণিত যে, তিনি বিশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ডান হাত স্পর্শ করে তার কাছে বায়আত হয়েছিলেন। তিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে তার উট পাল নিয়ে এসে বিন্ত লাবুন (তিন বছরের মাদী উট) 
দিয়ে উটপালের যাকাত আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পরে আবূ হুরায়রা (রা)-এর 
সাহচর্যে অবস্থান করেন এবং মুসলমান হওয়ার পরেও একশ' বন্ধর জীবিত খ্যকেন। তার 
বাপ্মিতার কারণে তাকে ‘দুই রসন্মধাঝ্রী' ৰল হত 
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গ্রস্থকারের মন্তব্য ৪ স্পষ্টত আমির ইবনুত তুফায়ল-এর ঘটনা ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বে। 
যদিও ইব্‌ন ইসহাক (র) ও বায়হাকী (র) এঁরা উভয়েই ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের পরবর্তী 
ঘটনারূপে উল্লেখ করেছেন। আমার এ বক্তব্যের সূত্র হল ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাফিজ বায়হাকী 
(র)....আনাস (রা) থেকে গৃহীত রিওয়ায়াত। যাতে বিরই মাউনার ঘটনা, আমির ইবনুত 
তুফায়ল কর্তৃক আনাস (রা)-এর মামা হারাম ইবৃন মিলহানকে হত্যা এবং আমিরের প্রতারণার 
শিকার হয়ে আমির ইব্‌ন উমাইয়া ব্যতীত বিরই মাউনার সাহাবী কাফেলার সকলেরই 
শাহাদাতপ্রাপ্তির ঘটনা বিবৃত হয়েছে। 
আওযায়ী (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া (র) বলেছেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ত্রিশ-দিন'্যাবত 
ফজরের সালাতে আমির ইবনুত তুফায়লকে এই বলে বদ দু'আ করলেন 
AL a agile Sal y Ck Lay ill xl AE GS oll 

টয়া আল্লাহ! আমির ইবনুত তুফায়লের ব্যাপারে আমার পক্ষেণ্যথেষ্ট হোন- যে কোন 
উপায় আপনার মর্যী হয় ।' 

ফলে আল্লাহ্‌ তাকে প্লেগে আক্রান্ত করলেন । 

হাম্মাম (র)....আলাস (র) থেকে ইব্ন মিলহানেরণঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, আনাস 
(রা) বলেন, আমির ইবনুত তুফ।য়ল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)*এরংকাছে এসে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ 
করে বলেছিল, এর কোন একটি গ্রহণ কর। এক. সমতল ও কৃষি ক্ষেত্রের বাসিন্দারা তোমার, 
মরু ও পশুচারণ ক্ষেত্রের বাসিন্দারা আমার থাকবে; দুই, তোমার পরে আমি তেমার উত্তরসূরী 
ত তব মদ যা কমতি কয ফন ত সপন অজান ডাম 
উটনী নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব ).... 

বর্ণনাকারী বলেন, oA Sin Cie HE SRE RE Gn LOI 
প্রেগাক্রান্ত হয়ে) বলতে, থাকে, হায়! উটের প্লেগ! আর অমুক গোত্রের মেয়ে মানুষের বাড়িতে 
মরণ! আমার ঘোড়াটি নিয়ে এসো! ঘোড়া নিয়ে আসা হলে তাতে সে চড়ে বসল এবং তার 
পিঠে তার জীবনলীলা সাঙ্গ হলো । 

ইৰ্ন ইসহাক/(র) বলেন, আমিরের এ দুর্দশা দেখে তার সাথীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে বনু আমির 
পোৱত্রে- উপস্থিত হলো। সেখানে পৌছলে গোত্রের লোকেরা এসে বলল, আরবাদ! ওদিকে খবর 
ৰীঃ? সে বলল, কিছুই না! আল্লাহ্‌র কসম! লোকটি আমাদেরকে এমন কিছুর ইবাদত করার 
আহ্বান জানাচিছল যে, লোকটি আমার এখানে থাকলে- আমার মন চায় যে, তীর মেরে মেরে 
এখনই লোকটাকে শেষ করে ফেলি। এ উক্তি করার একদিন কিংবা দুই দিন পরে আরবাদ 
জার একটি উট বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সেটি সাথে নিয়ে বের হল। আল্লাহ্‌ তার এবং তার 
ভটের উপরে বল্রপাত ঘটালেন। ফলে সে এবং তার উটটি ভষ্মীভূত হয়ে যায়। ইব্‌ন ইসহাক 
স্া-শরীক ভাই আরবাদের মৃত্যুতে লাবীদ শোকগাঁথা রচনা করল । 

সৃত্যু কাউকে রেহাই দেয় না, পুত্র বৎসল পিতাকেও না, আদরের পুত্রকেও না। 
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আরবাদের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি শঙ্কিত, ‘সিমাক’ ও আসাদ" দিররাষবর ইুগালড 
আমি ভীত নই। 

E এচ আমা চাৰ আৰগালয় অন অমন জুটি বীন সা বর বলা ক 4 
নারীরা ভীষণ কষ্টের মধ্যে অবস্থান করছিলাম? 

* ওরা হৈ হল্লোড় আর চিৎকার জুড়ে দিলে তাতে আরবাদ কোন পরোয়া করে নি; ওরা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতস্তত করলে আরবাদ যথার্থ সিদ্ধান্ত দিয়ে দিত । 

এমনিতে সে মিঠে অমায়িক ছিল। তবে তার সাথে মিশ্রণ ছিল জন্মগত ‘কটুত্বে'র । 

৪ ওহে ক্রন্দসী চোখ! তখন কেন কাদলে না যখন তীব্র হিম প্রবাহ হাত-পায়ে ঠক্ঠকানি 
এনে দিয়েছিল । | 

৪ পানিতে ঠাসা ভারী বাদল মণ্সুমের শেষ বৃষ্টি যখন এনে দিল। 

৪ গহীন বনের মাংসল সিংহের চেয়ে অধিক বাহাদুর, চরম উচ্চাভিলাযে বারংবার পরীক্ষিত । 

* দৃষ্টি তার সার্বিক বাসনা অজনে সফল হয় না- যে রাতে উত্তম অসশ্বদলও ভীরু হয়ে যায় ৷ 

* জুরাদ বনের অনুড়া হরিণীদের ন্যায় বিলাপ মাতমের উদগাতা । 

* ভীষণ দুর্যোগ পূর্ণ দিনে বীর অশ্বারোহীকে আঘাতকারী রজ্র-বিদ্যুত আমাকে ব্যথিত করেছে 

* সেদিন ক্রোধ উনুত্ত দুধর্ষ যোদ্ধা, ঝাঁপিয়ে পড়ে বারংবার.... । 

. ভডিজাত কুলীন সন্তানেরা যাই অর্থ বিট কেন তানের পরিণতি স্বয়তায় পর্যবদিত হয়। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) এ ক্ষেত্রে একটি সুদীর্ঘ শোকগীথার বিবরণ দিয়েছেন যা লাবীগ তার 
বৈমাত্রেয় ভাই আরবাদ ইব্‌ন কায়সের মৃত্যুতে রচনা করেছিলেন। আমরা সংক্ষেপ করার" 
উদ্দেশ্যে নমুনা স্বরূপ স্বল্প পরিমাণ উল্লেখ করে সে বিশাল গাঁথা ছেড়ে দিচ্ছি । ইব্‌ন হিশাম 
(র) আরো বলেন, যায়দ ইব্‌ন আসলাম....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ 
bogs 7 Pope eich fy dg SUES Pt hr 3 
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“প্রত্যেক. নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্‌ তা জানেন 
এবং তান্ব বিধানে প্রতিটি বস্তুরই একটি নিদিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান, তিনি 
তা অবগত; তিনি মহান, সবার উপরে মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে ও 
যে তা প্রকাশ করে, যে রাতে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে চলাফেরা করে, তারা 
সমানভাবেই আল্লাহ্‌র অবগত ৷ মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর একজন করে 
পাহারাদার থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর) হেফাজত 
rye Sie cloer rtf fi" walos tainted Nhe. = dso Gio ttledinde 
লাক ইৃবষাল করেন 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১৭ 


“কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ্‌ অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তবে তা রদ করার কেউ 
ll au He Ui plone evince weer SE TTNAR eos ont Tint 
শংকা ও আশা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ভারী মেঘমালা ৷ বসজ্মগজন ও ফিরিশতারা 
সভয়ে তার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্মপাত করেন এবং যাকে 
ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন; WES OEE SR: CORO FRO Ce অথচ তিনি 
হলেন মহাশক্তিশালী (১৩ ৪ ১১-১৩) ৷” 

গ্রন্থকারের কথা ৪ আমার তাফসীর গ্রন্থে সূরা রাদ অংশে এ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় বিশদ 
আলোচনা করেছি. (আল্লাহ্‌ পাকের মেহেরবানী এবং প্রশংসা তারই জন্য) এছাড়া 
উপরোল্লিখিত ইব্‌ন হিশামের (র) ছিন্ন সূত্রে বর্ণনার সনদও আমি পেয়েছি। হাফিজ আবুল 
কাসিম সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ তাবরানী (র)-এর ‘আল মুজামুল কাবীর’- গ্রন্থে ।৷তিনি বলেন, 
মাসআদা ইব্‌ন সাদ আল আত্তার (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, 
আরবাস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন জায ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন জাফর ইব্ন/কিলার ও আমির ইবনুত 
তুফায়ল ইব্‌ন মালিক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় এল ৷ তারা তার 
কাছে পৌঁছে তার সামনে আসন নিল। তখন আমির ইবনুত_তুফায়ল বলল, “আমি ইসলাম 
গ্রহণ করলে তুমি আমাকে কী সুযোগ সুবিধা দিবে? রাসুলুল্লাহ্‌_সো) বললেন, মুসলিম জনতার 
যা সুযোগ-সুবিধা তোমারও তাই হবে। 

আর তাদের যা দায়িত্-কর্তব্য তোমার .উপরেও তাই বর্তাবে।” আমির বলল, আমি 
মুসলমান হয়ে গেলে তোমার পরে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব আমাকে দিতে রাধী আছ কি? রাসূলুল্লাহ্‌ 
বললেন, “তা তোমার জন্য বা.তোমার-সম্প্রদায়ের জন্য হচ্ছে না; তবে তোমার জন্য রয়েছে 
ঘোড়ার লাগাম ৷” “সে বলল, তা আমিতো এখনও নাজ্দ অঞ্চলের ঘোড়ার লাগাম নিয়ন্ত্রণ 
করছি; এখন তুমি শহরাঞ্চলেরংকর্তৃত্ব নাও, আর আমাকে পল্লীর নেতৃত্ব দাও!” রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন, “কখনো নাথ" আমির নবী করীম (সা)-এর কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় 
বলল, “আল্লাহ্‌র কসম. আমি তোমার বিরুদ্ধে এ মদীনায় ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনী 
দিয়ে ভরে ফেলব্‌!"রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, আল্লাহ্‌ তেমাকে প্রতিহত করবেন” 

আমির ও(আরবাদ প্রস্থান করার পর আমির আরবাদকে বলল, আমি কথাচ্ছলে মুহাম্মদকে 
তোমার ব্যাপারে অমনোযোগী করে ফেলব, সে সুযোগে তুমি তরবারি দিয়ে তার কাজ সাবাড় 
করে দেবে“ এতে তুমি মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেললেও তার পক্ষের লোকেরা বেশী থেকে 
বেশী রক্তপণ গ্রহণে রাষযী হয়ে যাবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া পসন্দ করবে না। আমরা 
সচ্ছন্দে তাদের রক্তপণ দিয়ে দেব। আরবাদ বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। এ শলা-পরামর্শের 
পরে তারা দু'জন আবার তার কাছে ফিরে এল । আমির বলল, হে মুহাম্মদ! আমার সাথে একটু 
এসো! একাকী কিছু কথা বলি । নবী করীম (সা) উঠে তার সাথে দেয়ালের কাছে নির্জনে গিয়ে 
দাড়ালেন এবং কথা বলতে লাগলেন। ওদিকে আরবাদ তার তরবারি খাপমুক্ত করতে চেষ্টিত 
হল কিন্তু তরবারির হাতলে তার হাত অনুভূতি শূন্য হয়ে গেল। আর তাই তরবারি চালনার 
ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলল । আমির আরবাদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
দৃষ্টি ঘোৱালেন এবং আরবাদ ও তার কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করো সেখান থেকে ফিরে চলে এলেন। 


১১৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আরবাদ ও আমিরও বেরিয়ে পড়ল এবং ওয়াকিম নামক হার্রা’ (পাথুরে এলাকায়) পৌছে 
সেখানে অবস্থান নিল। সা'দ ইব্‌ন মুআয ও উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে 
সেখানে পৌছে বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমনদ্বয়- তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌ লা‘নত পড়ক- উঠে 
দাড়াও । আমির জিজ্ঞেস করল, সা‘দ তোমার সঙ্গী এ লোকটি কে? সা'দ (রা) বললেন, এ হল 
উসায়দ ইব্‌ন হুযায়রও একাই একশ’ ৷ পরে ওরা দুজন চলে গেল । '‘রাক্‌ম’ নামক স্থানে 
পৌছলে বজ্লুপাতে আরবাদের মৃত্যু ঘটে । আমির হার্রায় থাকাকালে আল্লাহ্‌ তার গায়ে 
‘ফোড়া’ উঠিয়ে দিলেন। ফোড়ার বিষ তাকে কাবু করে ফেললে সে সালূল গোত্রের এক 
মেয়েলোকের বাড়িতে রাত কাটাতে বাধ্য হল। সে তার গলার ফোড়াটিতে হাত বুলাতে 
বুলাতে বলতে থাকল- ‘হায়! অবশেষে উটের টিউমারে পেয়ে বসল, তাও এক.সালুলীয়া 
রমণীর বাড়িতে । 

অর্থাৎ এভাবে মরেও সে শান্তি পাচ্ছিল না। তাই সে তার ঘোড়া আনিয়ে তাতে চড়ে বসল 
এবং তাকে দ্রুত দৌড়াতে সচেষ্ট হল। কিন্তু ফিরতি পথে অবধারিত মৃত্যু তাকে ঘোড়ার 
পিঠেই পেয়ে বসল । এ দু'জনের ব্যাপারে আল্তাহ্‌ ....৮ 3 4 (4৯3 ৪৮4 4! নাযিল করলেন। 
পরবর্তী আয়াতে আরবাদ ও তার নিধন উপকরণের উল্লেখ কেরে ইরশাদ করলেন, এবং তিনি 
বজ্পপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন... ৷ এ বর্ণনায় পুবোল্লিখিত আমির ও 
আরবাদের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এতে, সাদ ইব্ন মুআয (রা)-এর আলোচনা 
বিদ্যমান (আল্লাহ্‌ই সম্যক অবগত)। 

তুফায়ল ইব্‌ন আমির আদ্‌-দাওসী (ৱা)-এর মক্কায় প্রতিনিধিরূপে আগমন ও ইসলাম 
গ্রহণের কথা ইতোপূর্বে বিবৃত হয়েছে এবং প্রসঙ্গত সেখানে তার চোখের সামনে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
আলোকবর্তিকা এবং আল্লাহ্র কাছে তার দু'আ করার পরে তা তার লাঠি প্রান্তে স্থানাস্তরিত 
হওয়ার কথাও আলোচিত হয়েছে । সেখানেই বিশদ বর্ণনা রয়েছে বিধায় এখানে প্রতিধিনি 
তালিকায় তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন দেখছি না । যেমনটি বায়হাকী (র) প্রমুখ করেছেন। 
কওমের প্রতিনিধি হয়ে যিমাম ইব্ন ছা*লাবা-এর আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক (র)'”বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল ওলীদ (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি (বলেছেন, সাদ ইব্‌ন বকর গোত্র যিমাম ইব্‌ন ছা‘লাবা (রা)-কে তাদের 
প্রতিনিধিরূপে 'রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খেদমতে পাঠাল । তিনি এসে মসজিদের দরজায় তার 
উটটি বসালেন। পরে সেটিকে বেধে রেখে মসজিদে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার 
সাহাবীদের নিয়ে বসা ছিলেন। যিমাম ছিলেন একজন সুঠ্ঠামদেহী পুরুষ । তার চুল” মাথায় 
ভতি দু'টি বেনী ছিল। তিনি এগিয়ে গিয়ে সাহাবা পরিবেষ্টিত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে 
দাড়িয়ে বললেন, ‘তোমাদের মাঝে আবদুল মুত্তালিব-এর বংশধর কে? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন, =| ১:০ (41 4 “আমিই আবদুল মুত্তালিবের বংশধর” | তিনি বললেন, হে 
মুহাম্মদ! নবী করীম (সা) বললেন, বল! তিনি বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আমি 


১. 'হার্রা (৪ = ) মরুতুমির মাঝে মধ্যে কাল ভাঙ্গাচোরা কংকরময়ভূমি ৷ যার কংকরশুলো মনে হয় যেন 
আগুনে ঝলসানো । 
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আপনাকে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো এবং আমার জিজ্ঞাসার ভাষা হবে কঠোর । এতে আপনি 
কিছু মনে করবেন না। নবী করীম (সা) বললেন, ১১ ২০ (4 ০০5১ 55৯ ১৯! ) “না, আমি 
কিছু মনে করবো না। তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস করতে পার ।” তিনি বললেন, আপনার 
উপাস্য ও আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তদের উপাস্যের নামে দোহাই দিয়ে আমি আপনাকে 
জিজ্ঞেস করছি- আল্লাহই কি আপনাকে আমাদের রাসূল করে পাঠিয়েছেন? নবী করীম (সা) 
বললেন, “আল্লাহ্র কসম! তাই ঠিক! যিমাম বললেন, আপনার ও আপনার ও আপনার 
পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের উপাস্য আল্লাহ্র নামে দোহাই দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে 
আমাদের এ নির্দেশ প্রদানের হুকুম করেছেন যে, আমরা যেন এককভাবে তীরই ইবাদত করি 
ও তার সাথে কোন কিছু শরীক না করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষের উপাষ্য এ অংশীদারদের 
বর্জন করি? নবী করীম (সা) বললেন_ 

আল্লাহ্র নামে বলছি, হাঁ তাই । যিমাম বললেন, আপনার পূর্ববর্তী ও পর্বত্দের উপাস্য 
আল্লাহ্‌র নামে দোহাই দিয়ে বলছি। আল্লাহ্‌ই কি আপনাকে হুকুম/দিয়েছেন, যেন আমরা এ 
পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করি? নবী করীম (সা) বললেন, হাণ্বরর্ণনাকারী বলেন, তারপর 
যিমাম (রা) ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী তথা যাকাত; সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি এবং 
ইসলামী শরীআতের অন্যান্য জরুরী বিষয় এক একটি করে উল্লেখ করে পূর্বানুরূপ দোহাই 
দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন। অবশেষে তিনিংরবললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র 
আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে আর কোন ইলাহ্‌ নেই, আমি. আরো' সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র 
রাসূল । আমি এ সব ফরয পালন করে যাবাত্রবং আপনি যা যা নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে 
বিরত থাকব । আর এতে কোন প্রকার ঘাটতি'বাড়তি করব না । 

তারপর ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তার উটের কাছে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 
রাসূলুলাহ্‌ (সা) তখন বললেন; 4৯] 053 ১০১২) 5৯5১০ ০) “দুই বেনীধারী যদি সত্য 
কথা বলে থাকে তবে সোজামন্নাতে যাবে।” বর্ণনাকারী বলেন, যিমাম তার উটের কাছে এসে 
তার বাঁধন খুললেন এবং. স্বদেশ অভিমুখে পথে বেরিয়ে পড়লেন। স্বগোত্রে পৌছলে লোকেরা 
তার কাছে সমবেত হুল। কওমের সামনে এ সময় তার প্রথম উক্তি ছিল- “লাত ও উষ্যা 
প্রতিমা কতইনা নিকৃষ্ট! লোকেরা বলল, আহা যিমাম! রাখ! তোমার কি শ্বেতী ও কুষ্ঠ রোগের 
ভয় নেই? তোমার কি উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ভয় নেই! যিমাম বললেন, তোমাদের সর্বনাশ 
হোক!ংও-দু’টি- আল্লাহ্‌র কসম! ওরা কোন অনিষ্ট করতে পারে না, কোন কল্যাণও বয়ে 
আনতে পারে না। আল্লাহ্র একজন রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তার কাছে কিতাব নাযিল 
করেছেন; যা দিয়ে তিনি তোমাদের দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে চান। 

আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই, যার কোন 
শরীক নেই; আর মুহাম্মদ (সা) তার বান্দা ও রাসূল । এখন আমি তার কাছ থেকে তোমাদের 
জন্য তার আদেশ ও নিষেধের বার্তা নিয়ে এসেছি । বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম! সেদিন 
সন্ধ্যা নাগাদ জনপদের লোকদের মাঝে এমন কোন পুরুষ কিংবা নারী রইল না, যে ইসলাম 
গ্রহণ করেনি । বর্ণনাকারী বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ৰলতেন, ষিষ্বাম ইব্‌ন ছা‘লাবা (রা)-এর 
চাইতে শেষ্ঠ কোন গোৱ্রীয় প্রতিনিধির কথা আষরা শুনতে পাইনি ৷ 
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ইমাম আহমদ (র) ও ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম আয যুহরী (র)....ইবৃন ইসহাক থেকে 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবু দাউদ এ শ্বদাঁছ রিওয়ায়াত করেছেন সালামা ইবনুল ফায্ল 
থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে....ইবূন আব্বাস (রা) থেকে- অনুরূপ । এ 
বর্ণনা অবশ্য প্রমাণ করে যে, যিমাম (রা) মক্কা -বিজয়ের আগেই তার কওমের কাছে ফিরে 
গিয়েছিলেন। কেননা, SAE TSN OE TEES SERS Ee Eমা ER.) 
মিসমার করে দিয়েছিলেন। 

ওয়াকিদী (র) বলেছেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবু সাব্রা (র)....ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনু সাদ ইব্‌ন বকর গোত্র পঞ্চম হিজরীর রজব মাসে 
সুঠামদেহী, দুই বেনীধারী- যিমাম ইব্ন ছা‘লাবা (রা)-কে প্রতিনিধি বানিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর দরবারে পাঠাল। যিমাম এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে দাড়িয়ে তাকে বিভিন্ন প্রশ্ব 
করলেন এবং প্রশ্ব করতে তিনি কঠোর ভাব ও কর্কশ ভাষা অবলম্বন করলেন তার প্রশ্রের 
বিষয় ছিল- কে তাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছে? কি দিয়ে পাঠিয়েছে? এবং ইসলামী 
শরীআতের জরুরী বিষয়গুলো কী কী? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার প্রতিটি প্রশ্রের উত্তর দিলেন । তিনি 
মুসলমান হয়ে স্বগোত্রে ফিরে গেলেন। তখন তো তিনি সম্পূর্ণভাবে শিরক ও অংশীবাদ 
বিমুক্ত। তিনি তার কওমের লোকদেরকে তাদের জন্য. আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়ে অবখত 
করলেন। ফলে সন্ধ্যা নেমে আসা পর্যন্ত এ জনপদে ইসলাম কবুল করেনি এমন একটি পুরুষ 
বা একটি নারীও অবশিষ্ট রইল না। তারা তখন মুসজিদ_নিমণি করল এবং আযান্‌ দিয়ে তাতে 
সালাত আদায় করল । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম ইরনুল কাসিম (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে-কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা 
হয়েছিল । তাই কোন বুদ্ধিদীপ্ত রেদুঈন এসে তাকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করলে আমরা তাতে 
আনন্দিত হতাম । কেননা, তাতে দীনের প্রয়োজনীয় কিছু শোনার আমাদের সুযোগ হত । 
একবার এক বেদুঈন এসেখ্তাকে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার দূত আমাদের কাছে গিয়ে 
বলেছে যে, আপনি দাবী, করে থাকেন যে, আল্লাহ্‌ আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। নবী 
করীম (সা) বললেন; সে যথার্থটি বলেছে। লোকটি বলল, তা হলে আকাশসমূহ কে সৃষ্টি 
. করেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ । লোকটি বলল, তা হলে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কে? তিনি 
বললেন, আল্লাহ্‌“। লোকটি বলল, তা হলে এই পর্বতমালা দাড় করিয়ে দিয়ে তাতে কত কি 
সৃষ্টি করেছে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ । লোকটি বলল, তা হলে আসমানের সৃষ্টা ও যমীনের 
সষ্টা ও পর্বতমালা স্থাপনকারী সত্তার কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই আপনাকে রাসূল করে 
পাঠিয়েছেন কি? তিনি বললেন, হা। লোকটি বলল, আপনার দূত একথাও বলেছে যে, দিন 
রাতে আমাদের পাচবার সালাত আদায় করতে হবে । তিনি বললেন, হা । যথার্থই বলেছে। 
লোকটি বলল, তা হলে যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তার কসম! আল্লাহ্‌ই কি 
আপনাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হা। লোকটি বলল, আপনার দৃত বলেছে 
যে. আমাদের ধন-সম্পদে আমাদের যাকাত আদায় করতে হবে। তিনি বললেন, যথার্থই 
বলেছে । লোকটি বলল, তা হলে যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়েছেন তার কসম! সে আল্লাহ্‌ই 
কি আপনাকে এ বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হা। লোকটি বলল, আপনার দূত 
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আরও বলেছে যে, বছরে এক মাস আমাদের সিয়াম পালন করতে হবে। তিনি বললেন, সে 
যথার্থই বলেছে। লোকটি বলল, যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়েছেন তার শপথ! সে আল্লাহ্‌ই 
কি আপনাকে এ বিষয় নিদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত এ 
কথাও বলেছে যে, আমাদের মাঝে যারা আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে সুস্থ সমর্থ, 
তাদের হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। তিনি বললেন, যথার্থই বলেছে ।....বর্ণনাকারী বলেন, এর 
পরে লোকটি চলে গেল এবং এ কথা বলে গেল, “যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়েছেন, তার 
কসম! এ সব বিষয়ের উপরে কিছু বাড়াবও না, এ থেকে কিছু কমাবোও না। নবী করীম (সা) 
বললেন, “সে যদি যথার্ঘ বলে থাকে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।” আনাস ইব্ন মালিক 
(রা) থেকে একাধিক সনদে ও শব্দের তারতসম্যসহ বিশদ বর্ণনাযুক্ত হয়ে এ হাদীছখানা'সহীহ্‌ 
গ্রন্থদ্ধয় বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। মুসলিম (রর) 'ত্বাদীছখানি 
উল্লিখিত- আবুন নায্র হাশিম ইব্ন কাসিম....সনদেই রিওয়ায়াত করেছেন বুখারী (র) এ 
সনদে (অনুচ্ছেদ শিরোনাম) রূপে উল্লেখ্য করেছেন এবং অন্য একটি-সনদে পূর্বানুরূপ 
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ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হাজ্জাজ (র)- আমির থেকে.-বর্ণনা' করেন যে, তিনি আনাস 
ইব্‌ন মালিক (রা)- কে বলতে শুনেছেন আমরা মসজিদ (নব্বীতে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে 
উপবিষ্ট ছিলাম। তখন উটের পিঠে আরোহী এক ব্যক্তি এসে তার উটটি মসজিদের আঙিনায় 
বেধে রেখে এগিয়ে এসে বলল, ‘তোমাদের মারে মুহাম্মদ কে?’ রাসূলুল্লাহ (সা)-সাহাবীদের 
মধ্যে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা বললাম,'‘হেলান দিয়ে 
বসা এই ফর্সা ব্যক্তি....’লোকটি বলল, ‘হে আবৃদুল মুত্তালিব পুত্র, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 
‘এই যে আমি, বল! লোকটি বলল,.‘হে-মুহাম্মদ! আমি তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব । 
. আমার জিজ্ঞাসার ধরন কঠোর হবে। তাতে কিন্তু তুমি মনে মনে আমার উপর রেগে যেয়ো না । 
নবী করীম (সা) বললেন, ‘তোমার যা মনে আসে জিজ্ঞেস করতে পার। লোকটি বলল, 
তোমার প্রতিপালক এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের নামে আমি তোমাকে জিজ্ঞেসা 
করছি আল্লাহ্‌-ই তোমাকে'বিশ্ব মানবের রাসূল রূপে পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন 2৫ 
* আল্লাহ্‌ সাক্ষী, হা! লোকটি বলল, তা হলে আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে বলছি, বছরের 
এ মাসটিতে আমাদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ আল্লাহ-ই তোমাকে দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)* বললেন = 2৫! হা! আল্লাহর নামে বলছি! লোকটি বলল, আপনার নিয়ে আসা 
দূত। আমর নাম যিমাম ইব্ন ছা‘লাবা- বনু সাদ ইব্‌ন বকর গোত্রের প্রতিনিধি । বুখারী, আবূ 
দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজা প্রমুখ ইমামগণও বিভিন্ন সনদে হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন । 


'যিমাদ আল আয্দীর প্রতিনিধি রূপে আগমন 


হিজরাতের পূর্বে যিমাদ (ইবৃন ছা‘লাবা) আল আয্দী i CECE OE 
দরবারে এসেছিলেন। প্রতিনিধি রূপে তার সে আগমন এবং তার নিজের ও তার সম্প্রদায়ের 


১. ইবনু হিশামের বর্ণনায় যিমাম ইবন ছা'লাবা আস সাদী (রা): 
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ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর বরাতে ইয়াহ্‌য়া 
ইব্‌ন আদম (র)....ইবনু আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসসহ বিস্তৃতভাবেপেশ করে এসেছি। 
তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করছি না। (আল্লাহরই জন্য সব হামদ ও তারই 
সব অনুকম্পা!) 
তায়’ গোত্রের প্রতিনিধি রূপে যায়দ আল-খায়ল (রা)-এর আগমন 

ইবনু ইসহাক (র) বলেন, তায় গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে আগমন 
করল । দলের সদদার যায়দ আল্‌ খায়ল ও সে প্রতিনিধি দলে ছিল্নে। নবী করীম (সা)-এর 
কাছে এসে তারা তার সাথে আলাপ আলোচনা করল । রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের ইসলাম গ্রহণের 
আহ্বান জানালে তারা মুসলমান হয়ে গেলেন এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন 
করেন। যায়দ আল খায়ল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, তায়’ গোত্রের বিশ্বস্ত নন এমন 
লোকদের কেউ কেউ আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন- 
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“আরবের যে সব লোকের গুণ ও মাহত্ম্যের কথা আমাক্কে শোনানো হয়েছে, তারা আমার 
কাছে আসার পরে তাদের দেখে আমি তাদেরকে. তাদের,সম্পর্কিত বর্ণনার চাইতে নিম্ন স্তরের 
পেয়েছি। কিন্তু যায়দ আল খায়ল ছিলেন এর ব্যতিক্রম । কেননা, তার ভিতরে যে পরিমাণ 
সদণ্ডণ রয়েছে সে পরিমাণ আমি আগে শুনতে পাইনি ।” 

তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- তার নাম৷ আংশিক পরিবর্তন করে তাকে যায়দ আল খায়র 
(কল্যাণ পূর্ণ যায়দ) নামে অভিহিত করলেন এবং তাঁকে ফায়দ নামক স্থানটি ও তার 
পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডসমূহ জাগীর রূপেণ্দান করে তার লিখিত সনদ দিয়ে দিলেন। যায়দ স্বগোত্রে 
ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবার থেকে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
বললেন, যায়দ মদীনার জ্বরের হাত থেকে বেচে গেলে....? “(রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- অবশ্য জ্বর 
বুঝানোর জন্য হুম্মা (৬4৯) বা উম্মু মিলদাম (০2২15 ০!) শব্দ ব্যবহার করেননি (তবে তার 
স্থলে কী শব্দণব্যবহার করেছিলেন রাবী তা সংক্ষণ করে রাখতে পারেননি)। বর্ণনাকারী 
বলেন, ফিরতি সফরে যায়দ নাজদে এলাকার ‘ফারদা’ নামের কুয়োটির কাছে পৌছলে জ্বরে 
আক্রান্ত হলেন এবং তাতে মারা গেলেন। মৃত্যুর উপস্থিতি. অনুভব করে তিনি নিম্মোক্ত 
পংক্তিদ্বয়'রচনা করেছিলেন । 

১। আমার সংগী সাথীরা কাল সকালে পূর্ব দেশের পানে এগিয়ে যাবে; আমি নাজদের 
ফারদাতে একটি নির্জন ঘরে পরিত্যক্ত হয়ে থাকব | 

২। কতই না এমন দিন ছিল যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে এমন সেবা পরায়ণা 
সেবিকারা আমার শুশ্ধধা করত, যাদের সেবায় কেউ সুস্থ না হলে তার আর জীবনের আশা 
থাকতো না। 

বর্ণনাকারী বলেন, যায়েদের মৃত্যু হয়ে গেলে তার স্ত্রী নিজের অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও 
ধর্মপরায়ণতার স্বল্পতা বশতঃ স্বামীর সাথে রক্ষিত সনদ ও নথিপত্র তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে 
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(এবং এ ভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পবিত্র স্মৃতি সম্বলিত একটি এতিহাসিক দলীল বিলুপ্ত হয়ে 
যায়)। 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ সাহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলী (রা) 
ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে মাটি মেশানো কিছু (অপরিশোধিত) সোনা 
পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সে সোনা উপস্থিত চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। 
বদর (রা)। আলী (রা)-কে য়ামানে কর্মভার দিয়ে পাঠানো প্রসংগে পরবর্তাতে আরো বিশদ 
আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌ । 

আদী ইবন হাতিম তাঈ (রা)- এর কাহিনী 
ইমাম বুখারী (র)-তার সাহীহ্‌ গ্রন্থে অনুচ্ছেদ সংযোগ ক্রেছেন- 

তায় প্রতিনিধি দল ও ‘আদী ইব্ন হাতিম (রা) সম্পর্কিত হাদীস 

মূসা ইব্‌ন ইসমাঈস (র)....“আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 
আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর দরবারে একটি প্রতিনিধি দল রূপে উপস্থিত হলাম । 
তিনি দলের এক এক জনকে নাম-ধামসহ ডাকতে লাগলেন, আমি বললাম, আমীরূল মু'মিনীন 
আমাকে কি আপনি চিনতে পারছেন না? তিনি বললেন;যকেন নয়? তুমি তো ইসলাম গ্রহণ 
করেছো-যখন লোকজন কুফরীতে লিপ্ত ছিল,'এরাশযখন পিছু হটছিল, তখন তুমি এগিয়ে 
আসছিলে; এরা যখন চুক্তি ভংগ করছিল, তুমি৷ তখন চুক্তি রক্ষা করে চলছিলে, আর তুমি 
সত্যের পরিচয় পেয়েছিলে এদের কাছে তা অজ্ঞাত থাকা কালেই । “আদী (রা) বললেন, তা 
হলে আমার কোন দুঃখ নেই । কোন পরোয়া নেই! 

ইবন ইসহাক (র)-বলেছেন, “আদী ইব্‌ন হাতিম (রা)-এর নিজস্ব যে উক্তি আমার কাছে 
পৌছেছে তা হল-তিনি বলতেন, আরবের কোন পুরুষ এমন নেই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কথা শুনে তাকে আমার চাইতে অধিক অপসন্দ করেছে। তবে আমি স্বভাবে ছিলাম শরীফ 
এবং ধর্মে ছিলাম 'খৃষ্টবাদের অনুসারী । আমার কাজ ছিল চৌথ উশুল করার জন্য গোত্র মাঝে 
ঘুরে বেড়ানো (মেনে মনে আমি ছিলাম একটা বিশেষ ধর্মের অনুসারী আর প্রক্যশ্য আমার 
সাথে. আমার. গোত্রের আচরণ বিচারে একজন রাজা । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভাবের কথা 
শুনে আমারণ“গা জ্বলতে লাগল। আমি আমার আরবী গোলামকে বললাম- যে নাকি আমার 
উটপালের রাখালীর কাজেও নিয়োজিত ছিল -হে হতভাগা । আমার উটপাল থেকে কতকগুলি 
মোটা তাজা পোষমানা উট বাছাই করে সেগুলিকে আমার কাছে কাছে .রাখবি। আর যখন 
শুনতে পাবি যে, মুহাম্মদের বাহিনী এ দেশের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন অবিলম্বে আমাকে 
সে সংবাদ জ্ঞাত করবি। গোলাম তাই করল । কিছুদিন পরে এক সকালে সে এসে আমাকে 
খবর দিল যে, হে “আদী! মুহাম্মদের অশ্বারোহী বাহিনী তোমাকে ঘিরে ফেলতে এগিয়ে 
আসছে । তোমার যা করার তা এখনই করতে পার। কেননা, আমি দূর থেকে কতকগুলি যুদ্ধ 
পতাকা দেখতে পেয়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা আমাকে বলেছে যে, ওগুলি 
মুহাম্মদের বাহিনী । ‘আদী (রা) বলেন, আমি গোলামকে বললাম, আমার সে উটউগুল্কিকে 
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আমার কাছে. নিয়ে আয়। গোলাম সেগুলিকে কাছে নিয়ে আসলে আমি আমার পরিবার ও 
সন্তানদের নিয়ে সেগুলির পিঠে চড়ে বসলাম এবং গোলামকে বললাম শাম দেশে 
(তৎকালীন বৃহত্তর সিরিয়া তথা আরবের উত্তরাঞ্চল, আমার স্বধ্মী খৃষ্টানদের কাছে 
আমাদেরকে নিয়ে চল। আমি বিজন (প্রান্তরের) পথ ধরে চললাম । আর হাতিমের এক কন্যা 
(আমার বোন)-কে এ জনপদেই রেখে গেলাম । সিরিয়ায় উপনীত হয়ে আমি সেখানে অবস্থান 
করতে লাগলাম । আমার প্রস্থানের পর পরই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ঘোড়সওয়ার বাহিনী গোত্রের 
উপর চড়াও হল এবং অন্যান্যদের মাঝে হাতিম কন্যাও তাদের হাতে বন্দী হলো এবং তাঈ 
গোত্রের বন্দীদের সাথে সেও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে নীত হল । আমার সিরিয়ায় পালিয়ে 
যাওয়ার সংবাদ রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পৌছে গিয়েছিল । বর্ণনাকারী (‘আদী (রা)) বলেন, 
হাতিম কন্যাকেও মসজিদের দরজার কাছে বন্দীদের আটকে রাখার জন্য তৈরীৎবেষ্টনীর মধ্যে 
রেখে দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেখান থেকে যেতে লাগলে হাতিম /কন্যা-তার উদ্দেশ্য 
দাড়িয়ে বলল, সে ছিল স্থির প্রতিজ্ঞ ও অকুতোভয় এক নারী-হে আল্লাহ্‌ রাসূল আমার পিতার 
মৃত্যু হয়েছে, অনাথের ভরসা হারিয়ে গিয়েছে। আমাকে অনুকম্পা“করুন, আল্লাহ্‌ আপনাকে 
অনুকম্পা করবেন। নবী করীম (সা) বললেন, 41১35.) 59.তোমার ভরসার পাত্র (১$| 5) কে? 
হাতিম কন্যা বললো “আদী ইব্‌ন হাতিম (আমার ভাই)1-তিনি বললেন, এ! (৮ 3/4 
$4]; ১9 ওহে! আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের কাছ থেকে' পালায়নকারী ৷ বন্দিনী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 

(সা) আর কিছু না বলে চলে গেলেন। 
পরের দিন আমার কাছ দিয়ে তিনি যেতে লাগলে আমি আগের দিনের কথার পুনরাবৃত্তি 
করলাম; তিনিও আগের দিনের মত জবাবংদিলেন। বন্দিনী বলেন, তৃতীয় দিনে তিনি আমার 
পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন নিরালা-আঁমাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু তার পিছনের এক লোক 
tn Bh OEE DEA Ton hE Eo Rd Ars EG Mt RR 
তখন তার উদ্দেশ্য দাড়িয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! বাপ মরে গিয়েছে, ভরসা হারিয়ে 
গিয়েছে। এখন আমাকেদরয়া করুন আল্লাহ্‌ আপনাকে দয়া করবেন। নবী করীম (সা) 

বললেন 
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আমি“তাই করলাম (তোমাকে মুক্তি দিলাম) তবে চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ো না; 
তোমাকে তোমার দেশে পৌছিয়ে দেরে তোমার গোত্রের এমন নির্ভরযোগ্য লোক পাওয়া গেলে 
আমাকে জানাবে । আমি তখন নবী করীম (সা)-এর সাথে কথা বলার জন্য ইংগিত প্রদানকারী 
(রা)। আমি সফরের প্রস্তুতি নিলাম। তখন বালী বা কু্যা'আ গোত্রের কিছু লোকের আগমন 
ঘটল । আমার ইচ্ছা ছিল সিরিয়ায় আমার ভাইয়ের কাছে চলে যাবো । আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার গোত্রের একটি কাফেলা এসেছে, 
যাদের উপরে ভরসা করে আমি আমার গন্তব্যে পৌছতে পারি। হাতিম কন্যা বলেন, তিনি 
আমাকে পোষাক, বাহন ও প্রয়োজনীয় পাথেয় দিলেন এবং আমি তাদের সাথে বের হয়ে 
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সিরিয়ায় উপনীত হলাম । “আদী (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর কসম! আমি (সিরিয়ায়) আমার 
পরিবারের মাঝে বসা ছিলাম । দূরে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম এক মহিলা আরোহী আমাদের বসতির 
দিকে ঢালু পথে নেমে আসছে। “আদী (রা) বলেন, হাতিম কন্যা? “আদী বলেন, একটু পরেই 
দেখি কি সে তো সেই । সে আমার সামনে এসে দাড়ানো মাত্রই কোন প্রকার ভূমিকার আশ্রয় 
না নিয়ে মুখের উপর বলতে লাগল, নিমকহারাম, জালিম! নিজের বউ-ছেলে মেয়েদের নিয়ে 
আসতে পেরেছো আর তোমার জন্মদাতার শেষ স্মৃতি এক অবলাকে দুশমনের দয়া-মায়ার 
উপর ছেড়ে আসতে তোমার বাধলো না? আমি বললাম দোষটি আমার, মন্দ কথা উচ্চারণ 
করে মুখ খারাপ কর না; আল্লাহ্র কসম, আমার বলার মত সংগত কোন যুক্তি নেই তোমার 
অভিযোগে সত্যিই আমি অভিযুক্ত । “আদী বলেন তখন সে বাহন থেকে নামল «এবং আমার 
সাথে অবস্থান করতে লাগল । 

একদিন আমি তাকে বললাম, সে ছিল স্থির বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন নারী এ লোকটি সম্পর্কে 
তোমার অভিমত কী? সে বলল, আমার অভিমত হল- আল্লাহর কসম! ‘তুমি অবিলম্বে তার 
সাথে মিলিত হবে। কেননা, বাস্তবে সে যদি নবী হয় তা হলে তার-কাছে আগে গমনকারী হবে 
বিশেষ মাহাত্ম্যের অধিকারী । আর যদি লোকটি রাজা-বাদশাহ/হয়। তবে তোমার বর্তমান 
মর্যাদার কোন হানি না হয়ে বরং তা বৃদ্ধি পাবে, তুমি ,তোংযোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান । আমি 
বললাম, আল্লাহর কসম! এটাই যুক্তিযুক্ত কথা |১আদী./ (রা) বলেন, তখন আমি বেরিয়ে 
পড়লাম এবং মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপনীত হলাম ৷ তারপর আমি মসজিদে তার 
সাথে সাক্ষাত করে তাকে সালাম করলাম তিনি বললেন, আগস্তকের পরিচয় কী ? আমি 
বললাম, আদী ইব্ন হাতিম ৷ রাসূলুল্লাহ্‌. (সা) উঠে দাড়ালেন এবং আমাকে নিয়ে তার ঘরের 
দিকে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ্র*কসম!-তিনি আমাকে তার সাথে নিয়ে চলতে উদ্যত হওয়ার 
মূহূর্তে অতি দূর্বল এক বৃদ্ধা নারীত্তার সাথে সাক্ষাত করতে এসে তাকে দাড়াতে বলল । তিনি 
দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে. তারংসাথে তার প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করলেন । ‘আদী বলেন, 
তখন আমি মনে মনে ব্রললাম, লোকটি রাজা বাদশাহ তো নয়। ‘আদী বলেন, তারপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে "সাথে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং খেজুরের ছাল ভর্তি একটা 
চামড়ার আসন এনে আমার পাশে রেখে দিয়ে বললেন, বস এটিতে । “আদী বলেন, আমি 
বললাম ররংংআপনিই বসুন। তিনি বললেন, না তুমিই....। আমি গদীতে বসলাম আর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মাটিতেই বসে পড়লেন। ‘আদী বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এটাও কোন 
রাজার আচরণ হতে পারে না । তারপর আলোচনা শুরু করে তিনি বললেন, 5৯ ৯ ১৮ 4} 
১55) <5 | ‘আদী ইবৃন হাতিম, তুমি না রাকৃসী’ ধর্মমতের অনুগামী ছিলে ? আমি বললাম 
জী হা, তাই । তিনি বললেন, £০৭৮ 455 ১ ).3১ 5:১9 তুমি কি লুঠ্ঠিত সম্পদের 
চৌথ (চতুৰ্থাংশ) উসূল করার জন্য গোত্র মাঝে ঘুরে বেড়াতে না ? ‘আদী বললেন, আমি 
' বললাম -জী হা, তাই । তিনি বললেন, ১ 3 1 = 09০১ ৩134 কিন্তু, তোমার 
' ধৰ্মমত অনুসারে তা তো বৈধ ছিল না। ‘আদী বলেন, আমি বললাম, ঠিক তাই । আল্লাহর 
কসম! “আদী বলেন, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, তিনি প্রেরিত নবী, অনেক অজ্ঞাত 
বিষয়ই তার জানা একটু পরে বললেন 
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“আদী! এ ধর্মের অনুসারীদের অভাব অনটনই সম্ভবত এ ধর্ম গ্রহণের পথে তোমারজন্য 
অন্তরায় হয়ে রয়েছে। আল্লাহর কসম! অদূর ভবিষ্যতে এদের জন্য সম্পদের ঢলংনামবে এমন 
কি তা গ্রহণ করার মত লোক খুজে পাওয়া যাবে না। এবং এ ধর্ম গ্রহণে তোমার দৃষ্টিতে এ 
ধর্মানুসারীদের সংখ্যা স্বল্পতা ও তাদের শত্রুর আধিক্য সম্ভবত তোমার জন্য বাধা হয়ে রয়েছে। 
আল্লাহর কসম! অদূর ভবিষ্যতে তুমি শুনতে পাবে যে, কোন নারী“(এ্রকাকিনী) তার উটে চড়ে 
কাদিসিয়া থেকে সফর আরম্ভ করে নিঃশঙ্ক চিত্তে এ বায়তুল্লাহর/যিয়ারতে আসবে। এবং 
সম্ভবত এ ধৰ্ম গ্রহণে তোমার জন্য অন্তরায় হয়ে রয়েছে এণব্যাপারটি যে, রাজক্ষমতা ও 
প্রতিপত্তি তুমি অন্যদের অধিকারে দেখতে পাচ্ছ । আল্লাহর, কসম! অদূর ভবিষ্যতে তুমি শুনতে 
পাবে যে, ব্যবিলন ও প্রাচ্য দেশীয় (পারস্যের)( শ্বেত ভবনসমূহ এদের হাতে বিজিত হয়ে 
গিয়েছে ।"” 

আদী (রা) বলেন, তখনই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম ৷ বর্ণনাকারী বলেন, উল্লিখিত তিনটি 
বিষয়ের দুটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি; তৃতীয়টি এখন পর্যন্ত ঘটেনি। আল্লাহর কসম! তা অবশ্যই 
ঘটবে ৷ ব্যবিলন ও প্রাচ্যের শ্বেত, ভরনগুলি বিজিত হতে আমি দেখেছি । আর দেখেছি, কোন 
নারী (একাকিনী) তার উটে-চড়ে“সুদূর কাদিসিয়া থেকে সফর করে নিরাপদে নিঃশংকায় এ 
বায়তুল্লাহর হজ্জ সম্পাদনৎক্ররেছে। আল্লাহর কসম! তৃতীয়টিও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 
এমনভাবে সম্পদের ঢল নামবে যে, তা নেওয়ার মত চাহিদা কারো থাকবেনা । 

ইব্‌ন ইসহাক'(র) এ বিবরণটি এভাবেই সনদ বিহীন বর্ণনা করেছেন। তবে একাধিক সূত্রে 
এর সমর্থক রিওয়ায়াত রয়েছে। যেমন ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা‘ফর (র) 
‘আদী‘তইব্ন' হাতিম (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ঘোড়সাওয়ার বাহিনী 
আমাদের এলাকায় অভিযানে এল । আমি তখন আকরাবে/আকরাবা‘য়’ অবস্থান করছিলাম । 
তারা আমার ফুফুকে সহ আরো কিছু লোককে বন্দী করে নিয়ে গেল। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তারা তার সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়াল । তখন আমার ফুফু 
বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! ভরসা দূরে সরে গিয়েছে; সন্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; আমি এক 
অতিশয় বৃদ্ধা, আমাকে দিয়ে তো কোন কাজ হবে না, তাই আমার প্রতি অনকম্মা করুন, 
আল্লাহ আপনার প্রতি অনুকম্মা করবেন। নবী করীম (সা) বললেন, তোমার ভরসা কে ? ফুফু 


১. দামেশকের একটি জিলা শহর ও বন্দর ইয়ামামার একটি স্থান৷ 
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বললেন, ‘আদী ইব্ন হাতিম । তিনি বললেন, যে নাকি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে ছেড়ে 
পালিয়েছে ? 

বর্ণনাকারীনী বলেন, তিনি আমাকে মুক্তি দিলেন। তিনি চলে যেতে লাগলে তার পাশের 
এক ব্যক্তি ফুফুর ধারণায় তিনি ছিলেন আলী (রা)- আমাকে বললেন, তার কাছে বাহনের 
আবেদন কর । তিনি আবেদন করলে নবী করীম (সা) তাকে তা দিয়ে দেওয়ার নিদেশ 
দিলেন । ‘আদী (রা) বলেন, ফুফু আমার কাছে চলে এলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি এমন 
জঘন্য আচরণ করেছো, যা তোমার বাপ কখনো করতেন না। তিনি আমাকে এ কথাও 
বললেন, আসায় হোক কিংবা নিরাশায়- তার কাছে যাও । অমুক তার কাছে গিয়েছিল,। সে 
কিছু পেয়ে এসেছে; অমুক তার কাছে গিয়েছিল, খালি হাতে তাকে ফিরতে_হয়নি ৷ ‘আদী 
বলেন, আমিও তার কাছে গেলাম । দেখি কী ? তার কাছে এক নারী ও.-কয়েরুটি (কিংবা 
একটি) শিশু । ‘আদী (রা)-এ পর্যায়ে নবী করীম (সা)-এর কাছে এ নারী ও শিশুর সহজ 
নিকটবর্তী তার কথা উল্লেখ করেছেন। (আদী বলেন,) আমি তখন্‌ উপলদ্ধি করলাম যে এ 
লোকটি পারস্য সম্রাট বা রোমক সম্বাট নয়। নবী করীম (সা) তাক্রে্বললেন_ 
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“তোমাকে পালাতে বাধ্য করল কে ? এক. আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। এ 
কথার স্বীকারোক্তি তোমাকে পালাতে বাধ্য রুরেছে ? তা হলে এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আরো ইলাহ 
আছে কী ? কোন বিষয়টি তোমাকে পালাতে.বাধ্য করল? ‘আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্’' এ কথার স্বীকৃতি 
প্রদানই তোমাকে পলায়নে বাধ্য করল কি ? তা হলে মহান ও মহীয়ান আল্লাহর চাইতে বড় 
কেউ আছে কি?” 

‘আদী বলেন, আমি. মুসলমান. হয়ে গেলাম । দেখলাম তাতে তার চেহারা আনন্দে উচ্ছল 
হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, $০৮০ ০০০) 09 ১70) r4০ 2-০৯) | (আল 
কুরআনে উল্লিখিত)"অভিগপ্ত হল ইয়াহুদীরা আর ভ্রান্ত হল খৃস্টানরা । ‘আদী (রা) বলেন, তখন 
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কিছু না কিছু দান কর। (ফলে লোকেরা সাদাকার মালামাল নিয়ে আসাতে লাগল ।) কেউ এক 
সা” দান করল, কেউ সা‘-এর অংশ বিশেষ । আবার কেউ এক মুঠো পরিমাণ, কেউ তার 
চাইতেও কম ৷” 

(মধ্যবর্তী রাবী) শু“বা (র) বলেন, আমার যতদুর মনে পড়ে এ হাদীসে এ কথাও রয়েছে- 
কেউ একটি খুরমা কেউ খুরমার টুকরা নবী করীম (সা) আরো বললেন_ 
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“তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্র সামনে দাড়াবে; তিনি তখন বলবেন- যা আমি তোমাদের 
এখন বলে দিচ্ছি (তিনি বললেন) আমি কি তোমাকে শ্রবণশক্তি সম্পন্ন চোখ কান দিয়েছিলাম 
না ? ও চক্ষুম্মান বানিয়েছিলাম না ? আমি কি তোমাকে সন্তান ও সম্পদ দিয়েছিলাম না? তা 
থেকে তুমি নিজের জন্য কী পরিমাণ পাঠিয়েছ ? তখন সে নিজের সামনে পিছনে ডানে বামে 
তাকাবে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না। তখন নিজের চেহারা দিয়ে দোযবের-আশুন ঠেকানো 
ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না। তাই তোমরা আগুন থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর- এক 
টুকরা খুরমা দিয়ে হলেও । আর তাতেও সমর্থ না হলে অন্তত নরম_কথা দিয়ে (যাঞ্চাকারীকে 
তুষ্ট করে দাও) ৷ তোমরা ক্ষুধার ভ্বালা ভোগ করবে এ আশংকা আমার নেই; আল্লাহ্‌ অবশ্যই - 
তোমাদের সহায় হবেন এবং তোমাদের অবশ্যই অঢেল সম্পদ দিবেন- কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ্‌ 
তিনি বলেছিলেন) তোমাদের অবশ্যই বিজয় দেয়া হবে। এমন কি (একাকী) হাওদানাশীনা 
' নারী হীরা থেকে য়াছরিব (মদীনা) পর্যন্ত নিরাপদে''সফর করবে । বেশীর চে বেশী তার 
হাওদায় চোরের হাত লাগার আশংকা থাকরে'।" 

তিরমিযী (র)-ও এ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন। ‘হাসানুন গারীবুন' 
একক সূত্রে উত্তম; সিমাক (র)-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসের পরিচিতি আমি 
পাই নি। ইমাম আহমদ (র)” আরো বলেছেন, ইয়াধীদ (র) হুযায়ফা (রা)-এর পুত্র আবু 
উবায়াদা জনৈক ব্যক্তির. বরাতেশত্বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি ‘আদী ইবন হাতিম (রা)-কে 
বললাম, আপনার পক্ষ থেকে একটি হাদীছ আমার নিকট পৌছেছে, তা আমি আপনার কাছে 
সরাসরি কাছে শুনতে আগ্রহী । তিনি বললেন ঠিক আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর (আমাদের 
এলাকায়) অভিযান সংবাদ পেয়ে তার আগমনে আমি যারপরনাই বিত্ষ্ণ হয়ে পড়লাম । তাই 
আমি দেশ ত্যাগ করে রোম সীমান্তে উপনীত হলাম । (অন্য এক রিওয়ায়াত মতে- রোম 
সম্রাটের দরবারে উপনীত হলাম । আদী (রা)-বলেন। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর আগমনের 
প্রতি বিতৃষ্ণার চাইতে আমার এ পরবর্তী অবস্থান আমার কাছে অধিকতর অসহনীয় হয়ে 
উঠল । আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তো এ লোকটার কাছেও যেতে : 
পারতাম । পরে সে মিথ্যাবাদী হলে সে আমার কোন অনিষ্ট করতে পারতনা; আর সত্যবাদী 
হলে তা আমি উপলদ্ধি করতাম । আদী (রা) বলেন, এ ভাবনার পর আমি তার কাছে যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত নিলাম ৷ সেখানে পৌঁছলে লোকেরা বলে উঠল আদী ইবন হাতিম ? আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সামনে হাযির হলে তিনি বললেন, 2৮4 ০ ০53.2 4.5১০১ “আদী ইবন হাতিম 
ইসলাম গ্রহণ করে নাও নিরাপত্তা লাভ করবে।” আদী (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি তো 
একটা ধর্ম অনুসরণ করে চলছি । তিনি বললেন, 41১4 ৩১, ০০| 3 “তোমার ধর্মের সম্পর্কে 
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আমি তোমার চাইতে বেশী অবগত ।” আমি বললাম, আমার ধর্ম সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে 
বেশী জানেন? তিনি বললেন, হা, তুমি 'রাক্ষুসী' ধর্মমতের অনুসারী হয়েও তোমার গোত্রের 
‘চৌথ’ খেয়ে থাক নয় কি? আমি বললাম, আমি তা অস্বীকার করছি না। তিনি বললেন, = 
Slag Ue JSG il 4 551 4 2১১| “অথচ তোমার ধর্মে এটা অবৈধ । আমি 
বললাম হা, তাই ।” তার এ বক্তব্যের সামনে আমাকে মাথা নত করে দিতে হল। তখন তিনি 
বললেন __ 
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শোন, ইসলাম গ্রহণে তোমার জন্য বাধা কি তা আমি ভাল করেই জানি । তোমার ধারণা, 
দূর্বল শ্রেণীর লোকেরা এ দীনের অনুসারী হয়েছে। যাদের কোন শক্তি সামর্থ্য নেই, ও দিকে 
গোটা আরব তাদের প্রতিপক্ষে দাড়িয়েছে। হীরা শহর কোথায় তুমি/জান ? আমি বললাম, তা 
দেখার সুযোগ হয়নি। তবে লোকমুখে তার কথা শুনেছি । তিনি বললেন 
gh) i> 5 Cn Ain E053 > Yl A Iai oan SL SN 
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“যার অধিকারে আমার জীবন তার কসম! আল্লাহ্‌।অবশ্যই এ দীনকে এমন পূর্ণতা দিবেন 
যে, কোন হাওদানাশীনা সুদুর হীরা থেকে সফরংকরে এসে বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করবে, তাতে 
কোন লোকের আশ্রয় দানের প্রয়োজন তার হবে'না। 
আর হুরমুয পুত্র খসরুর ধনাগার অবশ্যই বিজিত হবে। ‘আদী বলেন, আমি বললাম, সম্রাট 
হুরমুযের পুত্রের ধনাগার ? তিনি বললেন 
-131 AY > dl a - HR RAIS 
হা! হুরমুয পুত্র খসরুর খনভান্ডারই। আর সম্পদের এত ছড়াছড়ি হবে যে, তা নেওয়ার 
মত কোন লোক.খুঁজে পাওয়া যাবে না। ‘আদী ইবন হাতিম (রা) বলেন, এই তো আমি 
দেখছি, হাওয়াদানাশীনা কারো নিরাপত্তা সংগ ছাড়াই হীরা থেকে এসে বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ 
করে যাচ্ছে । আর খসরুর ভাণ্ডার বিজেতা দলে তো আমি নিজেই শরীক ছিলাম । আর তৃতীয় 
বিষয়টিও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, কেননা, তা তো আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলে গিয়েছেন। 
পরে ইমাম আহমদ (র) আর একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। ইউনুস ইবন মুহাম্মদ 
(র) আবূ উবায়দা ইবন হুযায়ফা জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণনা করেন- আর হাম্মদ ও হিশাম (র)- 
ঞ্রন্ন রিওয়ায়াত জনৈক ব্যক্তি থেকে না বলে সরাসরি মুহাম্মদ ইবন আবু উবায়দা (র) থেকে 
ৰৰ্দিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি লোকজনের কাছে আদী ইবন হাতিম (রা)-র ঘটনা সম্পর্কে 
করহিলাম না । বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে একদিন তার কাছে গিয়ে সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা 
কক্ল্মম । তিনি বললেন, আচ্ছা, শোন তবে তারপর পূর্ণ বিবরণটি আমাকে শুনালেন। হাফিয 
জ্ঞৰ ৰৰুর বায়হাকী (র) বলেন, আবু আমর আল-আদীব (র)....আদী ইবৃন হাতিম (রা) সূত্রে 
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বর্ণনা করেন। আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে 
তাকে খাদ্যাভাবের অভিযোগ জানাল। আর এক ব্যক্তি এসে বাহনের অনটনের অভিযোগ 
জানাল । নবী করীম (সা) বললেন, দি মাতি হৰৰ হৰ । সণ কৰনে সনদ দওবী দেচ? 
আমি বললাম তা আমি দেখি নি, তবে তার কথা আমি শুনেছি তিনি বললেন, 
- HR NB EMS IFS AIS Halls 
“তোমার জীবন দীর্ঘায়িত হলে তুমি দেখতে পাবে। হওদানশীনা নারী হীরা থেকে সফর 
করে এসে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করে যাচ্ছে;” 
মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাউকে ভয় পাওয়ার তার জন্য কোন কারণ“নেই. আদী 
(রা) বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, তা হলে তার গোত্রের বদমাশ গুলো-যারা এ গোটা 
পথে ছিনতাই রাহাজানীর আগুন জালিয়ে রেখেছে এদের অস্তিত্‌ টিকে থাকবে কী করে? (অথচ 
নবী করীম (সা) বলে যাচ্ছিলেন) তোমার জীবন দীর্ঘ হলে আমরা. খসরু বিন হুরমুযের 
ধনভাণ্ডার জয় করে আনব । আমি বললাম, সম্রাট খসরু বিন হুরমুয এর? তিনি বললেন (হা) 
And gf AB Cpa ASS To aD ns LANs - HA ASME 
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সোনা বা রূপা নিয়ে দান-খয়রাত গ্রহণকারীকে খুজে বেড়াবে কিন্তু তা নেওয়ার মত কাউকে 
খুঁজে পাবে না । তোমাদের প্রত্যেকে্এমন একদিন আল্লাহর সামনে দাড়াবে যখন তার ও 
আল্লাহর মাঝে কোন দো-ভাষী-থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু জাহান্নাম 
ব্যতীত আর কিছুই দেখতে.পারে.না, বাম দিকে নজর দিয়েও সে জাহার্নাম ব্যতীত আর কিছুই 
দেখতে পাবে না। 
আদী (রা)- বলেন, এ পর্যায়ে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- কে বলতে শুনলাম_ 
Kul LASZS SF SSN ged df EB a5 Gals AM 
“এক টুকরা খুরমা দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। এক টুকরা 
খুরমা দানের সামর্থ্যও যদি না থাকে তা হলে উত্তম কথা বলে যাঞ্চাকারীকে বিদায় করবে ।” 
আদী (রা) বলেন, আমি তো দেখেছি হাওদানাশিনী নারী কূফা থেকে সফর করে এসে 
বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করে যাচ্ছে, মহান মহীয়ান আল্লাহ ছাড়া কারো ভয়ে সে শংকিত নয়। 
আর কসরু বিন হুরমুয-এর ধন-ভাণ্ডার বিজেতাদের অন্যতম ছিলাম আমিও । আর কিছু দিন 
তোমরা বেচে থাকলে আবুল কাসিম (সা)-এর অন্য কথাটির বাস্তবায়নও তোমরা দেখতে 
পাবে । 
বুখারী (র)- মুহাম্মদ ইবনুল হাকাম (র)- উল্লিখিত সনদে হাদীসটি আনুপূর্বিক রিওয়ায়াত 
করেছেন । তিনি অন্য একটি সূত্রেও তা রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ ও নাসাঈ (র)-ও 
রিওয়ায়াত করেছেন। আদা (রা) থেকে এ কাহিনী রিওয়ায়াতকারীদের ষ্বাকে আমির ইবন 
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শুরাহ্বীল (র)-ও রয়েছেন। তার বিবরণও পূর্বনুরূপ । তবে এতটুকু ব্যবধান রয়েছে যে, নবী 
করীম (সা) বলেছেন, “আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো ভয় এবং বকরী পালে নেকড়ের ভয় ছাড়া 
আর কোন আশংকা থাকবে না।” 

সহীহ্‌ বুখারীতে শু‘বা (র) হতে বর্ণিত হাদীস এবং মুসলিম শরীফে যুহায়র ইব্‌ন মুআবিয়া 
(র) (উভয় সনদ)....আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, 
জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খুরমা দিয়ে হলেও । আর মুসলিম শরীফের 
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“তোমাদের মধ্যে যার সমর্থ হয় যে, এক টুকরা খুরমা দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন 
থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারে, সে যেন তা করে।” এটি পূর্ববর্তী বর্ণনার জন্য একটি 
সমর্থক সূত্ৰ । 

হাফিয বায়হাকী (র) আরো বলেছেন, আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল হাফিজ (র)....কুমায়ল ইব্ন 
যিয়াদ (র) থেকে, তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) বলেন, “সুবহানাহাল্লাহ্‌! হায়, 
পুণ্য কাজে অনেক মানুষের কতই না অনীহা । বিস্ময়কর. সে লোকটি, যার কাছে তার কোন 
মুসলমান ভাই কোন অভাব নিয়ে এল, অথচ সেংনিজেকে কল্যাণের যোগ্যপাত্র বানানো 
পসন্দ করল না। ছাওয়াবের আশা কিংবা আযাবের*্ভয়ে তার যদি কিছু করার ইচ্ছা নাও হয়, 
তবু চারিত্রিক সৌন্দর্য অগ্রগামী হওয়া অন্তত তার জন্য বাঞ্ছনীয় । কারণ, তা সফলতার পথ 
নিদেশ করে।” তৃখন এক ব্যক্তি তার সামনে দাড়িয়ে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জন্য 
আমার মা-বাপ কুরবান হোন! আপনি কি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে শুনেছেন? 
তিনি বললেন, হাঁ, এর চাইতে উত্তম কথাও শুনেছি । তায় গোত্রের বন্দীদের নিয়ে আসা হলে 
রক্তিম বর্ণ, অধরা, ধীর চরণা;) সতেজ লম্বা সরু গ্রীবা, তীক্ষ নাসিকা, সুডৌল দেহ্বল্লুরী ও 
সুগঠিত মস্তক, মাংসলংগোড়ালী, পুরু গোছা, পুষ্ট উরুদ্বয়, হালকা কোমর, ক্ষীণ কটি, মসৃন 
পিঠ এক তরুণী ‘দাড়াল । আলী (রা) বলেন, তাকে দেখে আমি মুগ্ধ অভিভূত হলাম এবং 
ষ্বনে মনে বললাম;*গনীমতে প্রাপ্য আমার অংশে তাকে দিয়ে দেয়ার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(স্য)-এর কাছে আবেদন জানাব । 

কিন্তু সে যখন মুখ খুলে কথা বলল, তখন তার বাগ্মিতা আমাকে তার রূপ সৌন্দর্যের 
ৰুষ্ম্ম ভুলিয়ে দিল। সে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি ভাল মনে করলে আমাদের মুক্ত করে 
দ্ৰিভে পারেন এবং আমাদের বন্দীত্ব আরব গোত্রগুলোকে শত্রুর বিপদে আনন্দিত হবার 
শ্বৰককাশ না দিতে পারেন। কেননা, আমি আমাদের গোত্র প্রধানের কন্যা । আমার পিতা 
সআপ্নজনের সংরক্ষণ ও তত্বাবধান করতেন। বিপদগ্রস্তকে বিপদমুক্ত করতেন, ক্ষুধার্তকে 
আবশক্জয্িত করতে ভালবাসতেন। সালামের প্রসার ঘটাতেন এবং কখনো কোন অভাবগ্রস্ত 
গ্ডুঝঁকে শূন্ত হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। আমি (দানবীর) হাতিম তায়-এর কন্যা । রাসূলুল্লাহ্‌ 
i: 
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“হে বালিকা, এ সবই প্রকৃত ঈমানদারের শগুণ । তোমার পিতা মুসলমান হলে আমরা তার 
জন্য দয়াদ্র হতাম । একে মুক্ত করে দাও । তার পিতা চারিত্রিক উৎকর্ষকে ভালবাসতেন । আর 
আল্লাহ্‌ চারিত্রিক উৎকর্ষ পসন্দ করেন।” 

তখন আবু বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) দাড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও তো 
চারিত্রিক উৎকর্ষ পসন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 

I Cos VY] 23 dial SS Y oan (RNS 

“যাঁর হাতে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার কসম! চারিত্রিক মাধুর্য ছাড়া কেউ জান্নাতে 
যেতে পারবে না।” এ হাদীসের ‘মতন’ ভাষ্য উত্তম; তবে এর সনদ ও-উৎস অতি দুর্লভ । 

আমরা ইতোপূর্বে জাহিলিয়্যাত যুগে ওফাতপ্রাপ্ত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে 
হাতিম তায়-এর জীবন চরিত আলোচনা করে এসেছি । সেখানে মানুষের সাথে তার বদান্যতা 
ও অনুগ্রহ অনুকম্পার বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে। তবে কিনা আখিরাতে এ সবের সুফলপ্রাণ্ডি 
ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। আর হাতিম ছিলেন সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা জীবনে একবারও 
এ কথা বলেন নি যে, “আমার প্রতিপালক! শেষ বিচার’ দিনে আমার অন্যায়-অপরাধগুলো 
ক্ষমা করে দিও ৷” 

ওয়াকিদীর ধারণায় নবম হিজরীর রাবীউছ-ছানী মাসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী (রা)-কে তায় 
গোত্রের এলাকায় অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজের সাথে একদল যুদ্ধ বন্দী নিয়ে 
এসেছিলেন, যাদের মাঝে আদীৎইবৃন হাতিম-এর কন্যাও ছিলেন! এ ছাড়া তিনি তাদের 
প্রতিমা মন্দিরে রক্ষিত দু'টি তরবারিও নিয়ে এসেছিলেন! যার একটির ন্মম ছিল ‘আর রাসূব' 
(5-_০]| -অন্তর্ভেদী).এরংনঅপরটির নাম ছিল ‘আল-মিষ্যাষ' (০:১২ _সৃ-ধারী)। হারিছ 
ইক্‌ন আবু সাম্মারা (মৃতান্তরে আবূ ইসহাক) তরবারি দু'খানি এ প্রতিষ্যর ভদ্দেশ্যে মানত 
করেছিল। 


দাওস গোত্র ও তাদের নেতা তুফায়ল ইব্‌ন আম্র (রা)-এর ঘচনা 

আবু নুআয়ম (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন: ভিনি ৰলেৰ, ছুফায়ল ইব্‌ন 
আম্র বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, দাওসীর অব্মব্য হয়ে ও 
ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে ধ্বংসের পথ ধরেছে। আপনি আল্তাহ্র কাছে আনদের জ্ঞন্য বদ 
দু'আ করুন! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন 

= 19 ০5১ ১৯ ০৫0 “ইয়া আল্লাহ্‌ দাওসীদের হিদায়াত নসীব করুন এবং তাদের 
(ইসলামে) এনে দিন!” বুখারী (র) এ সূত্রে একাকী এ হাদীস বর্ণনা কর্কেছেন। পরবর্ত সনদে 
তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)....আবু হুরায়রা (রা) খেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পথিমধ্যে আমি এ পংক্তি আবৃত্তি 
করলাম 
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OE MES OE: PANE TOE UF তবুও তো কুফ্রস্থান থেকে সে রাত 
আমাকে মুক্তি দিয়েছে!” 

পথিমধ্যে আমার একটি গোলাম পালিয়ে গেল। আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে উপনীত 
হয়ে তার হাতে বায়আত করলাম । তখন সেখানে থাকাকালে দেখতে পেলাম, গোলামটি 
আসছে! নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! এ যে তোমার গোলাম এসে 
পড়েছে । আমি বললাম, মহান-মহীয়ান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সে মুক্ত! আমি তাকে 
মুক্ত করে দিলাম । ইসমাঈল ইব্‌ন আবু খালিদ (র)-এর হাদীস সমষ্টি হতে বুখারী (র)' একাকী 
এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

মন্তব্য ৪ বুখারী (র) বর্ণিত হাদীস মতে তুফায়ল ইব্‌ন আম্র (রা)-এর এ _আগমন ছিল 
হিজরতের আগে । আর হিজরতের পরে তার আগমনের কথা স্বীকার করে-নিলেও তা ছিল 
মক্কা বিজয়ের আগে (অর্থাৎ নবম হিজরীতে নয়। বরং সপ্তম হিজরীতে)৷৷ কেননা, দাওসীদের 
আগমনকালে আবু হুরায়রা (রা)-ও তাদের দলভুক্ত ছিলেন। 

আর আবু হুরায়রা (রা)-এর আগমন ঘটেছিল যখন নবী করীম (সা) খায়বার অবরোধ করে 
রেখেছিলেন। মদীনায় নবী করীম (সা)-কে না পেয়েআনবু হুরায়রা (রা) খায়বারের উদ্দেশ্যে 
বেরিয়ে পড়লেন এবং খায়বার বিজিত হওয়ার পরে তার খিদমতে পৌছলেন। তাই খায়বারের 
গনীমত থেকে দাওসীদের অনির্ধারিত হিস্‌সারূপে কিছু ‘সম্মানী’ দেয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গটি 
আমরা যথাস্থানে বিশদভাবে বর্ণনা করে এসেছি। 
ইয়ামানবাসী ও আশআরীদের.আগমন 

বুখারী (র) বলেন, শু‘বা (র):,.আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেন- 
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“ইয়ামানবাসীরা. তোমাদের কাছে এসেছে, ওরা নরম মন! কোমল প্রাণ; ঈমান তো 
"ইয়ামানের,ংহিকমত ও প্রজ্ঞাও ইয়ামানের। গর্ব ও অহংকার উটপালের মালিকদের মাঝে; 
প্রশান্তি ওণস্থৈর্য ছাগলপালের মালিকদের মাঝে।” মুসলিম (র) ও শু'বা (র) থেকে এ 
হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। অন্য এক সনদে বুখারী (র) আবূল ইয়ামান (র)....আবূ 
হ্রায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে, তিনি বলেন, “ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে 
এসেছে, দুরু দুরু মন, কোমল প্রাণ; ফিকহ তথা দীনের বুৎপত্তি ইয়ামানবাসীদের, হিকমত ও 
প্রজ্ঞা ইয়ামানবাসীদের।” অন্য এক সনদে ইসমাঈল (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন 
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সমান হল ইয়ামানী; আর ফিত্না এঁ দিকে; এঁ দিকেই উদিত হয় শয়তানের শিং” 
ফুসলিম (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন শুআয়ব (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে । অন্য 
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এক সনদে বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, শু‘বা (র)....আবু মাসউদ (রা) থেকে বৰ্ণনা 
করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন_ 
Jal Lie AID ASD Ble clin (a dob) Gala LD! 
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“ঈমান এখানে (এ কথা বলার সময়) তিনি ইয়ামানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কর্কশ 
ভাষা, দুর্ব্যবহার ও হৃদয়ের কাঠিন্য উটপালের পিছনে চিৎকারে অভ্যস্তদের মাঝে যে দিকে 
শয়তানের দুটি শিং উদিত হয়।” 
অর্থাৎ রাবীআ ও মুযার গোত্রদ্ধয়। বুখারী (র) অন্যত্র এবং মুসলিম (র)-ও ইসমাঈল,ইব্ন 
আবু খালিদ (র)....আবূ মাসউদ উকবা ইব্‌ন আম্র (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াতংকরেছেন। 
তারপর উল্লেখ করেছেন সুফিয়ান ছাওরী (র)....ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর/ রিওয়ায়াত ৷ 
তিনি বলেন, বনু তামীমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এলে তিনি বললেন, “তামীমীরা! 
সুসংবাদ গ্রহণ কর!” তারা বলল 
“সুসংবাদ যখন দিলেনই, তবে আমাদের কিছু দান-দক্ষিণাও' করুন না।” তাদের এ 
বেপরোয়া জবাবে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হল| তখন ইয়ামানবাসী একদল লোক 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এলে তিনি তাদের বললেন, “তামীমীরা যখন সুসংবাদ গ্রহণে আগ্রহী 
হল না, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর!” তারা বলল, আমরা তা গ্রহণ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
তিরমিযী ও নাসাঈ (র)-ও এ হাদীস উল্লিখিত সনদে ছাওরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 
“lis , IiGa sliGa Sulcl dpa ae 5 
“এসব হাদীসই ইয়ামানী প্রতিনিধি দলের মাহাত্ম্য নির্দেশ করে। তবে এগুলোতে 
প্রতিনিধিরূপে তাদের আগমনের-সময় নির্দেশিকা নেই!” তামীমী প্রতিনিধি দলের আগমনকালে 
পরবর্তী সময়ে হলেও তাতে. আশআরীদের আগমন তার সমকালীন হওয়া অনিবার্য নয়। বরং 
তাদের আগমন ঘটেছিল, আরো আগে ৷” 
কেননা, আশআৱরীদের অন্যতম সদস্য ₹ -- মূসা আশেআরী (রা)-এর সুহবত ও নবী 
সাহচর্যকাল জা‘ফরংইব্ন আবূ তালিব (রা)-ও তার সঙ্গীদের সহবত লাভের সমকালীন ৷ যারা 
প্রথমবার হিজরত করে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) গিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
খায়বার বিজয়কালে সেখানে উপনীত হয়েছিলেন। আমরা যথাস্থানে এর বিশদ বিবরণ পেশ 
করে এসেছি । সে সাথে নবী করীম (সা)-এর.... J ১৪৮৯৯ 2+ 4 Le so Lily 
-_4১ ০4 আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারি না, কোনটি আমার জন্য অধিক আনন্দদায়ক 
জাফরের প্রত্যাগমন কিংবা খায়বার বিজয় উক্তিটি সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ই 
সমধিক অবগত । 


১. অর্থাৎ তামীমীদের প্রত্যাখ্যাত সুসংবাদ ইয়ামানীদের প্রদান করায় উভয় প্রতিনিধি দল সমকালীন হওয়া 
জরুরী নয়। যেহেতু সুসংবাদ গ্রহণকারী ইয়ামানীরা এ সময়ই প্রতিনিধির্ূপে এসেছিল এমন প্রমাণ নেই । বরং 
পূর্বেই তাদের আগমনের প্রমাণ রয়েছে। অতএব, এখানে উল্লিখিত ইয়ামানীরা মদীনায় অবস্থান রত ইয়ামানী 

কিংবা এঁ সময় সাধারণ সফরে আগত ইয়ামানীরা হতে পারে। __অনুবাদক 


বাহরায়ন ও ওমান-এর ঘটনা 


sia CEH (র)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাকে বলেছিলেন, বাহরায়নের মাল এসে পড়লে তোমাকে এই এই এই পরিমাণ দিয়ে 
দিতাম, ‘এই পরিমাণ’ তিনি তিনবার বললেন। কিন্তু বাহরায়নের মাল আসার আগেই 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল । আবূ বকর (রা) খলীফা হলে তার কাছে সে মালামাল 
এল । তিনি এক ঘোষককে এ ঘোষণা দিতে বললেন, “নবী করীম (সা)-এর কাছে যার কোন 
পাওনা বা ওয়াদা রয়েছে সে যেন আমার কাছে আসে । জাবির (রা) বলেন; আমি আবু বকর 
(রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে জানালাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন,“রাহরায়নের মাল 
এসে পড়লে তোমাকে এত, এত এবং এত পরিমাণ দিয়ে দিতাম /ণতিনবার বলেছিলেন।” 
জাবির (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) আমার কথায় মনোযোগ দিলেন না। তাই পরে আবার 
আমি তার সাথে সাক্ষাত করে আমার দাবী জানালাম ৷ কিন্তু তখনও তিনি আমাকে কিছু দিলেন 
না। তৃতীয়বার আমি তীর কাছে যাওয়ার পরেও তিনি-আমাকে কিছু দিলেন না। তখন আমি 
তাকে বললাম, বারবার আমি আপনার কাছে এলাম, কিন্তু আপনি আমাকে কিছুই দিলেন না। 
হয় আপনি আমাকে কিছু দিয়ে দিন, না হয় ‘রখিলী’.করুন। তিনি বললেন, ‘তুমি ‘বখিলী’ ও 
কিপটেমী করার কথা বললে? ‘কিপটিমির চাইতে।জঘন্য বদভ্যাস আর কী হতে পারে? তিনি 
কথাটি তিনবার বললেন। তিনি আরো. বললেন, যতবারই আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, 
আমার সিদ্ধান্ত ছিল তোমাকে দেয়ার", এক্ষেত্রে বুখারী (র) হাদীসটি অনুরূপই রিওয়ায়াত 
করেছেন। মুসলিম (র) ও আম্রংআন নাকিদ {র)....সুফিয়ান (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে 
রিওয়ায়াত করেছেন। পরবর্তী বর্ণনায় বুখারী (র) বলেছেন, আম্র (র)....জাবির ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ (রা)-কে বলতেশুনেছি,....আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গেলে তিনি (কিছু মুদ্রা 
দিয়ে) বললেন, এগুলো*গুণে ফেল । গুণে দেখলাম পাঁচশ’ রয়েছে, তিনি বললেন, ‘ওর সাথে 
আরো দ্বিগুণ নিয়ে যাও!’ 

বুখারী. (র) আলী ইবনুল মাদীনী (র)....জাবির (রা) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 
অন্যত্রংবুখারী (র) এবং মুসলিম (র)-ও একাধিক সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তার 
অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে- আবূ বকর (রা) তাকে নির্দেশ দিলে তিনি আজলা ভরে 
দিরহাম (রোপ্যমুদ্রাী) তুললেন এবং সেগুলো গুণে দেখলেন যে তাতে পাঁচশ’ রয়েছে। তখন 
আবূ বকর (রা) আরো দু'বার তার সমপরিমাণ দিয়ে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে ফারওয়া ইব্‌ন মিস্সীক আল-মুরাদীর প্রতিনিধিরূপে আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, কিনদার সামন্ত রাজাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফারওয়া ইব্‌ন 
মিস্‌সীক আল-মুরাদী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। ইসলামের আবির্ভাবের 
প্রাক্কালে তার গোত্র ‘মুরাদ’ ও পার্শ্ববর্তা হামাদান গোত্রের মাঝে লড়াই বেঁধেছিল এবং তাতে 


১৩৬ আল-বিদাস্রা ওয়ান নিহায়া 


হামাদানীরা তার গোত্রকে পরিজিত করে ও তাদের রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। এ যুদ্ধ 
‘ইয়াওমুর-রাদ্ম’ নামে পরিচিত। এতে হামাদানীদের সেনাপতি ছিল আল-আজদা ইব্‌ন 
মালিক ইব্‌ন হিশামের মতে তার নাম ছিল মালিক ইবনুল হুরায়ম আল-হামাদানী। ইব্‌ন 
ইসহাক (র) বলেন, ফারওয়া ইব্‌ন মিস্সীক এ যুদ্ধের স্মরণে কবিতা রচনা করেছিলেন 
(সারাংশ) । 

সুঠামদেহী অশ্বদল টগবগিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে ছুটে এল । যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিবার্য । 
আমরা বিজয়ী হলে সে কোন নতুন ব্যাপার নয়। আর অগত্যা পরাজিত হলে ভীরুতা আমাদের 
কাবু করেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই । ও তো নিধারিত মৃত্যু, যা কাউকেই খাতির 
করে না। কালচক্রের আবর্তন এমনি, কখনো এরূপ, কখনো ওরূপ, উথথাল-পাথাল করাই তার 
কাজ । আনন্দের পালা কখনো দীর্ঘ মেয়াদী হয়, আবার তা ওলট-পালট হয়ে আটা-পেষা করে 
দেয়। আমাদের দুর্যোগে কেউ উল্লসিত হলে একটু পরেই সে কালের কৃটচক্র সে টের পেয়ে 
যাবে। অতীতের রাজ-রাজাড়ার চিরস্থায়ী হলে আমরাও চিরদিন টিকে থাকতাম, অভিজাত 
লোকেরাই শুধু বেঁচে থাকলে আমরাও অমর হতাম । যা হোরু; কালচক্র আমাদের সেরা 
লোকদের নিঃশেষ করে দিয়েছে, যেমনটি পূর্ববর্তী যুগেও ঘটেছে 

ইব্‌ন ইসহাক (র্‌) বলেন, ফারওয়া ইব্‌ন মিস্সীক কিন্দার রাজন্যবর্গের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ 
করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আগমনের জন্য রওনা করলে এ কবিতা ব্চনা করলেন 
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“কিন্দার রাজাদের মাঝে যখন প্রত্যক্ম.করলাম (অনৈক্য ও এক্যে) অনীহা-ব্যধিগ্রস্থের এক 
পা যেমন অন্য পায়ের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের আচরণ করে; আমি আমার বাহনটি কাছে নিয়ে 
এলাম- মুহাম্মদ এর কাছে পৌছার,উদ্দেশ্যে তার অনুগহ ও পুণ্য প্রভার আকর্ষণে ৷” 

ইব্‌ন ইসহাক (র)*বলেন,ফারওয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপনীত হলে যদ্দছূর আমি 
জানি তিনি তাকে বললেন 
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“ফারওয়াংআর-রাদম' যুদ্ধে তোমার গোত্রের যে পরিণতি হয়েছিল তা কি তোমার মনঃকষ্টের 
কারণ হয়েছে?” 

ফারওয়া বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কোন সচেতন লোক কি আছে, যার পোত্র আমার 
গোত্রের ‘আর রাদম’ দিবসের পরিণতির ন্যায় দুর্যোগের সম্মুখীন হলে আর সনহকষ্ট হয় নাঃ? 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে এই বলে সান্তনা দিলেন- Y1 D১! 3 3) 333 3 UL 
!)2৯ শোন, এ ঘটনা তোমার গোত্রের জন্য ইসলাম গ্রহণ ও পালনের ব্যাপারে কল্যাণই বৃদ্ধ 
করেছে। পরে তাকে মুরাদ যাবীদ ও মুযহিজ পোত্রসমূহের জন্য প্রশ্্তসক শিয্োগ করলেন এবং 
তার সাথে খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস (রা)-কে স্াদাকার অহসীলদাতকূপে পাঠেলেন । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর TY OE TE CE RUSE HGCA UO: NOE AEG 
অবস্থান রত ছিলেন । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩৭ 


যাবীদ-এর কাফেলার সাথে আম্র ইব্‌ন মাদীকারাব-এর আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভাবের খবর ছড়িয়ে পড়লে আম্র ইব্‌ন 
মাদীকারাব কায়স ইব্‌ন মাকশুহ আল-মুরাদীকে বললেন, হে কায়স! তুমি তো তোমার গোত্রের 
সরদার । আমরা সবাই এ কথা শুনেছি যে, হিজাযে কুরায়শ বংশীয় মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তির 
আবির্ভাব হয়েছে, যার নবী হওয়ার কথা আলোচিত হচ্ছে। চলো না, কাছে গিয়ে তাকে দেখে 
শুনে আসি৷ যদি লোকটি সত্যি নবীই হয়ে থাকেন, তবে তা আমাদের কাছে গোপন থাকবে 
না। আমরা তার সাক্ষাতে তার আনুগত্য ঘোষণা করে আসব ৷ অন্যথায় আমরা ব্যাপারটি বুঝে 
ফেলব । কিন্তু কায়স তাতে স্বীকৃত হল না এবং তার প্রস্তাবকে বোকামী ঠাউরিয়ে-উপহাস 
করল । আমর ইব্ন মাদীকারাব (রা) সফর করে এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছেউপনীত 
হলেন এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান এনে তার নবুওয়তের স্বীকৃতি দিয়ে মুসলমান 
হয়ে গেলেন। কায়স ইব্‌ন মাকশূহ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তার বিরুদ্ধাচরণ ও তার 
মতামতকে অবজ্ঞা করার কথা উল্লেখ করে সে আম্রকে হুমকি দিলণ আমর ইব্ন মাদীকারাব 
(রা) সে হুমকির জবাব দিলেন এ কবিতায় (সারকথা)। 

সানআ দিবসে তোমাকে একটা ভাল কাজের পরামর্শ দিয়েছিলাম, আল্লাহ্র ভয় ও ন্যায়- 
সঙ্গত কাজে প্রস্তুতির । গাধার আত্মগরিমা আশার গুড়.দেখাল'। পিঠে সিংহবাহি অশ্ব আমাকে 
আশাস্বিত করল । বর্ম যেন স্ফটিক স্বচ্ছ পানির বিশাল তদ ৷ বল্লুম ফিরিয়ে দেয় নিমিষে। 
লক্ষচ্যুত করে তার ফলা । এসো না একদিন । ক্রেশ্রধারী সিংহের সাক্ষাত পেয়ে যাবে; সাক্ষাত 
পাবে বন রাজের প্রশস্ত থাবা বিস্তীর্ণ কাঁধের.কেউ আসে যদি যুঝে দেখতে, তাকে উপরে 
উঠিয়ে আছড়ে মারে, মগজ বের করে.দেয়;ণ্চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাকে ছাড়ে, তারপর যেন ক্ষুধার 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন আম্র ইবন মাদীকারাব (রা) স্থগোত্র বনু যাবীদেই অবস্থান 
করলেন। গোত্রের শাসন কতৃত্বে নিয়োজিত ছিলেন ফারওয়া ইব্‌ন মিস্সীক (রা) । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর ওফাতের পরে. আম্‌র ইব্‌ন মাদীকারাবও ধর্মত্যাগীদের দলভুক্ত হল এব ং ফারওয়া 
ইব্ন মিস্সীক (রা)=কে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখল- 

“ফারওয়ার রাজত্‌; আর বলো না, এমন নিকৃষ্ট আর দেখি নি; গাধার নাকে দড়ি গেঁথে 
দেয়া হয়েছে; আবূ উমায়রকে যদি কখনো দেব, তাহলে দেখবে পিশাচেপনা ও গাদ্দারীর এক 
বিদঘুটে প্রতিচ্ছবি!” 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ঃ পরে আবার মাদীকারাব ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উত্তমভাবে 
ইসলামী জীবন যাপন করেন। আবূ বকর ও উমর (রা)-এর যুগে বিভিন্ন বিজয় অভিযানে অংশ 
গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য বাহাদুর এবং বীরত্বে খ্যাতি সমৃদ্ধ ও এঁতিহ্যের 
অধিকারী একজন কবি। ‘নাহাওয়ান্দ' অভিযানে অংশ গ্রহণের পরে ২১ হিজরীতে ইন্তিকাল 
করেন। কারো কারো মতে কাদিসিয়ার যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করে লাভ করেন। আবূ আম্র 
ইব্‌ন আবদুল বার্র (র) বলেন, তার প্রতিনিধিরূপে আগমনের সময় ছিল নবম হিজরীতে ৷ 
ইব্‌ন ইসহাক ও ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে দশম হিজরীতে ইমাম শাফিঈ (র)-এর উক্তিতে 
দ্বিতীয় মতের প্রতি সমর্থন লক্ষণীয় । আল্লাহ্‌ই সম্যক অবগত । 


— 


ইউনুস (র) ইব্‌ন ইসহাঁক (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কারো কারো মতে আম্র ইবৃন 
মাদীকারাব নবী করীম (সা)-এর কাছে আসেন নি এবং এ বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি কবিতায় 
' “নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান স্থাপনে আমার মন প্রাণ সুদৃঢ়, যদিও চাক্ষুষভাবে আমি 
নবীকে দেখিনি। সারা বিশ্বের নেতা, মর্যাদায় আল্লাহ্র সর্বাধিক নিকটবর্তী । আল্লাহ্র কাছে 
থেকে ‘নামুস' ও ওহী নিয়ে এলেন, তাতে ‘আল আমীন’ ছিলেন ইলাহী মদদপ্রাপ্ত । জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞার ধারা; আলোকবর্তিকা, সে আলো আমাদের অন্ধত্ব ঘুচিয়ে পথ দেখাল। নতুন পথের 
আমরা যাত্রী হয়েছিলাম ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়। অবশেষে প্রকৃত মাবূদের ইবাদতে নিরতংহলাম । 
অথচ ইতোপূর্বে আমরা অজ্ঞতার শিকার হয়ে মূর্তি পূজায় লিপ্ত থাকতাম । তিনি আমাদের 
মাঝে সৌহাদবোধ জন্মালেন। আমরা ভাই ভাই হয়ে গেলাম। আমরা যে দেশেই থাকি না 
কেন, তার জন্য হোক শান্তি ও প্রশান্তি । নবী করীম (সা)-কে দেখার সৌভাগ্য হয়নি যদিও, 
ঈমানের সাথে তার অনুগামী হয়েছি তবুও । 
কিনদার প্রতিনিধি দল নিয়ে আশআছ ইব্‌ন কায়স-এর আগমন 

"ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, কিন্দা প্রতিনিধি দলের সদস্য (হয়ে আল আশআছ ইব্‌ন কায়স 
(রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে এসেছিলেন। যুহরী/(র) আমাকে এ বিবরণ শুনিয়েছেন যে, 
কিনদার আশিজন আরোহীসহ্‌ তিনি এসেছিলেন॥ তারা“এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মসজিদে 
' প্রবেশ করলেন । তখন তারা সুন্দর করে তাদের মাথা আচড়ে রেখেছিলেন এবং চওড়া রেশমী 
পাড় বসানো ‘হিবারা’ জুব্বায় আচ্ছাদিত ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে এলে তিনি 
তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করো নি? তারা বললেন, অবশ্যই! তিনি 
বললেন, তবে তোমাদের গায়ে এ রেশমী জুব্বা কেন? বর্ণনাকারী বলেন, তারা তখনই সে 
কাপড় ছিড়ে ফেড়ে ফেলে দিলেন! তারপর আশআছ ইবন কায়স নবী করীম (সা)-কে 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌!/আম্‌রা ‘মুরার’ খেকোর বংশধর । আপনিও “‘মুরার’ খেকোর সন্তান ৷” 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মৃদু হেসেংরললেন, এ বংশ সূত্র দিয়ে তারা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ও 
রাবীআ ইবনুল হারিছ-এর সাথে বংশীয় নৈকট্যের প্রতি ইঙ্গিত করতে চায়। কারণ, ওঁরা দুজন 
ব্যবসা করতেন/এরং বাণিজ্য উপলক্ষে সারা আরবে ঘুরে বেড়াতেন। একবার তারা জিজ্ঞাসিত 
হলেন । তোমরা কোন বংশেরর লোক? তারা জবাব দিলেন আমরা ‘মুরার' খেকোর বংশধর । 
এ কথাংরলে তারা কিনদার সাথে বংশ সূত্র সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন, যাতে এ সব দেশে 
মান-মর্যাদা পাওয়া যায়। কেননা, কিনদা ছিল রাজ বংশ । এতে কিনদীদের বিশ্বাস জন্মাল যে, 
OTE TON TRL RO OR Ca UB i afr 36 t SE 
খেকো’ we TEU atoms te Sept SE et IRE SO 20 Hh 
মুআবিয়া ইব্‌ন ছাওর ইব্‌ন মারতা ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন কিনদী. (মতান্তরে কিনদা)। তারপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের বললেন 


১. মরুভূমির এক প্রকার গাছ। একটু কষায় মরুচারীরা চিবিয়ে খায়! বেশী পরিমাণ খেলে মুখের ছাল উঠে 
যায়। -অনুবাদক 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩৯ 


Lil CH ANY ll ADDY ALS Cy pall bY 

“তা নয় (বরং) আমরা তো নাষ্র ইব্‌ন কিনানা-এর বংশধর; (বংশ সূত্র ভেজাল করে) 
আমরা আমাদের মাতৃকূলের প্রতি কলংক লেপন করব না। পিতকুলকেও অস্বীকার করব না৷” 
তখন আশআছ ইব্ন কায়স তার সঙ্গীদের বললেন 

“আল্লাহ্‌র কসম! হে কিনদাবাসীরা! এরপর এ কথা কাউকে বলতে শুনলে আমি তাকে 
আশি ঘা চাবুক লাগাব।” অন্য একটি সূত্রে এ বিবরণ অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম 
আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, বাহ্য (র) ও আফ্ফান (র)....আশআছ ইব্ন কায়স (রা) 
সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিনদী প্রতিনিধি দলের সাথে আমি রাসুূলুল্লাহু-(সা)-এর 
দরবারে হাযির হলাম। আফ্ফানের বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে- “তাদের মাঝে আমিংশ্রেষ্ঠট বলে 
পরিগণিত হচ্ছিলাম না।” আশআছ বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! /আমরা তো 
পরস্পর জ্ঞাতি ভাই? আপনারা আমাদের গোত্রের (অর্থাৎ আমাদের গোত্র অভিন্ন) ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন, আমরা তো নাষ্র ইব্‌ন কিনানা-এর বংশধর ৷ আমরা-সমাতৃকুলের প্রতি কংলক 
লেপন করবে না, পিতৃ সম্বন্ধে অনীহা দেখাব না!” তখন আশআছ (রা) বললেন, তবে 
আক্টাহূর কসম! কোন কুরায়শীকে নাষ্র ইব্‌ন কিনাবার বংশীয় হওয়ার ব্যাপারে যে কাউকে 
HEE HERE TEE UA বাচ গানাণান ব্য গে। লাাল আলা ‘হদ্দ'রূপে চাবুক 
কাগাক ৷" LE 

ih ভন (2) খনু বল ইৰুন আৰ শা রা পুলে এ বানীল রিৱযারাত করেছ 
ইমাম আহমদ (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত সুরায়জ ইবনুন নূ“মান (র)....আশআছ ইব্ন 
কায়স (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিনদী প্রতিনিধি দলের সাথে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে এলে তিনি আমাকে বললেন, ‘তোমার কোন সন্তান আছে কি? আমি বললাম, আপনার 
এখানে আসার জন্য রওনা করার মুহূর্তে ‘বিন্তু জামাদ’-এর ঘরে আমার একটি পুত্র সন্তানের 
জন হয়েছে; আমার মনের বাসনা তার স্থলে যদি কওমের জন্য পরিতৃপ্তিকর কিছু হত! নবী 
করীম (সা) বললেন 
iia) ail MRA CH, Bln las ne 5H a JB AS SHY 
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- “ওরকম করে বলো না। কেননা, ওরা চোখের শীতলতা নয়ন মনি; আর মরে গেলে 
তাতে রয়েছে ‘বিনিময়’ । তা ছাড়া তুমি যাই বলো না কেন, ওরা ভীরুতার হেতু, দুশ্চিন্তার 
কারণ, ওরা নিশ্চয় ভীরুতা আনে, দুশ্চিন্তার জন্মায়” আহমদ (র) একাকী এ হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন। সনদের বিচারে হাদীসখানি জায়্যিদ অতি উত্তম । 
নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আশা ইব্ন মাযিন-এর আগমন 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমদ (র) বলেন, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আজীম আল আম্বারী (র).... 
নাদলা ইব্‌ন তুরায়ফ ইব্‌ন নাহসাল আল-হিরমাযী (র) থেকে বর্ণনা করেন, এ মর্মে যে, আল 
আশা নামে পরিচিত তাদের গোত্রের একজন লোক যার প্রকৃত নাম ছিল আবদুল্লাহ্‌ আল 
আওয়ার এবং তার স্ত্রীর নাম ছিল মুআযা ৷ একবার আশা পরিবার-পরিজনের খাদ্য সংগ্রহের 


- ১৪০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


জন্য হজর এলাকার উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন । তার অনুপস্থিতির সুযোগে তার স্ত্রী-স্বামীর 
অবাধ্যতায় ঘর ছেড়ে পালাল এবং এঁ গোত্রেরই মুতাররাফ ইব্‌ন নাহশানের কাছে আশ্রয় নিল। 
মুতাররাফ তাকে অন্দরে আশ্রয় দিল। আশা ফিরে এসে স্ত্রীকে ঘরে পেলেন না। তাকে বলা 
হল, তার স্ত্রী ঘর ছেড়ে মুতাররিফ-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এ কথা জানতে পেরে তিনি 
মুতাররিদের কাছে গিয়ে বললেন, চাচাত ভাই! আমার বউ মুআযা কি তোমার এখানে আছেঃ? 
থাকলে আমার সাথে তাকে দিয়ে দাও। মুতাররিদ বলল, না আমার এখানে নেই । আর 
থাকলেও তোমার হাতে তুলে দিতাম না। মুতাররিদ আশার চেয়ে উচু স্তরের নেতা ছিল। আশা 
গোত্র থেকে বের হয়ে এসে নবী করীম (সা)-এর শরণ প্রার্থী হয়ে কবিতায় বললেন_ 

“ওহে মানব সরদার, ওহে আরবের শ্রেষ্ঠ বিচারক! আপনার সকাশে এক্‌ মুখরা"রমণীর 
নামে অভিযোগ! সে যেন দলের মাঝে (নরবাঘের) অবাধ্যা। এ শক্ত দেহী রাঘিনী; তারই জন্য 
খাদ্য অন্বেষণে গত রজব মাসে আমি বেরিয়েছিলাম । 

আমার অনুপস্থিতির সুযোগে সে বাধন ছিড়ে পালাবার পথ ধরলণ দাম্পত্য অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করে সে লেজগুটিয়ে ছুট দিল। আমাকে নিক্ষেপ করে গেল অন্তহীন সমস্যা ও সংকটের মাঝে; 
এঁ জাতটি এমনই মন্দ এবং অকল্যাণের প্রতিযোগিতায়.অজেয় এবং ওরা সর্বদা বিজয়ীদের 
পক্ষপুটে থাকে। নবী করীম (সা)-ও তার শেষ উক্তিটির স্বীকৃতি দিয়ে বললেন, এ ১১:০০, 
45 এ! প্রতিযোগীতায় ওরা নিকৃষ্ট বিজয়ী তবেসর্বদাই,ওরা বিজয়ীদেরই হয়ে থাকে। আশা 
নবী করীম (সা)-এর কাছে তার স্ত্রীর পলায়ন. বৃত্তান্ত পেশ করলেন এবং সে যে তার স্বগোত্রীয় 
' মুতার্রিদের অন্দরে রয়েছে সে কথা জানিয়ে তার সাহায্যপ্রার্থী হলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মুতাররিদের কাছে আশার জন্য সুপারিশ.করে চিঠি লিখলেন- ৪24০৬ 5১৮০ !৯৯ 51 4! 5 
4] “এ লোকের স্ত্রী সুআযকে খুঁজে বের করে তাকে তার হাতে ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করবে । 
নবী করীম (সা)-এর চিঠি. তার, কাছে পৌছল। তা তাকে পড়ে শোনান হলে সে মেয়ে 
লোকটিকে বলল, মুআযা এ.হল তোমার ব্যাপারে খোদ নবী করীম (সা)-এর চিঠি। এখন 
আমি তোমাকে তার কাছে প্রত্যার্পণ করছি। মুআয বলল, আমার পক্ষে তার কাছ থেকে 
ওয়াদা অঙ্গীকার, নাও এবং তার নবীর যিম্মা নাও যে সে আমাকে আমার অপরাধের শাস্তি 
দেবে না । সেরূপ অঙ্গীকার নিয়ে মুতাররিদ মুআযাকে আশার হাতে প্রত্যার্পণ করলে আশা এ 
কবিতা রচনা৷ করলেন- 

শরীর নার নর গতর এর অর্থে চোগলখোরদের ফুসলানো তাতে ভাঙ্গন 
ধরাবে কিংবা কালের প্রলম্বিত হওয়ায় তাতে ভাটা পড়বে এবং আমার অনুপস্থিতিতে ‘মন্দ’ 
পুরুষেরা তাকে কান মন্ত্র দিয়ে যে ফুসলিয়েছিল, তার সে কুকর্মের জন্যেও নয়৷” 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আয্দ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সুরাদ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ আল-আফৃদী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং মুসলমান হয়ে পূর্ণাঙ্গ 
ইসলামী জীবন যাপন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে তার গোত্রের মুসলমানদের 
জত সংবেদী. দলে রং সুলদবাদদের সে দিয়ে জণালের রানার হুল 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪১ 


গোত্ৰগুলোর সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন সুরাদ (ক্র) ফিরে গিয়ে ‘জারাশ' দূর্গ অবরোধ 
করলেন। সেখানে ইয়ামানের কয়েকটি গোত্র অশ্রেয় নিয়েছিল । খাছ আমীরা সুরাদ (রা)-এর 
iat. nnd onto doe Uk bane ir ndhots sheets doh 
অবরোধ তুলে i ফিরে যেতে লাগলেন ৷ তার বাহিনী = 'শ্কার' পর্বতের MiP log se 
tte ener ok Mint coon Hon eer: Cen Or nto 
ধাওয়া করলে তিনি পিছৰ ফিরে কুবখে দাড়ালেন এবং তাদের পাইকারী হাৰে হত্যা করলেন ৷ 
ওদিকে ‘জার্সশ’ ৰাসীরা ভাদের দু'জন লোক রীসূলুলাহ্‌ (সা)-এর কাছে মদীনায় পাঠিয়েছিল। 
একদিন আসরের পরে এ লোক দু'জন নবী করীম (সা)-এর কাছে থাকাকালে তিনি বললেন, 
--২.4| ১১১ ৫৬ আল্লাহ্র কোন দেশে “শাকার' রয়েছে? ‘জারাশী’ লোক দু'জন দাড়িয়ে 
বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দেশে ‘কাশার’ নামে একটি পাহাড় আছে। জারাশীদের 
কাছে পাহাড়টি এ নামেই পরিচিত ছিল। নবী করীম (সা) বললেন, 4999 9460 2 1 Ul 
- <১ না; ওটি কাশার নয়, বরং ওটির নাম শাকার । তারা বলল! ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটির হাল 
অবস্থা কি? তিনি বললেন, ৷ ১১০ , 3554 5934/0 “সেখানে এখন আল্লাহ্র 
পশুগুলোকে যবাই/কুরবানী করা হচ্ছে।” বর্ণনাকরী বলেন,খলোক দুটি উঠে গিয়ে আবূ বকর 
(রা) কিংবা উছমান (রা)-এর কাছে বসলে তিনি তাদের'ব্রললেন, কী সর্বনাশ! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তো এখন তোমাদের দু'জনকে তোমাদের গোত্রেরণণ মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছিলেন। যাও, তার 
কাছে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করার দরখাস্ত কর, যেন তিনি তোমাদের কওমের বিপদ 
তুলে নেন। তারা দু'জন উঠে গিয়ে তার'কাছে অনুরূপ আবেদন জানালে তিনি বললেন, 2৫!) 
2৫১০ 5)| “ইয়া আল্লাহ্‌! তাদের,বিপদ তুলে নিন! তারা স্বগোত্রে ফিরে দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সংবাদ প্রদানের দিনেই তাদের কওযম দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল। পরে বেচে থাকা 
জারাশবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত৷ প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সকাশে এসে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিল এবং তারাণনিরবচ্ছিন্বভাবে ইসলামী জীবন যাপন করেছিল। তাদেরকে তাদের 
জনপদের আশপাশে পশুচারণের খাসভূমি দেয়া হয়েছিল । 
হিময়ারী রাজাদের'রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে আগমন 

ওয়াকিদী বলেন, এ আগমন হয়েছিল নবম হিজরীর রমযান মাসে। ইব্‌ন ইসহাক (র) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তাবূক থেকে প্রত্যাগমনকালে তার কাছে হিময়ারী রাজন্যবর্গের 
ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌছল। এ রাজন্যবর্গের মাঝে ছিল আল হারিছ ইব্‌ন আব্দ কুলাল, 
নুআয়ম ইব্‌ন আবদ কুলাল। যৃ-রাঈন, মাআফির ও হামাদানের নেতা আন নু“মান। হিময়ারী 
রাজা যুরআ যু-য়াযান মালিক ইব্ন মুর্রা আর রাহাবীকে তার এ গোত্রকুলের ইসলাম গ্রহণ 
সম্পর্কিত সংবাদ এবং শিরক ও অংশীবাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ত্যাগের খবর দিয়ে পাঠাল । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের চিঠির জবাবে লিখলেন 
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“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ্র রাসূল-ও নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে আল হারিছ 
ইব্‌ন আবদ কুলাল ও নুআয়ম ইব্‌ন আবদ্‌ কুলাল এবং যু রাঈন,  মাআফির ও হামাদানের 
নেতা আন নু“মান-এর প্রতি- তারপর আমি. তোমাদের কাছে সে আল্লাহ্র হামদ বয়ান করছি, 
যিনি ব্যতাত আর কোন ইলাহ্‌ নেই৷ রোমানদের দেশ (তাবুক) থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে 
তোমাদের দূতের আগমন সংরাদআমি পেয়েছি। দূত মদীনায় আমার সাথে সাক্ষাত করে 
তোমাদের সংবাদাদি এবং ওদিককার খবরাখবর অবগত করেছে। তোমাদের ইসলাম গ্রহণ, 
চু দের আলে ফলং হককে ফটক তো উগিনের জালৰ! আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
তার হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। 
এখন তোমরা যদি কল্যাণ ও শৃঙ্খলার পথ অনুসরণ করে চলতে থাক এবং আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলের আনুগত্য পালনে সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর। গনীমতে আল্লাহ্‌র হক ও 
নবী করীম (সা) এবং তার মনোনীত লোকদের হিস্‌সা এক পঞ্চমাংশ যথারীতি আদায় কর, 
যমীনের যাকাতরূপে আল্লাহ্‌ মু'মিনদের যিম্মায় যা নির্ধারিত করেছেন তা আদায় করতে থাক 
ঝর্ণার পানি ও বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ (উশর) 
আর বালতি দিয়ে সেচের পানিতে উৎপন্ন ফসলের বিশভাগের এক ভাগ এবং পশুর যাকাতের 
নির্ধারিত অংশ চল্লিশটি উটে একটি ‘বিনতুল লাবুন’ (তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন মাদী 
উট) যাকাত দিতে হবে। অনুরূপ ত্রিশটি উটে একটি ‘ইবন লাবূন' (ততীয় বছর শুরু হয়েছে 
এমন বয়সের নর উট), প্রতি পাঁচ উটে একটি ছাগল এবং দশ উটে দুটি ছাগল; চল্লিশটি গরুতে 
একটি পর্ণ বয়স্ক গরু/গাভী (তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে এমন) আর ত্রিশটি গরুতে একটি ‘তাবী' 
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(এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে) বাছুর-বাছুরী; শুধু চল্লিশটি ‘সাইমা”” ছাগল হলে 
একটি ছাগল । 

উল্লিখিত পরিমাণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মু’মিনদের উপরে নির্ধারিত ‘ফরয’ যাকাতের 
পরিমাণ। কেউ ভাল কাজ আরো বাড়িয়ে করলে তা তার জন্য উত্তম হবে। আর যে অন্তত 
উল্লিখিত পরিমাণ আদায় করবে এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের সাহায্য-সহায়তা করবে, 
সে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অন্যান্য ঈমানদারদের ন্যায় কর্তব্য-অধিকার ও বিধি- 
নিষেধ তার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তার জন্য আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের যিম্মা সাব্যস্ত হবে। 
আর ইয়াহ্‌দী-খৃস্টানদের কেউ মুসলমান হলে সেও মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য 
অন্যান্য ঈমানদারদের মৃত অধিকার দায়িত্‌ বর্তাবে। কিন্তু যারা তাদের ইয়াহুদী-খৃড্ট ধর্মে 
অনড় হয়ে থাকবে, তাদের ধর্ম থেকে তাদের বিচ্যুত করা হবেনা । 

উপরন্তু তাদের প্রত্যেক ‘বয়ঙ্ক’ পুরুষ, নারী (স্বাধীন ও) দাস নির্বিশেষে এক দানার 
(স্বর্ণমুদ্রা) পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত জিযিয়া দিতে হবে; কিংবা সমমূল্যের ‘মুআফিরী"বস্তর বা সমপরিমাণ 
অন্যান্য কাপড় । যারা এ পরিমাণ জিযিয়া আল্লাহ্র রাসূলের হাতে সমর্পণ করবে, তাদের 
জন্যও আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের যিম্যা সাব্যস্ত হবে, আর যারা এতে অস্বীকৃত হবে তারা আল্লাহ্‌ 
ও তার রাসূলের দুশমন ।....” 

তারপর আল্লাহ্র রাসূল 'নবী মুহাম্মদ যুরআ যুয়াযান এ মর্মে চিঠি পাঠালেন যে, 
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“আমার দূতগণ তোমার কাছে পৌছলে তাদের সাথে সদ্্যবহারের আমি নির্দেশ দিচ্ছি; 
ক্মির, মালিক ইবন মুর্রা (রা)-ও তাদের সহযোগীবৃন্দ । তোমাদের যাকাত-সাদাকাগুলো 
ধ্ৰং তোমাদের প্রতিপক্ষের জিযিয়া সমুদয় সংগ্রহ করে তা আমার দৃতদের হাতে সমর্পণ 
করবে৷ দূত দলের প্রধান হল মুআয ইব্‌ন জাবাল। সে যেন সম্তুষ্ট চিত্তে আমার কাছে ফিরে 


৯ সহসা (এ) বছরের অধিকাংশ সময় বাধন মুক্ত খোলা মাঠে চরে বেড়ানো পশু উট, গরু, ছাগল 
ধাৰ শ্/ৰভফয়) . অনুবাদক 


১৪৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আসে!....তারপর মুহাম্মদ সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোনও ইলাহ্‌ নেই এবং 
সে (নিজে) তার বান্দা ও রাসূল । দূত মালিক ইব্‌ন মুরূরা আর রাহাবী আমাকে বলেছে যে, 
তুমিই হিময়ারীদের মাঝে সবার আগে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী; তুমি মুশরিকদের 
সাথে লড়াই করে যাচ্ছ; কল্যাণের সুসংবাদ নাও; হিময়ারীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ 
তোমাকে দিচ্ছি; বিশ্বাস ভঙ্গ কর না, পরস্পর সহযোগিতা বর্জন করো না। আল্লাহ্র রাসূল 
তোমাদের ধনী-গরীব সকলের অভিভাবক । 

সাদাকা মুহাম্মদ ও তার পরিবারবর্গের জন্য বৈধ নয়। তা হল ‘যাকাত’ যা দিয়ে মুসলমান 
অভাবগ্রস্তদের ও পথচারীদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। দূত মালিক সংবাদ পৌছে'দিয়ে 
এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করে তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে; তাই তার সাথ্ে-সৌজন্যমূলক 
আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাদের কাছে আমার সুযোগ্য স্বজনদেরংপাঠাচ্ছি, যারা 
ধার্মিকতা ও বিদ্যাবত্তায় সেরা। তাদের প্রতি সৌজন্য-সৌহার্দের উপদেশ দিচ্ছি। তাদের প্রতি 
লক্ষ্য রাখা হবে। ওয়াস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া রারাকাতুহ্‌ ৷” 

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হাসান (র)....আনাস ইব্‌ন মালিকরা) সূত্রে বর্ণনা করেন, যু 
য়াযানের দূত মালিক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এক জোড়া বস্ত্র হাদিয়া দিয়েছিলেন, যা তেত্রিশটি 
বড় উট ও তেত্রিশটি বড় উটনীর বিনিময়ে খরিদ. করা হয়েছিল। আবূ দাউদ (র)-ও 
হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। আমর ইব্‌ন. আওন আল ওয়াসিতী (র)....আনাস (রা) 
সূত্ৰে । 

হাফিজ বায়হাকী (র) এভাবে রিওয়ায়াত-করেছেন....আম্র ইব্‌ন হাষয্ম (রা)-এর চিঠির 
বিবরণ আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল হাফিজ“(ত্লে)....ইসহাক (র)....আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 
আম্র ইব্ন হায্ম (রা) থেরেনবর্ণিত। আবূ বকর (রা) বলেন, এ হল আমাদের কাছে 
সংরক্ষিত রাসুলুল্লাহ (সা)-এর চিঠি যা তিনি আম্র ইব্‌ন হায্ম (আমার দাদা) (রা)-কে 
ইয়ামান পাঠাবার সময়“্তাকরে লিখে দিয়েছিলেন। তাকে ইয়ামানবাসীদের কিতাব ও সুন্নাহ্‌র 
তা‘লীম দেওয়া এবং তাদের যাকাত উসুল করার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল। নবী 
eS TY COS REE EOE OER যথাযথ নির্দেশ দিলেন। 
তিনি লিখলেন- 
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বিসমিল্লাহির রাহমানির. রাহীম, এটা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের চিঠি । হে ঈমানদারগণ! 
অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা _করেংচল; এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ থেকে আম্র ইব্ন হাষ্ম (রা)- 
কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় তাকে প্রদত্ত ফরমান রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আল্লাহ্র যাবতীয় আদেশ 
নির্দেশে তাকে ভয়/করে চলার নির্দেশ দিলেন। 

কেননা? যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে এবং যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্‌ তাদের সাথে 
থাকেন ।”'তিনি তাকে আল্লাহ্র আদেশ অনুসারে যথাযথভাবে হক ও ন্যায়কে আকড়ে থাকার 
নির্দেশ দিলেন এবং মানুষকে কল্যাণের সুসংবাদ ও তার আদেশ দিতে বললেন। মানুষকে 
কুরআন শেখাতে এবং দীনের বুৎপত্তি অর্জনের নির্দেশ দিলেন। পবিত্র না হয়ে কুরআন স্পর্শ 
করা নিষেধ করতে বললেন। লোকদের যা যা অধিকার ও যা যা কর্তব্য তা তাদের জানিয়ে 
দিতে বললেন । ন্যায়ের ক্ষেত্রে তাদের সাথে কোমল আচরণ ও জুলুমের ক্ষেত্রে কঠোর হওয়ার 
উপদেশ দিলেন। কেননা, আল্লাহ্‌ যাবতীয় জুলুম-অনাচার হারাম করে দিয়েছেন এবং তা 
নিষিদ্ধ করেছেন।” তিনি ইরশাদ করেছেন- 
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জেনে রাখ! আল্লাহ্র লা'নত জালিমদের উপরে যারা আল্লাহ্র পথ থেকে (লোকদের) 
বিরত রাখে তিনি তাকে লোকদের জান্নাত এবং তার উপযোগী আমলের সুসংবাদ দেয়ার ও 
লোকদের জাহান্নাম এবং জাহান্নামগামী আমলের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে বললেন। 
লোকদের সাথে সৌহাদ সহৃদয়তার আচরণ করতে বললেন, যাতে তারা দীনের বুৎপত্তি 
‘অর্জনের অবকাশ পায়। লোকদের শেখাতে বললেন, হজ্জ ও হজ্জের ফরযসমূহ, তার সুন্নাহ্‌ 
সম্মত পদ্ধতি ও তার নিদর্শনাবলী এবং সে সব ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট করণীয় । 
‘আল হাজ্জুল’ আকবার ৷ বড় হজ্জ হল প্রচলিত হজ্জই, আর ছোট হজ্জ হল, উমরা । কোন 
মুসল্লীর জন্য (ছতর আবৃত হয় না এমন) ছোট এক কাপড়ে সালাত আদায় করা নিষেধংক্ররতে 
বললেন, তবে কাপড় বড় হলে তা কাধের দু'দিক থেকে উল্টো করে জ্ঞড়িয়ে নেয়া চলবে; এক 
খণ্ড কাপড় (সেলাইবিহীন) হাঁটুতে জড়িয়ে লজ্জাস্থান উন্দুক্ত হতে পারে এমন ইহতিবা’ আসন 
নিষেধ করতে বললেন ৷ 

অনুরূপ চুল ছড়িয়ে পড়ে ঘাড় ঢেকে দিলে তা খোলা ব্রাখা নিষেধ, করতে হবে । আরে! 
নিষেধ করতে বললেন, কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিলে ভ্যহিলী যুগের পন্থায় গোত্রীয় দলাদলি 
ও সাম্প্রদায়িক কোন্দলের প্রশ্রয় দিতে বরং তেমন ক্ষেত্রে একক লা-শরীক আল্লাহ্র পথে 
অর্থাৎ ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনের আহ্বান জানাতে হবে।_কেউ আল্লাহ্র দিক আহ্বান না করে 
যতক্ষণ না তারা একক লা-শরীক আল্লাহ্র জন্য আওয়াজ তুলতে বাধ্য হয়। তাদের উয়ু 
পূর্ণাঙ্গ করার আদেশ দিতে হবে। মুখমণ্ডল;-কনুইসহ হাত ও গিরাসহ পা ধোয়া এবং মাথা 
মাসেহ্‌ করা যেমন মহান-মহীয়ান আল্লাহ্‌ হুকুম”করেছেন। তারা আদিষ্ট হবে যথাসময়ে সালাত 
প্রতিষ্ঠায়, রুকৃ-সিজদাহ পূর্ণাঙ্গ করারংসসাথে সাথে; ফজর আদায় করতে হবে ভোরের আঁধার 
বিদ্যমান থাকাকালে, যুহর সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়লে, আসর সালাত সূর্য পূর্ণ প্রভায় পৃথিবীতে 
আলো বিকিরণকালে, মাগরিব, রাতের আগমনীমাত্র আসমানের সিতারার জ্বলজ্বল করে ওঠার 
আগেই, আর ইশা রাতের প্রথম ভাগে । তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন গনীমত থেকে 
আল্লাহ্‌র নির্দেশিত.পঞ্চমাংশ আদায় করতে । আর ভূমির (উৎপন্ন জাত ফসলের) যাকাত 
প্রাকৃতিক পানির দ্বারা ফসল উৎপাদিত হলে উশর এক-দশমাংশ । আর সেচকৃত পানির দ্বারা 
হলে বিশ'‘ভাগের একভাগ । আর (পশুর যাকাত) প্রতি দশটি উটে দু'টি ছাগল । প্রতি কুড়িটি 
উটে.চারটি-ছাগল, প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি (পূর্ণ বয়ঙ্ক) গরু, প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি 
‘তাবী’ দু'বছর বয়সের নর মাদা; উনুক্ত মাঠে চরা সাইমা মেষ ছাগল শুধু চল্লিশটি হলে একটি 
ছাগল এ হল মু’মিনদের যিম্মায় আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরয । কেউ বেশী দিলে তা তার জন্য 
কল্যাণ বয়ে আনবে। ইয়াহ্‌দী-খৃস্টানদের কেউ মুসলমান হলে মনের ভেতর হতে একনিষ্ঠ 
মুসলিম হয়ে দীন-ইসলাম আনুগত্য করে চললে সেও মু'মিন জামাআতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য 
হবে। তার জন্য অন্যান্য ঈমানদার সমতুল্য অধিকার ও দায়-দায়িত্ব বতাবে। আর যার! 
তাদের ইয়াহুদী-খৃস্ট ধর্ম আকড়ে থাকবে, তাদের সে ধর্ম পরিবর্তন করানো হবে না; তবে 
প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, নারী স্বাধীন ও দাস-এর (জন্য তার মনিবের) যিম্মায় একটি পূর্ণ্যক্ 


১. ইহতিবা (:2=|) গামছা ইত্যাদি দিয়ে হাটু গোছা পিহ জতানো! সেলাইবিহীৰ কজাপচ় জড়িয়ে প্ৰ 
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দীনার কিংবা তার বদলে কাপড় (জিযিয়াস্বরূপ) ধার্য হবে। যে তা আদায় করবে তার জন্য 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সা)-এর নিরাপত্তা-যিম্মা সাব্যস্ত হবে, আর যে তা আদায়ে অস্বীকৃত 
হবে সে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সা) এবং সকল ঈমানদারের দুশমন। মুহাম্মদের উপরে 
আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক! এবং তার প্রতি সালাম, রহমত ও বরকত নাযিল হোক! 

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র)....আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইবৃন 
আমর ইব্‌ন হাযম (রা), তার পিতা তার দাদা থেকে এ হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদে রিওয়ায়াত 
করেছেন এবং তাতে পূর্বোল্লিখিত যাকাত ‘দিয়াত' ইত্যাদি সম্পর্কিত বর্ণনায় কিছু কম-বেশী 
রয়েছে। 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ নাসাঈ (র) ও তার সুনান গ্রন্থে এবং আবু দাউদ তার “মারাসীল' এ ও এ 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ‘প্রতিনিধি দল’ পরিচ্ছেদ শেষে ইয়ামানের লোকদের"তা‘লীমদ তাদের 
যাকাত ও গনীমতের পঞ্চমাংশ উসুলের দায়িত্ব দিয়ে নবী করীম (সা)-এর আমীরগণকে 
পাঠানোর বিষয়টি আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ! সে আমীরগণ৷ হলেন মুআয ইব্‌ন 
জাবাল, আবু মুসা, খালিদ ইবনুল ওলীদ ও আলী ইব্‌ন আবু তালির রাযিয়াল্লাহু আনহুম । 
জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা)-এর আগমন ও তার ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গ 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব কাতান (র)....মুগীরা_ইব্ন শাব্ল (র) সূত্রে বলেন, জারীর 
(রা) বলেছেন, মদীনার কাছাকাছি পৌছে আমি”আমার উটটি বসালাম এবং চামড়ার থলেটি 
খুলে আমার নতুন পোশাক পরলাম । পরে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) 
ভাষণ দিচ্ছেন। লোকেরা আমার দিকে৷চোখের ইশারা করতে লাগল । আমি আমার পাশের 
লোকটিকে বললাম, আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহ্র রাসূল (সা) কি আমার কথা আলোচনা 
করেছেন? লোকটি বলল, হা। তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন, মাঝে তোমার কথা বলেছেন এবং উত্তম 
বলেছেন। তিনি বলেছেন 
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এ দরজা দিয়ে (কিংবা তিনি বলেছেন, এঁ পথ দিয়ে) ইয়ামানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকটি 
প্রবেশ করবে; তরে কিনা তার মাথায় রয়েছে রাজকীয় পশমী চাদর | 

জারীর"[(র) বলেন, আমি মহান-মহীয়ান আল্লাহ্‌ পাকের দেয়া প্রাচুর্য-সৌভাগ্যের জন্য তার 
প্রশংসা করলাম । রাবী আবূ কাতান বলেন, আমি তাকে (রাবী ইউনুসকে) বললাম, আপনি এ 
হাদীস সরাসরি জারীর (রা)-এর কাছে শুনেছেন? নাকি মুগীরা ইব্‌ন শাবলের কাছে? তিনি 
বললেন, হা। ইমাম আহমদ এ হাদীস আবু নুআয়ম ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সনদে এ 
রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসের সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুরূপ । ইমাম আহমদ 
(র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র)....জারীর (রা) থেকে, তিনি বলেছেন 

“আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে আল্লাহ্র রাসুল (সা) কখনো আমাকে তার ঘরে প্রবেশে 
বাধা দেন নি এবং যতবার আমাকে দেখেছেন, আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিয়েছেন। 
আবু দাউদ ব্যতীত সিহাহ্‌ সিত্তা-এর সকল ইমাম এ হাদীসখানা উদ্ধৃত করেছেন। তবে 
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বুখারী-মুসলিমে এ অধিক বিবরণ রয়েছে, “আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এ অভিযোগ 
করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না।” তখন তিনি আমার বুকে 
তার হাত বুলিয়ে দু'আ করলেন- ২৫ ১২৬ ৭:2; 55:০৫ হে আল্লাহ্‌! তাকে স্থির রাখুন 
এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করুন! 

বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল হাফিজ (র)....ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ 
অথবা কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) থেকে, তিনি জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোন এক ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠালেন। (আমি তার কাছে গেলে) 
তিনি বললেন, জারীর? কী উদ্দেশ্যে তোমার আগমন? আমি বললাম, ইয়াণরাসূলাল্লাহ্‌! 
আপনার হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করার উদ্দেশ্যে এসেছি । জারীর (রা)॥বলেন, তিনি 
আমার গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে দিলেন এবং উপস্থিত তার সহচরদের উদ্দেশ্যে-বললেন- 

-:. 454 ০.55 2125 25 || কোন কওমের কোন সম্থান্ত লোক-তোমাদের কাছে আসলে 
তোমরা তার সম্মান করবে। পরে আমাকে বললেন, হে জারীর! আমি.তোমাকে আহ্বান করছি 
এ সাক্ষ্য দানের প্রতি যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন/ইলাহ্‌/নেই এবং আমি আল্লাহ্র 
রাসূল । আর এ জন্য যে, তুমি আল্লাহ্‌র আখিরাত দিবস ও“তাকদীরের ভাল-মন্দে বিশ্বাস 
স্থাপন করবে। ফরয সালাতসমূহ আদায় করবে এবং ফরয যাকাত আদায় করে দিবে। আমি 
তাই করলাম । ফলে এরপর থেকে তিনি যখনই আমাকে দেখতেন, আমার মুখের দিকে 
তাকিয়ে মুচকি হাসতেন। এ সূত্রে এ হাদীসখানি,‘গরীব’ পর্যায়ের । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাত্তান (র)....জারীর ইব্ন 
আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে, তিনি বলেন;আমি সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান ও প্রতিটি মুসলিম 
ব্যক্তির জন্য ‘কল্যাণকামী’ হওয়ার শর্তে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে বায়আত হয়েছিলাম । 
সহীহ্‌ বুখারী-মুসলিমে এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে- ইসমাঈল ইব্‌ন আবু খালিদ (র) সূত্রে ' অনুরূপ 
যিয়াদ ইব্‌ন উলাছা (র) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবু সাঈদ 
(র)....জারীর (রা).থেকে,'তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমাকে বায়আতের 
শর্ত দিন, কেননা,৷'আপনিই তা ভাল জানেন। তিনি বললেন, তোমাকে এ শর্তে বায়আত করে 
নিচ্ছি যে,'তুমি/একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত 
' কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। মুসলমানের কল্যাণ ও হিত কামনা করবে এবং শিরক- 
এর সম্পর্ক মুক্ত থাকবে। নাসাঈ (র) এ হাদীসখানা একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন৷ 

আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, জারীর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে নবী করীম (সা) তাকে 
‘যুল-খালাসাহ’ বিগ্রহ ধ্বংস করার দায়িত্‌ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন! এটি হল খাছ্‌আম ও বাজীলা 
গোত্রের মূর্তি । যাকে তারা ইয়ামানের কা'বা নামে অভিহিত করতো । এ নামকরণের উদ্দেশ্য 
ছিল মক্কায় অবস্থিত কাবার প্রতিদ্বন্থী দাড় করানো: এ জন্য মক্কার কা'বাকে তারা শামের 
(সিরিয়ার) কাবা নাম দিয়েছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জারীর (রা)-কে বললেন- ১ 5১৯; )| 
-4০-০}5)৷ 5১ “যুল খালাসার আপদ থেকে তুমি আমাকে মুক্ত করবে কি? তখন জারীর (রা) 
নবী করীম (সা)-এর কাছে এ অনুযোগ করলেন যে, তিনি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে 
থাকতে পারেন না। নবী করীম (সা) জারীরের বুকে তার মুবারক হাত বুলিয়ে দিয়ে দিলে তা 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪৯ 


কার্যকরী হলো । তিনি দুআ করেছিলেন, ইয়া আল্লাহ্‌! তাকে স্থিরতা দান করুন এবং তাকে 
হিদায়াতপ্রাপ্ত ও পথ প্রদর্শক করুন! ফলে এরপরে তিনি আর কখনো ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে 
যান নি। তিনি তার কওমের দেড়শ’ দুর্ধর্ষ আহমাস’ নিয়ে যুল খালাসা অভিযানে রওনা হয়ে 
গেলেন এবং উপাসনালয়টি ধ্বংস করে তা পুড়িয়ে দিলেন। তার ভস্মস্তুপ দেখলে মনে হত 
যেন পাচড়ার দগদগে ঘা ভরা উট । অভিযান শেষে জারীর (রা) আবু আরবাত নামের এক 
দ্রুতগামী সাওয়ারকে এই সুসংবাদের বার্তাবাহীরূপে নবী করীম (সা)-এর কাছে পাঠালেন। 
বিজয়ের সুসংবাদ শুনে নবী করীম (সা) ‘আহমাস’ ঘোড় সাওয়ার ও পদাতিকদের জন্য পাচ 
পাঁচবার বরকতের দু'আ করলেন। হাদীসখানি বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে রিশৃদভাবে 
বর্ণিত হয়েছে। মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর হাতে ‘বায়তুল -উয্যা' ধ্বংস 
হওয়ার আলোচনার পরে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে আমরা এ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করে 
এসেছি । বাহ্যত জারীর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সময়টি ছিল মন্কা বিজয়ের রেশ পরে । 

কারণ, ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হিশাম ইবনুল কাসিম (র)./জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ 
আল-বাজালী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মুসলমান হয়েছিলাম সূরা মাইদা নাযিল 
হওয়ার পরে। আমি মুসলমান হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে, উযুতে পা ধোয়ার পরিবর্তে 
মোজার উপরে মাসেহ করতে দেখেছি। আহমদ (র) একাকী এ রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন এবং 
এর সনদ বেশ উত্তম, যদি না মধ্যবর্তী রাবী মুজাহিদ (র) ও জারীর (রা)-এর মাঝে সংযোগ- 
ছিন্নতা থেকে থাকে। এছাড়া বুখারী-মুসলিমে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মাসউদ (রা)- 
এর শাগিরদগণ মোজা মাসেহ সম্পর্কিত জারীর(রা)-এর হাদীসে আনন্দাপ্ুত হতেন। এ কারণে 
যে, জারীর (রা) সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পরে"মুসলমান হয়েছিলেন।* 

বিদায় হজ্জের আলোচনায় বিবৃত হবে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জারীর (রা)-কে বলেছিলেন, 
“জারীর! লোকদের আওয়াজ“থামিয়ে শুনতে বল....বিশেষভাবে জারীর (রা)-কে আওয়াজ 
থামাতে বলার কারণ হল তিনি ছিলেন বয়সে বালক এবং গায়ে গতরে মোটা সোটা* তার 
আকার এমন কি তার.-জুতার দৈর্ঘ্য ছিল এক হাত ৷ তিনি ছিলেন সুশ্রী চেহারার অধিকারী । তা 
সত্বেও তিনি সবসময়'দৃষ্টি অবনত করে রাখতেন। এ কারণে বিশুদ্ধ সনদে তার এ রিওয়ায়াত 
পাওয়া যায়-তিনি, বলেন (অনাত্মীয়ার দিকে) হঠাৎ নজর পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি 
কঝ্সসূলুল্লাহ্‌_(সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বললেন, এ =; 5১“ তোমার দৃষ্টি 
জবনত করে ফেলবে ৷” 

ৰ্লাসূলুল্লাহ (সা) সকাশে ইয়ামানের অন্যতম রাজা ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্র ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন 
ইয্লক্কর আল-হাযরামী ইব্‌ন ভহুনায়দ-এর প্রতিনিধিরূপে আগমন 


>. বীরত্বের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের 'আহমাস (বীরশ্রেষ্ঠ বা বীর উত্তম) নামে অভিহিত করা হত । 

২ সুরা যাইদায় উযূতে পা ধোয়ার হুকুম রয়েছে। সুতরাং এ সূরা নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ে মোষযা 
য্যসেহ সম্পর্কিত রিওয়ায়াত সাব্যস্ত হলে মাসেহ বৈধ হওয়া অরহিত ও সর্বকালীনরূপে প্রমাণিত হতে পারে । 
es tah 

এজ. এবাবে => শব্দ রফ্রেছে, যার অর্থ শিশু, প্রায় তরুণ কিশোর । তবে শব্দটি ৬৮ (সায়িতান) হলে অর্থ 
হয়ে “তীক্র ও চ্ছোরাল্যো আওয্যজুংারী হার আওয়াজ অনেক দূরে পৌছে। 


১৫০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আবূ উমার ইবনু আবদুল বার (র) বলেছেন, ওয়াইল হাদ্রামাওত অঞ্চলের অন্যতম 
গোত্ৰপ্রধান ছিলেন এবং তার পিতা ছিলেন একজন সামন্ত রাজা । কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)- তার আগমনের আগেই সাহাবীদের কাছে আগাম সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন। ০&4 ৬ 
5], ০৬) ৭35 “অবশিষ্ট রাজপুত্ৰটিও তোমাদের কাছে আসছে” । 

ওয়াইল এসে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের পাশে বসালেন এবং 
তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাকে সম্মান দেখালেন এবং বললেন = ৬ ০৫! 
-০১!, ১]; ০১1,59 |, “হে আল্লাহ্‌! ওয়াইল তার সন্তান ও তার সন্তানের সন্তানদের বরকত 
দিন। নবী করীম (সা) তাকে হাদ্রামাউত-এ বিভিন্ন উপ-গোত্রের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তার 
সাথে তিনটি চিঠি দিয়েদিলেন। একটি চিঠি ছিল মুহাক্তির ইব্‌ন আবু উমায়্যার নামে । একটি 
গোত্রপ্রধান ও রাজাদের নামে এবং তাকে একটি অঞ্চলে জায়াগা দিয়ে দিলেন /এবং মুআবিয়া 
ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা)-কে তার সাথে পাঠালেন। আবু সুফিয়ান (রা) পায়ে হেঁটে তার সাথে 
চললেন। তিনি ওয়াইলের কাছে পাথুরে মরুর খরতাপের পায়ে হাটার অসুবিধার কথা বললে 
ওয়াইল বলল, উটের ছায়ায় ছায়ায় পথ চলো । মুআবিয়া (রা)“বললেন, তাতে আমার পায়ের 
কি জুড়াবে ? আমাকে তো তোমার (পিছনে বসিয়ে) সহ-আরোহী করে নিতে পার । ওয়াইল 
বললেন, চুপ থাক! রাজাদের সহ-আরোহী হওয়ার যোগ্যতা তোমার নেই । এঁ ঘটনার পরেও 
ওয়াইল দীর্ঘদিন বেচে ছিলেন। মুআবিয়া (রা) "যখন খলীফা ও আমিরুল মুমিনীন, তখন 
একবার ওয়াইল তার দরবারে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। মু‘আবিয়া (রা) তার কথা স্মরণ 
করতে পারলেন। তবুও তাকে উঞ্চ সম্বর্ধনা জানিয়ে কাছে বসালেন এবং সেদিনের ঘটনা তাকে 
স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাকে মূল্যবান.'উপঢৌকন গ্রহণের অনুরোধ করলে ওয়াইল তাতে 
অসম্মতি জানিয়ে বললেন, আমার চেয়ে যার অধিক প্রয়োজন রয়েছে এমন কাউকে তা দিয়ে 
দেবেন। হাফিজ বায়হাকী (র) এ আলোচনার আংশিক উল্লেখ করেছেন এবং বুখারী (র) তার 
তারিখ গ্রন্থে বিষয়টিরংক্রতক বিবরণ দিয়েছেন বলেও বায়হাকী (র) ইংগিত করেছেন। ইমাম 
আহমাদ (র) বলেছেন হাজ্জাজ (র) (আলকামাহর পিতা) ওয়াইল থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)॥তাকে একটি ভূমি জায়গীররূপে দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমার 
সাথে মু‘আবিয়াকে পাঠালেন এ কথা বলে যে, তাকে এঁ ভূমি দিয়ে দিবে কিংবা তিনি 
বলেছিলেন“তাকে তাতে কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। ওয়াইল বলেন, (পথে) মুআবিয়া আমাকে 
বলল; আমাকে তোমার উটের পিছনে বসিয়ে নাও । 

আমি বললাম, তুমি রাজাদের সহ-আরোহী হতে পার না । ওয়াইল বলেন, তখন সে বলল, 
আমাকে তোমার জুতা পরতে দাও। আমি বললাম উটের ছায়াকে জুতাক্কপে ব্যবহার করনা 
কেন? ওয়াইল বলেন, মুআবিয়া (রা) খলীফা মনোনীত হলে আমি তার দরবারে গেলাম ৷ তিনি 
আমাকে তার সাথে মসনদে বসালেন এবং পূর্ববর্তী সে ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন। 
(মধ্যবর্তী রাবী) সিমাক (র) বলেন, ওয়াইল বলেন, তখন আমার মনে হল হায়, যদি তাকে 
উটের পিঠে আমার সামনে তুলে নিতাম । 

আবু দাউদ ও তিরমিযী (র) শু'বা (র) সূত্রে এ হাদিসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং 
তিরমিযী (র) তাকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। 


লাকীত ইবৃন আমির আল-মুনতাফিক আবু রাধীন আল-উকায়লীর 
প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে আগমন 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন হামযা [ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন 
হামযা ইব্‌ন মুসআব ইবনুয যুবায়র আয-যুবায়রী (রা)] আমার কাছে লিখলেন, তোমার.ক্রাছে 
এ হাদীসটি লিখে পাঠাচ্ছি, আমি তা মুহাদ্দিছগনের সামনে পেশ করেছি এরং. যেমন আমি 
তোমার কাছে লিখছি তেমন-ই শুনেছি। তুমি এ হাদীসখানা বর্ণনা করতেংপার। আবদুর 
রাহমান ইবনুল মুগীরা আল-হিযামী (র)....লাকীত ইব্‌ন আমির (রা)- সূত্রে বর্ণনা করেন (অন্য 
একটি রিওয়াতে আসিম ইব্‌ন লাকীত) (রা)-বলেন, লাকীত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে 
প্রতিনিধিরূপে বের হলেন, তার সংগী ছিলেন নাহীক ইব্ন.আসিম ইব্‌ন মালিক ইবনুল- 
মুনতাফিক। লাকীত (রা) বলেন, আমি ও আমার সংগী বেরিয়ে পড়লাম এবং রজব মাসের 
শেষ দিকে আমরো মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছেংউপস্থিত হলাম । আমরা যখন তার 
কাছে পৌছলাম তখন তিনি সবে ফজরের নামায শেষ করেছেন। তিন খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে 
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লোক সকল! শোন! আজ চারদিন যাবত আমি তোমাদের কাছে আমার আওয়ায গোপন 
করে রেখেছি । শোন! এখন আমি তোমাদের কিছু শোনাতে চাই, শোন! তোমাদের মাঝে এমন 
কেউ আছে কি যাকে তার সম্প্রদায় এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে যে, যাও আল্লাহর রাসূল কী 
বলেন, তা"আমাদের পক্ষ হয়ে উত্তমরূপে জেনে শুনে আস । তাই আবার বলছি (কান খুলে মন 
দিয়ে) শুনে“নাও! এমন না হয় যে, তার মনের ফিসফিসানি কিংবা সাথীর বকবকানী তাকে 
অমনোযোগী করে দেয় কিংবা বিভ্রান্তি বিচ্যুতি তাকে ভুলিয়ে দেয়। শোন! আমি দায়িত্বশীল 
এবং আমি দীনের দাওয়াত পৌছে দিয়েছি তো ? তাই কান পেতে শোনতে থাক । আর জীবনে 
বেচে থাক। শোন! স্থির হয়ে বসো (শান্ত নিরব হয়ে) বসো; লাকীত (রা) বলেন, লোকেরা 
বসে পড়ল এবং আমি ও আমার সাথী উঠে দাড়ালাম । যখন বুঝলাম যে, তার মন ও দৃষ্টি 
আমাদের প্রতি পূর্ণ নিবদ্ধ হয়েছে, তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কাছে অদৃশ্য 
জগতের কী কী ইলম রয়েছে? আল্লাহ্র কসম! তিনি হাসলেন এবং মাথা ঝাকালেন। তিনি 
বুঝে ফেলেছিলেন যে, আমি তাকে পরীক্ষায় ফেলতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, 
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তোমার মহান মহীয়ান প্রতিপালক পাঁচটি অদৃশ্য বিষয়ের চাবিকাঠি নিজের কাছে গুটিয়ে 
রেখেছেন, যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ জানে না । তিনি হাত (এর পাচ আংগুল) দিয়ে ইংগিত 
করলেন । আমি বললাম, সেগুলি কী কী? তিনি বললেন_ 
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“(১)মৃত্যুর ইলম, তিনি জানেন তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু লগ্নুটি, কিন্তু তোমরা তা জান 
না; (২) বীর্য জ্ঞান তিনি জানেন, মায়ের গে বীর্যের ক্রমবিকাশ, তোমরা যা.জান না; (৩) 
তিনি জানেন আগামী কাল কী ঘটবে; bo uflsinabnateg later. 4 ao 

ells uc int 0 whale wee VU ane wot 
অভাব আমরা কোন দিন বোধ করব না; 
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“(৫) আর কিয়ামাত দিবসের ইলম (তিনিই জানেন, আর কেউ জানেন না)। আমরা 
বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌. লোকেরা যা জানে না, আর আপনি যা জানেন তার কিছু আমাদের 
শিখিয়ে দিন। কেননা, আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যে, সত্যের প্রতি আমাদের 
আনুগত্যের ন্যায়. আনুগত্য কেউ দেখাতে পারে না। আমরা মায্হিজ গোত্রের শাখা, যারা 
আমাদের উর্ধতন, আর খাছআম যারা আমাদের বন্ধুস্থানীয় ও আমাদের স্ব-সমাজ, যার আমরা 
অন্তর্ভুক্ত-তিনি বললেন, তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমরা (পৃথিবীতে) অবস্থান 
করবে, তারপর তোমাদের নবী ওফাতপ্রাপ্ত হবেন। তারপর একটা নির্ধারিত সময় তোমরা 
অবস্থান করবে তারপর একটি বিকট আওয়ায পাঠানো হবে। তোমরা মা'বুদের শপথ! সে 
আওয়াযে পৃথিবীর বুকের প্রতিটি প্রাণী মরে যাবে; তোমার প্রতিপালকের নৈকট্য প্রাপ্ত 
ফিরিশতাকুলও ৷ তারপর তোমার মহান-মহীয়ান প্রতিপালক পৃথিবীর সব দিকে নজর বুলাবেন, 
গোটা বিশ্ব তখন শূন্য পড়ে থাকবে” 

তারপর তোমার প্রতিপালক আরশের কাছ থেকে আসমানকে বর্ষণমুখর করে দিবেন, যার 
ফলে প্রতিটি নিহত ও মৃত ব্যক্তির কবর ফেটে যাবে এবং মাথার দিক থেকে তাকে আকৃতিযুক্ত 
করে তোলা হবে। সে সোজা হয়ে বসে পড়বে । তোমার মহান-মহীয়ান প্রতিপালক বলবেন, 
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কী খবর ? অর্থাৎ কেমন অবস্থায় কাটলো? সে বলবে, প্রতিপালক! এই তো মাত্র গতকাল! 
অর্থাৎ সে ভাববে, কিছু সময় মাত্র আগে সে তার আপনজন থেকে বিছিন্ন হয়েছে। “আমি 
(লাকীত) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! বায়ুর আবর্তন, দীর্ঘকালের জীর্ণতা ও হিংস্র প্রাণী কুলের 
খোরাক হয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরেও তিনি কীরূপে আমাদের সমবেত করবেন? তিনি বললেন, 
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“তোমাকে এ বিষয় আল্লাহ্র কুদরতী জগতের একটি দৃষ্টান্ত অবহিত করছি- দীর্ঘ দিন 
অনাবাদ পড়ে থাকা কোন ভূখণ্ডে তুমি উপস্থিত হলে, চারদিক দেখে বললে; এখানে কোন দিন 
প্রাণের শিহরণ দেখা যাবে না। কিন্তু পরে তোমার প্রতিপালক সেখানে বৃষ্টি বর্ষালেন। কিছু 
দিন যেতে না যেতে সে ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়ে তুমি দেখলে সেখানে এক (দু) টি ঝাউ চারা 
গজিয়ে উঠেছে। তোমার মা‘বুদের শপথ; বৃষ্টি ও পানি পৃথিবীর “উদ্ভিদ উৎপাদনে যতখানি 
সক্ষম, EE TOE HENS STE TT SU EEE HOES HAE TA 
চেয়ে অধিকতর সক্ষম ৷” 


ERVIN HUN CEI IEE WE on CUTE রা তার দিকে 
তাকিয়ে থাকবে। তিনি তোমাদের দেখতে'থাকবেন। লাকীত বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌! তা কেমন করে হবে- আমরাগোটা পৃথিবীভরা লোক থাকব, আর মহান-মহীয়ান 
তিনি একক সত্তা, তা হলে আমরা তাকে দেখব আর তিনি একাকী আমাদের সকলকে 
দেখবেন? তিনি বললেন, 
sl Acs aS os eT Fos Al als madd Al YN 8 SMD a Sli) 
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“আল্লাহ্‌রংসৃষ্টিবজগতে এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমাকে অবহিত করছি। চাদ ও সুরুজ 
তার সৃষ্টি জগতের দু'টি ক্ষুদ্র নিদর্শন। তোমরা সকলেই ওগুলো দেখতে পাও, তারাও 
তোমাদের 'দেখতে পায় এবং তা হয়ে থাকে একই সময়ে ৷ তাদের দেখার ব্যাপারে কোন কষ্ট 
বা ঠেলাঠেলির প্রয়োজন হয় না। তোমরা মা'‘বুদের শপথ! কোন রূপ ঝামেলা ছাড়া তোমরা 
যেমন চাদ সুরুজ দেখছ, আর চাদ সুরুজ তোমাদের দেখছে তার তুলনায় তোমাদের 
আল্লাহ্‌কে দেখা এবং তার তোমাদেরকে দেখা অধিকতর সহজ ।” 

আমি বললাম, আমরা তার সমীপে উপস্থিত হলে প্রতিপালক আমাদের সাথে কী আচরণ 
করবেন? তিনি বললেন, 

Jr HL) BS GAME Kis ale AS3Y ALE LUN Ae IF 
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থাকবে, তোমাদের কোনও গোপন বিষয় তার কাছে লুকায়িত থাকবে না । তোমার" মহান- 
মহীয়ান প্রতিপালক তখন এক আজলা পানি হাতে নিয়ে তোমাদের দিকে. ছিটিয়ে দেবেন। 
তোমার মা‘বুদের শপথ! তোমাদের প্রত্যেকের চেহারায় তার অন্তত এক, ফোটা অবশ্যই 
পড়বে । সে পানির ক্রিয়া হবে যে, তা মুসলমানদের চেহারায় উজ্বল ‘সাদা রুমালের রূপ ধারণ 
করবে। আর কাফিদের চেহারায় কাল অঙ্গারের মত লাগাম পরিয়ে-দেবে। 
শোন! তারপর তোমাদের নবী এগিয়ে চলবেন এবং তার অনুগমনে এগিয়ে চলবে পুণ্যবান 
লোকেরা । তখন তোমরা জাহান্নামের উপর দিয়ে পুল অতিক্রম করবে। তোমাদের কেউ তার 
পায়ের তলায় অংগার মাড়াবে আর বলে উঠবে উহ্‌!'তোমার মহান মহীয়ান প্রতিপালক বলবেন 
সময়মত (টের পাবে) । 
তারপর তোমরা হদিস পেয়ে যাবে রাসূল (সা)-এর হাওয (কাওছার)-এর, যেন টিলার বুক 
থেকে আল্লাহর কসম! প্রবল ধারা ফোয়ারাক্লপে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। তেমন তূমি কখনো দেখনি ৷" 
তোমার মা‘বুদের শপথ! তোমাদের যে কেউ তার হাত প্রসারিত করলেই তার হাতে একটা 
ভরা পেয়ালা এসে পড়বে, যা তাকে সবরকমের পংকিলতা, অপবিত্রতা ও পেশাবটি থেকে 
পাক-পবিত্র করে দেবে ৷ংআর।চাদ-সুরুজকে থামিয়ে রাখা হবে, তাই এর কোনটি তোমাদের 
দৃষ্টি গোচর হবে না ।” 
লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! তা হলে আমরা কোন কিছু দেখতে 
পাব কীভাৱে ? তিনি বললেন, ঠিক এ মুহূর্তে তুমি যেভাবে দেখতে পাচ্ছ।” সে সময়টি ছিল 
সূর্য উদয়ের-পরে, পৃথিবী ছিল আলো ঝলমল, তবে পাহাড়রাজি তার প্রখরতাকে আড়াল করে 
রেখেছিল লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম আমাদের পাপ-পূণ্যের বিনিময় দেয়া হবে কোন 
মানদণ্ডে? তিনি বললেন, প্রতিটি পুণ্যের বদল দশগুণ করে দেয়া হবে (অন্তত) আর পাপের 
বিনিময় হবে সমান সমান যদি না তিনি মাফ করে দেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! অর্থাৎ 
হয়ত বেহেশত নয়ত দোযখ ৷ তো এ দু‘টির বিবরণ কি ? তিনি বললেন, 


Llc xa agiy ASIN nn YI (UG ) oe La tpl Any GOD 0 Sg a 
-Lale xi agi AS YI Ub le a Alp ADS AAO 


১. মুসনাদ ই আহমাদের বর্ণনা মতে “তোমরা তীব্র পিপাসায় সেখানে হুড়মুড় করে পড়বে.... যেমনটি তুমি 
কখনো প্রত্যক্ষ করনি । 
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“তোমার প্রভুর শপথ! দোযখের রয়েছে সাতটি প্রধান ফটক, যার দু'টির মাঝের দূরত্ব 
(অথবা যার দুপাটের পরিধি ) এত পরিমাণ যে কোন আরোহী সত্নুর বছরে তা অতিক্রম করতে 
পারে। আর বেহেশতের রয়েছে আটটি তোরণ, যার দু'টির মাঝের দূরত্্‌ এই পরিমাণ যে, 
কোন আরোহীর তা অতিক্রম করতে সত্তর বছর লেগে যায় ।” 
করতে পারি ? তিনি বললেন, 
Hist Hip AS Hs nbc Hs 
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“পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি মধুর নহর, মদিরার নহর, যাতে মাথা ব্যথা করা বা ঝিমঝিম করার 
উপদ্রব নেই কিংবা অনুশোচনা সৃষ্টিকারীও নয়। অপরিবর্তনীয় স্বাদের"দুধের নহর, আর স্বচ্ছ 
তাজা পানির নহর ও ফল ফলাদি। তোমার ইলাহের শপথ! এসর “তোমরা যেমনটি জান 
তেমনটি বরং তার তুলনায় উত্তম ধরনের । এ ছাড়া রয়েছে পুত-পরিত্র জীবন সংগীনীরা।” 

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য সেখানে যে স্ত্রীরা থাকবে তাদের মাঝে 
কল্যাণবর্তী পুত পুণ্যবতীরা থাকবে তো ? তিনি বললেন, 

MAY ol ne Sls El AAA 850 aL lalla) 

“পুণ্যবতীরা পুণ্যবানদের জন্য, পৃথিবীর সুধারসের ন্যায় তোমরা সেখানে তাদের সুধারস 
আস্বাদন করবে। তারাও তোমাদের সুধা রস আস্বাদন করবে; তবে তাতে. কোন সন্তান হবে 
না।” 

লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম, আমাদের গন্তব্য ও পথের শেষ কোথায় ? নবী করীম 
(সা) এ কথার কোন জবাব দিলেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্‌ কোন্‌ শর্তে 
আপনার হাতে বায়‘আত'ত্ব'? নবী করীম (সা) তার হাত এগিয়ে দিলেন, এবং বললেন, 

se ll AL AEN ls IE Us ISM ells SLA Ul le 

“সালাত, প্রতিষ্ঠিত করুন, যাকাত প্রদান, শিরক বর্জন এবং আল্লাহর সাথে আর কোন 
উপাস্যকে"শরীক না করার শর্তে।” লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম, ‘আর এ শর্তে যে, 
পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ সারাবিশ্ব আমাদের করতলগত হবে....“তখন নবী করীম 
(সা) তার হাত গুটিয়ে নিয়ে তার আংগুলগুলি খুলে দিলেন, যেন তিনি ধারণা করলেন যে আমি 
এমন কোন শর্ত আরোপ করতে যাচ্ছি যার অংগীকার দিতে তিনি প্রস্তুত নন। তখন আমি 
বললাম, ‘আমরা এ পৃথিবীর যে স্থানে ইচ্ছা অবস্থান করব এবং এখানে কারো অপরাধে অন্য 
কেউ জবাবদিহী করবে না।” এবার তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 
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“তোমার এ শর্ত মনজুর; তোমার যেথায় ইচ্ছা যেতে বা অবস্থান করতে পার, আর একের 
অপরাধে অন্য দায়ী হবেনা ।” (তুমি শুধু তোমার কৃতকর্মের জন্যই জবাবদিহী করবে) । 
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লাকীত (রা) বলেন, তারপর আমরা তার কাছ থেকে ফিরে চললাম । তখন তিনি ইরশাদ 
DAY 20 (Sl ) ll Hl a 2) 
(তোমার প্রতিপালকের কসম!), এ দু'জন ইহকাল ও পরকালে শ্রেষ্ঠ মুত্তাকীগণের 
অন্তর্ভুক্ত ৷ 
set Tite ont sl oot one He Go WEEE ei 
পরিবারের লোকেরা এ বিশেষণের যোগ্যতাসম্পন্ন হল? লাকীত (রা) বলেন, আমরা ফিরে 
এলাম এবং আবার তার কাছে এগিয়ে গেলাম (দীর্ঘ আলোচনা উল্লেখ করার শেষে বললেন) 
আমি বললাম, বিগত লোকদের জাহিলী জীবনে কৃত সৎকর্মের কোন সুফল-বর্তাবে কি ? 
লকীত (রা) বলেন, কুরায়শী এক সাধারণ ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, আল্লাহর কসম! তোমার বাপ 
আল-মুনতাফিক অবশ্যই জাহান্নামী! লাকীত (রা) বলেন, আমার মনে হল'যেন আমার চোখে- 
মুখে, আমার চামড়া ও গোশতের মাঝে এবং আমার গোটা দেহে" আগুনের দাহ ছড়িয়ে 
পড়েছে। কারণ অনেক লোকের সামনে আমাকে এ অপ্রিয় কপ্থাটি, শুনতে হয়েছিল। আমি 
(ক্ষুদ্ধ হয়ে) বলতে যাচ্ছিলাম, আর আপনার পিতা ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কিন্তু ( আল্লাহ্‌ আমাকে 
হিফাজত করলেন) ওর চেয়ে সুন্দর কথা আমি পেয়ে.গেলাম়। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌; 
আর আপনার আপন পরিজনেরা ? তিনি বললেন, আমার-আপন জনেরাও আল্লাহর কসম! তুমি 
যে, কোন ‘আমিরী বা কুরায়শী মুশরিকের কবরেরপাশ দিয়ে পথ চলবে তাকে বলবে, মুহাম্মদ 
(সা) তোমার অপ্রিয় একটি বিষয় নিয়ে আমাকে'তোমার কাছে পাঠিয়েছেন অধঃমুখে উপুড় 
করে তোমাকে হেচড়ে নিয়ে দোযখে (ফেলা হবে। লাকীত (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌! তাদের পরিণতি এমন হবঝে. কেন? অথচ তারা তো এমন সব কাজ করত যে 
একমাত্র সেগুলিকেই তারা পুণ্যের কাজ মনে করত এবং তাই তারা নিজেদেরকে সং কর্মশীলই 
ভাবতো? তিনি বললেন, 
USA ATTA - Uy  - ETE SETS HE 
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এর কারণ (হল যে, আল্লাহ পাক প্রতি সাত প্রজন্মের অন্তে পাঠান একজন নবী যারা 
তাদের নবীর অবাধ্য হয়, তারা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয় আর যারা তাদের নবীর আনুগত্য করে তারা 
সাব্যস্ত হয় হিদায়াত প্রাপ্ত (এ হাদীসখানি একান্ত বিরল ধরনের এবং এর কতক শব্দ মুনকার 
পর্যায়ের । তবে হাফিজ বায়হাকী (র) তার গ্রন্থের হাশর-নশর অধ্যায়ে কুরতবী (র) তার 
কিতাবুত-তাযকিরা-এর পরকাল অধ্যায়ে এবং আবদুল হক আল-আশবীল (র) তার আল- 
আকিবাহ (পরকাল) গ্রন্থে এ হাদীসখানি উদ্ধৃত করেছেন। আমাদের গ্রন্থের হাশর-নশর 
অধ্যায়ে এর পুনরালোচনা হবে ইনশাআল্লাহ্‌) । 


যিয়াদ ইবনুল হারিছ (রা)- এর প্রতিনিধিত্ব প্রসংগ 
হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন আবু আহমদ আল-আসাদ (র) যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস 
সুদাই (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে গিয়ে তার হাতে হাত রেখে 
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ইসলামের বায়‘আত গ্রহণ করলাম । তখন আমি অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- আমার 
গোত্রের অভিমুখে একটি বাহিনী পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আপনি 
বাহিনীটিকে ফেরত ডেকে পাঠান । আমি আমার কওমের ইসলামগ্রহণ ও আনুগত্যের দায়িত্ব 
রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার বাহনটি পরিশরান্ত হয়ে পড়েছে! তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অন্য একজন 
লোককে পাঠালে সে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনল । সুদাই (রা) বলেন, আমি কওমের কাছে 
একটি চিঠি লিখে পাঠালে তাদের প্রতিনিধিদল কওমের মুসলমান হওয়ার সংবাদ নিয়ে এল । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে বললেন, হে সুদাই! তুমি তো তোমার গোত্রের বরেণ্য ব্যক্তি দেখেছি! 
আমি বললাম, বরং আল্লাহই তাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দিয়েছেন। তিনি" বললেন, 
“তোমাকে তাদের আমীর নিয়োগ করব কি?” আমি বললাম, জি হা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! সুদাই 
(রা) বলেন, তিনি আমাকে আমির নিয়োগ করার বিষয় একটি ফরমান লিখে আমাকে দিলেন । 
আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আমার কওমের যাকাতের কিছু একটা অংশ 
নির্ধারিত করে দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা, তিনি এ বিষয়ে আমাকে, আর।একটি লিখিত সনদ 
দিলেন। সুদাই (রা) বলেন, এ সব ঘটনা ঘটছিল তার ক্লোন _ সফরের মধ্যবর্তী কোন 
মানযিলে। সেখানে তার অবস্থানকালে এ এলাকার লোকেরা এসে তাদের ‘আমলের 
(প্রশাসকের) নামে অভিযোগ জানাল । তারা বলল, জাহিলিয়্যাতের যুগের আমাদের ও তার 
গোত্রের মাঝে সংঘটিত কোন একটি ব্যাপার নিয়ে সেংআমঘাদের উৎপীড়ন করছে। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন, তাই করেছে? তারা বলল, জী হাঁ, তখন নবী করীম (সা) তার সাহাবীগণের 
প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, আমার তাদের মাঝে বর্তমান থাকতেই ? $5) 3 =) 
(4% >) কোন মু’মিন ব্যক্তির জন্য আমীর হওয়াতে কল্যাণ নেই । সুদাই (রা) বললেন, 
তার এ উক্তিটি আমার মনোজগতে.গেথে রইল । একটু পরে আর এক ব্যক্তি তার কাছে এসে 
বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমাকে'কিছু দান করুন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 
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“যে ব্যক্তি সম্পদশালীংহওয়া সত্তে লোকদের কাছে ভিক্ষা চায় তা তার জন্য ‘মাথাব্যথা’ ও 
পেটের পীড়ার কারণ, হবে। সাহায্য প্রার্থী লোকটি বলল, আমাকে যাকাত তাহবীল থেকে কিছু 
দিন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 
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আল্লাহ্‌ পাক যাকাতের ব্যাপারে অন্য কারো এমনকি কোন নবীর হুকুম প্রদানের রাজি নন, 
বরং তিনি নিজেই এ বিষয় হুকুম দিয়েছেন এবং তা আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। তুমি সে আট 
প্রকারের কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলে তোমাকে দিতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। 
সুদাই (রা) বলেন, এক কথাটিও আমার মনে রেখাপাত করল । কারণ আমি সম্পদশালী হয়েও 
তার কাছে যাকাতের অংশ পাওয়ার আবেদন করেছিলাম । তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) রাতের প্রথম অংশে রাতের খাবার গ্রহণ করলেন, (এবং পথ চলতে লাগলেন) । আমি 
তার সাথে লেগে থাকলাম এবং কাছে কাছে থাকলাম। তার সাথীরা একে একে চলে যেতে 
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লাগল এবং অনেকে পেছনে রয়ে গেল। অবশেষে আমি ব্যতীত তার সাথে আর কেউ রইল 
না। ফজর সালাতের সময় হয়ে এলে তিনি আমাকে আযান দিতে বললেন। আমি আযান 
দিলাম এবং কিছু সময় বাদে একটু পরপর বলতে লাগলাম- ইকামাত বলব কি ইয়া 
রাসূলাল্লাহ? তিনি পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখে দেখে আকাশ ফর্সা হওয়ার অপেক্ষা করতে 
লাগলেন এবং বলতে থাকলেন-“না ৷’ পুরোপুরি ফর্সা হয়ে গেলে তিনি বাহনব থেকে নামলেন 
এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করার জন্য একটু দূরে গেলেন। তিনি ফিরে এলে ততক্ষণে 
তার সাহাবীগণও কাছে কাছে এসে গেলেন। তিনি বললেন, তোমার কাছে পানি আছে কি হে 
সুদাই! আমি বললাম জী, না। তবে সামান্য কিছু যা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে নান তিনি 
বললেন, একটি পাত্রে করে তা আমার কাছে নিয়ে এস ৷ আমি তা নিয়ে আসলে' তিনি তার 
হাত সে পানিতে রাখলেন সুদাই (রা) বলেন, দেখলাম তার আংগুলসমূহের দু'আংগুলের মাঝ 
দিয়ে একটি স্রোত ধারা টগবগিয়ে বেরিয়ে আসছে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন __ 
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“আমার মহান ও মহীয়ান প্রতিপালকের কাছে সংকোচ না-করলে আমার এ পানি দিয়ে 
নিজেরাও পান করতাম, অন্যদেরকেও পান করতাম” সাহাবীদের ডেকে বলে দাও, কার কার 
পানির প্রয়োজন রয়েছে। আমি সেরূপ ঘোষণা দিয়ে দিলাম ॥ তাদের যার যার ইচ্ছা হল কিছু 
নিয়ে নিলেন। তারপর রাসূলাল্লাহ (সা) সালাতের 'উদ্দেশ্যে দাড়ালেন এবং বিলাল (রা) 
ইকামাত বলতে উদ্যত হলে রাসূলুলাল্লাহ্‌ (সা) “তাকে“বললেন, সুদাই লোকটি আযান দিয়েছে 
24 5৫3 ১১ ০9 “যে আযান দিয়েছে.সেই ইকামাত বলবে।" সুদাই (রা) বলেন , আমি 
ইকামাত দিলাম ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সালাত-সমাপ্ত করলে আমি সনদপত্র দু'টি নিয়ে তার কাছে 
নিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এংদুটির ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন । তিনি বললেন, কেন? 
তোমার আবার কী হল? আমি বললাম, আমি আপনাকে বলতে শুনেছি যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য 
আমীর হওয়াতে কল্যান'নেই;আমি তো আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। আর 
আমি শুনেছি, আপনি এ সাহায্য প্রার্থীকে বলেছেন, সম্পদশালী হয়েও যে ব্যক্তি মানুষের কাছে 
হাত পাতে তা তার জন্য মাথাব্যথা ও উদর পীড়ার কারণ হয়। আমি বিত্তবান হয়েও আপনার 
কাছে যাকাতের আবেদন করেছিলাম । তিনি বললেন, তা তেমনই । এখন তোমার ইচ্ছা হলে 
নিতে পার;ইচ্ছা হলে বাদ দিতে পার । আমি বললাম, আমি নিচ্ছি না। তখন রাসূলাল্লাহ (সা) 
আমাকে. বললেন, তা হলে আমাকে এমন কোন লোকের সন্ধান দাও, যাকে আমি তোমাদের 
আমীর নিয়োগ করতে পারি। আমি তার কাছে আগত আমাদের প্রতিনিধিদলের এক ব্যক্তির 
কথা বললাম ৷ তিনি তাকে কওমের আমীর ও প্রশাসক নিয়োগ করলেন। 
পরে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদের এক কুয়ো আছে, শীতকালে তার পানি 
আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং আমরা সেটিকে কেন্দ্র করে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করি । 
কিন্তু গ্রীষ্মকাল এসে পড়লে তার পানি কমে যায়, তাই আশপাশে পানির খৌজে আমাদের 
বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে হয় । এখন তো আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম, আমাদের আশপাশে যারা 
রয়েছে তারা সকলেই আমাদের শত্রু। আমাদের জন্য কুয়োটির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দুআ 
করুন, যেন তার পানি আমাদের প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট হয়। তা হলে আমরা সংঘবদ্ধ 
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থাকতে পারব, বিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন পড়বেনা। তিনি সাতটা কংকর নিয়ে আসতে 
বললেন । তিনি সেগুলিকে হাত দিয়ে রগড়ালেন এবং তাতে দুআ পড়ে দিয়ে বললেন, এ 
কংকরগুলি নিয়ে যাও ৷ কুয়োর কাছে পৌছে গেলে আল্লাহর নাম নিয়ে নিয়ে এর এক একটি 
ছেড়ে দেবে। সুদাই (রা) বলেন, আমরা তার কথামতই কাজ করলাম । ফলে আমরা আর 
কখনো সে কুয়োর তলা দেখতে পাইনি। সুনানই আবূ দাউদ, তিমমিযী ও ইবনু মাজাতে এ 
হাদীসের সমর্থক রিওয়ায়াতে রয়েছে। 

ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) উমরাতুল-জিইররানা (জিইররানা থেকে 
আগমন করে আদায়কৃত উমরা)-এর পরে কায়স ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা)-কেংচারশ' 
লোকের বাহিনী সহ সুদাইদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্য তাদের এলাকার পাঠিয়েছিলেন। 
সুদাইরা একজন দূত পাঠাল এবং সে এই নিশ্চয়তা দিল আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত 
প্রতিনিধিদল উপস্থিত হল। তারপর তাদের একশ’ সদস্যের কাফেলা"বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ 
করে। পরবর্তীতে ওয়াকিদী (র) ছাওরী (র) যিয়াদ ইবনু হারিছ .আস-সুদাই (রা)- থেকে তার 
আযান-এর ঘটনা রিওয়ায়াত করেছেন। 


রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) সকাশে হারিছ ইবন হাস্সান 
আল-বিকরীর প্রতিনিধিত্ব প্রসংগে 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, যায়দ ইবনুল হুবার (র) (আবু ওয়াইল (র) থেকে, তিনি) হারিছ 
আল-বিকরী (রা) থেকে, তিনি বলেন" আলা ইবনুল হাযরামী (রা)-এর বিরুদ্ধে রাসূলাল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করার' জন্য আমি সফরে বের হলাম । ‘রাবাযা’ অতিক্রম 
করার সময় সেখানে আমি একাকিনীণবাহন-বিহীন এক তামীমী বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম । বৃদ্ধা 
বলল, হে আল্লাহর বান্দা! রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আমার একটা প্রয়োজন রয়েছে। তুমি 
কি আমাকে তার কাছে পৌছে দেবে ? হারিছ বলেন, আমি তাকে আমার বাহনে তুলে নিয়ে 
মদীনায় পৌছলাম(। দেখলাম মসজিদ লোকে লোকারণ্য, একদিকে একটি কাল যুদ্ধ পতাকা 
আন্দোলিত হচ্ছে॥. বিলাল (রা) তরবারী কাধে ঝুলিয়ে রাসূলাল্লাহ (সা)-এর সামনে দাড়িয়ে 
রয়েছেন ॥/আমি বললাম এ লোকদের ব্যাপার কি ? তারা বলল, নবী করীম (সা) আমর ইবনুল 
আস (রা)-কে কোথায় অভিযান পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

হারিছ (রা) বলেন, আমি বসে পড়লাম রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) তার ঘরে (কিংবা বর্ণনা সন্দেহে 
তার ডেরায় ) চলে গেলেন। আমি প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হল । 
কোন কিছু ঘটেছে না কি ? আমি বললাম, জী হা, তবে ফলাফল তাদের প্রতিকূলেই গিয়েছে। 
এদিকে আমি বাহন হারা এক তামীমী বৃদ্ধাকে পথে পেয়ে গিয়েছিলাম, সে আমাকে মদীনায় 
বয়ে নিয়ে আসার অনুরোধ করেছিল। সে এখন আপনার দরযায় রয়েছে। 

তাকে অনুমতি দেয়া হলে সে ঘরে ঢুকল । আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! বনু তামীম ও 
আমাদের মাঝে আপনি কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে চাইলে বিজন প্রান্তরকে (এ তেল চটচটে 
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বৃদ্ধাকে) করুন! আমার কথায় বৃদ্ধা ক্রদ্ধ হয়ে গেল এবং রাগে টগবগ করতে লাগল এবং বলে 
উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মুযারীদের আশ্রয় কোথায়? হারিছ বলেন, আমি বললাম, তা 
হলে আমার অবস্থা দাড়ালো সেই পূর্ব প্রচলিত প্রবচনের ন্যায় (৫£:> = ‘মৃত্যু মাথায় করে 
বয়ে এনেছে’ (খাল কেটে কুমীর এনেছে) । আমি একে বহন করে আনলাম, অথচ দেখা গেল 
সেই আমার কট্টর দুশমন । আমি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আশ্রয় নিচ্ছি যেন আমি “আদ 
জাতির প্রতিনিধির মত না হই” বৃদ্ধাটি বলল, আদ জাতির প্রতিনিধির ব্যাপারটি আবার কী? 
বৃদ্ধার কিন্তু ঘটনাটি ভাল করেই জানা ছিল। 

কিন্তু তার ইচ্ছে হল হারিছের মুখে ঘটনাটির বর্ণনা স্বাদ আস্বাদন করা। আমিবললাম, 
আদ জাতি দুর্ভিক্ষ পীড়িত হলে তারা সাহায্য পাওয়ার আশায় ‘কায়ল' নামক এক ব্যক্তিকে 
প্রতিনিধিরূপে পাঠাল । পথে মুআবিয়া ইব্‌ন বাকর-এর সাথে সাক্ষাত হলে কায়ল তার বাড়িতে 
গিয়ে এক মাস মদ-মদিরায় ডুবে থাকল, আর ‘জারাদাতান' ‘দুই ফড়িং’ নামের ক্ষীণাঙ্গীনী দুই 
গায়িকা তাকে গানে মাতিয়ে রাখল । এক মাস এভাবে কাটাবার পরে সে ‘মুহ্রা' পাহাড়রাজির 
পথে বেরিয়ে পড়ল এবং এই বলে দুআ করল, ইয়া আল্লাহ্‌ তুমি.তো”জান যে, কোন রোগীর 
চিকিৎসা করার জন্য কিংবা কোন বন্দীকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য আসি নি। ইয়া 
আল্লাহ্‌! আদকে বৃষ্টি দাও, যেমন তুমি তাদের বৃষ্টি দিতে! তখন তার মাথার উপর দিয়ে 
কয়েক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে যেতে লাগল । মেঘের ভিতর থেকে ঘোষণা দেয়া হল, ‘তুমি 
পসন্দ কর।' সে এক খণ্ড কাল মেঘের দিকে“ইঙ্গিত 'করলে তার ভিতর থেকে ঘোষণা এল 
‘ছাই আর ছাইয়ের ভাণ্ডাররূপে তা নিয়ে নাও,"আদ-এর একটি প্রাণীকেও সে ছেড়ে দিবে না।' 
হারিছ বলেন, আমি যতদূর জেনেছি, তাদের উপরে এই এতটুকু বাতাস ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, 
যতটুকু আমার এ আংটির ফাঁক দিয়ে চলতে পারে। এতেই তাদের সকলের বিনাশ সাধিত হল । 
আবূ ওয়াইল (র) বলেন, তিনিঙ্যথার্থই বলেছেন এবং এ কারণেই লোকেরা কাউকে 
প্রতিনিধিরূপে কোথাও পাঠালে তার যাওয়ার সময় কোন পুরুষ বা নারী তাকে বলে দিত- “আদ 
প্রতিনিধির মত হয়ো না?” 

তিরমিযী ও নাসাঈ ইব্‌ন মাজা ও আহমদ বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন । 
আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ উকায়ল (রা) ও তার গোত্রের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গ 

আবৃ(বরুর আল বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্‌ ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ 
আস-সৃসী (র)....আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ উকায়ল (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে চললাম । “আমরা সেখানে পৌছলে 
(মসজিদের) দরজায় উট বসালাম ৷ “আমরা তখন যে লোকটির কাছে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম 
মানবকুলের মাকে আমাদের চোখে এ লোকটির চেয়ে অধিকতর অপসন্দের আর কোন মানুষ 
ছিল না৷ সেখানে প্রবেশ করে যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন যে লোকটির কাছে আমরা 
প্রবেশ করছিলাম, ম্যনৰকুলের মাবে আমাদের চোখে তার চাইতে অধিকতর পসন্দনীয় কোন 
মানুষ ছিল না৷” আৰ্দুর রহমান (ব্য) ৰলেন, আমাদের এক ব্যক্তি ভ্কে বললো, ‘আপনি 
আপনার প্রতিপ্রদডতত বযছে সুন্ছর তন (ন) এর রাজত্বের ন্যায় রাজত্বের বার্থন্য করলেন না 
কেন? বর্ণনাকারী ৰবদ্দেন, কাস্মুল্াহ্‌ (সা) হাসনেন একং ৰনমনেন 
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Lp 13S pac 3 4g se lH eS Cn atiayg bc Ia ASS Cy agiad - 550 
- All ay SY dic a) lic (SLs bc dt fs - 
সম্ভবত তোমাদের এ সাথী আল্লাহ্র কাছে বাদশাহ সুলায়মান (আ)-এর চাইতেও উত্তম । 
কেননা, মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌ পাক যত নবী পাঠিয়েছেন, প্রত্যেকটি একটি বিশেষ দু‘আর 
ইখতিয়ার দিয়েছেন। নবীগণের কেউ কেউ সে দু‘আটি পার্থিব প্রয়োজন পূরণে গ্রহণ করেছেন, 
তাই দুনিয়ায় তাকে তাই দেয়া হয়েছে। কোন কোন নবী তার কওম তার অবাধ্য হলে. তাদের 
জন্য বদ-দু‘আ করেছেন, ফলে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ আমাকেও একটি 
বিশেষ দু‘আর ইখতিয়ার দিয়েছেন, আমি তা কিয়ামতের দিন আমার প্রতিপালকের দরবারে 
আমার উম্মতের জন্য শাফাআত করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত রেখেছি ।” 


তারিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ও তার সঙ্গীদের আখথমন প্রসঙ্গ 


হাফিজ বায়হাকী (র) আবূ খাব্বাব আল-কালবী (র) থেকে.,.-তারিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ সূত্রে 
বলেন, তিনি বলেছেন, “আমি ‘যুল মাজায’ বাজারে দাড়িয়েছিলাম ৷ তখন জুব্বা পরিহিত এক 
ব্যক্তি এগিয়ে আসলে।- সে বলছিল, লোক সকল! ‘লাংইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’ স্বীকার করে নাও, 
তোমরা সফলতা লাভ করবে।" আর এক ব্যক্তি/তাকে-কষ্কর ছুড়তে ছুড়তে তার পিছু পিছু 
আসছিল। সে বলছিল, লোক সকল! এ লোকটি মিথ্যুক । আমি বললাম, (সামনের) এ লোকটি 
কে? লোকেরা বলল, ‘এ হচ্ছে বনু হাশিয় পরিরারের এক তরুণ যে নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল 
বলে দাবী করে থাকে ।’ আমি বললাম,'আর যে লোকটি তার সাথে এ আচরণ করে চলেছে সে 
লোকটি কে? তারা বলল, সে তীর চাচা আবদুল উষ্যা । তারিক (রা) বলেন, এরপর লোকেরা 
ইসলাম গ্রহণ করে যখন হিজরত করল, তখন মদীনা থেকে খেজুর ও রসদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
আমরা রাবাযা থেকে মদীনা অভিমুখে সফর করলাম। মদীনার বাগ-বাগিচার ও খেজুর বিথীর 
কাছাকাছি পৌছলে আমি'ত্রললাম, এখানে নেমে পড়ে আমাদের পোশাক পাল্টে নিলে মন্দ হয় 
না। ইতোমধ্যে দু'খানা পুরান কাপড় পরা এক ব্যক্তি এসে আমাদের সালাম করে বলল, এ 
কাফেলা কোথেকে আসছে? আমরা বললাম, রাবাযা থেকে। লোকটি বললো, গন্তব্য কোথায়? 
আমরা বললায়,_এ মদীনার উদ্দেশ্যেই আগমন। লোকটি বলল, এখানে কী প্রয়োজনে 
তোমাদের. আগমন? আমরা বললাম, বেচাকেনা করে এখানকার খেজুর সংগ্রহ করবো । 
জ্বামাদের সাথে এক হাওদানাশীনা ও তার বাহন রয়েছে, আরও রয়েছে নাকে রশি গাথা একটি 
লাল উট । সে বলল, তোমাদের এ উটটি আমার কাছে বেচবে কি? আমরা বললাম, হাঁ, এত 
এ্রত সা'” বুরমার বিনিময়ে । তারিক (রা) বলেন, লোকটি আমাদের দাবীকৃত মূল্য থেকে কিছু 
ৰুস্ব করতে না বলেই উটের দড়ি ধরে চলে যেতে লাগল । লোকটি বাগানের বেষ্টনী দেয়াল ও 
খেজুর সারির আড়ালে চলে গেলে আমরা বলাবলি করলাম। কাজটা কী করলাম, আল্লাহ্র 
ৰকুসমব: আমরা তো কোন পরিচিত লোকের কাছে উটটি বিক্রি করি নি, তবুও তার কাছ থেকে 


১. সা (£4) সাড়ে তিন থেকে পৌনে চার সের; Me EE LCR A OE ORE AOAC 
গ.২৬ কিল্যোগ্রাম । -অনুবাদক 


মী 


১৬২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ন্যায্য মূল্য না রেখেই তাকে যেতে দিলাম ? তারিক (রা) বলেন, কাফেলার মেয়ে লোকটি 
বলতে লাগল, “আল্লাহ্র কসম! আমি তো এমন একজন লোক দেখলাম, তার চেহারা যেন 
পূর্ণিমার রাতের চাদের টুকরো। আমি তোমাদের উটের মূল্যের দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি ৷' 
ইতোমধ্যে লোকটি ফিরে আসতে দেখা গেল। সে এসে বলল, £৯! Si slo 
-51২ $5 আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র রাসূল ও প্রেরিত পুরুষ! এই নাও তোমাদের খুরমা। 
(আগে) খেয়ে নাও এবং পরিতৃপ্তির সাথে খাও, তারপর পুরোপুরি ও পূর্ণাঙ্গ পরিমাপ করে নিয়ে 
নাও’ আমরা পেট পুরে খেলাম এবং পুরোপুরি মেপে নিলাম । তারপর আমরা মদীনা শহরে 
ঢুকে মসজিদে (নববীতে) গেলাম । দেখি কী সেই লোকটি মিম্বারে দাড়িয়ে ভাষণ"দিচ্ছেন। 
আমরা তার ভাষণের এ অংশ তাকে বলতে শুনলাম- 
SiS JU lal lal nll oa 3 Ul aa) O25 dial a 
-SJL SU SS, 
“দান সাদাকা করতে থাক, সাদাকা করা তোমাদের জন্য উত্তম দাতা হাত গ্রহীতা হাতের 
চাইতে উত্তম । মা-বাপ, বোন, ভাই এবং ক্রমান্বয়ে নিকটজন_এর'প্রতি দান করবে ।” 
যারবু কিংবা আনসারী এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ‘এ 
গোত্রের কাছে জাহিলী যুগের আমাদের খুনের বদলা((রক্তপণ) প্রাপ্ত রয়েছে।' তিনি বললেন, 
OTE EP PET ললে 


যাত করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র) 
হাদীসখানি বিশদভাবে রিওয়ায়াত কবেছেন। এ রিওয়ায়াতে মহিলার উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে 
এভাবে “পরস্পর ভৎসনায় লিপ্ত হয়ো না! আমি তো এমন এক লোকের চেহারা দেখেছি, যে 
কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করতে.পারে না। পূর্ণিমা রাতের সাথে তার মুখাবয়বের চেয়ে অধিকতর 
সাদৃশ্যপূর্ণ আর কোন চেহারা/আমি দেখিনি । 
ফারওয়া ইব্‌ন আমর আল জুযামী মাআন অঞ্চলের শাসক-এর দূত-এর আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক, /(র) বলেন, ফারওয়া ইব্‌ন আমর ইবনুন নাফিরা আল জুযামী আন-নুফাছী 
তার ইসলামং্্হণের সংবাদ জানিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে একজন দূত পাঠালেন। সাথে 
হাদিয়াস্বরূপ একটি সাদা খচ্চরও পাঠালেন। ফারওয়া তার পার্শ্ববর্তী আরব অঞ্চলের জন্য 
রোম সম্রাটের মনোনীত শাসক ছিলেন। তার শাসন কেন্দ্র ছিল ‘মাআন'-এ ৷” মাআন ও 
পার্ম্ববতাঁ সিরীয় অঞ্চল ছিল তার শাসিত এলাকা । রোমানদের কাছে তার ইসলাম গ্রহণের 
সংবাদ পৌছলে তারা তাকে তলব করে পাঠাল এবং তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে নিজেদের 
এলাকায় কারারুদ্ধ করে রাখল । বন্দী অবস্থায় রচিত তার কবিতা 

“বন্ধু ও সঙ্গীদের চোখ এড়িয়ে গভীর রাতে সুলায়মার কাছে যাচ্ছিলাম । রোমানরা ওৎ 
পেতে ছিল দরজা ও পুকুরের মাঝের আঙ্গিনায় । দৃশ্য দেখে মন এলোমেলো হয়ে গেল। 


১, মাআন (U4) জর্দানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসকি ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ৷ 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৬৩ 


আঙ্গিনায় খড়কুটো বিছিয়ে ঘুমানোর ইচ্ছা করলাম । পরিস্থিতি আমাকে কাদিয়ে দিল। সুলায়মা 
আমার অনুপস্থিতিতে চোখে সুরমা মেখো না কারো আগমনের অপেক্ষায় থেকো না।” 

আবু কুবায়শা! তুমি তো জান,আমি অভিজাতদের সেরা, আমার জিহ্বা রুখে রাখা যায় না । 
যদি শেষ হয়ে যাই, তবে তোমাদের এক সহকর্মীকে হারালে, আর বেচে থাকলে আমার 
অবস্থান তোমাদের অজ্ঞাত থাকবে না। এক উচ্চাভিলাষী তরুণ যা কিছু সঞ্চয় করে তা আমি 
আহরণ করেছিলাম বীরত্ব, বদন্যতা ও বাগ্মিতা ।” 
পাড়ে নিয়ে গেল। সে সময় রচিত ফারওয়ার কবিতা- 

“ও হায়! সালমা কি খবর পেল যে, তার জীবন সাথী আফাররা জলাশয়ের পাড়ে এক 
বিশেষ বাহনের আরোহী । এমন এক উস্্রী যার মাকে কোন নর উট সঙ্গম করে নি। (অর্থাৎ 
শুলি) তাকে তথায় বেঁধে দেয়া হয়েছে অষ্ঠে পৃষ্ঠে । 

ইব্নু ইসহাক (র) বলেন, যুহরী বলেছেন, তারা তাকে হত্যা_রুরার উদ্দেশ্যে ঠেলে দিলে 
তিনি বললেন, 

nay scl aD en + Sib Oba Bw El 

“মুসলমান নেতা সরদারদের সংবাদ পৌছে দিও, আমি আমার অস্থি-মজ্জা, আমার স্থান- 
অবস্থান আমার প্রতিপালক সকাশে সমর্পিত ও‘নিবেদিত ৷” 

বর্ণনাকারী বলেন, রোমানরা তার গর্দান বিচ্ছিন্ন করে তাকে সে জলাশয়ের কাছে শূলি বিদ্ধ 
করে রেখে দিল। আল্লাহ্‌ তার প্রতি রাজীখথাকুন, তাকে জার্নাতবাসী করে তার মনের তুষ্টি দান 
করুন! 

তামীম আদ্‌-দারী (রা)-এর আগমন প্রসঙ্গ 

আবূ আবদুল্লাহ্‌ সাহ্‌ল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর্ধযেহ আল মারওয়াযী (র)....ফাতিমা বিন্ত 
কায়স (রা) থেকে" বর্ণনা করেছেন যে, তামীম আদ্‌-দারী (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে 
উপস্থিত হয়ে তাকে, এ মর্মে খবর দিলেন যে, তিনি সামুদ্রিক সফরে গিয়েছিলেন। তাদের 
স্ঞাহাজ পথ হারিয়ে ফেলল । তারা একটি দ্বীপে উপনীত হলেন। দ্বীপে নেমে তারা খাবার 
শাকির সক্কান করতে লাগলেন। সেখানে বিশেষ আকৃতির একটা মানুষ দেখতে পেলেন; সে 
স্বর সুদীর্ঘ কেশরাশি মাটিতে টেনে চলছিল। তামীম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে 
কক্ষ, আমি ‘জাস্সাসাহ্‌’'-গোপন তথ্য সন্ধানী ও গোয়েন্দা । তারা বললেন, তবে আমাদের 
বিজু ভুথ্য ৰল । সে বলল, আমি তোমাদের কিছু বলব না, তবে তোমরা দ্বীপের অভ্যন্তরে যাও! 
আলা অভ্যন্তরে পেলাম । সেখানে দেখতে পেলাম, একজন বন্দী লোক রয়েছে। সে বলল, 
লৰয় কারা? আমরা বললাম, আমরা আরব দেশীয় একদল লোক । সে বলল, তোমাদের 
। বাৰে আৰি্ভূত এ নবীর খবর কী? আমরা বললাম, লোকেরা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে 
চু সা বদ মেৰে বিয়ে ভার আনুগত্য করছে। সে বলল, তাই তাদের জন্য কল্যাণকর । তারপর 
5 নট বর কুক্সের খৰর কী? আমরা তাকে তার খবর বললাম (যে তার পানি দিয়ে এখন 
চাই কনার হচ্ছ) সে ভবন এমন জোরে লাফ দিল যে মনে হল যেন, দেয়াল টপকে 
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বেরিয়ে পড়বে । তারপর বলল, “বায়সান' খেজুর বাগানের খবর কী? তাতে কি ফল ধরতে শুরু 
করেছে? আমরা বললাম, হা, তা ফল দিতে শুরু করেছে। সে আগের বারের মত জোরে 
লাফিয়ে উঠল। তারপর বলল, শুনে রেখো। আমাকে বেরিয়ে আসার অবকাশ দেয়া হলে 
‘তায়বা’ ব্যতীত সারা দুনিয়া আমি মাড়িয়ে দেব। রাবী ফাতিমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তামীম (রা)-কে ঘরের বাইরে নিয়ে আসলে তিনি লোকদের এ ঘটনা শোনালেন। নবী করীম 
(সা) তখন বললেন, এ (মদীনা) হল ‘তায়বা’ (পবিত্র ভূমি) আর এ লোকটি হল ‘দাজ্জাল’ । 

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও অন্যান্য সুনান সংকলকগণ এ হাদীসখানি একাধিক সূত্রে 
রিওয়ায়াত করেছেন । ইমাম আহমদ (র) আবু হুরায়রা (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত'আইশা 
(রা) থেকে এ হাদীসের সমর্থক রিওয়ায়াত. বিবৃত করেছেন, ‘কিতাবুল ফিতান'-. ‘ফিতনা $ 
অধ্যায়ে এ হাদীসের’ বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হবে। 

বনু আসাদ গোত্রের প্রতিনিধিদল প্রসঙ্গ 

(এ পর্যায়ে ওয়াকিদী (র) ‘লাখমী'দের শাখা ‘দারিস’ উপগোত্রের দশ সদস্য বিশিষ্ট 
প্রতিনিধি দলের আগমনী বিবরণ দিয়েছেন) 

বিবরণটি নিম্নর্ূপ- নবম হিজরীর প্রথমভাগে বনু আসাদ-প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সকাশে উপস্থিত হয়, তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল দশ । এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যিরার 
ইবনুল আয্ওয়ার, ওয়াবিসা ইব্ন মাবাদ, তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ (পরবর্তাঁতে নবুয়তের 
মিধ্যা দাবীদার এষং আরো পরে মুসলমান/হয়ে'খাটি ইসলামী জীবন যাপনকারী) ও নাফাযা 
(মতান্তরে নাকাদা) ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন খালাফ ৷ দল নেতা হাদরামী ইব্‌ন আমির রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! নিঝুম, রাতের বর্ম পরিধান করে এক খরা পীড়িত বছরে 
আমরা আপনার কাছে এসেছি.আপনি আমাদের বিরুদ্ধে কোন বাহিনীও পাঠাননি (অর্থাৎ 
স্বেচ্ছায় এসেছি) ৷ তখন তাদের.সম্পর্কে নাযিল হল- 
alia dl ale Cw AOD - cL SE PSY Hille Le 
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“তারাৎআত্মসমর্পণ করেছে বলে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে বল, তোমাদের 
আত্মসমর্পণ-আমাকে ধন্য করেছে, মনে করো না । বরং আল্লাহ্‌ই ঈমানের দিকে পথ দেখিয়ে 
তোমাদের প্রতি করুণা করেছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হও” (৪৯ ৪ ১৭) । 

এদের মাঝে ‘বনুর-রাতিয়্যাহ’ (আভিধানিক অর্থে কঠোরতা সম্পন্ন) নামে একটি উপগোত্র 
ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা) তাদের নাম পরিবর্তন করে বললেন, ‘তোমরা বানুর রুশৃদা £ 
(সুমতিপ্রাপ্ত পরিবার)। নবী করীম (সা) নাফাদা, ইবন আবদুল্লাহ্‌ ইবন খালাফ-এর কাছ 
একটি উটনী হাদিয়াস্বরূপ চেয়েছিলেন, যা সহজ আরোহনীয় ও তার সাখে তার বাচ্চা না 
থাকলেও সহজে দোহনযোগ্য হয়। কিন্তু নাফাদা অনেক খুঁজ্েও প্রন উচনী পেল না। 
অবশেষে তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের কাছে তা পাওয়া গেল৷ সেচি নিয়ে আসা হলে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাকে সেটি দোহন করতে বললেন। তিনি নিজে সে দুষ পান করলেন অবশিষ্ট দূধ 
দোহনকারীকে পান করালেন । তারপর তিনি বললেন 
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-Le nt 3 Las 10:40 হে আল্লাহ! এ উস্থ্ৰীতে এবং যে তা ‘দান’ করেছে তাকে 
বরকত দিন! তখন নাফাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! “আর যে এটি নিয়ে এসেছে 
তাকেও....” তিনি বললেন _ (4% 4১5 “এবং যে এটি নিয়ে এসেছে তাকেও (বরকত 
দিন)!” 

বনু আবাস প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেছেন, এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল নয়। ওয়াকিদী (র) তাদের 
নামের তালিকা উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সা) তাদের বললেন- ৪4১০ U3 “আমি 
তোমাদের দশম ব্যক্তি!” নবী করীম (সা) তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্‌ (রা)-কে হুকুম করলে 
তিনি তাদের (প্রতীকী) ‘পতাকা’ বেধে দিলেন এবং তাদের শিআর ও ‘সাংকেতিক’ পরিচিতি 
(ঈড়ফব) সাব্যস্ত করা হল “ইয়া আশরা ৷” 

ওয়াকিদী (র) আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের/কাছেখালিদ ইব্ন সিনান 
আল আবাসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন (জাহিলিয়্যাত যুগের“অধ্যায়ে আমরা তার জীবন 
চরিত আলোচনা করে এসেছি) ৷ তারা বলল যে, ‘তার কোন বংশধর নেই ৷’ ওয়াকিদী (র)-এর 
বর্ণনায় আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ দলটিকে সিরিয়া (শাম) প্রত্যাগত কুরায়শী 
(তেজারতী) কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে পাঠিয়েছিলেন ॥ এ বর্ণনা দ্বারা অবশ্য মন্ধা বিজয়ের 
আগেই তাদের প্রতিনিধিরূপে আগমনের কথা প্রতীয়মান হয়'। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

বনু ফাযারা প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

ওয়াকিদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর আল-জুমাহী (র)....আবৃূ 
ওয়াজযাঃ আস সাদী (র) থেকে:ংতিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন 
করলে- সে ছিল হিজরী নবম সনে- দশের অধিক সংখ্যক সদস্যের বনু ফাযারা প্রতিনিধি দল 
আগমন করল । দলের' সদস্যদের মাঝে ছিলেন খারিজাহ ইব্‌ন হিস্‌ন ও হারিছ ইব্ন কায়স 
ইব্‌ন হিস্ন- দলের কনিষ্ঠতম সদস্য । তারা এসেছিলেন দুর্বল শীর্ণ বাহনে করে (পথের দূরতৃ 
ও দুর্ভিক্ষের কারণে) ।'তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা 
কর্ম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের কাছে তাদের জনপদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তাদের 
একক্জন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ‘দেশ সশ্য ফসলহীন হয়ে গিয়েছে, পশুপাল মরে যাচ্ছে, 
স্পানি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন! রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) মিম্বারে উঠে দু'আ 
করলেন । দু'আয় তিনি বললেন- 
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“ইয্য আন্তাহ্‌! আপনার পৃথিবীকে এবং আপনার পণশুপালকে বর্ষণসিক্ত করুন! আপনার 

ক্বহষ হ্ড়িযে দিন: আপনার মৃত জনপদকে জীবন দান করুন! হে আল্লাহ! আমাদের সিক্ত 
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করুন করুণাময় বর্ষণে, সুখকর, সজীব, অঢেল, প্রচুর, নগদ, অবিলম্বিত উপকারী, অপকারহীন 
বর্ষণ দিয়ে! হে আল্লাহ্‌! আমাদের বৃষ্টি দিন রহমতের, আযাবের বৃষ্টি নয়; ধ্বংসের নয়, 
নিমজ্জনের নয়, বিনাশেরও নয়। হে আল্লাহ্‌! আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে 
আমাদের সাহায্য করুন! বর্ণনাকারী বলেন, আকাশ বৃষ্টি বর্ষাতে লাগল। এক সপ্তাহ যাবত তারা 
আকাশ দেখতে পেলেন না (পরের সপ্তাহে) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মিষ্বারে উঠে দু'আ করলেন_ 
- 2 alias 425 YN O52 AOE SY de Gite Ys Ul od 

“ইয়া আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে, আমাদের উপরে নয়; পাহাড় ও টিলার বুকে 
উপত্যকার নিম্নভূমিতেও গাছপালার বাগানে বৃষ্টি হোক ।” 

ফলে মদীনার আকাশ থেকে মেঘ কেটে গেল, যেমন করে কাপড় গুটিয়ে ফেলা।হয়। 


বনু মুর্রা £ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

ওয়াকিদী (র) বলেন, নবী করীম (সা)-এর তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নবম হিজরীতে 
তারা আগমন করেছিলেন। তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল তের । হারিছ ইব্‌ন আওফ এঁদের মাঝে 
উল্লেখযোগ্য । নবী করীম (সা) প্রতিনিধি দলের প্রত্যেককে, দশ উকিয়া (চারশ' দিরহাম) করে 
রূপা সম্মানী উপহার দিলেন এবং দল নেতা হারিছকে/দিলেন বার উকিয়া রূপা । তারা তাদের 
দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হওয়ার কথা আলোচনা করুরায়খ্তিনি তাদের জন্য এই বলে দু'আ 
করেছিলেন- ইয়া আল্লাহ্‌! তাদের বর্ষণ সিক্ত করুন! তারা নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে 
দেখলেন যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে দিন তাদের জন্য দু'আ করেছিলেন, সে দিনই এ এলাকায় 
বৃষ্টি হয়েছে। 

বনু ছালাবা £ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

ওয়াকিদী (র) বলেন,/মুসা-ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....বৰু ছালাবার জনৈক 
ব্যক্তি সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, অষ্টম হিজরীতে রাসৃলুন্াহ্‌ (সমা) জি ইররানাহ্‌ থেকে 
ফিরে এলে আমরা" চারজন লোক তার কাছে উপস্থিত হয়ে ৰলল্গাষ, ‘স্হরা আমাদের 
পশ্চাতে অবস্থানরত৬ স্বগোত্রের প্রতিনিধি দৃত; তারা ইসলাম বর্ষ স্বীকার করে নিয়েছে।” 
BA stl eanatioteeie Hola tp ei oc Tenet te 
তার কাছে বিদায় নিতে গেলাম ৷ তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন, প্রত্তিনিখি দলকে তুমি 
যেভাবে সম্মানী উপহার দিয়ে থাক, এদেরও উপহার দিয়ে দাওঃ ৰিলাল একটি ক্লপার ‘গরু’ 
(রূপার তৈরি গোমূর্তি) নিয়ে এলেন এবং আমাদের প্রত্যেককে প্রচ্ধ র্কয়ার সমপরিমাণ 
দিয়ে বললেন, এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নগদ দিরহাম (মুদ্বা) নেই" আমরা আমদের 
আবাস ক্ষেত্রে ফিরে এলাম ৷ 


বনু মুহারিব প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 
ওয়াকিদী বলেন, মুহাম্মদ ইবন তা'লহ (র)....আৰু ওযজযাহ্‌ আস-সানী (ৰ) ফেকে, তিনি 


বলেন, দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সমর ফুহাররিকীদের বর্তিনির্ছে অন এন) ক্ষেত্র =শ 
সদস্যের অন্যতম ছিলেন সাওক্্য ইবনুল হারিছ একং জার পুন খুতাচত ইন বায জনত 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৬৭ 


সাৰে হ্বিলেন ৷ ভাদ্গের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হল রামলা বিনতুল হারিহু-এর বাড়িতে । বিলাল 
(রা) শদের দিনের ও রাতের খাবার পৌছে দিতেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং 
কণ্াবের অবশ লোকদের দায়িত্্‌ নিলেন। হজ্জের মওসুমে এ গোত্রটিই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
জীৰ সৰ্মল্মেচক ও তার প্রতি সর্বাধিক কঠোর আচরণকারী ছিল। প্রতিনিধি দলের মাঝে এ 
সৰ কঠোর প্রকৃতির লোকদের একজন বিদ্যমান ছিল। যাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দেখে চিনতে 
প্ররলে সে বলল, ‘যাবতীয় হামৃদ সে আল্লাহ্র যিনি আপনাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া 
পর্যন্ত আমাকে বাচিয়ে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, > 9 ১০ এ) ১১-৪৪) ০১৯ ০) 
(মানুষের) এ মনগুলো মহান মহীয়ান আল্লাহ্র কুদরতী হাতে ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খুযায়মা ৫ 
ইব্‌ন সাওয়া-এর চেহারায় হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে তা শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে গেল /নিবী করীম 
(সা) এ দলের সদস্যদেরও প্রতিনিধি দলকে যেরূপ দেয়া হতো সেক্স উপঢৌকন প্রদান 
করলেন তারা নিজেদের এলাকায় ফিরে গেলেন। 


বনু কিলাব প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 


ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেছেন, নবম হিজরীতে তাদের তেরুসদস্যের প্রতিনিধি দলের 

আগমন হল । তাদের মাঝে ছিলেন কবি লাবীদ ইব্‌ন রাবীআ“ও৷ জব্বার ইবৃন সুলমা। কাব 
ইব্‌ন মালিক (রা) ও জব্বারের মাঝে হৃদ্যতা ছিল, তাই “তিনি তাকে সুস্বাগতম জানালেন 
এবং তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উপহার দিলেন তাৱা'ক্কা‘ব (রা)-কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে ইসলামী রীতিতে“তাকে সালাম করলেন। তারা উল্লেখ 
করলেন যে, যাহৃ্‌হাক ইব্‌ন সুফিয়ান আল কিলাবী আল্লাহ্র কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাহ্‌ 
অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদেশিত পথ ও পদ্ছার প্রচার-প্রসারে তাদের মাকে আনাগোনা করেছেন 
এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জাৰ্িয়েছেন। ভারা ভার আহ্বানে সাড়া দিত্রেছে। যা 
হোক যাহ্হাক ধনীদের কাছ থেকে যাকাত-সাদাকা উসুল করে তা তার সম্প্রদায়ের পরীবদের 
মাঝে বিতরণ করেছেন। 


কিলাব-এর উপগোত্র রুআসী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 


ওয়াকিদী (র). আরো উল্লেখ করেছেন, আমর ইব্ন মালিক ইব্‌ন কায়স (ইব্‌ন বুজায়দ ইব্‌ন 
রুআস ইবৃনংকিলাব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাসাআ) নামের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর'খিদমতে এসে ইসলাম কবুল করলেন। পরে স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের আল্লাহ্র 
পথে আহ্বান জানালেন। তারা বলল, ‘বনু উকায়ল আমাদের উপর যে চড়াও হয়েছিল, তার 
প্রতিশোধে তাদের উপর পাল্টা চড়াও হওয়ার পরেই....(আমরা ইসলাম গ্রহণ করব) । এ 
পর্যায়ে বর্ণনাকারী (ওয়াকিদী র.) বনু উকায়ল ও রুআসীদের মাঝের একটি যুদ্ধের বিষয় 
আলোচনা করেছেন এবং এ আমর ইব্‌ন মালিক বনু উকায়লের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে 
ফেলেছিলেন (এ ঘটনা রাসূল (সা)-এর কানে পৌছে গেল) । আমর (রা) বলেন, আমি আমার 
দুহাত বেড়িতে জড়িয়ে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম । আমার এ সংবাদ তার 
কাছে পৌছে গিয়েছিল। তিনি বললেন, ‘আমার কাছে এলে বেড়ির উপর থেকে তার হাত 
কেটে ফেলব । আমি এসে তাকে সালাম করলাম । তিনি সালামের জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে 
নিলেন । আমি তার ডান দিক থেকে পুনরায় এলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি আবার তার 


১৬৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বাম দিক থেকে এলাম । এবারও তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলে আমি তার সামনে থেকে এসে 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে চাইলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে 
যান; আপনি আমার উপরে সন্তুষ্ট হউন আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন! তিনি বললেন- ২$ 
৩১১) “আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম ।” 
উকায়ল ইব্‌ন কাব গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 
ওয়াকিদী (র) বর্ণনা দিয়েছেন, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে উপস্থিত হলে তাদের নামে 
আল আকীক (বনু আকীলের উপত্যকা) উপত্যকা জাগীরস্বরূপ দিলেন। আকীক হল, খেজুর 
গাছ ও পানির প্রস্ববণ বিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ একটি বিষয় একটি সনদপত্রও লিখে দিলেন, 
Lal | all a Gill allel Lal sb Gob bog J) a Lc) Ge la 
-alad lis ag als lclb; as 5S) | oils 
বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, এ হল রাবী । মুতার্রিফ ও_আনাসকে প্রদত্ত মুহাম্মাদুর 
রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ফরমান। তিনি তাদের আকীক উপত্যকার জায়ণীর'বরাদ্দ দিয়েছেন- যতদিন 
তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আনুগত্য করে চলবে। কোন মুসলমানের 
প্রাপ্য হক তাদের তিনি দেন নি। এ সনদপত্র মুতার্রিফের হিফাজতে ছিল । বর্ণনাকারী (ওয়াকিদী) 
বলেন, আবু রাযীন লাকীত ইব্‌ন আমির ইবনুল মুনতাফিক-ইবৃূন আমির ইব্‌ন উকায়লও এ সময় 
প্রতিনিধিরপে এসেছিলেন। নবী করীম (সা) তাকে ‘আন-নাজীম’ কূপের বরাদ্দ দিলেন এবং তার 
সম্প্রদায়ের অনুকূলে তীর বায়আত গ্রহণ করলেন (তার আগমন ও আনুষঙ্গিক ঘটনা ও সুদীর্ঘ 
হাদীস আমরা ইতোপূর্বে বিবৃত করে এসেছি-৷আল-হামদু লিল্লাহ্‌!)। 
কুশায়র ইব্‌ন কাব গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 
তাদের আগমন হয়েছিল.বিদায় হজ্জের আগে, বরং হুনায়ন অভিযানেরও আগে । তাদের 
মাঝে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'নাম হল কুর্রা ইব্ন হুবায়রা ইব্‌ন (আমির ইব্‌ন) সালামা আল 
খায়র ইব্‌ন কুশায়র; কুর্রা (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে উপঢৌকন 
সামগ্রী দিলেন /এবং তাকে একটি চাদরও পরিয়ে দেন। তিনি তাকে তার গোত্রের যাকাত 
উসুলকারী নিয়োগ/করলেন। কুর্রা (রা) প্রত্যাবর্তনকালে এ কবিতা বললেন- 
তাকে(আমার বাহন উটনী তথা তার আরোহীকে) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ‘দান’ করলেন। যখন 
সে তার 'কাছে এসে উপস্থিত হল, তার জন্য ব্যবস্থা করলেন অফুরন্ত উপহার সামগ্রীর 
‘রাওয়াদুল খাদির’-এ সে দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতে লাগল । তখন সে মুহাম্মদের 
নিকট থেকে তার প্রয়োজনগুলো পূরণ করে এসেছে । 
তার আরোহী এক তরুণ, যার ‘হাওদা’ দুর্নামকে সহআরোহী করে না; উপায়হীন দ্বিধাগ্রস্ত 
অক্ষম ব্যক্তির সেবায় সে সদা আত্মনিবেদিত । 


বনুল বাক্‌কা’ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 


বর্ণনা মতে এ দলের আগমন হয়েছিল নবম হিজরীতে এবং সংখ্যায় এরা ছিলেন ত্ৰিশজন । 
মুআবিয়া ইব্‌ন নূর ইব্ন (মুআবিয়া ইব্‌ন উবাদা উবনুল বাক্কা) ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৬৯ 


তখন তার বয়স ছিল একশ’ বছর। তার সাথে ছিল তার ছেলে বিশ্র। মুআবিয়া (রা) 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পবিত্র হাতের স্পর্শে আমি বরকত হাসিল করছি। আমি 
তো বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আমার এ ছেলেটি বাপ-ভক্ত; আপনি. তার মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে 
দিন! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তাকে কয়েকটি বকরী দান করে 
সেগুলির জন্য বরকতের দুআ করে দিলেন। ফলে তারা এর পরে কখনো দুর্ভিক্ষ ও 
ফসলহানীর বিপদে আক্রান্ত হন নি। মুহাম্মদ ইবৃন বিশ্র ইব্‌ন মুআবিয়া (র) এ বিষয়টি নিয়ে 
কবিতা রচনা করেছিলেন। 

“আমার পিতা আক্লাহ্র রাসূল (সা) তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার জন্য 
কল্যাণ ও বরাআতের দু'আ করেছিলেন। আহমদ (সা) তাকে দিয়েছিলেন কয়েকটি. বকরী 
সেগুলি যেন ধীরগাষী শীর্ণ হরিণ, কদাকার লোমশ নয় । 

রোজ বিকেলে বস্তিবাসীদের দুধ দিয়ে পাত্র তরে দিত; সকালে আবার তেমনি ভরে দিত। 


এ দান বরকতপূর্ণ; বরকতময় তার দাতা; আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন পর্যন্ত তার 
জন্য নিবেদিত আমার সালাত ও দরদ । 


কিনানা £৪ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 


ওয়াকিদী তার একাধিক সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, ওয়াছিলা ইবনুল আসকা আল লায়ছী 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে আগমন করলেন; তখন তিনি' তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি চূড়ান্ত 
করছিলেন। ওয়াছিলা নবী করীম (সা)-এর /সাথেংফজরের সালাত আদায় করে স্বগোত্রে ফিরে 
গেলেন এবং তাদেরকে রাসূল করীম (সা)-এর অভিযানের সংবাদ জানিয়ে তার সহযাত্রী 
হওয়ার আহ্বান জানালেন। তার পিতা-তাকে বলল, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে কিছুতেই বাহন 
দিব না। তার বোন তার কথা শুনতে পাচ্ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং ভাইয়ের 
সফরের আসবাবপত্র যোগাড় করে দিল । ওয়াছিলা (রা) কা'ব ইব্‌ন আজুরা (রা)-এর একটি 
উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সফর সঙ্গী হলেন। 

‘দূমাহ্‌’'-এর উকলায়দিরের বিরুদ্ধে অভিযানে সেনাপতি খালিদ (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) এ ওয়াছিলা ((রা)-কেও পাঠিয়েছিলেন। বাহিনী ফিরে এলে ওয়াছিলা (রা) গনীমতের 
শৃর্তকৃত অংশ (উটের মালিক) কা'ব ইব্‌ন আজুরা (রা)-কে দিতে চাইলেন। কা'ব (রা) অংশ 
নিতে’ অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই তোমাকে বাহন 


দিয়েছিলাম । 
আশজা গোৱ্রীয় প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 


ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন, আশজাঈদের আগমন হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের বছর। একশ' 
সদস্যের এ দলের দলপতি ছিলেন মাসউদ ইব্‌ন রুখায়লা । দলটি ‘সালা’ পর্বতের গিরিপথে 
জ্ঞবস্থান নিয়েছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের কাছে গেলেন এবং তাদের জন্য খুরমা ভর্তি পাত্রে 
ফ্যবের নিদেশ দিলেন। মতান্তরে তাদের আগমন হয়েছিল বনু কুরায়জা অভিযানের পরে এবং 
এ জর্ভিনন্দিধ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল সাতশ’ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়ে তারা 
ফিকে প্িয়েছল এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । 
—_২২ 


১৭০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বাহিলা ৪ গোত্রীয় প্রতিনিধি দল 
মক্কা বিজয়ের পরে এ গোত্রের সর্দার মুতার্রিফ ইবনুল কাহিন এসে ইসলাম গ্রহণ করেন 

এবং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য ‘নিরাপত্তা সনদ’ হাসিল করেন। নবী করীম (সা) তাদের জন্য 
‘ফারাইয ও ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান সম্বলিত একটি ‘দলীল’ লিখে দিয়েছিলেন। 
উছমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) ছিলেন দলীলটির লেখক । 

বনু সুলায়ম প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

(ওয়াকিদী বলেন,) কায়স ইব্‌ন নাশাবা নামধারী বনু সুলায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি/রাসূলুল্লাহ্‌ 

(সা)-এর দরবারে এসে তার কথাবাতা শুনলেন এবং কোন কোন বিষয় তিনি নবী করীম 
(সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। নবী করীম (সা) তার জবাব দিলেন। কায়স সে সব কথা তার 
মানসপটে সংরক্ষিত করে রাখলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে মুসলমান হওয়ার আহ্বান জানালে 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তিনি তার/অভিজ্ঞতার বর্ণনা এভাবে 
দিলেন যে, আমি রোমানদের ভাষা-বিবৃতি শুনেছি, পারসিকদের শ্লোককাব্য শুনেছি, আরবের 
কবিতামালাও শুনেছি, গণক-জ্যোতির্বিদদের অদৃশ্য গণনা” আর হিম্‌য়ারী তর্কবিদদের 
বিতর্কানুষ্ঠান শুনেছি । কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর বাণী ও ভাষা এদের কারো ভাষার সাথে সাদৃশ্য 
রাখে না। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং নিজেদের ভাগ্য গড়ে নাও! মক্কা 
বিজয়ের সময় এলে বনু সুলায়মের সাতশ’ সৈনিকের দল এসে ‘কুদায়দ’-এ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর সাথে মিলিত হল । কারো কারো মতে; তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার । আব্বাস ইবনুল 
মিরদাস (রা)-এর ন্যায় খ্যাতিমান ব্যক্তি ছাড়াও এ দলে ছিলেন গোত্রের শীর্ষস্থানীয় আরো 
অনেকে । তারা ইসলাম গ্রহণ করে আবেদন জানালেন যে, ‘আমাদের আপনার “অগ্রবর্তী” 
বাহিনীতে স্থান দিন, আমাদেরংলাল’ বর্ণের পতাকা দিন এবং ‘মুকাদ্দিমান' (এগিয়ে চল) 
শব্দকে আমাদের ‘বাহিনী সংকেত’ নির্ধারিত করুন। নবী করীম (সা) তাদের আবেদন মঞ্জুর 
' করলেন। তারা মক্কা বিজয়ও তাইফ-হুনায়ন অভিযানে তার সাথে অংশ গ্রহণ করেন। এ 
দলের অন্যতম সদস্য রাশিদ ইব্‌ন আবৃদ রাব্বিহী আস-সুলামী (রা) একটি বিশেষ মূর্তির (গৃহ 
দেবতা) পূজা/করতেন। একদিন তিনি দেখলেন, দু'টি শেয়াল তার পূজনীয় দেবতার গায়ে 
পেশাব করছে । এ ঘটনা তার চোখ খুলে দিলো। তখন তিনি বলে উঠলেন- 
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শেয়াল জুটি পেশাব করে যার মাথায় পরে; সে আবার কেমন খোদা রে! শেয়াল যাতে 
পেশাব করে ঠায় বিনাশ তার তরে।’ এ ঘটনার পর তিনি মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেললেন এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে এসে মুসলমান হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন, 
‘তোমার নাম কি? তিনি বললেন, ‘গাবী ইব্‌ন আবদুল উষ্যা (৪! ১৯] ১১০ (৫5) উয্যা 
দেবীর দাসের পুত্র ‘বিভ্রান্ত’ । নবী করীম (সা) বললেন, (না) বরং তোমার নাম হবে ‘রাশিদ 
ইব্‌ন আব্দ রাব্বিহী। প্রতিপালকের বান্দার পুত্র রাশিদ পথের দিশাপ্রাপ্ত। রাসূলুল্লাহ্‌ তাকে 
‘রিহাত’ নামক স্থানটি জায়গীররূপে দিলেন, যেখানে একটি প্রবাহমান ঝর্ণা ধারা ছিল; যেটি 
পরে ‘আয়নুর রাসূল বা রাসূলের ঝর্ণা নামে অভিহিত হয়। (বর্ণনাকারী বলেন) রাশিদ ছিলেন 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৭১ 


তার গোত্রের শ্রেষ্ট ব্যক্তি। নবী করীম (সা) তাকে কওমের নেতৃত্বের মনোনয়নপত্র দিলেন! 
তিনি মক্কা বিজয় ও পরবর্তী অভিযানসমূহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
হিলাল ইব্‌ন আমির গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

এ প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মাঝে উল্লেখযোগ্য আবদু আওফ ইব্‌ন আসরাম- যিনি 
মুসলমান হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার নাম রেখেছিলেন ‘আবদুল্লাহ্‌’ । অন্যতম সদস্য 
কাবীসা ইবন মুখারিক থেকে সাদাকা বিষয়ক হাদীসের রিওয়ায়াত রয়েছে। বনু হিলাল দলে 
হাদাম ইব্‌ন রুওয়ায়বাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমির । ইনি মদীনায়*উপনীত 
হলে খালা (উম্মুল মুমিনীন) মায়মূনা বিন্তুল হারিছ (রা)-এর ঘরে যেতে মনস্থ করলেন এবং 
তার কাছে গিয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ঘরে এসে তাকে দেখতে পেয়ে রাগ করে ফিরে 
যেতে লাগলেন । 

মায়মূনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি তো আমার বোনপো, তখন তিনি ঘরে প্রবেশ 
করলেন । পরে যিয়াদকে সাথে করে মসজিদে গেলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করার পরে 
যিয়াদকে কাছে ডেকে তার জন্য দু'আ করলেন এবং তার আথায় হাত রেখে তা তার নাকের 
ডগা পর্যন্ত বুলিয়ে আনলেন। হিলালীরা তাই বলতংযে;আমরা যিয়াদের চেহারায় সব সময় 

“রাসূল যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং যার জন্য বরকতের দুআ করলেন মসজিদে 
বসে । আমি যিয়াদের কথা বলছি, অন্য-ক্রেউই নয়; কোন খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তিই নয়। তার 
নাকের ডগায় সে জ্যোতি ছির চিল অম্লান, যতদিন না তিনি গোরস্তানে তার আবাস নির্মাণ 
করেন । 

বাকর হ্র্ন ওয়াইল গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন, এ দলের সদস্যগণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে কুস ইব্‌ন 
সাঈদা”’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন (যে তিনি তাদের গোত্রের ছিলেন কিনা?)। তিনি 
বললেন, তিনি তোমাদের লোক নন, তিনি ছিলেন ইয়াদ গোত্রের । জাহিলী যুগে ইবরাহীমী 
(তাওহীদী)“ধর্মের অনুসারী হয়েছিলেন এবং ‘উকায’ মেলার জনসমাবেশে ‘এক আল্লাহ্‌ 
হওয়ার ধর্ম ও ইবরাহীমী বাণী প্রচার করতেন (নবী করীম (সা) তীর কিছু বাণী প্রতিনিধি 
দলকে শুনিয়েও দিলেন) । 

বর্ণনাকারী বলেন, এ দলে ছিলেন বশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মারছাদ ও 
হ্াস্সান ইব্‌ন খাওত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । হাস্‌সানের পরিবারের একজন এ বিষয়ে কবিতা 
ৰল্:ছেলেন-- “আমি, আমার পিতা ও হাস্‌সান ইব্‌ন খাওত ছিলাম নবী করীম (সা) সকাশে 
ৰক গোতের দূত । 


১ ৯০ = এ জাহিলী ফুগের অন্যতম বাগী পুরুষ, ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী ও উকায মেলায় ধর্ম প্রচারক । 


১৭২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বনু তাগলিব প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ” 


কথিত আছে যে, মুসলমান ও খৃস্টান মিলিয়ে এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ষোল। 
খৃস্টানদের বুকে সোনার তৈরি ‘ক্রুশ' লাগানো ছিল। তারা রামালা বিনতুল হারিছ-এর বাড়িতে 
অবস্থান নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুসলমান সদস্যদের নিরাপত্তা দান করলেন এবং খৃস্টান 
সদস্যদের সাথে এ মর্মে সন্ধি করলেন যে, খৃস্টবাদের অনুসারী বানিয়ে তারা তাদের 
সন্তানদের বিনষ্ট করবে না। 


ইয়ামানী প্রতিনিধি দলসমূহ £ নাজীবী (মহান) প্রতিনিধি দল 
ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, এ দলের আগমন হয়েছিল নবম হিজরীতে এবং. তাদের 
সংখ্যা ছিল তের । অন্যান্যদের তুলনায় দলকে অধিক হারে সম্মানী উপহার দেয়া হয়েছিল। 
দলের অন্যতম তরুণ সদস্যকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিজ্ঞেস করেছিলেন। তোমার কি চাই? সে 
বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আপনি আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন যেন.তিনি.-আমাকে মাফ করে 
দেন। আমাকে রহম করেন এবং আমার হ্রদয়কে অভাবমুক্ত করেন! নবী. করীম (সা) 

বললেন _ 
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“ইয়া আল্লাহ্‌! তাকে মাগফিরাত দিন, তারে রহম করুন এবং তাকে ‘মনের ধনী’ বানিয়ে 
দিন। ফলে পরবর্তী সময়ে এ তরুণটি হয়েছিলেন পার্থিব মোহমুক্ত শ্রেষ্ঠ ‘যাহিদ’ ও দরবেশ ৷” 


খাওয়ালানী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 
তাদের সংখ্যার বিবরণে. বলা হয়েছে যে, তারা ছিলেন দশজন এবং তাদের আগমন 
হয়েছিল দশম হিজরীরংশারান মাসে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের কাছে ‘আম্মু আনাস’ নামে 
উত্তমটি আমরা গ্রহণ করেছি।” আর আমরা ফিরে যাওয়া মাত্র সেটিকে ভেঙ্গে চুরে গুড়িয়ে 
দেব। তারাংকিছুদিন কুরআন-সুন্নাহ্র তা‘লীম গ্রহণ করলেন এবং যথাসময়ে ফিরে গিয়ে 
প্রতিমাটি“গুড়িয়ে দিলেন। তারা আল্লাহ্র হালালকৃত বিষয়কে হালাল সাব্যস্ত করা এবং 
আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করাকে নিজেদের জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করলেন। 


জুফী প্ৃতিনিধি দল প্রসঙ্গ 
জুফীদের বিষয় এ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তারা কলিজা খাওয়া হারাম মনে করতেন । 
প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের কলিজা খাওয়ার হুকুম দিলেন 
এবং তা ভূনা করতে বললেন এবং দলপতির হাতে তা তুলে দিয়ে বললেন, এটা না খাওয়া 
পর্যন্ত তোমাদের ঈমানের পূর্ণা্গতা আসবে না । দলপতি তা হাতে নিয়ে খেতে লাগলেন। 


১. মৃতান্তরে বনু ছা‘লাবা প্রতিনিধিদল । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৭৩ 


(অনভ্যন্ততার কারণে) তখন তার হাত কাপছিল। তার এ অবস্থার বিবরণ রয়েছে তার স্বরচিত 
কবিতায়- 

sila icy s+ LK AD as sl 
' “মনের অনিচ্ছায় তবুও আমি খেয়ে নিলাম ভুনা কলিজা; তা ধরতে গিয়ে কেঁপে উঠছিল 
আমার আঙ্গুলগুলো ।” 


রাসূলুন্তাহ্‌ (সা) সকাশে ‘আযদ’ গোত্রীয় 
প্রতিনিধিদলসমূহের আগমন প্রসঙ্গ 


মা'রিফাতুস সাহাবা £ অধ্যায়ে আবূ নুআয়ম (র) এবং আহমদ ইব্‌ন আবুল-হাওয়ারী (র)- 
এর বরাতে হাফিজ আবূ মূসা আল মাদীনী (র) উল্লেখ করেছেন, আবু সুলায়য়ান আদ দারানী 
(র)....সুওয়াদ ইবনুল হারিছ (আল আযদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার 
সম্প্রদায়ের সাত সদস্যের সপ্তম ব্যক্তি হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) .সকাশে প্রতিনিধিরূপে 
উপস্থিত হলাম । আমরা তার কাছে গিয়ে ভার সাথে কথা বললাম-॥/আমাদের আকৃতি-প্রকৃতি, 
আমাদের ভাব-ভঙ্গী ও পোশাক- পরিচ্ছদ তাকে মোহিত করল । তিনি বললেন, তোমাদের 
পরিচয় কি? আমরা বললাম, আমরা মু'মিন দল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মৃদু হাসি দিয়ে বললেন- 
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“প্রতিটি উক্তির একটি গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে/তোমাদের উক্তি ও ঈমানের মূল বিষয় কি? আমরা 
বললাম, পনেরটি বিষয়; পাঁচটি আপনার, দূতগণ যে সব বিষয় আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস 
স্থাপনের কথা বলেছেন। পাচডটি.বিষয় যা তারা আমাদের আমল করতে বলেছেন; আর পাঁচটি 
বিষয় এমন যা জাহিলী যুগ হতে, আমাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। সেগুলি আমরা 
পালন করে চলছি, তবে, যদিংতার/কোনটি আপনার অপসন্দ হয়.... | 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রললেন; আমার দৃতগণ যে পাঁচটি বিষয় বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন 
সেগুলো কী কী? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌, তার ফিরিশতা, তার কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ 
এবং মৃত্যুর পরে'পুনরুথান এ পাঁচটি বিষয় ঈমান রাখার কথা তারা বলেছেন। তিনি বললেন, 
যে পাঁচটি-বিষয়ে তোমাদের তারা আমল করতে বলেছেন সেগুলো কী কী? আমরা বললাম, 
ভারা নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমার স্বীকৃতি দেই, সালাত কায়েম 
করি, যাকাত আদায় করি, রমযানের সিয়াম পালন করি এবং পগ্ন ও পাথেয়তে সমর্থবান হলে 
বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করি । 

তিনি বললেন, জাহিলী যুগ থেকে তোমাদের আহরিত পাঁচটি নৈতিক বিষয় কী 
কী? আমরা বললাম, সে যুগের (জ্ঞানী) লোকেরা বলেছেন, সচ্ছলতায় (আনল্তাহ্র) 
শুকুর আদায় করা; বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ; তাকদীরের ভাল-মন্দে তুষ্টি; শত্রুর সম্মুখীন 
হওয়ার ক্ষেত্রসমূহে সততা ও নিষ্ঠা এবং শক্রুর বিপদে উল্লাস বর্জন করা। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ৰললেন, "ওক কিন্তুন ও বিনজ্ঞজন, তাদের সুবোধ ও সুবুদ্ধি তাদেরকে নবুয়তের স্তরে পৌছে 
চ্ষিকেছিল লা :।" 


>৭$ 


কুভিটি সদগুশের সঞাহার ঘষ্টবে । যদি তোমরা তেমনই হও যেমন তোমরা বলছ । ১৫ 
U3 NY +৯2৯3 ১. ৰা খাও- যার অবকাশ পাবে না তা সঞ্চয় করো না; ! 542), 
U৯ ১১ ২. বঝাতে তোমরা বসবাসের অবকাশ পাবে না তা নির্মাণ করো না; ! 43.2), 
U5 138 4০ 53:54 ০ ৩. আগামীকাল যে বিষয়বস্তু হতে তোমরা অপসৃত হবে তা 
আহরণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না; ৬+ 42169 U2. A SU dl 1 
8৪. আনল্তাহ্‌কে ভয় করে চলবে, যাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং যাঁর 
সমীপে তোমাদের উপস্থিত করা হবে; ০92155 434 U8 43e La 1 SE ¢. 
এবং তোমাদের যেথায় নিয়ে যাওয় হবে এবং স্থায়ী অবস্থান দেয়া হবে (অর্থাৎ 
জান্নাত) তার ব্যাপারে সাগ্রহ মনোযোগী থাকবে ৷” 


এরপর দলটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে বিদায় নিয়ে চলে/গেল*এবং তার বিশেষ 
নির্দেশের যথাযথ সংরক্ষণ করে তদনুসারে আমল করতে থাকল 


কিনদাহ গোত্রের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 


আশআছ ইব্ন কায়স এর নেতৃত্বে আগত এ-'দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দশের 
অধিক আরোহী । তাদের প্রত্যেককে দশ উকিয়া এবং দল নেতা আশআছকে বার 
উকিয়া উপঢৌকনস্বরূপ দেয়া হয়েছিল- যার বর্ণনা ইতোপূর্বে গিয়েছে । 


আস-সাদাফ প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

দশের অধিক সংখ্যায় আগতএ.'প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে 
পৌছলেন তখন তিনি মিম্বরের'উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন। তারা সালাম না করে বসে 
পড়লেন। রাসূলুল্পাহ্‌ (সা) বললেন, তোমরা মুসলমান তো ? তারা বললেন, জী হাঁ! 
তিনি বললেন, তবে. সালাম করলে না কেন? তারা তখন তখনই উঠে দাঁড়িয়ে 
বললেন, আসসালামুংআলায়কা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতিনল্লাহি ও বারাকাতুহ্‌! 
তিনি বললেন,. ওয়া 'আলায়কুমুস সালাম! বসে পড়! তারা বসে পড়লেন এবং পরে 
সালাতের সময়সূচী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন । 
খুশায়নী-প্রতিনিধি প্রসঙ্গ 

ওয়াকিদী বলেন, আবূ ছা‘লাবা আল-খুশানী (রা) আগমন করেছিলেন যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি তার সাথে খায়বারের 
অভিযানে অংশ গ্রহণ করলেন। পরে এ গোত্রের দশ সংখ্যার অধিক লোক এসে 
ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। 
বন সা‘দ প্তিনিধি দল প্ৰসঙ্গ 

পরবর্তী প্রতিনিধি দলের তালিকায় রয়েছে বনু সা‘দ ও তার শাখাসমূহ- হ্থযায়ম, বালী, 
বাহ্রা, বনু আযরাহ্‌, সালমান, জুহায়না, বনু কাল্ব ও জারমী। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত আম্র 
ইব্ন সালামা আল-জারমী (রা)-এর হাদীস বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৭৫ 


এছাড়াও রয়েছে আয্দ, খাস্সান, হারিছ ইব্‌ন কাব, হামাদান, সাদুল আশীরা, কায়স, 
দারী, যাহাবী, বনু আমির, মাসজি, বাজীলা খাছআম ও হাদরামাওত প্রতিনিধিদলসমূহ ৷ এসব 
দলের সদস্যের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ওয়াইল ইব্ন হুজ্র-এর চারজন সামন্ত 
রাজা হুমায়দ, মুখাওওয়াস, মুশার্রাজ ও আব্যাআহ্‌ ৷ মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে এদের ভাই আল 
গামরসহ এদের বর্ণনা রয়েছে। ওয়াকিদী (তার কিতাবুল মাগাযীতে) এঁদের বিষয় দীর্ঘ 
আলোচনা করেছেন। 

ওয়াকিদা আরও যে সব প্রতিনিধি দলের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে 
আযদই আম্মান, গাফিক, বারিক, দাউস ছুমালা, আল হিদাব, আসলাম! জুযাম, 
মুহরা, হিময়ার, নাজরান ও হায়সান প্রতিনিধিদলসমূহ ৷ তিনি এসব গ্রোত্রের" বিশদ 
আলোচনা করেছেন। এর আংশিক আলোচনা আমরা যথাস্থানে করে. এসেছি এবং 
তাই যথেষ্ট ৷ ওয়াকিদীর পরবর্তা আলোচ্য বিষয় । 
আস সিবা প্রতিনিধি থসঙ্গ (নেকড়ে বাঘের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গ) 

শুআয়ব ইব্‌ন উবাদা....আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হানতাব থেকে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় তার সাহাবীগণের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। 
একটি নেকড়ে বাঘ এসে তার সামনে দাড়িয়ে আওয়ায়'দিল ॥ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 

- 45) sed AA ad dia a5 04S 2D UU SHL flnall My 2 

“এ হচ্ছে তোমাদের কাছে হিংস্র প্রাণীকুলের'প্রতিনিধি। এখন তোমরা পসন্দ করলে তার 
জন্য কোন কিছু বরাদ্দ করে দিতে পার, তাহলে“তার অতিরিক্ত কোথাও সে হানা দেবে না। আর 
ইচ্ছা করলে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে তোমরা (তোমাদের পশুপাল রক্ষার ব্যাপারে) 
সতর্কতা অবলম্বন করে চলবে ৷ তখন সে যা ধরে নিতে পারবে তাই তার রিযিক হবে।” 

তারা বললো, ইয়াংরাসূলাল্লাহ্‌! আমরা মনের খুশীতে তার জন্য কিছু বরাদ্দ করতে 
সম্মত নই! নবী করীম (সা) তখন নেকড়েটির দিকে তিনটি আঙ্গুল উচু করে ইঙ্গিত 
করলেন- অর্থাৎ সুযোগ বুঝে ছিনিয়ে নাও । তখন নেকড়েটি মাথা দুলিয়ে হেলে-দূলে 
চলে গেল । এ্‌ুসূত্রে হাদীসটি ‘মুরসাল’ পর্যায়ের । অবশ্য ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত 
হাদীসের.নেকড়ের সাথে এ নেকড়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান । 

ইয়াযীদ/ইবৃন হারূন (র)....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেছেন, একটি নেকড়ে একটি ছাগলের উপর আক্রমণ করে তাকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল। 
রাখাল তার পিছনে ধাওয়া করে ছাগলটি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। নেকড়ে তার লেজে 
ভর করে দাড়িয়ে (রাখালকে) বলতে লাগল। তোমার মনে আল্লাহ্র ভয় নেই যে, আল্লাহ্‌ 
আমার জন্য যে রিযিক পাঠিয়েছেন তা তুমি ছিনিয়ে রেখে দিচ্ছ? রাখাল (বিস্ময়ে হতবুদ্ধি 
হয়ে) বলতে লাগল, হা! বিস্ময়! এ যে লেজে ভর করে আমার সাথে মানুষের ভাষায় কথা 
বলছে! নেকড়েটি বলল, এর চেয়েও আশ্চর্য খবর আমার কাছে আছে, তোমাকে বলব কি? 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ ‘ইয়াছরিবে’ মানুষের কাছে বিগত দিনের খবরাদি বর্ণনা করেন! 
বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাখাল তার বকরীপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে মদীনা অভিমুখে 


১৭৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


চলল এবং মদীনার চৌহদ্দীতে প্রবেশ করে তার কোন এক প্রান্তে তার বকরী পাল জড়ো করে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে নেকড়ের সাথে তার কথোপকথন বিষয় তাকে অবহিত করল । 
তখন ঘোষণা দেয়া হল 4০. ৪১০০]৷ “সালাতের জামাআতে হাযির হও” তারপর রাসূল 
(সা) বেরিয়ে এসেরাখালকে বললেন, উপস্থিত লোকদের তোমার ঘটনা অবহিত কর । রাখাল 
তাদের অবহিত করলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 
dll AS Yl Ef laahl AS is Aaa a8 YY - on LaSa Ad SH She 
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“সে সত্য বলেছে; কসম সে সত্তার যাঁর অধিকারে মুহাম্মদের জীবন! কিয়ামৃত৷সংঘটিত 
হবে না- যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণীরা মানুষদের সাথে কথা বলবে, আর যতক্ষণ, না মানুষের 
(হাতের) চাবুক ঝুলাবার রশি তার সাথে কথা বলবে, জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা 
বলবে এবং যতক্ষণ না মানুষের উরু তার অনুপস্থিতিকালে তার স্ত্রীর কৃতকর্ম বিষয় তাকে 
অবহিত করবে ।” 

তিরমিযী (র) এ হাদীস সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী ইবনুল”জাররাহ (র)....কাসিম ইবনু 
ফাষয্ল সূত্রে উল্লিখিত সনদে রিওয়ায়াত করে মন্তব্য করেছেন- “এটি একক সূত্রীয় উত্তম 
বিশুদ্ধ বৰ্ণনা । (০-2০০ ££ ==) কারণ, ক্রাসিম ইবনুল ফায্ল ব্যতীত অন্য কারো 
সূত্রে আমরা এ হাদীসের পরিচিতি লাভ করিনি তবে হাদীস বিশারদগণের মতে কাসিম 
বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী । বিশিষ্ট ইমাম ইয়াহয়া ও ইব্‌ন মাহদী (র) তাকে ‘নির্ভরযোগ্য’ 
বলেছেন । 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ঃ ইমাম আহমদ (র)-এর আবুল ইয়ামান (র)....আবুূ সাঈদ আল খুদরী 
(রা) সনদেও হাদীসখানি রিওয়ায়াত'করেছেন এবং তাতে আরো বিশদ বর্ণনা রয়েছে। আহমদ 
(র)-এর আরো একটিংতব্লিওয়ায়াত রয়েছে আবুন নাষ্র (র), শাহ্‌র (রা)....এবং আবু সাঈদ 
(রা) থেকে। এ বর্ণনা অধিকতর যুক্তিযুক্ত । আল্লাহই সমধিক অবগত এবং এ সনদ সুনান 
গ্রন্থসমূহের শর্তানুরূপ;, তবে সুনানা সংকলকগণ এ হাদীস উদ্ধৃত করেননি । 

জীনদের প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ 

হিভুরতের আগে মন্ধা শরীফে জীন জাতির প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। 
সুরাতুল আহকাফ-এর 8 (a Call Cra 18 ET) 54১০ 3, “স্মরণ কর, আমি 
তোমার প্রতি ধাবিত করেছিলাম এক দল জিনকে, যারা কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল....(৪৬ ৪ 
LAS NEE 3 OU CEE ONG SET GPR NN FS 
প্রাসঙ্গিক হাদীস ও আছারসমূহও উল্লেখ করেছি । 

বিশেষত সাওয়দ ইবন কারিব (রা)-এর হাদীস ও ঘটনা বিনি জযোভিধী ও গণক ছিলেন 

এবং ইসলাম গ্রহণের সময় তার বশীভূত জীন তাকে যে কবিতা বলেছিল 

জীন জাতি ও তাদের অপবিত্র (কাফির)-দের অবস্থা দেখে এবং তড়িঘড়ি সাদা-কাল 
উটের পিঠে গদি আঁটা দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়েছি; 
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সে কাফেলা ধাবিত হচ্ছিল মক্কাভিমুখে হিদায়াত অন্বেষণে ৷ যু'মিৰ জীন ও কাকিকৱাতা FS 
আর সমতুল্য নয়! 

হাশিমীর শ্রেষ্ঠ’ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উঠে পড়; তোমার চোখ দুটো উঁচিয়ে রেখো তার মাথার 
=“ ১ 


পরবর্তী উক্তি- জীন জাঠি ও তাদের সন্ধানী তৎপরতা দেখে এবং সাদা-হাল উটের 
পিঠে তাদের হাওদা বাধা দেখে আমি অভিভূত হলাম । 

হিদায়াত অন্বেষণে ধেয়ে চলছে মক্কা পানে, তার সামনের ভাগ তার লেজের মত তো নয়। 

হাশিমী ‘নিবচিত’ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উঠে পড়; তোমার দু'চোখ নিবদ্ধ রেখো(তার্‌ দরজা 
পানে। 

এবং তার পরবর্তী উক্তি- জীন জাতি ও তাদের খবর আদান-প্রদান দেখে এবং সাদা- 
কাল উটের পিঠে পান্ধী চড়ানো দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি; 

হিদায়াত অন্বেষণে এগিয়ে চলছে মক্কাভিমুখে; অকল্যাণধারীরা-তো আর কল্যাণধারীদের 
সমান হয় না । 

হাশিমী ‘মনোনীত’ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এগিয়ে চল; মু'মিন জীনগণ তাদের কাফিরদের 
সমতুল্য নন । 

এ ধরনের আরো কবিতা রয়েছে- যা মক্কায় বারবার প্রতিনিধিরূপে জীনদের আগমনের 
প্রমাণ করে। (যথাস্থানে আমরা এর যথেষ্ট বিবরণ দিয়ে এসেছি । আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় 
হামদ; সব অনুগ্রহও তারই এবং তিনিই তাওফীক দেয়ার মালিক) । 

ইবন্দীসের অন্যতম বংশধরের আগমন প্রসঙ্গ 

হাফিজ আবূ বকর আল বায়হাকী (র) এ পর্যায়ে একটি বিরল বরং অস্বীকৃত কিংবা 
বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে তার সুত্র অভিনব বিধায় বায়হাকী (র)-এর অনুসরণে 
আমরা তা উল্লেখ করছি তদুপরি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তিনি তার ‘দালাইলুন-নাবুওয়া’ 
গ্রন্থে বলেছেন, হামা ইবনুল হায়ছাম ইব্‌ন লাকীস ইব্‌ন ইবলীস-এর রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে 
আগমন ওংতার' ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গ । আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন আল-আলাবী 
(র)....ইব্‌ন-উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 

তিনিংরলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমরা ‘তিহামার পর্বতমালার কোন একটিতে নবী করীম 
(সা)-এর সাথে বসা ছিলাম । তখন সেখানে লাঠি হাতে এক বুড়ো লোক এসে নবী করীম (সা)- 
কে সালাম করল । তিনি তাকে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, ৩! (4 2 5 2 LS 
এ যে জীনের সুর গুণগুনানী! তুমি কে? সে বলল, আমি হামা ৪ ইবনুল হায়ছাম ইব্‌ন লাকীস 
ইব্‌ন ইবলীস । 

নবী করীম (সা) বললেন, তা হলে তোমার ও ইবলীহসর মাঝে মাত্র দু'পুরুষ; তবে তোমার 
বয়স কত? সে বলল, দুনিয়া তার বয়স প্রায় শেষ করে ফেলেছে, কাবীল যখন হাবীলকে খুন 
করে তখন আমি ছিলাম কয়েক বছরের বালকমাত্র, কথাবার্তা বুঝতে পারি, ঢিবি ও টিলায় 
লাফিয়ে বেড়াই আর খাদ্য নষ্ট করা ও আত্মীয়তা ছিননকরণে প্ররোচনা দেই । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
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বললেন, ‘কতই নোংরা খুঁত খুজে বেড়ানো বুড়ো ও দোষ অনুসন্ধানী যুবকের অপকর্ম ।' হামা 
বলল, পুরান কথার পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন! আমি মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌র 
দরগাহে তওবা করেছি। আমি নুহ (আ)-এর সাথে তার ইবাদাত খানায় ছিলাম, তার উম্মতের 
মাঝে তার প্রতি ঈমান স্থাপনকারীদের সাথে। নিজের কওমের বিরুদ্ধে বদ দুআ করার ব্যাপারে 
আমি তাকে দোষারোপ করতে থাকলে এক সময় তিনি কেঁদে ফেললেন এবং আমাকেও 
কাদালেন। আর বললেন, আমি অবশ্যই এঁ বিষয়টিতে অনুতপ্ত এবং অজ্ঞ-মূর্খদের তালিকাভুক্ত 
হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাচ্ছি। হামার বর্ণনা, আমি বললাম, হে নূহ! হাবীল 
ইব্‌ন আদমের খুনে যারা হাত পঞ্কিল করেছিল, আমিও তাদের একজন; আপনি কি আমার জন্য 
তওবার কোন উপায় দেখতে পান? তিনি বললেন, ওহে হাম! কল্যাণ ও পৃণ্যের সংরুল্প'কর'এবং 
আক্ষেপ ও অনুতাপ করার আগেই তা সম্পাদন করে ফেল । আল্লাহ্‌ আমারপ্রতি 'যা নাযিল 
করেছেন তার মধ্যে আমি এ কথা পড়েছি যে, কোন বান্দা আলাহ্র কাছে তওবা করলে তার 
কৃতকর্ম যে সীমায়ই পৌছুক না কেন আল্লাহ্‌ তার তওবা অবশ্যই কবুল _করেন। 

তুমি উঠে উযু করে এসো এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দু'টি সিজদা (দু'রাকাত সালাত) আদায় 
কর । হামা বলে, আমি সে মুহূর্তেই তার নির্দেশিত কাজটি করলাম“ একটু পরে তিনি আমাকে 
ডেকে বললেন, মাথা তোল! আসমান থেকে তোমার “তওবা” কবুল হওয়ার বিষয় নাযিল 
হয়েছে। আমি তখন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শুক্র জ্ঞাপনে'সিজদাবনত হলাম । তার পরবর্তী বর্ণনা 
আমি হৃদ (আ)-এর সাথেও তার কওমের ঈমানদার লোকদের সঙ্গে তার ইবাদাতবখানায় 
উপস্থিত ছিলাম। আমি তার কওমের জন্যনতার বদ-দু'আর ব্যাপারে তার নিকট অনুযোগ 
করতে থাকলাম । এমনকি তিনি নিজে কাঁদালেন, আমাকেও কাদালেন। 

অবশেষে বললেন, এঁ বিষয়ে আমি.৷অবশ্যই অনুতপ্ত এবং অজ্ঞ-মূর্খদের দলভুক্ত হওয়া 
থেকে আমি আল্লাহ্র শরণ প্রার্থনাংকরছি। হামা বলে চলল, ‘সালিহ (আ)-এর প্রতি ঈমান 
স্থাপনকারী তার কওমের লোকদের আমিও তার ইবাদাতখানায় ছিলাম । আমি ভার কওমের 
জন্য বদ-দু‘আ করার ব্যাপারে তার কাছেও অনুযোগ করতে থাকলাম ! 

এমনকি তিনি কেদে ফেললেন এবং আমাকেও কাদালেন। আর বললেন, iolliothies 
অনুতাপ বোধ রুরছি এবং আল্লাহ্র কাছে পানাহ্‌ চাচ্ছি তিনি ফেন আমাকে অন্ত মুক 
না করেন॥।' 'আমি' ইয়াকুব (আ)-এর সাথেও মাঝে মাঝে সাক্ষাত করম, tiipediatiad 
মর্যাদার আসীনে আসীন ছিলেন, আমি তখন তার সাথে ছিলাম । মাঠে প্রান্তরে আর্মি ইলিয়্যস (আ)- 
এর সাথে সাক্ষাত করতাম, epilation cht di ib MAE LL 
এর সাথে সাক্ষাত করেছি । তিনি আমাকে তাওরাতের কিছু অংশের অল্যম দিয়েছেন । 

তিনি বলছিলেন, দা ইৰ মৰিয়ম (আ)-এর সাহে কোষার স্ত হলে তাকে আমার 
সালাম জানাবে ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-এর সাথে স'ক্কাতের সোলা 
এবং তাকে মুসা (আ)-এর সালাম পৌছিয়ে দিয়েছি । 

ঈসা (আ) আমাকে বলেছিলেন, “মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে ষর্দি জেষার সাক্ষাত হয় তবে 
তাকে আমার সালাম জানাবে ।” তা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আকোর ধারায় কাঁদলেন। পরে 
বললেন, “ঈসা (আ)-এর প্রতি সালাম যতদিন পর্যন্ত দুনিয়া বিদ্যষ্ান থাককে; আর তুমি যে 
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আমানত যথাযথ পৌছিয়ে দিলে সে জন্য হে হাম! তোমার প্রতিও সালাম!” হামা বলল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌! মূসা (আ) যেমন করেছিলেন আপনিও আমার সাথে তেমন সদয় আচরণ করুন! 
তিনি আমাকে তাওরাতের কিছু অংশ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। 

বর্ণনাকারী (উমর রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন তাকে সূরা আল ওয়াকিয়া, আল- 
মুরসালাত, আন-নাবা (আম্মা ইয়াতাসাআলুন), আত তাকবীর, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এবং 
সূরা ইখলাস শিখিয়ে দিলেন। 

তারপর বললেন, হে হামা তোমার প্রয়োজনগুলোর কথা আমাকে জানাবে এবং আমাদের 
সাথে সাক্ষাত করতে ভুলবে না । উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত সে. আর 
দ্বিতীয়বার আমাদের কাছে আসে নি। এখনও সে বেচে আছে কিংবা মারা গেছে তা" আমরা 
জানি না। 

রিওয়ায়াত শেষে বায়হাকী (র) মন্তব্য করেছেন, (এ হাদীসের মধ্যবর্তী) 'ব্লাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন 
আবু মাশার-এর নিকট হতে শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ রিওয়ায়াত খহণ কঁরেছেন৷। তবে হাদীসবেত্তাগণ 
ভাকে ‘দুর্বল’ সাব্যস্ত করে থাকেন। এ হাদীস তুলনামূলক অন্য একটি সবল সুত্রেও বর্ণিত হয়েছে । 
আলাহ্‌ই সমধিক অবগত | 

খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর নাজরান অভিযান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, দশম হিজরীর রবিউছ-ছানী কিংবা জুমাদাল উলা মাসে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-কে নাজরানের বনুল হারিছ ইব্‌ন কা‘ব-এর বিরুদ্ধে অভিযানে 
পাঠালেন । তিনি তাকে এ মর্মে নিদেশ দিলেন যে, যুদ্ধ শুরু করার আগে তুমি তিন দিন 
তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে; তাতে তারা সাড়া দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে; 
অন্যথায় তাদের সাথে লড়াই'করবে ৷ খালিদ (রা) বাহিনী সহঁকারে রওনা করে গন্তব্য পৌছে 
গেলেন। সেখানে পৌছেংতিনি একদল সওয়ার পাঠিয়ে দিলেন, যারা চারদিক ঘুরে ঘুরে এ 
মমেঁ ঘোষণা দিতে লাগল। |; ০5} ০ ০ =| (=| লোক সকল! মুসলমান হয়ে যাও, 
শান্তি ও নিরাপদে'থাকবে। লোকেরা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দিয়ে মুসলমান হতে লাগল । 
‘তারা যুদ্ধ না. করে মুসলমান হয়ে গেলে- সে ক্ষেত্রে প্রদ্ত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আদেশ 
মুতাবিক খালিদ (রা) সেখানে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলাম ধর্ম, আল্লাহ্র কিতাব ও তার 
নবীর সুন্নাতের শিক্ষা দিতে লাগলেন। 

পরে খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বরাবরে চিঠি লিখে পাঠালেন- “বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহীম”- আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বরাবরে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের 
পক্ষ থেকে আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ওয়া রাহমা্ুল্পাহি শুয়া বারাকাতুহু! আমি 
আপনার কাছে প্রশংসা করছি সে আল্লাহ্‌র যিনি ব্যতীত আর ফ্কোন ইলাহ্‌ নেই। তারপর ইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন! আপনি আমাকে বনুল হারিছ ইব্ন কা‘ব 
এর উদ্দেশ্যে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন ‘আমি এখানে উপনীত 
হয়ে প্রথমেই তাদের আক্রমণ না করে তিনদিন যাবত তাঁদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেই 


১৮০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


এবং তারা মুসলমান হয়ে গেলে তা যেন আমি মেনে নেই এবং তাদেরকে ইসলামের মৌলিক 
বিষয়াদি ও আল্লাহ্র কিতাব ও তার নবীর সুন্নতের তালীম দেই; আর তারা ইসলাম গ্রহণে 
অস্বীকৃতি হলে যেন তাদের সাথে যুদ্ধ করি।' সে মর্মে আমি এখানে উপনীত হয়ে আল্লাহ্র 
রাসূল (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক তিনদিন যাবত তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়ার 
ব্যবস্থা করেছি। এ উদ্দেশ্যে আমি তাদের মাকে এ মর্মে ঘোষণা দেয়ার জন্য সওয়ার দল 
পাঠিয়েছি যে, ‘হে হারিছ সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে! 
ফলে তারা প্রতিরোধ লড়াই না করে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। আমি এখন তাদের মাঝে 
অবস্থান করে আল্লাহ্‌ তাদের জন্য যা যা আদেশ করেছেন আর আদেশ দিচ্ছি, আর আল্লাহ্‌ 
তাদের জন্য যা যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তাদেরকে বারণ করছি । তাদেরকে ইসলামের 
মৌলিক বিষয়াদি ও নবী করীম (সা)-এর সুন্নাহ্‌ শিক্ষা দিচ্ছি। যতক্ষণ না'রামুলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাকে নতুন কোন কিছু লিখে পাঠাচ্ছেন। ওয়াস্সালামু আলায়কা ইয়া [রাসূলুল্লাহি ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌ । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ চিঠির জবাবে তাকে লিখলেন 
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ওয়ালীদের প্রতি, সালামুন আলায়কা, আমি তোমার কাছে সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি 
ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌নেই তারপর তোমার চিঠিসহ তোমার ঘৃত এ মর্মে ববর নিয়ে 
এসেছে যে, বনুল হারিছ ইব্‌ন কা'বের সাথে তোমার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তারা 
ইসলাম গ্রহণ করেছে তথা ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তোমার দেয়া আহ্বানে তারা সাড়া 
দিয়েছে এবং/একথার সাক্ষ্য স্বীকৃতি দিয়েছে যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই 
এবং মুহাম্মদ(সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল ৷ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাঁর হিদায়াত দিয়ে তাদের সুপথে 
এনেছেন ।-এখন তুমি তাদের (ভাল কাজে শুত পরিণামের) সুসংবাদ দিতে থাক এবং ( মন্দ 
পরিণামের ব্যাপারে) সতর্ক করতে থাক! আর (যথাসময়) তুমি চলে আসবে ও তোমার সাথে 
তাদের প্রতিনিধি দল (নিয়ে) আসবে । ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া 
বারাকাতুহু ৷" 

সে মতে খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে ফিরে এলেন । তার সাথে এলো বনুল হারিছ 
ইব্‌ন কা'ব গোত্রের প্রতিনিধি দল। দলের উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন কায়স ইবনুল হুসায়ন 


১. ছ্বল হাচান (1-১) প্রতমরে নাম : 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৮১ 


(কুযাদ) আয্‌ যিয়াদী, শাদ্দাদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ আল কান্নানী ও আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আয্‌- 
যাবাবী প্রমুখ । তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাদের দেখে বললেন- 
Lig Ja eel cml a5 6Y 5১৯ (0) ‘এরা কোথাকার লোক? মনে হয় যেন ভারতীয় 
মানুষ! কেউ একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এরা বনুল হারিছ ইব্‌ন কাব সম্প্রদায়ের লোক । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে দাড়িয়ে তারা তাকে সালাম করে বলল, ‘আপনি আল্লাহ্র রাসূল 
এবং এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই ।' রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন_ ১ ০ + ৬, 
- dl ds 9 4 YI 4 “আমিও সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ 
নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসুল । পরে তিনি বললেন, | ১% ন 9) >) 31 dhl 
‘তোমরা তো সে ধরনের লোক যাদের উত্তেজিত করা হলে তারা দুঃসাহসী হয়েংউঠে৷' এ 
কথার জবাবে তারা নিরবতা অবলম্বন করল এবং তাদের কেউই তাকে জরাবদিল না। তিনি 
দ্বিতীয়বার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তৃতীয়বার করার পরেও তাদের_কেউ জবাব দিল 
না। তিনি চতুৰ্থবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে ইয়াধীদ ইব্‌ন আবদুল'মাদান বলল, জ্বী হা, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমরা সে ধরনের লোকই যাদের উত্তেজিত করা হলে“তারা দুঃসাহসী হয়ে এগিয়ে 
যায়। ইয়াযীদ চারবার বলল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন_ 
LSS cn5 uy y CHA Y UG ANN oN JIS J 

খালিদ যদি আমাকে না লিখত যে তোমরা লড়াই না, করেই ইসলাম গ্রহণ করেছ, তবে 
তোমাদের মাথাগুলো তোমাদের পায়ের তলায় ফেলে দিতাম ৷ ইয়াধীদ ইব্‌ন আবদুল মাদান 
বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনার স্তুতি করি নি; খালিদেরও স্তৃতি করি নি। নবী করীম 
(সা) বললেন, ? 22১২= ১-২ তবে তোমরা কার স্তৃতি করেছ? তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! 
আমরা তো আল্লাহ্র হাম্‌দ করেছি, যিনি আপনার মাধ্যমে আমাদের হিদায়াত করেছেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 1০5১.০ তোমরা যথার্থ বলেছ। তারপর বললেন,’ জাহিলী যুগে 
তোমাদের সাথে লড়াই. করতে আগমনকারীদের উপর তোমরা কিভাবে বিজয়ী হতে? তারা 
বলল, “আমরা তো(কারো উপরে বিজয়ী হতাম না।” তিনি বললেন,* অবশ্যই; তোমাদের 
উপর আক্রমণকারীদের উপর তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হতে । তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
আমাদের সাথে(যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আগতদের উপরে আমাদের বিজয়ী হওয়ার কারণ ছিল 
এই যে,(আমরা যুথবদ্ধ ও এক্যবদ্ধ থাকতাম, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হতাম না এবং আমরা কখনো 
কারো উপরে জুলুমের সূচনা করতাম না। নবী করীম (সা) বললেন, 2১১০ ‘সত্য বলেছ' । 
পরে তিনি কায়স ইবনুল হুসায়ন (রা)-কে তাদের আমীর ও গোত্রপতি মনোনীত করলেন । 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, প্রতিনিধি দলটি শাওয়ালের শেষ ভাগে কিংবা যিলকদ মাসের 
প্রথম ভাগে স্বথগোত্রে ফিরে গেল । তাদের চলে যাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে দীন ও 
ঈমানের তালীম, সুন্নাহ্‌ ও ধর্মীয় বিষয়াদির শিক্ষাদান ও তাদের যাকাত উসুল করার উদ্দেশ্যে 
আম্র ইব্ন হায্ম (রা)-কে সেখানে পাঠালেন। তার সাথে একখানি লিপিকা দিলেন এবং 
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তাতে তার দায়িত্ব কর্তব্য উল্লেখ করে দিলেন। (ইব্‌ন ইসহাক (র) এ পর্যায়ে নিয়োগ পত্রটির 
বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। আমরা হিময়ারী প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গে বায়হাকী (র) সূত্রে তা উল্লেখ 
করে এসেছি। নাসাঈ (র) সনদবিহীনরূপে ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনার অনুরূপ রিওয়ায়াত 


করেছেন) । 


বুখারী (র) বলেন __ 
অনুচ্ছেদ $ eeu cere be ntietiad 

মুসা (র)....আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) আবু 
মুসা ও মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন ৷ তিনি বলেন, তাদের প্রত্যেককে এক 
একটি অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন (তিনি বলেছেন, ইয়ামান দুটি বড় অঞ্চলে বিভক্ত ছিল) । 
নবী করীম (সা) তাদের বললেন- |) YY sl তোমরা সহজ করবে, 
কঠিন করবে না। সুসংবাদ দিবে; বিতৃষ্ণা করবে না।” অন্য_একটি রিওয়ায়তে রয়েছে 
LnsaiY;, le si, ‘তোমরা পরস্পর মিলে-মিশে থাকর্বে মতবিরোধে লিপ্ত হবে না” 
দু'জনের প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য কাজে গমন“করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, দু'জনের 
প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় পরিদর্শন করতে (করতেংযখন অন্যজনের কাছাকাছি পৌছে 
যেতেন তখন সেখানে কিছু সময় দুজনে একত্রে অবস্থান করতেন (এবং পরস্পর সালাম- 
কালাম করতেন) । এভাবে একবার মুআয় (রা) তার এলাকায় পরিদর্শনকালে তার বন্ধু আবূ 
মুসা (রা)-এর কাছে পৌছলেন। তিনি খচচরের পিঠে চড়ে আবু মুসা (রা)-এর কাছে উপনীত 
হলেন। দেখলেন, আবু মূলা (রা). বসে রয়েছেন, তার কাছে লোকজন সমবেত হয়ে রয়েছে 
এবং তার কাছে এক ব্যক্তিকে দুহাত বেধে রাখা হয়েছে। মুআয (রা) আবু মূসা (রা)-কে 
বললেন, হে আবদুল্লাহ্‌ 'ইব্ন৷ কায়স! লোকটির ব্যাপার কী? তিনি বলেলেন, এ লোকটি 
মুসলমান হওয়ার পরে'খর্মত্যাগী হয়েছে। মুআয (রা) বললেন, “এর শিরচ্ছেদ না করা পর্যন্ত 
আমরা অবতরণ করছিণনা।” আবু মূসা (রা) বললেন, “এ উদ্দেশ্যেই তাকে এখানে নিয়ে আসা 
হয়েছে।”সুতরাং*নেমে পড়ুন! তিনি বললেন, “(না) তার শিরোচ্ছেদ করার আগে আমি 
নামছি না!”-তখন নির্দেশ দেয়া হলে তার শিরোচ্ছেদ করা হলো । 

তখন৬তিনি নেমে পড়লেন এবং বললেন, ভাই আবদুল্লাহ্‌ আপনি (রাতের তাহাজ্জুদ 
সালাতে) কুরআন কীভাবে (ও কি পরিমাণে) তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, আমি থেমে 
থেমে অনবরত পড়তে থাকি। তা ভাই মুআয! আপনি কীভাবে পড়ে থাকেন? তিনি বললেন, 
রাতের প্রথম অংশে (ইশার পরে) আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আমার ঘুমের চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেলে 
উঠে পড়ি এবং আল্লাহ্‌ যা তাওফীক দেন সে পরিমাণ (সালাতে) তিলাওয়াত করি এবং আমার 
ঘুমেও ছাওয়াবের আশা রাখি । যেমন আমার জাগরণে ছাওয়াবের আশা রাখি ।” এ সূত্রে এটি 
বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা । মুসলিম (র) এ সূত্রে রিওয়ায়াত করেন নি। বুখারী (র) পরবর্তী 
রিওয়ায়াতে বলেছেন, ইসহাক (র)....আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন এ 
মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইয়ামান নিয়োগ দিয়ে পাঠালে তিনি সেখানকার কয়েকটি ‘পানীয়’ 
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সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। নবী করীম (সা) বললেন, সেগুলো কী কী? আবু মুসা (রা) 
বললেন, ‘বিত ও মিষ্র'। (মধ্যবর্তাঁ রাবী সাঈদ ইব্‌ন আবু বুরদা বলেন) আমি (আমার পিতা 
ও শায়খ) আবূ বুরদাকে বললাম, আল-বিত ও আল-মিষ্র কী জিনিস? তিনি বললেন- বিত 
হল মধু থেকে তৈরি সুরা এবং মিয্র হল যব ভিজিয়ে তৈরি সুরা ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 
০2 ১১০ 05 “নেশা সৃষ্টিকারী বসত্তুমাত্রই হারাম” । জারীর ও আবদুল ওয়াহীদ (র) আবু 
বুরদা (রা) থেকে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । মুসলিম (র) সাঈদ ইব্‌ন আবু বুরদা (রা) 
থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

বুখারী (র) অন্য রিওয়ায়াতে বলেন, হাব্বান (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেছেন, মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইরামানে পাঠাবার সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে 
বললেন 
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“তুমি একটি আহলে কিতাব সম্প্রদায়েরর্ধরন) যা, সেখানে পৌছে তুমি তাদের এ 
আহ্বান জানাবে যে, তারা যেন এ সাক্ষ্য দেয় যে; এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই 
এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল । এবিষয়ে তাঁরা তোমার আনুগত্য করলে তাদের অবগত 
করবে যে, আল্লাহ্‌ তাদের উপর দিনে-রাতে পাচবারের সালাত ফরয করেছেন। এ বিষয়ে 
তারা তোমর আনুগত্য করলে“তাদের অবগত করবে যে, আল্লাহ্‌ তাদের উপর যাকাত ফরয 
করেছেন, যা তাদের বিত্তরানদের/কাছ থেকে উসুল করে তাদেরই বিত্তহীনদের মাঝে বিতরণ 
করা হবে । 

এ বিষয়ে তারাং তোমাদের আনুগত্য করেল তুমি তাদের বাছা বাছা ও পসন্দনীয় 
সম্পদগুলো বেছে নেয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। মযলুমের আহাজারিকে ভয় করে চলবে । 
কেননা, সেংআহাজারি ও আল্লাহ্র মাঝে কোন অন্তরায় নেই। (সিহাহ্‌ গ্রন্থসমূহের) ছয় 
ইমামের অন্যরাও বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । 

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আবুল মুগীরা (র)....মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) সুত্রে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেছেন, তাকে ইয়ামানের শাসনকর্তা করে পাঠাবার সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে 
উপদেশ দিতে দিতে (মসজিদ থেকে) বেরিয়ে আসলেন। মুআয (রা) বাহনে আরোহী হয়ে 
চলছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার বাহনের পাশে পাশে হেঁটে চলছিলেন। প্রয়োজনীয় 
কথাবার্তা শেষ হলে তিনি বললেন 
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মুআয! হতে পারে, এ বছরের পরে তুমি আর আমার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাবে না; 
আর সম্ভবত তুমি আমার এ মসজিদ এবং আমার এ কবরের পাশ দিয়ে পথ চলবে.....! এ 
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কথা শুনে মুআয (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আসন্ন বিরহ আশঙ্কায় কেদে ফেললেন। তারপর 
বিষণু বদনে মদীনার পানে দৃষ্টি ঘোরালেন ৷ নবী করীম (সা) বললেন- 
- ISS Sn HS Ch UR Sxl su 
“আমার অধিকতর সান্নিধ্যের লোক হল মুত্তাকীরা । তারা যে কোন দেশ গোত্রের হোক 
এবং যেখানে থাকুক না কেন” আহমদ (র) পরবর্তী রিওয়ায়াত নিয়েছেন আবুল ইয়ামান 
(র)....আসিম ইব্‌ন হুমায়দ আস সাকুনী (র) থেকে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাতে 
অতিরিক্ত আছে তখন আরো বলেছিলেন- 
UBL Cpa el 0) SD a bb ABN 
হে মুআয! কেঁদো না, কান্নার অনেক উপযোগী সময় রয়েছে! (তা ছাড়া), কান্না মূলত 
শয়তানের পক্ষ থেকে । ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবুল মুগীরা (র):-..মুআয (রা) 
থেকে এ মর্মে যে, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে ইয়ামানে.পাঠালেন। তিনি আমাকে 
বললেন, 
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' হয়ত, তুমি আমার কবর ও মসজিদের পাশ দিয়ে পথ চলবে; তোমাকে আমি এমন একটি 
সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাচ্ছি যাদের হৃদয় কোমল, যারা ন্যায়ের ভিত্তিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় 
(কথাটি তিনি দু’বার বললেন)। সুতরাং তাদের মাঝে যারা তোমার অনুগামী হবে তাদের 
সহায়তা নিয়ে তাদের মধ্যকার “অবাধ্যদের সাথে যুদ্ধ করবে। ফলে তারা ইসলামের দিকে 
ফিরে আসবে। এমন কি স্ত্রী তার' স্বামীর সাথে, সন্তান তার জনকের সাথে এবং ভাই ভাইয়ের 
সাথে প্রতিযোগীতা করেদীনের পথে ফিরে আসবে। তুমি ‘সাকুন' ও ‘সাকাসিক’ গোত্রদ্ধয়ের 
মাঝে অবস্থান করবে 
এ হাদীসে.স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, পরবর্তী সময়ে মুআয (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে 
মিলিত হওয়ার অবকাশ পাবেন না । বাস্তবেও তাই ঘটেছিল । কেননা, বিদায় হজ্জ্ব পর্যন্ত মুআয 
(রা) ইয্রামানেই অবস্থানরত ছিলেন। এদিকে হজ্জে আকবর (বিদায় হজ্জ্)-এর একাশি দিন 
পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত হয়ে যায়। তাই যে সব হাদীসে এর বিপরীত বর্ণনা পরিদৃষ্ট 
হয়- যেমন, ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র)....মুআয (রা) থেকে বর্ণনা করেন এ মর্মে 
যে, তিনি ইয়ামান থেকে ফিরে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইয়ামানে কিছু লোক 
এমন দেখেছি যারা একে অন্যকে সিজদা করে। আমরাও কি আপনাকে সিজদা করবো না? 
তিনি বললেন 
- 29 5 0 Ad Da id me Of pd Lal Cx] 
“আমি কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষের সামনে সিজদাবনত হওয়ার হুকুম করতে চাইলে 
শ্রীদের হুকুম দিতাম, তারা যেন তাদের স্বামীদের সিজদা করে।” আহমদ (র) এ হাদীসখানা 
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ইব্ন নুমায়র (র)....মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। মুআয (রা) ইয়ামান 
থেকে ফিরে এলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিছু লোককে দেখেছি....(অনুরূপ 
অর্থসম্পন্) এ বর্ণনা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য । হাদীসটি ঘুরে ফিরে ‘জনৈক ব্যক্তি’ অর্থাৎ ' 
নাম-পরিচয় অজ্ঞাত এক ব্যক্তির সূত্র মাধ্যমে বিবৃত হচ্ছে। আর এ ধরনের বর্ণনা তেমন 
প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত নয়। বিশেষত এর বিপরীতে নির্ভরযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য রাবীদের বর্ণনা 
বিদ্যমান ৷ তাদের মতে ‘মুআয যখন শাম (সিরিয়া) থেকে ফিরে এলেন এটা তখনকার ঘটনা, 
(ইয়ামান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরের ঘটনা নয় ।)' 

আহমদ (র)-এর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রিওয়ায়ত ইবরাহীম ইব্‌ন মাহদী (র)....মুআায়. ইব্‌ন 
জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন _- 4১৯১2১৯০ 
-4! Y| | Y ০ 5এ4-* “জান্নাতের চাবিগুচ্ছ এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
ইমাম আহমদ (র) ওয়াকী (র)....মুআয (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন//যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছিলেন_ 

- Um BE AU FEISS ish inal a 

“হে মুআয! মন্দের পিছনে ভাল করবে, তবে ‘ভাল’ ‘মন্দকে’ মুছে দেবে; মানুষের সাথে 
উত্তম আচরণ করবে।” ওয়াকী (র) বলেন, আমার পাণ্ুলিপিতে দেখলাম- “আবু যার (রা) 
থেকে অর্থাৎ (সম্ভবত) প্রথমবারে তার কাছে শুনেছিলেন। (ওয়াকী (র)-এর শায়খ) সুফিয়ান 
(র) মাঝে মাঝে বলতেন- “মুআয (রা)৷থেকে; (অর্থাৎ তার কাছ থেকেও সম্ভবত এ হাদীসের 
রিওয়ায়াত রয়েছে) । 

পরবর্তী রিওয়ায়াতে ইমাম (আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র)....মুআয (রা) থেকে, তিনি 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন- ৩55 ১৯ 4 5 
“যেখানেই থাক আল্লাহ্‌কে, ভয় করে চলবে” মুআয বললেন, ‘আরো কিছু বলুন। তিনি 
বললেন, “মন্দ করার পরে ভাল করবে, ভাল মন্দকে মুছে দিবে।” মুআয (রা) বললেন, আরো 
কিছু বলুন তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে।” তিরমিযী (র) তার আল- 
জামি গ্রন্থে এ. হাদীস মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) থেকে... উক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন এবং 
মন্তব্য করেছেন, ‘হাসান’ উত্তম । 

‘আতরাফ'-এ আমাদের শায়খ বলেছেন, এ হাদীসের অনুগামী হাসানী (তাবী) রিওয়ায়াত 
পাওয়া যায় ফুযায়ল (র)....হাবীব (র) মাধ্যমে উল্লেখিত সনদে । 

আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবুল ইয়ামান (র) মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে দশটি বিষয়ের বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- 


১. মানুষ মানুষকে সিজদা করার বিষয় ইয়ামানের তুলনায় অধিকতর পারস্য সংস্কৃতি প্রভাবিত শামের 
রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এ প্রত্যাগমনের পরবর্তী গমনকালে প্রযোজ্য : 
IR 


১৮৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ETE BHA (AM) ANY Bs os LSA AY 
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diac tie SAY; - Bb CH dle se By - ABE ed Ay Dyas ll) 
- > 35 kdl 2s - EA) 

১. আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না; তোমাকে খুন করা হলেও, তোমাকেণপুড়িয়ে 
মারা হলেও; 

, ২. তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না যদিও তারা তোমাকে তোমার স্ত্রী পরিজন ও 
সহায়-সম্পত্তি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আদেশ করেন; 

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও ফরয সালাত বর্জন করবে না। কেননা,যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে 
ফরয সালাত বর্জন করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ্র যিম্মা ও নিরাপত্তা“রহিত হয়ে যায়; 

8. কখনো মদ পান করবে না; কেননা, মদই সব পাপ ও অশ্রীলতার মূল; 

৫. পাপ হতে দূরে থাকবে। কেননা, পাপ আল্লাহ্র“ক্রোধ' অবতারণ করে; ৬. কখনো যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে থেকে পলায়ন করবে না- যদিও মানুষ মরতে থাকে; 

৭. যখন মানুষ (মহামারী আকারে) ব্যাপক মৃত্যুতে আক্রান্ত হয় এব ং তুমিও তাদের মাঝে 
অবস্থান রত হও, তখন অবিচল থাকবে; 

৮. তোমার সাধ্য-সামর্থ্য অনুপাতে তোমার পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করবে; 

৯. অধীনস্থদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানে শৈথিল্য দেখাবে না এবং 

১০, মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিজনদের ভালবাসবে । 

ইমাম আহমদ (র) আরো৷ বলেন, ইউনুস (র)....মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন, এ মর্মে যে, তাকে৷ইয়ামানে পাঠাবার সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন,” বিলাসিতা 
থেকে তুমি আত্মৱক্ষা*করে চলবে; কেননা, আল্লাহ্র বান্দাগণ এতটুকুও বিলাসী হন না। 
আহমদ (র) আরো বলেন, সুলায়মান (র)....মুআয (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ_(সা) তাকে ইয়ামানে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন যেন প্রত্যেক প্রাপ্ত 
বয়ঙ্ক ব্যক্তির নিকট থেকে এক দানার (জিয্য়া) আদায় করি কিংবা তার সমমূল্যের 
‘মাআফির’* নিতে বললেন। আর প্রতি চনল্লিশটি গরুতে একটি ‘মুসিন্না’ (তৃতীয় বছরে পড়েছে 
এমন) এবং প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী। (দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এমন বয়সের) গরু 
(যাকাত) উসুল করার আদেশ দিলেন। আর বৃষ্টির পানিতে সেচকৃত জমির উৎপন্ন ফসল হতে 
বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করার আদেশ দিলেন। আবু দাউদ (র) আবু মুআবিয়া (র) 
থেকে এবং নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে উল্লিখিতরূপে এ হাদীস রিওয়ায়াত 


১, - Oatiall Ul pul dil ce ob axis SU 
২. মাআফির (১১৯4) ইয়ামানে তৈরি কাপড় বিশেষ/ মিহিন আটা বা ছাতু বা পোষণযোগ্য যে কোন শ্যবীজ। 
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করেছেন। চার সুনান গ্রন্থের ও ইব্ন মাজা সঙ্কলক ইমামগণ এ হাদীসখানা, আমাশ (র).... 
মুআয (রা) থেকে একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। 

আহমদ (র) বলেন, মুআবিয়া (র)....মুআয (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে 
ইয়ামানবাসীদের যাকাত উসুল করার কাজে পাঠালেন। তিনি আমাকে হুকুম দিলেন যেন গরুর 
প্রতি ত্রিশ সংখ্যা থেকে একটি করে ‘তাবী’ আদায় করি। হারূন (র) বলেন, তাবী হল জাযা বা 
জাযাআ (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী নর বা মাদী বাছুর) । আর প্রতি চল্লিশ সংখ্যা থেকে একটি 
করে মুসিন্না (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গাভী) আদায় করি। ইয়ামানবাসীরা আমাকে চল্লিশ ও 
পঞ্চাশের মধ্যবর্তী, ষাট ও সত্নুরের মধ্যবতী এবং আশি ও নব্বই-এর মধ্যবতী একক সংখ্যা 
হতেও যাকাত গ্রহণের প্রস্তাব দিল। কিন্তু আমি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালাম ।“আমি, তাদের 
বললাম, আমি এ বিষয় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞেস করে দেখব । “ 

আমি এসে নবী করীম (সা)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি আমাকে প্রতি ত্রিশটি হতে 
একটি তাবী, প্রতি চল্লিশটি হতে একটি মুসিন্না, ষাটটি হতে দু'টি তাবী, সত্বরটি হতে একটি 
মুসিন্না ও একটি তাবী, আশিটি হতে দুটি মুসিন্না, নব্বইটি হতে তিনটি মুসিন্না, একশ’টি হতে 
একটি মুসিন্না ও দুটি তাবী, একশ’ দশটি হতে দু'টি মুসিন্না একটি তাবী এবং একশ’ বিশটি 
হতে তিনটি মুসিন্না অথবা চারটি তাবী গ্রহণের নির্দেশ'দিলেন। মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আমাকে হুকুম করলেন, আমি যেন মধ্যবর্তী.এককংও ভাঙ্গা সংখ্যা থেকে কিছুই উসুল না 
করি, যতক্ষণ না মুসিন্না বা জাযা (তাবী) ধার্য হওয়ার সংখ্যায় উপনীত হয়। তিনি এ কথাও 
বলেছেন যে, আওকাস (১ |)-এ নিধারিত যাকাত নেই ।’ এ হাদীস ইমাম আহমদ (র)- 
এর একক বর্ণিত । এ হাদীস প্রতীয়মান, করে যে, মুআয (রা) ইয়ামানে যাওয়ার পরে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ফিরে -এসেছিলেন। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি ইয়ামান যাওয়ার 
পরে আর নবী করীম (সা)-কে দেবার সুযোগ পান নি (যেমন পূর্ববর্তী হাদীসে বিবৃত হয়েছে) । 

এছাড়া আবদুর রাষয্যাক (র) বলেছেন, মামার (র)....উবাই ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) ছিলেন আদর্শ ও সুশ্রী দানশীল 
তরুণ গোত্রের শ্রেষ্ঠ তরুণদের অন্যতম । কেউ তার কাছে হাত পেতে বিমুখ হত না। ফলে 
তিনি ঝণভারে জজরিত হয়ে পড়লেন। তিনি পাওনাদারদের শান্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর ক্রাছেণআবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সে পাওনাদারদের কাছে সুপারিশ করলেন। 
কিন্তু তারা পাওনা কমাতে সম্মত হল না। ‘কারো কথায় যদি কারো করয রহিতকরণ বিধিবদ্ধ 
ও আইনত জরুরী হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কথায় মুআযের জন্য অবশ্যই তা রহিত 
হত ৷’ বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে ডেকে এনে তার সহায়-সম্পদ বেচে দিয়ে তা 
পাওনাদারদের মাঝে বণ্টন করে দিতে লাগলেন । বর্ণনাকরী বলেন, মুআয (রা) তখন রিক্তহস্ত 
হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনের প্রা্ধালে মুআয (রা)-কে ইয়ামানে 
(শাসক নিয়োগ করে) পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুআয (রা) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি 
(রাসূলের অনুমতি নিয়ে) সর্বপ্রথম এ রাষ্ট্রীয় সম্পদ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করলেন। বর্ণনাকারী 


১. একবচনে ০১৭১; খুঁত বা দোষ ও ব্যাধিগ্রস্ত পশু; দুই দশকের মধ্যবর্তী একক ও ভগুসংখ্যা। 


১৮৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের পরে আবূ বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের 
পরে মুআয (রা) ইয়ামান থেকে তার কাছে আসলেন। উমর (রা) তীর কাছে এসে বললেন, 
তুমি আমার পরামর্শ মেনে চললে আমি বলব যে, এসব সম্পদ আবূ বকর (রা)-এর হাতে 
তুলে দাও, তিনি তোমাকে দিয়ে দিলে তখন তা নিয়ে নেবে। মুআয (রা) বললেন, আমি 
তাকে দিতে যাব কেন? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো আমার ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যেই আমাকে নিয়োগ 
করে পাঠিয়েছিলেন। মুআয (রা) অস্বীকৃত হলে উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে 
বললেন, ‘এ লোকটির কাছে খবর পাঠিয়ে তার আহরিত সম্পদের অংশ বিশেষ (বায়তুল 
মালে) নিয়ে নিন এবং কিছু অংশের তাকে অনুমতি দিয়ে দিন। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি 
' তা করতে যাচ্ছি না! কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার পুনব্সিনের উদ্দেশ্যেই তাকে নিয়োগ করে 
পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তার কাছ থেকে আমি কিছুই নেব না। 

বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন সকালে মুআয (রা) উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি 
যা বলেছিলেন, তা করা ব্যতিরেকে আমার কোৰ গত্যন্তর নেই দেখছি! আমি গত রাতে স্বপ্নে 
দেখলাম (পরবর্তী বর্ণনায় আবদুর র্ময্যাক (র)-এর ধারণা মতে) _আমাকে জাহান্নামের দিকে 
টেনে হেঁচড়ে নেয়া হচ্ছে আর আপনি আমার কোমর ধরে রেখেছেন'। বর্ণনাকারী বলেন, মুআয 
(রা) তার সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ নিয়ে আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসলেন । এমনকি তিনি 
তার ব্যবহারের লাঠিটিও বাদ দিলেন না এবং কষম করে বললেন যে, তিনি কোন কিছুই 
গোপন করে রাখেন নি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনব বকর (রা) বলেন, “ওসব তোমারই; 
আমি তার কিছুই নিচ্ছি না।” আবু ছাওর (র):..কা*ব ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে এটি রিওয়ায়াত 
করেছেন। তবে তার বর্ণনাতে অতিরিক্ত 'আছে যে, অবশেষে মহ্কা বিজয়ের সময় এলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুআয (রা)-কে ইয়ামানের একটি অঞ্চলের শাসনকর্তারূপে পাঠালেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। তারপর আবূ বকর (রা)-এর 
খিলাফতকালও অতিক্রান্ত হল ৷ এরপরে তিনি সিরিয়া অভিমুখে চলে যান। 

বায়হাকী বলেন, _একথা“-আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মক্কাবাসীদের তালীমের উদ্দেশ্যে আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা)-এর সাথে মুআয (রা)-কে মক্কায় 
প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া তিনি তাবৃক .অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
অতএব ইয়ামানে তার নিযুক্তি তাবুকের পরে হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত । আল্লাহই সমধিক 
অবগত 

পরবর্তী বর্ণনায় বায়হাকী (র) মুআয (রা)-এর স্বপ্ন সম্পর্কিত ঘটনার একটি সমর্থক বর্ণনা 
(শাহিদ) উল্লেখ করেছেন। আমাশ (র) সুত্রে....আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত তাতে একথাও 
রয়েছে যে, তার আনীত সম্পদের মাঝে কিছু গোলামও ছিল এবং সেগুলোও তিনি আবূ বকর 
(রা)-এর কাছে উপস্থিত করেছিলেন। আবূ বকর (রা) তাকে সমুদয় সম্পদ ফিরিয়ে দিলে 
তিনি গোলামগুলোও ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি সালাতে দাড়ালে গোলামরাও সকলে 
তার সাথে সালাতে দাড়িয়ে গেল। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, তোমর্স কার উদ্দেশ্যে 
সালাত আদায় করেছ? তারা বলল, “আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ।” তিনি বললেন, তাহলে তোমরা 
তারই উদ্দেশ্যে মুক্ত ও আযাদ ৷ অর্থাৎ তিনি সকলকেই মুক্ত করে দিলেন 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৮৯ 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা‘ফর (র)....হিম্‌স এর বাসিন্দা মু'আয (রা)- 
এর কতক শাগরিদের বরাতে হযরত মু‘আয (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাকে ইয়ামানে নিয়োগ দিয়ে পাঠাবার সময় বললেন- :০53 4 2,2 J si ALS 
বললেন, “আল্লাহ্র কিতাবে যেমন আছে, তেমন ফায়সালা করব ।” নবী করীম (সা) বললেন, 
- 4h 5 585/024] যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে বিষয়াদির সমাধান না থাকে.....? তিনি 
বললেন, তবে আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাহ্‌ অনুসরণ করব। নবী করীম (সা) বললেন- ০9 4.৬ 
“| 0১০১১০ ০ আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাহ-এ যদি তা না থাকে...? তিনি বললেন,ংআমি 
তখন আমার (বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে) ‘ইজতিহাদ’ করব। এতে আমি ক্রটি কররো না৷ মুআয 
(রা) বলেন, এ কথায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার বুকে থার্ড় দিয়ে বললেন 
«dil Day a3 Lal A OS su ao58 Pf ll ahh Lal 

“সব হাম্‌দ সে আল্লাহ্‌র যিনি রাসূলুল্লাহর মনোনীত দূতকে এমন বিষয়ের তাওফীক 
দিয়েছেন যার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলের সন্তুষ্টি” আহমনদ/(র)/এ হাদীস ওয়াকী (র).... 
শু‘বা (র) সূত্রেও উল্লিখিত সনদ ও শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন“আবূ দাউদ ও তিরমিযী শু'বা 
থেকে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী মন্তব্য করেছেন, এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন 
মাধ্যমে আমরা এ হাদীসটি পাই নি এবং আমার.মূ্তে'এ সনদ 'মুত্তাসিল’ নয়। ইব্ন মাজা (র) 
শুবা সূত্রে একটি দুর্বল সূত্রে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ও ইয়াহ্‌য়া সাঈদ 
(র)....আবুল আসওয়াদ আদ্্‌-দীলী(র) থেকে, তিনি বলেন, মু‘'আয (রা) ইয়ামানে 
অবস্থানকালে জনৈক ইয়াহুদীর-মীরাছের বিষয়ে তার কাছে উত্থাপন করা হল। ইয়াহুদী তার 
এক মুসলমান ভাইকে রেখে আরা গিয়েছিল । মু'আয (রা) বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) 
তো বলেছেন- ০৬০%) ৯:০ ০১ ০) “ইসলাম বাড়িয়ে দেয়, কমিয়ে দেয় না।” এ মূল 
বিধির ভিত্তিতে তিনি ংসুসলমান ভাইকে মৃত কাফির ভাইয়ের মীরাছের অধিকার দিলেন। আবু 
দাউদ (র) ইব্‌ন, বুরায়দা (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। 
তিনি মু‘আবিয়া-ইব্‌ন সুফিয়ান (রা) থেকেও এ মাযহাব উদ্ধৃত করেছেন এবং কাধী ইয়াহ্‌য়৷ 
ইব্‌ন ব্মা“মার (র)-ও পূর্বসুরী ধর্মবেত্তাগণের একটি দল থেকে এরূপ অভিমত বর্ণনা 
করেছেন। ইমামগণের মাঝে ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হও এ অভিমত পোষণ করেছেন। 
তবে জমহূর এ মতের বিরোধিতা করেছেন। চার ইমাম এবং তাদের অনুসারী শাগরিদগণ 
এ বিরোধী মতে এক্যবদ্ধ হয়েছেন। তাদের দলীল হল বুখারী ও মুসলিমের বিশুদ্ধ 
রিওয়ায়াত। উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছেন- XU) 5 ৪০) Y pall U5] ০১১3} কাফির মুসলমানের ওয়ারিছ হবে না; 
মুসলমানও কাফিরের মীরাছ পাবে না! 

এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য এ কথা প্রমাণ করা যে, মু'আয (রা) ইয়ামানে নবী করীম 
(সা)-এর পক্ষ হতে কাযী ও যুদ্ধবিগ্রহে হাকিম এবং যাকাতের উসুলকারী ছিলেন। পূর্বোল্লিখিত 


১৯০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের মর্মানুসারে এ এলাকার যাকাত তার কাছেই সংগৃহীত হত । 
এছাড়া তিনি জনসমাজে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন বিধায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তাদের 
ইমামতিও করতেন। যেমনটি বুখারী (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে। সুলায়মান ইব্‌ন হার্ব 
(র)....আম্র ইব্ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু‘আয (রা) ইয়ামানে আগমন করলে 
তাদের ফজরের নামাযে ইমামতি করলেন এবং সালাতে তিনি - 4 A! a ১৯, 
(আল্লাহ্‌ ইবরাহীম (আ)-কে খলীলরূপে বরণ করেছেন) আয়াতটি তিলাওয়াত করলে উপস্থিত 
মুসল্লীদের একজন বলল, - 2৯14 ১০ 2% ১5 ‘ইবরাহীম (আ)-এর চোখ জুড়িয়েছে 
বটে ৷’ এ হাদীস বুখারী (র)-এর ‘একাকী’ বর্ণিত । 
বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা- 


বিদায় হজ্জের পূর্বে হযরত আলী ও খালিদ ইরনুল 
ওয়ালীদকে ইয়ামানে নিয়োগ প্রসঙ্গ 

আহমদ ইব্‌ন উসমান (র)....আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন" যে, তিনি বলেছেন, বারা 
ইব্‌ন আযিব (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)/খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর 
সাথে আমাদেরকে ইয়ামানে পাঠালেন। বারা (রা) বলেন, পরে আলী (রা)-কে খালিদ (রা)- 
এর স্থলাভিষিক্ত করে পাঠালেন এবং তাকে এ ফরমানংদিলেন খালিদের সহযোগী বাহিনীকে 
বলবে, তাদের মাঝে যার ইচ্ছা তোমার সাথে-সেখানে থেকে যেতে পারবে, আর কারো মনে 
চাইলে সে চলে আসতেও পারবে। (বর্ণনাকারী র্লেন) আমি ছিলাম আলী (রা)-এর সাথে রয়ে 
যাওয়া দলের একজন। এ অভিযানে আয্মি বেশ কতক উকিয়া গনীমতস্বরূপ লাভ করি। এ 
সূত্রে হাদীসটি বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা । 

বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা৷ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র)....বুরায়দা সূত্রে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন যে, নবী করীম (সো) গনীমতের “খুমুস’ (বায়তুল মালের জন্য নির্ধারিত পঞ্চমাংশ) 
উসুল করার উদ্দেশ্যেন্আলী (রা)-কে (ইয়ামানে অবস্থানরত) খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর 
কাছে পাঠালেন ৷ আমি আলী (রা)-কে পসন্দ করতাম না। সকালে দেখলাম, আলী (রা) 
গোসল করে এসেছেন।’ আমি খালিদ (রা)-কে বললাম, ‘এ লোকটার কাণ্ড কারখানা দেখছেন 
না?’ _আমরা. নবী করীম (সা)-এর কাছে ফিরে আসলে আমি বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন 
করলাম. তিনি বললেন, বুরায়দা! তুমি আলীর প্রতি বৈরিতা পোষণ কর? আমি বললাম, জী 
হা। নবী করীম (সা) বললেন, - $03১ (৮০ 251 | 84] 04 ৯১ 3 “তার প্রতি 
বিদ্বিষ্ট হয়ো না, কেননা, গনীমতের ‘পঞ্চমাংশে’ তার আরো অধিক অধিকার রয়েছে। এ সূত্রেও 
এটি বুখারী একক বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ (র)....(আবূ মিজলায (র) ও বুরায়দা 
(রা)-এর দুই ছেলের উপস্থিতিতে একটি মজলিসে) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বুরায়দা (রা) বললেন 
আবূ (?) বুরায়দা (রা) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর প্রতি 


১. অর্থাৎ রাতে তিনি গনীমতে প্রাপ্ত বাঁদী ব্যবহার করেছেন। -অনুবাদক 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৯১ 


এতই বিদ্বেষ পোষণ করতাম যে, আর কখনো আমি কারো প্রতি অত বিদ্বেষ পোষণ করি নি। 
তিনি এও বললেন যে, আমি কুরায়শী এক ব্যক্তিকে শুধু এ জন্য ভালবাসতাম যে, তিনি আলী 
(রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন । বর্ণনাকারী (বুরায়দা) বলেন, সে কুরায়শী লোকটিকে 
একদল ঘোড় সওয়ারের অধিনায়ক করে পাঠানো হলে আমি তার সঙ্গী হলাম । আলী (রা)-এর 
প্রতি তার বিদ্বেষই আমাকে তার সান্নিধ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল । বর্ণনাকারী বলেন, আমরা কিছু 
যুদ্ধবন্দী পেয়ে গেলাম। তখন দল নেতা “খুমুস' উসুলকারী পাঠাবার আবেদন জানিয়ে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে চিঠি পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, (নবী করীম সা.) আমাদের 
কাছে আলী (রা)-কে পাঠালেন। বন্দীদের মাঝে সেরা বন্দীনী এক তরুণী ছিল । বর্ণনাকারী 
বলেন, আলী “খুমুস' বুঝে নিলেন এবং ভাগবাটোয়ারা করলেন এবং (সকালে) যখন 'বের 
হলেন তখন তার মাথা থেকে পানির ফোটা গড়িয়ে পড়ছিল। আমরা বললাম,/আবুল' হাসান!” 
একী ব্যাপার? তিনি বললেন, তোমরা কি বন্দীনীদের মাঝে সে কিশোরীটিকে দেখ নি? 
বাটোয়ারা ‘খুমুস' উসুল করলে আমি সেটি ‘খুমুসের' অন্তর্ভুক্ত করি _পরবর্তা বণ্টনে সেটি নবী 
পরিবারের অংশে* পড়ে এবং সে সূত্রে তা আমার ভাগে পড়ে এবংরাতে/আমি তাকে “ব্যবহার' 
করি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন দলনেতা নবী করীম (সা)-এর-কাছে/চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। আমি 
বললাম, আমাকেও পাঠিয়ে দিন। তিনি আমাকে যাকাত বিভাগের দায়িত্বাধিকারীরূপে পাঠাতে 
সম্মত হলেন। (নববী দরবারে পৌছে) আমি চিঠি পড়ে শোনাতে লাগলাম এবং (মাঝে মাঝে) 
বলতে থাকলাম ‘যথার্থ লিখেছেন' । বর্ণনাকারী বলেন, চিঠি,পাঠের এক পর্যায়ে নবী করীম (সা) 
আমার হাত ও চিঠিটি থামিয়ে ধরে বললেন, 4!=.০০৯৷ ‘তুমি কি আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ 
কর?’ আমি বললাম, জী হা । তিনি বললেন 
ssh nail oiy aaa Adis Ls 4 3358 455 CHS CH L225 DG 
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“না, তার প্রতি বিদ্বেষংপোষণ করো না! হা, তার প্রতি ভালবাসা রেখে থাকলে তার ভালবাসা 
আরো বাড়িয়ে দাও! কেননা, যার অধিকারে মুহাম্মদের জীবন তীর শপথ! গনীমতের পঞ্চমাংশে 
আলী পরিবারের প্রাপ্য'অংশ অবশ্যই একটি কিশোরী বাদীর চাইতে বেশী । বর্ণনাকারী (বুরায়দা 
রা) বলেনঃ. নবী/করীম (সা)-এর এ উক্তির পরে মানবকুলের মাঝে আলী (রা)-এর চাইতে 
অধিক্তরবপ্রিয়'আমার কাছে আর কেউ ছিল না । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আবান ইব্‌ন সালিহ (র)....আম্র ইব্‌ন শাস আল 
আসলামী (রা) সূত্রে- যিনি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবী জামাআতের অন্যতম ছিলেন। তিনি 
বলেন, আমি আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিব-এর সে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সদস্য ছিলাম । যার 
নেতৃত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। আলী (রা) আমার সাথে কিছু 
একটা দুর্ব্যবহার করলে আমি মনে মনে তার উপর রেগে থাকলাম ৷ মদীনায় ফিরে এলে আমি 


১. পুত্র আবুল হাসান (রা)-এর নামানুসারে আলী (রা)-এর কুনিয়াত হাসানের বাপ । 
২. আল কুরাআনে বিবৃত বন্টনের ধারায় বায়তুল মালের পঞ্চমাংশে নবী পরিবার ও ‘যুল কুরবা’-নবী করীম 
{সা)-এর আত্মীয়দের একটি অংশ রয়েছে; যাদের জন্য যাকাত নিষিদ্ধ । -অনুবাদক 


১৯২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


মদীনার বিভিন্ন মজলিসে এবং যার যার সাথে আমার সাক্ষাত হল তাদের কাছে আলীর নামে 
অনুযোগ করলাম । রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন এমন অবস্থায় একদিন আমি 
সেখানে পৌছলাম ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে তার দু'চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার 
কাছে বসে না পড়া পর্যন্ত তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি তার কাছে বসে 
পড়লে তিনি বললেন, এ ১৪) ১১ ০১১ ৮০ এ ১ 44| “শোন! আম্র ইব্ন শাস! আল্লাহ্‌র 
কসম! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছো । আমি বললাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইরা ইলায়হি রাজিউন 
(অর্থাৎ তবে তো তা আমার জন্য চরম মুসীবতের ব্যাপার!)। আল্লাহ্র রাসূলকে মনোকষ্ট 
দেয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌ এবং ইসলামের আশ্রয় গহণ করছি। তিনি বললেন, (১ 
- 523| ১৪৯ ১1০ আলীকে যে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দিল। বায়হাকী অন্য একটি সূত্রে 
ইব্‌ন ইসহাকের মাধ্যমে এর একটি সমার্থক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। 


এ প্রসঙ্গে হাফিজ বায়হাকী বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল হাফিজ.(র)....বারা (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইয়ামানবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। তারা তার!আহ্বানে সাড়া দিল না। 
পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে!৷ পাঠালেন এবং তাকে খালিদ 
বাহিনীকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়ে দিলেন /তবে.যারা খালিদ (রা)-এর সাথে ছিল, 
তাদের কেউ আলী (রা)-এর সাথে থাকতে চাইলে তার জন্য সেরূপ অনুমতি থাকবে । বারা (রা) 
বলেন, আলী (রা)-এর সাথে রয়ে যাওয়া লোকদের-মাঝে আমিও ছিলাম । আমরা প্রতিপক্ষীয় 
সম্প্রদায়ের কাছে পৌছলে তারা আমাদের ক্রাছে৷ বেরিয়ে এল । আলী (রা) সামনে এগিয়ে গিয়ে 
আমাদের সালাতে ইমামতি করলেন পরে আমাদের একটি সারিতে সারিবদ্ধ করার পর 
আমাদের সামনে এগিয়ে গেলেন এবং' আগত লোকদের রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চিঠি পড়ে 
শোনালেন । ফলে সমুদয়-হামাদান গোত্র ইসলাম কবুল করল । আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
বরাবরে তাদের ইসলামংঞ্রহণের-কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চিঠির বিষয়বস্তু 
অবগত হয়ে সিজদারনত.হলেন। পরে মাথা তুলে বললেন, i ০) Cla le DL) 
- ১৯৯ “হামাদানীদের প্রতি সালাম হামাদানীদের প্রতি শাতপ্তি...! বায়হাকী বলেন, বুখারী এ 
হাদীসখানা অন্য/একটি সুত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে রিওয়ায়াত করেছেন । 

বায়াহাকী (র) বলেন, আবুল হুসায়ন মুহাম্মদ ইবনুল ফাযূল আল কাত্তান (র)....আবু সাঈদ 
আল-খুদরী“রো) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব 
(রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। আবু সাঈদ (রা) বলেন, তার সাথে গমনকারীদের মাঝে আমিও 
ছিলাম । তিনি যাকাতের উট সংগ্রহ করলে আমরা সেগুলোকে বাহনরূপে ব্যবহার করার এবং 
আমাদের উটগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার আবেদন জানালাম । আমাদের উটগুলোতে আমরা শীর্ণতা 
ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছিলাম । আলী (রা) অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেন । তিনি বললেন, 
এতে তোমাদের অংশ অন্যান্য মুসলমানদের সমান । বর্ণনাকারী (আবু সাঈদ রা) বলেন, আলী 
(রা) তার কর্তব্য সম্পাদন করার পর ইয়ামান থেকে ফিরে যেতে লাগলে এক ব্যক্তিকে আমাদের 
আমীর নিয়োগ করলেন এবং নিজে দ্রুত গতিতে সফর করে (বিদায়) হজ্জে শামিল হলেন । হজ্জ 
সম্পাদনের পরে নবী করীম (সা) তাকে বললেন, 


- eéLe ALD 2 >) “তোমার সহযোগীদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের 
সাথে মিলিত হও!” আবু সাঈদ (রা) বলেন, আলী (রা) যাকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে 
গিয়েছিলেন, আমরা তার কাছে সে আবেদনটি জানিয়েছিলাম যা গ্রহণে আলী (রা) আমাদের 
অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ভারপ্রাপ্ত আমীর তাতে সম্মত হলেন। আলী (রা) যখন যাকাতের 
উটপাল দেখে বুঝতে পারলেন যে সেগুলো বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেগুলোতে 
আরোহণ চিহ্ন দেখতে পেলেন তখন ভারপ্রাপ্ত আমীরকে সামনে ডাকালেন এবং তাকে তিরঙ্কার 
করলেন। আমি তখন বললাম, আল্লাহ্র কসম! মদীনায় পৌছুতে পারলে আমি অবশ্যই 
রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে (বিষয়টি) আলোচনা করব এবং আমাদের প্রতি আরোপিত 
কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির বিষয় তাকে অবহিত করবই। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা 
মদীনায় ফিরে গেলে আমার হলফকৃত বিষয়টি সম্পন্ন করার সংকল্প নিয়ে আমি সকাল বেলা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উদ্দেশ্যে বের হলাম। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবার থেকে 
বেরিয়ে আসার মুখে তার সাথে আমার (প্রথম) সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে 
আমার সাথে দাড়িয়ে পড়লেন এবং আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে-আনমার কুশলাদি জিজ্ঞেস 
করলেন। আমিও তার কুশলাদির জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, কখন এসে পৌছেছ? আমি 
বললাম, গত রাতে । আমার সাথে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ফিরে গেলেন। তিনি 
ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, সা‘দ ইব্‌ন মালিক ইবনুশ শাহীদ এসেছেন! নবী করীম (সা) 
বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও! তখন আমি ঢুকে "পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
সালাম করলাম । তিনি আমার সালামের জবার দিলেন এবং আমার দিকে মুখ করে বসে 
আমাকে আমার নিজের ও পরিবারের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। তিনি খুঁটে খুঁটে আমাকে সব 
কিছু জিন্ডেস করতে থাকলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কঠোর আচরণ, দুর্ব্যবহার ও 
সংকীৰ্ণতা আলী (রা)-এর কাছ. থেকে পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন শান্ত স্থির হয়ে 
বসলেন। আমি আলী (রা)-এর/ আচরণের অভিযোগ পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করতে থাকলাম । 
একবারের কণ্থার যাকততবলুযাই (সা) লামার উরুতে দাগ্নড় লিলেন। আমি তার প্রকান্ 
কাছে বসা ছিলাম ।/তিনি'ত্ৰললেন- 
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টনা হল রাদিক বৰুণ পনীন। ডোর অই এনীর বকে তোমারও দের 
কতক উক্তি বন্ধ কর! কেননা, আল্লাহ্‌র কসম! আমি উত্তমরূপে অবগত রয়েছি যে, সে 
‘আল্লাহ্র পথে’ উত্তম আচরণ করেছে।” আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, সাদ 
ইব্‌ন মালিক! তোমার মা পুত্র হারা হোক! (অর্থাৎ তুমি মরে যাও!) তিনি (নবী সা) যা অপসন্দ 
করেন, আমি নিজেকে তাতেই লিপ্ত দেখতে পেলাম! কি জানি কী হয়! অবশ্য অবশ্যই 
আল্লাহ্র কসম! আর কোন দিন তার নিন্দাবাদ করব না, গোপনেও নয়, প্রকাশ্যেও নয়! এটি 
নাসাঈ (র)-এর শর্তানুরূপ উত্তম সনদ । তবে বিশুদ্ধ ছয় খন্থের সংকলকবর্গের কেউ এটি 
রিওয়ায়াত করেন নি। অপরদিকে ইউনুস (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে উদ্ধৃত করে 
বলেছেন....ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবূ উমর (র)....ইয়াযীদ ইব্‌ন তালহা ইব্ন 
২৫ 


১৯৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইয়াষীদ ইব্‌ন রুকানা (রা) থেকে, তিনি (ইয়াযীদ র) বলেন, আলী (রা)-এর সাথে ইয়ামানে 
অবস্থানরত তার বাহিনীর মন খারাপ করার কারণ ছিল এই যে, তারা যখন অগ্রগামী হচ্ছিল 
তখন আলী (রা) এক ব্যক্তিকে তাদের জন্য স্থলাভিষিক্ত আমীর নিয়োগ করে তাড়াহুড়া করে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে পৌছলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ভারপ্রাপ্ত আমীর এই কাজ 
করলেন যে, তিনি (বাহিনীর) প্রতিটি লোককে নতুন জোড়াবস্ত্র দিলেন। পিছনে পিছনে সফর 
করে তারা যখন তার কাছে এল তখন তিনি তাদের সাক্ষাত দেয়ার জন্য (তাবু হতে) তাদের 
সামনে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাদের গায়ে নতুন পোশাক দেখতে পেয়ে বললেন, ‘এ কী 
দেখছি?” তারা বলল, অমুক (ভারপ্রাপ্ত আমীর) আমাদের পোশাকস্বরূপ দিয়েছেন. তিনি 
আমীরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সকাশে গমনের আগেই এ কাজে .কোন বিষয় 
তোমাকে উদুদ্ধ করল? সেখানে পৌছার পর তিনি (নবী সা) যা ইচ্ছা করতেন! তিনি তাদের 
সব পোশাক খুলিয়ে নিলেন। বাহিনী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ফিরে এলে তারা তার কাছে 
আলী (রা)-এর নামে এ বিষয়ে অভিযোগ করল। কারণ এ এলাকার লোকেরা মূলত রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়েছিল এবং তিনি আলী (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন নির্ধারিত জিযয়া 
উসুল করার কাজে । 


গ্রহ্থকারের মন্তব্য £৪ এ বর্ণনাটি বায়হাকী (র)-এর বর্ণনার কাছাকাছি। কারণ, (তাতে 
রয়েছে যে) আলী (রা) হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বাহিনীর আগে চলে এসেছিলেন এবং সাথে 
করে তিনি কারবালার উট’ নিয়ে এসেছিলেন তিনি "নবী করীম (সা)-এর ইহ্রামের ন্যায় 
ইহ্রামের নিয়ত করেছিলেন। নবী করীম সো)*তাকে (হজ্জের শেষ সময় পর্যন্ত) ইহ্রাম 
অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিলেন। বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, তিনি (আলী 
রা) বলেন, আমি কুরবানীর উট সাথে নিয়েছিলাম এবং ‘কিরান’* হজ্জ করেছিলাম । 


এ আলোচনার উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হযরত আলী (রা)-এর সম্বন্ধে একটি সাফাই 
প্রদান করা । তার বাহিনীকে যাকাতের উট ব্যবহারের অনুমতি না দেয়া এবং তার নায়েব ও 
ভারপ্রাপ্তের প্রদত্ত জোড়াবস্তর বাহিনীর লোকদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয়ার কারণে আলী 
(রা)-এর সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সমালোচনা ও উচ্চবাচ্য শুরু হয়ে যায়। অথচ আলী (রা) তার 
কর্মকাণ্ডে নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু হজ্জ যাত্রীদের মাঝে তার বিষয় বিরূপ সমালোচনা ছড়িয়ে 
পড়েণ. একারণেই (তবে আল্লাহই সমধিক অবগত) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার হজ্জ সফর সম্পর্ন 
করে ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদনের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে গাদীরে খুম (জলাশয়) 
অতিক্রমকালে সেখানে লোকদের মাঝে দাড়িয়ে ভাষণ দিলেন। এতে তিনি আলী (রা)-এর 
অবস্থানকে অভিযোগমুক্ত ঘোষণা করলেন। এবং তার উন্নৃত পদমর্যাদার কথা ব্যক্ত করে তীর 
মাহাত্ম্যের ব্যাপারে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যাতে করে মানুষের মনে তার 
ব্যাপারে যে বিরূপ ধারণাটি ছড়িয়ে পড়েছিল তা বিদূরিত হয়ে যায় । 


১. মক্কা শরীফ তথা 'হারামে' জবাই করার উক্দেশ্যে হয'জগণ যে উ3 সাথে নিয়ে যান তাকে 'হানী' বলা হয় 
২. একই সাথে উমরা ও হজ্জ সম্পাদনের সংহুক্ত ইহ্‌র'হ বেধে উহরা আানায়ের পর ইহ্র'ষ অবস্থায় থেকে 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৯৫ 


বুখারী (র) বলেন, কুতায়বা (র)....আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) সূত্রে বলেন, আলী ইব্ন 
আবু তালিব (রা) ইয্লামান থেকে একটি পাকা চামড়ায় করে কিছু অপরিশোধিত (খনির মাটি 
মিশ্ৰিত) স্বৰ্ণাপণ্ড পাঠালেন । বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) সে স্বর্ণ চারজন লোকের মাঝে 
বষ্টন করে দিলেন- (১) উয়াফ্তন্ ইবন বদর, (২) আকরা ইব্ন হাবিস, (৩) যায়দ আল-খায়ল 
(আল খায়র) এবং চতুর্থ ব্যক্তি আলকামা ইবন উলাছা কিংবা আমির ইবনুত তুফায়ল (রা)। 
এতে তার সহচরদের একনজ্দন বলে ফেলল । আমরা এ লোকগুলোর তুলনায় অগ্রগণ্য ছিলাম । 
এ মন্তব্য নবী করীম (সা)-এর কানে পৌঁছলে তিনি বললেন _ 
- slag ble cS 3 cod SH OM UG 0 
“তোমরা আমাকে বিশ্বস্ত মনে করছো না? অথচ আসমানে যিনি রয়েছেন তারংক্রাছেও আমি 
‘বিশ্বস্ত'' আসমানের খবরাদি সকাল-বিকালে আমার কাছে এসে থাকে !!” বর্ণনাকারী বলেন, 
তখন একটি লোক যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গণ্দ্বয় ফোলা ও কপাল উদিত এবং দাড়ি ঘন, 
মাথা কামানো ও লুঙ্গি গুটানো দাড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌/-আল্লাহ্‌কে ভয় করুন! নবী 
করীম (সা) বললেন, রে দুর্ভাগা, আল্লাহ্‌কে ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে আমিই কি সর্বাধিক হকদার 
নই? বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকটি চলে যেতে লাগলে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) বললেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! “এর গদ।ন উড়িয়ে দেব না কি?” তিনি বললেন, না; (কেননা) হতে পারে যে 
সে সালাত আদায় করে থাকে । খালিদ (রা) বললেন, “কত মুসনল্লীই তো মুখে এমন কথা বলে 
যা অন্তরে নেই! তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন=- 
- ITA Al ap lo Hid 
(তা হোক) আমি মানুষের অন্তরে সিদ কেটে দেখতে আর তাদের ভিতর ফেড়ে দেখতে 
আদিষ্ট হই নি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লোকটির দিকে তাকালেন, তখন 
সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন তিনি ইরশাদ করলেন 
HEAL eo Widiid bb) al ALS Un el has HEA 
- Aa yl Ca atl U3 a3 aS all 
“এই যে. এখেকে এমন একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে যারা অহরহ আল্লাহ্র কিতাব 
(কুরআন) তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না; দীন থেকে তারা 
এমনিভাবে ছিটকে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, 
আমার ধারণা নবী করীম (সা) একথাও বলেছিলেন- ১,৭ 0% ০৫.15) ১৫১৭ 4 আমার 
জীবদ্দশায় আমি তাদের পেয়ে গেলে ছামূদের নিধনজজ্ঞের ন্যায় তাদের নিধন করব । বুখারী 
(র) তার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এবং মুসলিম (র) তীর ‘কিতাবুয যাকাতে একাধিক সূত্রে এ 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন । 
আলী (রা)-এর বিচার দক্ষতা প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইয়াহ্‌য়া (র)....আলী 
(ঝর) খেকে, (তান বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন, আমি তখন বয়সে 
তরুণ । তিনি বলেন, আমি বললাম, আমাকে এমন একটি সম্প্রদায়ের দায়িত্‌ দিয়ে পাঠাচ্ছেন 


১৯৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


যেখানে বিভিন্ন ধরনের ঘটনার অবতারণা হবে, অথচ বিচার কাজে আমার বিশেষ কোন 
অভিজ্ঞতা নেই । তিনি বললেন, - 3 ০১১ ০! 5২৫০ 4% 0) “আল্লাহ্‌ তোমার 
জিহ্বাকে সুপথ দেখাবেন এবং তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় রাখবেন।” আলী (রা) বলেন, ফলে 
আমি কোন ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা প্রদানে কখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হই নি। ইব্ন মাজা 
(র) এ হাদীস উল্লিখিত সনদে আমাশ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আসওয়াদ ইব্‌ন আমির (র)....আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে ইয়ামানে নিয়োগ দিয়ে পাঠালেন। আলী (রা) 
বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চেয়ে প্রবীণদের মাঝেণ্আমাকে 
পাঠাচ্ছেন; অথচ আমি বয়সে তরুণ, বিচার কার্যে আমি পারদর্শী নই । আলী (রা) বলেন, নবী 
করীম (সা) তার হাত আমার বুকে রেখে বললেন, - 4: ১৯, 5] ০১,২৯ ০৫0 “হে আল্লাহ্‌! 
আপনি তার জিহ্বায় (ভাষা) দৃঢ়তা দান করুন এবং তার হৃদয়কে সৎপথে পরিচালিত করুন । 
(তিনি আরো ইরশাদ করলেন) 
ER HERA OE HONE UE EEN Jail blll cli 
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“হে আলী! যখন দুই প্রতিপক্ষ তোমার কাছে উপস্থিত।হবে তখন তাদের মাঝে বিচার- 
মীমাংসা করবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় পক্ষের কাছ. থেকে এঁ বিষয়টি শুনে নাও, যা প্রথম 
পক্ষের কাছে শুনেছ; কারণ, এমন করলেই তোমার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।” আলী 
(রা) বলেন, এর পর থেকে কোন বিচার-ফায়সালায় আমি দ্বিধাগ্রস্ত হই নি! (কিংবা তিনি 
বলেছেন,) এরপর থেকে কোন বিচার্য বিষয় আমার কাছে জটিল মনে হয় নি। আহমদ (র), 
আবূ দাউদ (র) ও তিরমিযী (র). বিভিন্ন সূত্রে....আলী (রা) থেকে এ হাদীসখানা ব্রিওয়ায়াত 
কনেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) আরো, বলেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) 
থেকে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, একটি দল (তিনজন) একই ‘তুহর'’” অভিন্ন নারীর সাথে সঙ্গম 
করল । আলী (রা)এএর কাছে এ নারীর সন্তানের বিষয় মীমাংসা চাওয়া হলে তিনি এঁ দলের) 
দুজনকে (ভিন্নভাবে) ডেকে বললেন, “তোমরা দুজন এ (তৃতীয়) ব্যক্তির জন্য সন্তানের দাবী 
পরিত্যাগেণসস্তুষ্ট রয়োছো?” তারা বলল, ‘না’'। তখন আলী (রা) (এ দুজনের একজনের সাথে 
তৃতীয় ব্যক্তিকে মিলিয়ে) দুজনকে বললেন, “তোমরা দুজন এঁ ব্যক্তির অনুকূলে সন্তানের দাবী 
পরিত্যাগে সন্তুষ্ট হতে পার?” তারা দুজনও বলল, ‘না’ । (অর্থাৎ প্রত্যেকেই অন্যের দাবী 
প্রত্যাখ্যান করল ।) তখন আলী (রা) বললেন, “তোমরা দেখছি চরম বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন 
ংশীদার।” তারপর বললেন, ‘আমি তোমাদের মাঝে ‘কুরআ'’ (লটারী) করব । যার নামে লটারী 
উঠবে; তার বিরুদ্ধে দিয়তের (রক্তপণ) দুই-তৃতীয়াংশের ‘ডিব্রী’ প্রদান করব এবং সন্তানের 
সম্বন্ধ তার সাথে সাব্যস্ত করে দেব। বর্ণনাকারী বলেন, পরে নবী করীম (সা)-এর কাছে এ 


১. ‘তুহ্র' (4-2) শব্দটির অর্থ পবিত্রতা ৷ স্ত্রীলোকের দুই মাসিকের মধ্যবর্তী পবিত্র থাকার সময়কে 
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মীমাংসার কথা আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, - ৪! 0 5 )| ০০ Y “আলী যা বলছে, 
তা ব্যতীত আমিও অন্য কিছু জানি না৷” 

আহমদ (র) আরো বলেন, শুরায়হ ইবনুন নু“মান (র)....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে 
এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা)-এর ইয়ামানে অবস্থানকালে তার কাছে তিন ব্যক্তিকে 
উপস্থিত করা হল, যাদের প্রত্যেকেই একটি শিশুকে তার নিজের সন্তান বলে দাবী করছিল, 
আলী (রা) তাদের মাঝে লটারী করলেন এবং যার নামে লটারী উঠল তার বিরুদ্ধে দিয়তের 
দুই-তৃতীয়াংশের রায় প্রদান করে সন্তানের অধিকার তাকে দিয়ে দিলেন । যায়দ ইব্‌ন আরকাম 
(রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আলী (রা)-এর এ রিচারের,. কথা 
তাকে অবহিত করলাম । নবী করীম (সা) এমনভাবে হাসলেন যে তার মাড়ির দাত পযন্ত দেখা 
গেল। আবু দাউদ (র) ও নাসাঈ, আহমদ ও ইব্‌ন মাজা এ হাদীসখানা বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত 
করেছেন। 

মাসআলা ঃ লটারীর মাধ্যমে নসব ও বংশ সূত্র নির্ণয় প্রসঙ্গে ইমামগণের মাযহাব নসব 
নির্ণয়ে কুরআ ও লটারীর আশ্রয় নেয়ার অভিমত পোষণ করেছেন-ইমাম আহমদ (র) এবং এ 
অভিমত একাকী তারই । আহমদ (র) আবু সাঈদ (র):...আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাকে ইয়ামানেংপাঠালেন, এক সময় আমরা এমন একটি 
দলের কাছে পৌছলাম যারা সিংহ শিকারের জন্য খাদঃএর. ফাদ পেতেছিল। (সিংহ তার মনের 
মত ঝুঁপড়ি পেয়ে সে খাদে অবস্থান নিল) ‘লোকেরা হৈ-হল্লা করতে করতে আসছিল। 
অতর্কিত এক ব্যক্তি খাদে পড়ে গেল, তার সাথে ধাক্কা লেগে গিয়ে আর এক ব্যক্তি এবং তার 
সাথে আর এক ব্যক্তি এভাবে মোট চার ব্যক্তি খাদে পড়ে গেল । সিংহ তাদের সবাইকে যখম 
করে দিল। এক ব্যক্তি তার বল্লুম দিয়ে সিংহের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে মেরে ফেলল । আর 
এ যখমী লোকগুলো সকলেই মারা গেল । তখন নিহত প্রথম ব্যক্তির আপনজনেরা অন্য ব্যক্তির 
আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হল এবং তারা অস্ত্র হাতে বেড়িয়ে পড়ল। এ 
ঘটনার পরপরহ আলী (রা) তাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমরা 
পরস্পর হানাহানিতে উদ্যত হচ্ছো অথচ আল্লাহ্র রাসূল (সা) এখনও জীবদ্দশায় রয়েছেন। 
এসো! আমি তোমাদের মাঝে বিচার-মীমাংসা করে দিচ্ছি, সন্তুষ্টচিত্তে তোমরা তা মেনে নিতে 
পারলে উত্তম৷৷ অন্যথায় আমি তোমাদের পরস্পরকে প্রতিহত করে রাখব, যতক্ষণ না তোমরা 
নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদের বিচার-মীমাংসা করে দেবেন। 
এরপরেও যারা বাড়াবাড়ি করবে, তাদের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকবে না। গর্ত খননে 
যারা উপস্থিত ছিল, তাদের গোত্রসমূহ হতে 'রক্তপণ’ সংগ্রহ কর। দিয়তের এক-চতুৰ্থাংশ, 
দিয়তের এক-তৃতীয়াংশ, দিয়তের অর্ধাংশ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ দিয়ত । প্রথম ব্যক্তির জন্য হবে 
দিয়তের এক-চতুৰ্থাংশ । (কেননা, সে সিংহের আঘাতে মারা গিয়েছে বটে, তবে অন্য 
তিনজনের মৃত্যুর কারণও হয়েছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির পরবর্তী দু'জনের ক্ষেত্রে ‘মাধ্যম কারণ!’ 
ভৃতীয় ব্যক্তি একজনের ক্ষেত্রে ‘মাধ্যম কারণ’ হয়েছে; চতুর্থ ব্যক্তি তা হয় নি)। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
এক-তৃতীয়াংশ দিয়ত, তৃতীয় ব্যক্তি অর্ধেক দিয়ত এবং চতুর্থ ব্যক্তি পূর্ণ দিয়ত পাবে। 
পক্ষসমূহ এতে সম্মতি প্রদানে অস্বীকৃত হল। পরে তারা নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত 


১৯৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


হল । তিনি তখন (বিদায় হজ্জ সম্পাদনরত) ‘মাকামে ইবরাহীম’-এর কাছে অবস্থান করছিলেন। 
তারা তার কাছে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিলে তিনি বললেন, আমি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে 
দিচ্ছি। তখন আগত দলের এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলী (রা) তো আমাদের বিচার 
করে দিয়েছিলেন। এ কথা বলে সে বিচার ঘটন্মর পূর্ণ বিবরণ দিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তীর 
অনুমোদন দিয়ে তা বহাল রাখলেন। ইমাম আহমদ (র) এ হাদীস ওয়াকী (র)....আলী (রা) 
সনদেও রিওয়ায়াত করেছেন। যার বর্ণনা পূর্বানুরূপ । 


দশম হিজরীতে অনুষ্ঠিত ‘হাজ্জাতুল বিদা 

এ হজ্জটি একাধিক নামে পরিচিত । যেমন, ‘হাজ্জাতুল বালাগ’ (প্রচার অভিয়ানের*হজ্জ) 
‘হাজ্জাতুল ইসলাম’ (ইসলামের হজ্জ) এবং হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ্জ) ইত্যাদি৷ 

যেহেতু নবী করীম (সা) এ হজ্জে মুসলিম জনতাকে বিদায় বার্তা জ্ঞাপন করেছেন এবং 
এরপরে আর হজ্জ করেন নি। তাই এটিকে ‘বিদায় হজ্জ’ নামে অভিহিত করা হয়। আর 
‘ইসলামের হজ্জ’ নামকরণের যুক্তি হল নবী করীম (সা) মদীনা: হতে (ইসলামী বিধানের 
অন্তর্ভুক্ত হজ্জর্ূপে) আর কোন হজ্জ করেন নি; অবশ্য হিজরতের“আগে নবুয়াতপ্রাপ্তির আগে 
পরে একাধিকবার হজ্জ করেছিলেন। কথিত রয়েছে যে,*হজ্জ-ফরজ হওয়ার বিধান এ বছরই 
অবতীর্ণ হয়েছিল । মতান্তরে নবম হিজরী ও ষষ্ট হিজরীর কথাও বলা হয়েছে এবং একটি বিরল 
ও একক বর্ণনায় হিজরত পূর্বকালে হজ্জ ফরয হওয়ারকথাও বর্ণিত হয়েছে । হাজ্জাতুল বালাগ 
বা প্রচার অভিযানের হজ্জ নামকরণের কারণ. হল নবী করীম (সা) এ সময় হজ্জ সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ পাকের দেয়া বিধি-বিধান ‘বাণী ও. কর্মের’ মাধ্যমে জনতাকে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
ইসলামের নীতি আদর্শ ও মৌলিক বিধি, সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। নবী করীম (সা) 
জনতার সামনে হজ্জ বিধান ও.তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ প্রদান করে 
ইসলামী শরীআত পৌছে.দেয়ার দায়িত্্‌ সম্পাদন করেছিলেন। তার আরাফাতে অবস্থান 
কালেই মহান-মহীয়ান আল্লাহ্‌ এ আয়াত নাযিল করলেন- 
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“আজংতোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ 
সম্পন্ন করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম” (৫ £৪ ৩)। 

আনুষঙ্গিক সব কিছুর বিশদ বিবরণ দেয়ার প্রয়াস আমরা পাব। নবী করীম (সা)-এর 
বিদায় হজ্জের যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। কারণ, বিষয়টিতে 
বর্ণনাকারীদের যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। তারা যার যার জানা মতে বিবরণ দিয়েছেন, বিধায় 
এত অধিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। বিশেষত সাহাবী (রা)-এর পরবর্তী স্তরে এ মতপার্থক্যের 
আরো বিস্তৃতি ঘটেছে। আমরা আল্লাহ্‌ পাকের মদদ ও তাওফীকে ইমামগণের গ্ৰন্থসমূহে 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংগৃহীত রিওয়ায়াতসমূহ উদ্ধৃত করব এবং সেগুলোর মাঝে এমনভাবে সমন্বয় 
Nahe origi otic sedi WE EET AE HEU 
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প্রথম ফুপের ও পরবর্তী যুগের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের অনেকেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এ 
হজ্জডির কথা কিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। এমনকি আবু মুহাম্মদ ইব্‌ন হায্‌ম আল- 
ভন্দুল্‌সী (র) বিদায় হজ্জ শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তিনি 
আনেকাংশে পারদ্শতা ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি বিচ্যুতির 
শিৰরও হয়েছেন, আমরা যথাস্থানে সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব । আল্লাহই আমাদের সহায়! 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হজ্জ ও উমরার সংখ্যা প্রসঙ্গ 

দখী ক্ষরীয় (সা) মদীনা হতে একবার মাত হ্ করেছেন এবং তার আগে তিন টয়া 
পালন করেছেন । বুখারী ও মুসলিম (র), হুদবা (র)....আনাস (রা) সূত্রে এ মর্মেই'রিওয়ায়াত 
করেছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্রাহ (সা) মোট চারটি উমরা আদায় কগ্োছেন; এর 
প্রতিটি ছিল যিলকদ মাসে, ক পয হাট যে সজাব ব্যালে চত কয 1769 
ছিল জিলহজ্জ মাসে) । 

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র)....আবু হুরায়রা (রা) হতে হাদীস অনুরূপ রিওয়ায়াত 
করেছেন। তবে সা‘দ ইব্‌ন মানসুর (র) দারাওয়ারদী (র)./আইশা (রা) সনদে রিওয়ায়াত 
করেছেন। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তিনটি উমরা করেছিলেন; একটি উমরা 


শাওয়াল মাসে এবং দু'টি উমরা জিলকদ মাসে ॥ ইব্‌ন বুকায়র (র)....হিশাম ইব্‌ন উরওয়া 
(রা) সূত্রে হাদীসটি অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।'। 


' ইমাম আহমদ (র) রিওয়ায়াত করেছেনয-আম্র ইব্‌ন শুআয়ব (র) তার পিতা তার দাদা 
সনদে ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তিনবার উমরা .আদায়“করেছেন; প্রতিবারই ছিল জিলকদ মাসে । অন্য 
একটি রিওয়ায়াতে আহমদ (র) বলেন, আবুন নায্র (র) (দাউদ আল আত্তার (র) 
সনদে)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে, বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চারবার উমরা 
যাত্রা করেছেন। হুদায়বিয়ার, উমরা, (পরবর্তা বছরে) উমরাতুল কাযা, তৃতীয়বার (হুনায়ন 
অভিযান শেষে) জিইর্রানাণহতে এবং চতুর্থবার যেটি ছিল তার হজ্জের সাথে। আবু দাউদ, 
তিরমিযী ও নাসাঈন(র)=ও এ হাদীসখানা দাউদ আল আত্তার (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন 
এবং তিরমিযী/এটিকে ‘হাসান’ বলে মন্তব্য করেছেন। 

(উমরাতুল জিইর্রানা অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে 
নবী করীম (সা) কিরান হজ্জ আদায় করেছিলেন শীর্ষক আরো আলোচনা করা হবে৷) 

উল্লিখিত উমরাসমূহের প্রথমটি হুদায়বিয়ার উমরা যাতে নবী করীম (সা) (মক্কাবাসীদের 
দ্বারা) বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার পরে উমরাতুল কাযা’ যা উমরাতুল কিসাস ও উমরাতুল 
কাযিয়্যা নামেও (সবগুলো বদলী উমরা অর্থে) অভিহিত হয়েছে। 
লক্ধ গনীমত বণ্টন করেছিলেন, তখন জিইর্রানা নামক স্থান হতে ইহ্রাম বেঁধে যে উমরা 
আদায় করেছিলেন। আমরা যথাস্থানে এ সবগুলোর আলোচনা করে এসেছি । চতুর্থ উমরা হল 
নবী করীম (সা)-এর হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরা । এ উমরার ব্যাপারে বর্ণনাকারীদের 
বিভিন্ন অভিমতের প্রতি আমরা আলোকপাত করব । এ বিষয় মূল মত পার্থক্য মোট তিনটি ৷ 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ভিনি ভাষাত’ ধরনের হজ্জ উমরা আদায় করেছিলেন। অর্থাৎ হজ্জের আগে উমরা 

ব্য busin প্রবং তা থেকে ‘হালাল’ হয়ে গিয়েছিলেন কিংবা (খ) ‘হাদী’ সাথে নিয়ে 
ne Tor en oot Hee FEU তিনি হজ্জের সাথে সম্মিলিতভাবে উমরা 
আদারকারীরূপে ‘কিরান'* ধরনের হজ্জ সম্পাদন করেছিলেন। এ দাবীর প্রমাণবহ হাদীস 
আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব। তিন : কিংবা তিনি উমরা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে হজ্জ আদায় 
করে ‘হফরাদ'’” ধরনের হজ্জ পালন করেছিলেন। অর্থাৎ হজ্জ সম্পাদনের পরে উমরা আদায় 
করেছিলেন। নবী করীম (সা)-এর ‘ইফরাদ’ হজ্জ পালনের অভিমত পোষণকারিগণ এক্ষেত্রে 
ইফরাদের অনুরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। যেমনটি ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত বলে.প্রসিদ্ধি 
রয়েছে। নবী করীম (সা) ইহরাম শুরু করার সময় ইফরাদ কিংবা কিরান কিংবা /তামাত্ন এর 
নিয়ত করেছিলেন- এ বিষয়ের আলোচনা ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টির নিষ্পত্তির প্রয়াস পাব । 

বুখারী (র) বলেন, আম্র ইবৃন খালিদ (র)....যায়দ ইব্‌ন আরকাম' (রা) হতে এ মর্মে 
' বৰ্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) উনিশটি গাযওয়া (যুদ্ধ) করেছেন এবং হিজরত করে 
যাওয়ার পরে তিনি একবার মাত্র হজ্জ পালন করেছেন; (মধ্যরর্ত-রাবী) আবূ ইসহাক (র) 
বলেন, আর (এর আগে) মক্কায় তিনি আর একটি হজ্জ আদায়'করেছিলেন। মুসলিম (র) এ 
হাদীসটি আহরণ করেছেন যুহায়র (র) থেকে । তবে আবূ ইসহাক (র)-এর এ বক্তব্য যে, নবী 
করীম (সা) মক্কায় আর একটি হজ্জ আদায় করেছেন যাতে বাহ্যত তিনি বুঝাতে চেয়েছেন . 
যে, মক্কা শরীফে তিনি একবারের অধিক হজ্জ.করেন.নি। এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, 
রিসালাতপ্রাপ্তির পরে নবী করীম (সা) হজ্জের, মওসুমে নিয়মিত উপস্থিত থেকে লোকদের 
আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিতেন এবং তাদের বলতেন 

- U2 FDA IU ADO > In UDI 

“এমন কোন পুরুষ রয়েছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে, যাতে আমি আমার প্রতিপালকের . 
বাণী পৌছিয়ে দিতে পারি; কেননা, কুরায়শীরা আমার মহান ও মহীয়ান প্রতিপালকের বাণী 
পৌছিয়ে দেয়ায় আমাকে বাধা দিয়েছে” অবশেষে আল্লাহ্‌ তার জন্য আনসারীদের দলটিকে 
নিবেদিত করে-দিলেন, যারা ‘আকাবার রাতে’ অর্থাৎ জিলহজ্জের দশ তারিখের সন্ধ্যায় 
‘জামরাতুল আকারার’ কাছে পর পর তিন বছর তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং এর শেষ বছরে 
তারা*তারণহাতে ‘আকাবার দ্বিতীয় বায়াত সম্পাদন করেন। এটি ছিল তার সাথে তাদের 


১. তামাত্ন (২45) বহিরাগত হাজীদের জন্য প্রথমে শুধু উমরার ইহরামে উমরা সম্পাদনের পর (ইহরাম খুলে 
হালাল হয়ে) পুনরায় হজ্জের নিকটবর্তী সময়ে শুধু হজ্জের ইহরাম বেধে তা সম্পাদন করাকে তামাত্ন হজ্জ বলে 
এবং এরূপ হজ্জ আদায়কারীকে 'মুতামাত্তি' বলে । ‘তামাত্ন’ শব্দটির অর্থ ফায়দা হাসিল করা, উপকার লাভ করা । 

২. মক্কা শরীফে জবাই করার উদ্দেশ্যে হাজী সাহেবান যে পশু (উট) সাথে নিয়ে যান, তাকে ‘হাদী’ বলা হয়। 

৩. কিরান (১4) একসাথে হজ্জ ও উমরার সম্মিলিত ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা আদায় করে (হালাল না 
হয়ে) যথাসময় এ ইহরাম দিয়ে হজ্জ আদায় করা হলে তাকে ‘কিরান; (সম্মিলিত) হজ্জ এবং এরূপ হজ্জ 
আদায়কারীকে ‘কারিন' বলা হয়। অনুবাদক 

8. হজ্জের সময় শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেধে (উমরা সংযুক্ত না করে) তা আদায় করলে তাকে ‘ইফরাদ' 
(একক বা স্বতন্ত্র) হজ্জ এবং এরূপ হজ্জ আদায়কারীকে ‘মুফরিদ' বলা হয়। -অনুবাদক 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২০১ 


তৃতীয়বারের একত্রিত হওয়ার ঘটনা । এ বায়আতের ফলশ্রুতিতে হিজরত সংঘটিত হল (যার 
বিশদ বিবরণ যথাস্থানে আমরা প্রদান করে এসেছি) ।-আল্লাহই সমধিক অবগত ৷ 

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) সূত্রে জাফর ইবৃন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইবনুল হুসায়ন 
(রা)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে- জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নয় বছর যাবত মদীনায় 
অবস্থান করলেন। তখনো তিনি হজ্জ করেন নি। তারপর লোকদের মাঝে হজ্জ যাত্রার ঘোষণা 
দিলেন। ফলে মদীনায় বিশাল জনসমাগম হল । যিলকদের পাঁচ দিন কিংবা চারদিন বাকী 
থাকাকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যাত্রা শুরু করলেন। যুল হুলায়ফায় উপনীত হয়ে তিনি সালাত 
আদায় করলেন, তারপর তার বাহনে আরোহণ করলেন। বাহন তাকে নিয়ে প্রান্তরের পথ 
ধরলে তিনি তালবিয়া (লাব্বায়কা...) পাঠ করলেন; আমরাও সাথে সাথে লাকর্রায়ক "উচ্চারণ 
করলাম । আমাদের তখন হজ্জ ব্যতিরেকে অন্য কিছুর নিয়ত ছিল না মুসলিম (র) বর্ণিত 
সুদীৰ্ঘ হাদীসটি পরে বিবৃত হবে এ হাদীসের ভাষ্য । 

আবু দুজানা সিমাক ইব্ন হারশা আস সাঈদী (রা)/(মতান্তরে) সিবা ইবন 

উরকাতা আল গিফারী (রা)-কে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিদায়-হজ্জে যাত্রা শুরু 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, দশম হিজরীর যিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জের 
প্রস্তুতি নিতে লাগলেন একং লোকজ্নকেও প্রস্তুতি নেয়ার নিদেশ দিলেন। এ বিষয় আবদুর 
রহমান ইবনুল কাসিম (ইব্‌ন মুহাম্মদ) (র)....নবী করীম (সা) সহধর্মিণী হযরত আইশা (রা)- 
এর বরাতে আমাকে বলেছেন, আইলা (রা) বলেন, যিলকদের পাচ বরাত বাকী থাকতে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে'বেরিয়ে পড়লেন । এ সনদটি বেশ উত্তম । ইমাম মালিক (র) 
তার মু‘আত্তা গ্রন্থে ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ আল-আনসারী (র) হতে....আইশা (রা)-এর বরাতে 
রিওয়ায়াত করেছেন+ এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী-মুসলিমসহ সুনানই নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা ও 
মুসান্নাফ ইব্‌ন আবু/শায়বাতে ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ আল-আনসারী (র) থেকে বিভিন্ন সূত্রে.... 
আইশা (রা) হতে উল্লিখিত হয়েছে তিনি বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম 
(সুদীর্ঘ/হাদীস) বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর আল-মুকাদ্দামী (র)....ইব্ন 
আব্বাস (রা) সূত্রে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মাথা আঁচড়িয়ে তেল লাগিয়ে সেলাইবিহীন 
লুঙ্গি পরে ও চাদর গায়ে দিয়ে মদীনা থেকে রওনা করলেন। জাফরান দিয়ে রং করা কাপড় 
যা গায়ের ত্বকে হলদে রং মেখে দেয় তেমন কাপড় ব্যতীত কোন লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা 
তিনি নিষেধ করলেন না । যুল হুলায়ফায় সকাল বেলা তিনি নিজের বাহনে আরোহণ করলেন 
এবং অবশেষে বায়দা প্রান্তরে উপস্থিত হলেন । এটা ছিল যিলকদের পাচ দিন বাকী থাকাকালে 
এবং যিলহজ্জের পাচ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তিনি মক্কায় এসে পৌছলেন। বুখারী (র) 
এককভাবে এ বর্ণনা দিয়েছেন। 

পর্যালোচনা £ ‘যিলকদের পাঁচদিন বাকী থাকাকালে'- এটা যুল-হুলায়ফায় অবস্থানের 
সকাল বেলার কথা হলে ইব্ন হায্ম (র) ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর বক্তব্য যথার্থ হবে। তার দাবী 


দ 
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২০২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


হল নবী করীম (সা) বৃহস্পতিবার মদীনা হতে বের হয়ে জুমআর (পূর্ববর্তী) রাত যুল- 
হুলায়ফায় অবস্থান করেন এবং জুমআর দিন সকাল সেখানেই হয়। তা ছিল যিলকদের পঁচিশ 
তারিখ । 

আর যদি যিলকদের পাঁচদিন বাকী থাকাকালে বলে ইব্‌ন আব্বাস (রা) চুল আচড়ানো, 
তেল লাগানো ও ইযার-চাদর পরিধানের পর নবী করীম (সা)-এর মদীনা হতে রওনা হওয়ার 
দিন বুঝিয়ে থাকেন- যেমন আইশা ও জাবির (রা) বলেছেন যে, যিলকদের পাচদিন বাকী 
থাকতে তারা ‘মদীনা’ হতে বের হয়েছিলেন। তা হলে ইব্‌ন হায্‌ম (রা)-এর বক্তব্য অগ্রাহ্য 
হয়ে যাবে এবং তা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন ভিন্নমতই গ্রহণীয় হবে কিন্তু 
যিলকদকে পূর্ণ ত্রিশদিনের মাস ধরলে রওনা হওয়ার দিনটি শুক্রবার বলা ছাড়া ভিন্ন মতের 
অবকাশ থাকবে না (কেননা, এ বছরের যিলহজ্জ মাস বৃহস্পতিবারে শুরু হওয়া নিশ্চিত । 
অতএব, যিলকদ মাস পূর্ণ ত্রিশদিনের মাস হলে পাচদিন বাকী থাকতে অর্থাৎ পঁচিশ তারিখ 
শুক্রবার হতে হয়) । অথচ মদীনা থেকে নবী করীম (সা)-এর শুক্রবার-রও্ডনা হওয়াও স্বীকৃত 
নয়। কেননা, বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)....আনাস ইব্ন 
মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের সাথে নিয়ে মদীনায় 
দু'রাকআত ৷ তারপর সকাল হওয়া পর্যন্ত সেখানে.অবস্থান করলেন। তারপর বাহনে আরোহণ 
করে বায়দা প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনিংমহান-মহীয়ান আল্লাহ্র হামদ ও তাসবীহ্‌ পাঠ 
করলেন, তারপর হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাধলেন। মুসলিম ও নাসাঈ (র) উভয় এ হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন, কুতায়বা (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) যুহর সালাত মদীনায় চার, রাকআত আদায় করলেন আর আসর যুল-হুলায়ফায় দুই 
রাকআত আদায় করলেন। আহমদ (র) বলেছেন, আবদুর রহমান (র)....আনাস ইব্ন মালিক 
(রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুহর মদীনায় চার রাকআত আদায় 
করলেন আর আসর আদায় করলেন যুল-হুলায়ফাতে দুই রাকআত ৷ বুখারী (র) মুসলিম আবু 
দাউদ, নাসাঈ (র) প্রমুখও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 

আহমদ. (র) আরো বলেছেন ইয়াকুব (র)....আনাস ইব্ন মালিক আল-আনসারী (রা) 
হতে, তিনি-বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের সাথে নিয়ে মদীনায় তার মসজিদে যুহর চার 
রাকআত, আদায় করলেন। তারপর আমাদের নিয়ে আসর আদায় করলেন দুই রাকআত যুল- 
হুলায়ফায় বিদায় হজ্জের সময় শংকাহীন নিরাপত্তাকালে (অর্থাৎ এটা সালাতুল খাওফ বা শক্রু 
শংকায় ‘কসর’ ছিল না)। এ শেষ সনদে আহমদ (র) একাকী বর্ণনা করেছেন। তবে সনদটি 
বুখারী-মুসলিমের শর্তানুরূপ। এসব রিওয়ায়াত রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সফর সূচনা শুক্রবারে 
হওয়াকে নিশ্চিতরূপে নাকচ করে দেয় এবং এগুলোর দৃষ্টিতে ইব্‌ন হায্ম (র)--এর 
বক্তব্যানুসারে বৃহস্পতিবারে সফর আরম্ভ হওয়াও সম্ভব নয়। কেননা, সে দিনটি ছিল 
যিলকদের চব্বিশ তারিখ। কেননা, সে বছরের যিলহজ্জের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হওয়াতে 
কোন দ্বিমত নেই । যেহেতু উপ্যূপরি অকাট্য (তাওয়াতুর) বর্ণনা ও ইজমা (সর্বসম্মত) সূত্রে 
সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) আরাফাতে অবস্থান করেছিলেন শুক্রবার, আর তা ছিল 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২০৩ 


তর্কাতীতভাবে যিলহজ্জের নয় তারিখে । এখন যদি ধরে নেয়া হয় যে, যিলকদের চব্বিশ 
তারিখ বৃহস্পতিবার নবী করীম (সা) সফর্‌ শুরু করেছিলেন তা হলে মাসের ছয় রাত অবশ্যই 
বাকী থাকা জরুরী হয়। রাত ছয়টি হল শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার ও 
বুধবারের (পূর্ব) রাতসমূহ। অথচ ইব্‌ন আব্বাস, আইশা ও জাবির (রা) সকলেই বলেছেন যে, 
যিলকদের পাচদিন বাকী থাকার সময় তিনি রওনা করেছিলেন। আর সে দিনটি আনাস (রা) 
বর্ণিত হাদীসের আলোকে শুক্রবার হওয়া অসম্ভব । 

সুতরাং একমাত্র এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে যে, নবী করীম (সা) মদীনা হতে বের 
হয়েছিলেন শনিবার এবং তা ছিল যিলকদের পঁচিশ তারিখ । তাই স্বভাবত বর্ণনাকারীরা মাস 
পর্ণ ত্রিশ দিনে হওয়ার ধারণা করে পাচদিন অবশিষ্ট থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে সে 
বছর এ মাসে একদিন কম হয়েছিল বিধায় (উনত্রিশ তারিখ) বুধবারে মাস্‌ শেষ হয়ে গেল 
এবং বৃহস্পতিবারের (পূর্ববর্তী) সন্ধ্যায় যিলহজ্জের নতুন চাদ দেখা যায়। জাবির (রা)-এর 
(দ্যর্থতাবোধক) রিওয়ায়াত- পাচ দিন বাকী থাকতে কিংবা চারদিন _আমাদের এ বক্তব্যকে 
স্ম্থন করে: তাছাড়া সব দিক বিবেচনা করলে এ সমন্বয় বিবৃতি ‘অনিবার্য- যা প্রত্যাখ্যান 


হজ্জ উপলক্ষে নবী করীম (সা)-এর মক্কার উদ্দেশ্যে 
মদীনা ত্যাগের বিবরণ 


বুখারী (র) বলেন, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির+ (র)....আবদুল্লাহ্‌ ইবন উমর (রা) হতে এ 
মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ‘গাছ” এর (পার্শ্ববর্তী) পথে বের হয়ে যেতেন এবং 
মুআররাস (রাত যাপনক্ষেত্র)-এর পথে-ফিরে আসতেন এবং এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা 
অভিমুখে রওনা করলে ‘গাছ’এরংকাছের (যুল-হুলায়ফা) মসজিদে সালাত আদায় করতেন 
এবং ফিরতি পথে (ও)খযুল-হুলায়ফার নিম্ন (সমতল) ভূমিতে সালাত আদায় করতেন (পরে যা 
যুল-হুলায়ফার মসজিদ হয়েছে) । সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। এ সূত্রে হাদীসটি 
বুখারী (র) একাকী" বর্ণনা করেছেন। 

হাফিজ আবূ বকর আল বাষ্যার (র) বলেন, আমার লিপিতে পেয়েছি- আম্র ইব্ন মালিক 
(র)....আনাস. (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) একটি জীর্ণ ‘গদী’তে বসে 
হজ্জ (এর-সফর) করেন, তার নীচে বিছানো ছিল একটি মোটা চাদর এবং তিনি বলেছিলেন- 
424} ৫2:4০) 423 “এমন হজ্জ (আমরা করব) যাতে লোক দেখানো ও খ্যাতি 
লাভের উদ্দেশ্য নেই৷” বুখারী (র) তীর ‘সহীহ্‌’ গ্রন্থে হাদীসটি মুআল্লাকরূপে উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) বলেছেন, ইয়াযীদ ইবৃন যুরায় 
(র)....ছুমামা (র) সূত্রেঁ তিনি বলেন, আনাস (রা) একটি জীর্ণ ‘গদী’ ব্যবহার করে হজ্জ 
করলেন, তিনি কিন্তু কৃপণ ছিলেন না, বরং তিনি সুন্নত পালনে এমন করেছিলেন, কারণ তিনি 


১. যুল-হুলায়ফার মসজিদের এক প্রান্তে (মদীনার বিপরীত দিকের প্রান্ত) একটি গাছ ছিল আর অন্য প্রান্তে 
(মদীনার দিকের প্রান্ত) সাধারণত মুসাফিররা অবকাশ যাপন করত । এ প্রান্তদ্যয়কেই ‘গাছ' এর পথ ও 
‘রাতযাপন ক্ষেত্রের' পথ বলা হয়েছে। 


২০৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


এ সময় বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি গদীতে বসেই হজ্জ করেছিলেন।” আর 
সেটিও ছিল তার আসবাবপত্রবাহী উট । এভাবেই বায্যার (র) ও বুখারী (র) হাদীসটি সনদের 
শেষ অংশ মুআল্লাকরূপে উল্লেখ করেছেন। তবে বায়হাকী (র) তার সুনান গ্রন্থে হাদীসটি পূর্ণ 
সংযুক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী 
আল-যমুক্রী (র)....ইয়াযীদ ইব্ন যুরায় (র)....(অনুরূপ)। 

হাফিজ আবু ইয়ালা আল মাওসিলী (র) তার মুসনাদ গ্রন্থে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে 
অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আলী ইবনুল জা‘দ 
(র)....আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি জীর্ণ গদীতে এবং 
চার দিরহামের সমমূল্য (কিংবা বর্ণনা ব্যতিক্রম সমমূল্যও নয়) এমন একটি চাদরে, বসে হজ্জ 
পালন করেছিলেন। তিনি বলছিলেন_ ৫2:৮০ ১ 4== =| “হে আল্লাহ্‌ হজ্জ- যাতে রিয়া 
নেই ৷” 

শামাইল গ্রন্থে তিরমিযী (র) আবূ দাউদ তায়ালিসী ও সুফিয়ান -ছাওরী (র)-এর বরাতে 
এবং ইব্ন মাজা (র) ও ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ (র) সূত্রে (তিনজনই) একটি দুর্বল সনদে এ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হাশিম (র)....(সাঈদ) সূত্রে বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)- 
এর সাথে সফরে বের হলাম। আমাদের পাশ দিয়ে।একটি ইয়ামানী কাফেলা চলে গেল। 
যাদের (উটের পিঠের) গদীগুলো ছিল চামড়ার এবং তাদের উটগুলোর লাগাম ছিল সাধারণ 
ইয়ামানী রশির তৈরি। 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন).ব্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তার সাহাবীগণ যখন বিদায় হজ্জে 
আগমন করেছিলেন, তাদের (অৱরস্থার)” সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ এ বছরে আগত কাফেলা 
সমূহের মাঝে কোন কাফেলা-কেউ/ দেখতে চাইলে সে যেন এ (ইয়ামানী) কাফেলাটিকে দেখে 
নেয়। আবু দাউদ (র) এংহাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হান্‌নাদ (র)....ইবৃন উমর (রা) সূত্রে । 

হাফিজ আবু বরুরংবায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল-হাফিজ, আবূ তাহির আল- 
ফকীহ্‌, আবু যাকারিয়্যা ইব্‌ন আবু ইসহাক, আবূ বকর ইবনুল হাসান ও আবু সাঈদ ইব্‌ন আবু 
আম্র (র)-(সকলে)....বিশ্র ইব্ন কুদামাহ আয্-যাবাবী (রা) হতে । তিনি বলেন, “আমার 
দু'চোখণআমার প্রিয়তম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখেছে- জনতার সাথে আরাফাতে অবস্থানরত, 
তার কাস্ওয়া নামের লাল উটনীর পিঠে তার নীচে ছিল একটি ‘বাওলানী’ চাদর । তিনি তখন 
বলছিলেন 

a Ya YU) 1 42> bl oc 

“হে আল্লাহ্‌! এটিকে রিয়াবিহীন,....(?) এবং খ্যাতি লিক্সাবিহীন হজ্জে পরিণত করুন!” 
লোকেরা তখন পরস্পরে বলাবলি করছিল, ইনি আল্লাহ্র রাসূল (সা) । ইমাম আহমদ (র) 
বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইদরীস (র)....আসমা বিনৃত আবূ বকর (রা) সূত্রে বলেছেন, আমরা 


১. অর্থাৎ দূর-দূরাস্তের সফর হওয়া সত্ত্বেও ‘পান্ধী' (হাওদা)-তে বসেন নি । শুধু শক্ত গদী ব্যবহার করেছেন: 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২০৫ 


হজ্জযাত্রী হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমরা ‘আরজে’ উপনীত হলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেখানে অবতরণ করলেন। আইশা (রা) গিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পাশে 
বসল; আমি আমার আব্বার কাছে বসলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও আবূ বকর (পরিবারের) 
আসবাবপত্রবাহী উট ছিল একটিই; যা আবূ বকরের গোলামের দায়িত্বে ছিল। আবূ বকর (রা) 
বসে বসে গোলামের এসে পৌছার অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক সময় সে এসে পৌছল, 
কিন্তু তার সাথে কোন উট ছিল না। আবূ বকর বললেন, ‘তোমার উট কোথায়? গোলামটি 
বলল, গত রাতে আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আবূ বকর (রা) বললেন, একটি মাত্র উট, তাও 
হারিয়ে ফেলেছ, একথা বলে তিনি গোলামকে পেটাতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ 0%) মৃদু 
হাসছিলেন আর বলছিলেন £৮} ০3 20৭} 1১৯ || 5453 হজ্জের ইহরামধারী এ 
লোকটি এবং তার কাণ্ড দেখ । আবূ দাউদ (র) ইব্‌ন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন । 
কিন্তু আবু বকর আল-বাষ্যার (র) তার মুসনাদে যে হাদীস রিওয়ায়াত(! করেছেন এভাবে- 
ইসমাঈল ইব্‌ন হাফ্‌স (র)....আবু সাঈদ (রা) হতে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ও তার 
সাহাবীগণ মদীনা হতে মন্ধা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে হজ্জের সফর কুরেছিলেন; তারা নিজেদের 
কোমর বেঁধে নিয়েছিলেন এবং তাদের চলার গতি ছিল ‘হারওয়ালা*হালকা দৌড়ের মত । এটি 
একটি দুর্বল সনদের মুনকার হাদীস। কারণ, এ সনদের মধ্যবর্তী রাবী হামযা ইব্‌ন হাবীব 
আয্-যায়্যাত ‘দুৰ্বল’ অনির্ভরযোগ্য এবং তার শায়খণ(হুমরান) ও পরিত্যক্ত রাবী ৷ বাষ্যার 
(র) নিজেও মন্তব্য করেছেন যে, এ সূত্র ছাড়াজিন্য কোন সূত্রে এ বর্ণনা পাওয়া যায় না; 
যদিও আমার মতে সনদটি উত্তম । (তার মতে).হাদীসটি যদি সাব্যস্ত হয়, তবে তার অর্থ এমন 
হতে পারে যে, তারা পদ্ব্রজে কোন উম্‌রা-আদায় করেছিলেন। কেননা, নবী করীম (সা) 
মদীনা হতে একবার মাত্র হজ্জ করেছিলেন এবং তিনি তখন আরোহী ছিলেন ও সাহাবীদের 
মাঝে কেউ কেউ পদ্ব্রজেও গিয়েছিলেন, 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ নবী-করীম,(সা) পদ্ব্রজে কোন উমরা পালন করেন নি। হুদায়বিয়াতে 
নয়, উমরাতুল কাযাতেও.নয়_॥ জিইররানার উমরাতে নয় এবং বিদায় হজ্জেও নয়। নবী করীম 
(সা)-এর অবস্থা ঞ' কার্যক্রম সুপরিচিত ও সর্বজনবিদিত ছিল। জনতার কাছে তা গোপন 
থাকার অবকাশণক্রোথায়? বরং হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিরোধী এবং মুনকার পর্যায়ের যা 
কিছুতেই স্বীকৃত হতে পারে না৷ আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত । 


যুল-হুলায়ফায় অবস্থান ও আনুষাংগিক প্রসংগ 

পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) মদীনায় চার রাকআত জুহর সালাত আদায় 
করেছিলেন, তারপর সেখান থেকে যুল-হুলায়ফায় গিয়েছিলেন এটি হল আকীক উপত্যকা । 
সেখানে আসরের নামায দু'রাকাত আদায় করেছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি দিনের 
বেলায় আসরের সময় যুল-হুলায়ফায় পৌছে ছিলেন এবং সেখানে ‘কসর’ করে আসরের 
সালাত আদায় করেছিলেন। স্থানটি মদীনা থেকে তিন মাইলের দূরত্বে অবস্থিত ৷ তারপর 
সেখানে মাগরিব ও ইশা আদায় করে সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং সাহাবীদের 
প্রয়োজন্নয় নির্দেশ সন্বথলিত ওহী এসেছে: যেমন- ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয্সা ইৰন 


২০৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আদম....আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) সম্পর্কে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি যুল-হুলায়ফার রাত্রি যাপনের স্থানে উপনীত হলে তাকে ওহী যোগে বলা হল- এ: 
-4< ১০:২৮ আপনি একটি বরকতময় কংকর প্রান্তরে রয়েছেন। 
সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে মূসা উবন উকবা (র) সূত্রে উল্লেখিত 
সনদে ৷ বুখারী (র) আরো বলেছেন আল হুমায়দী (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইব্‌ন উমার (রা)- 
কে বলতে শুনেছেন আমি ওয়াদিল আকীকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, 
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আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে জনৈক আগমনকারী আমার কাছে. এসে 
বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় কর এবং বল- হজ্জের সাথে(উমরা ৷ বুখারী 
(র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম (র) তা বর্ণনা করেন নি। সুতরাং বাহ্যত বলা 
যায় যে, ওয়াদিল আকীকে নবী করীম (সা)-কে সালাত আদায়েরণনির্দেশ প্রদান যুহরের 
সালাত আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করার নির্দেশের স্পষ্ট/ইঙ্গিতবহন করে । কেননা, 
এ নিদেশ তার কাছে এসেছিল রাতে আর সাহাবীগণকে তিনি.অবগত করেছিলেন ফজর 
সালাতের পরে। অতএব, (নির্দেশ পালনের জন্য) পরবর্তী যুহর সালাতই একমাত্র সূত্ররূপে 
অবশিষ্ট রইল। সুতরাং তিনি সেখানে যুহর আদায় করার পরে ইহরাম সম্পাদনে আদিষ্ট 
হয়েছিলেন। এ জন্যই তিনি ইরশাদ করেছিলেন. যে, আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ 
হতে একজন অগস্তক এসে আমাকে বললেনএ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন 
এবং বলুন হজ্জের সাথে উমরার ইহরাম 'রাধছি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হজ্জ কিরান হওয়ার 
দাবীদারগণ এ হাদীস তাদের প্রমাণরূপে৷ উল্লেখ করেছেন এবং বাস্তবেও এটি তাদের সবল 
প্রমাণ- যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করা হবে । 

এ আলোচনা আমাদের.উদ্দেশ্যে এ কথা প্রমাণ করা যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) (পরের দিন) 
যুহর পর্যন্ত ওয়াদিল আকীকে/ অবস্থানে আদিষ্ট হয়েছিলেন। নবী করীম (সা) এ আদেশ 
যথাযথ পালন করেছিলেনএবং সেখানে অবস্থান করে এ দিনের সকালে তার সহধর্মিনীদের 
সান্নিধ্যে যান। তারাৎসংখ্যায় ছিলেন নয় জন এবং এ সফরে তাদের সকলেই তার সহযাত্রী 
হয়েছিলেন । তিনিযুহরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন । যেমন ইব্ন 
আব্বাস, (রা)/সূত্রে বর্ণিত, আবূ হাসসান আল আ'রাজ (র)-এর হাদীসে বিবৃত হবে যে, 
রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) যুল-হুলাফায় যুহর সালাত আদায় করলেন। তারপর তার উটটিকে কুরবানীর 
উট বলে চিহ্নিত করলেন। তার উটে আরোহণ করে তালবিয়া বা লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ 
করলেন। এটি মুসলিমের বর্ণনা । ইমাম আহমদ (র)-ও বলেছেন, রাওহ (র)....আনাস ইব্‌ন 
মালিক (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুহর সালাত আদায় করলেন। 
তারপর তার বাহনে আরোহণ করলেন এবং প্রান্তরের চড়াইয়ে উঠলে লাব্বায়ক ধ্বনি দিলেন। 
আবু দাউদ (র) আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) হতে এবং নাসাঈ (র) ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ (র) 
হতে, নাযর ইব্ন শুমায়ল (র) সূত্রে অনুরূপ অর্থ সম্পন্ন এবং আহমদ ৰনুল আযহার (র) সূত্রে 
আরো পুণঙ্গি রিওয়ায়াত করেছেন। এ বর্ণনা ইব্‌ন হাযম (র) এর দিনের প্রথমাংশে ইহরাম 
হওয়ার ধারণা নাকচ করে দেয়৷ তবে তিনি বুখারী (র) বর্ণিত আনাস (রা) সূৱের রিওয়ায়াত 
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স্বপক্ষে টানতে পারেন, যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুল-হুলায়ফায় রাত কাটালেন; 
করলেন ৷ বাহন প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাধলেন। তবে এ 
হাদীসের সনদে অজ্ঞাতনামা জনৈক ব্যক্তি রয়েছেন; সম্ভবত তিনি আবু কিলাবা (র)। আল্লাহই 
সমধিক অবগত ৷ 

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন হাবীব আল হারিছী (র) আইশা (রা) সূত্রে, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলাম, তারপর তিনি তার সহধর্মিণীদের 
সান্নিধ্যে গমন করেন। তারপর ইহরাম বাধলেন, তখনও তার সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। বুখারীং(র) এ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন শু‘বা (র) সূত্রে । আবার বুখারী মুসলিম (র) উভয় তা. উদ্ধৃত 
করেছেন আবূ আওয়ানা (র) সূত্রে (এ সনদে মুসলিম (র)-এর অতিরিক্ত (বর্ণনা 'রয়েছে)। 
অনুরূপ মিসআর ও সুফয়ান ইব্‌ন সাঈদ ছাওরী (র) এ চারজন পূর্বোল্লিখিত সনদে । এ ছাড়া 
ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাশির (র)-(এর পিতা মুহাম্মদ (র) হ্‌তে,নেয়া মুসলিম (র)- 
এর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে- মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা)-এর কাছে 
সুগন্ধি মাখিয়ে ইহরাম সম্পাদনকারী ব্যক্তির মাসআলা জিজ্ঞাসা'করলে তিনি বললেন, সুগন্ধি 
ছড়াতে ছড়াতে মুহরিম হব তা আমি পসন্দ করিনা; তেমন করার চেয়ে আমি আলকাতরা 
মাখাব- তা বরং আমার কাছে অধিক পসন্দনীয়খ (এ জবাব শুনতে পেয়ে) আইশা (রা) 
বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার ইহরামের সময়. আমি জুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছিলাম । তারপর 
তিনি তার স্ত্রীদের কাছে ঘুরে এসেছেন; তারপরে মুহরিম হয়েছেন । 

মুসলিম (র) বর্ণিত এ ভাষ্যের দাবী হল; স্ত্রীদের সাথে মিলনের আগে নবী করিম (সা) 
সুগন্ধি মাখতেন, যাতে তা তার-নিজের.কাছে সুখকর ও স্ত্রীদের কাছে পছন্দনীয় হয়৷ তারপর 
জানাবাত-এর জন্য গোসল এবং 'সে সাথে ইহরামের গোসলের সময় ইহরামের উদ্দেশ্যে 
দ্বিতীয় বার সুগন্ধি ব্যবহার-করতেন। যেমন- তিরমিযী ও নাসাঈ (র) আবদুর রহমান ইব্ন 
আবুয যিনাদ (র)....যায়দ৬ইব্ন ছাবিত (রা) সূত্রের হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি 
(যায়দ রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ইহরামের জন্য খোলামেলা ভাবে গোসল করতে দেখেছেন। এ 
হাদীস সম্পর্কেতিরমিযী (র)-র মন্তব্য হল- একক সূত্রীয় উত্তম (হাসান গরীব) ইমাম আহমদ 
(র) বলেন,খ্যাক্রারিয়া ইব্‌ন আদী (র)....আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ(সা) যখন ইহরাম বাধার ইচ্ছা করতেন তখন তার মাথা (সুগন্ধিযুক্ত) খিতমী ও 
উসমান (ঘাস) দিয়ে ধুইতেন এবং অল্প কিছু তেল মাথায় দিতেন। এটা আহমদ (র)-এর 
একক বর্ণনা । আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস শাফিঈ (র) বলেন, সুফিয়ান ইবৃন 
উয়ায়না (র), আইশা (রা) সূত্রে বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তার ইহরাম বাধার সময় এবং 
ইহরাম খোলার সময় আমি সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি। আমি (উরওয়া) তাকে বললাম, কোন 
সুগন্ধি দিয়ে? তিনি বললেন, সব চাইতে উত্তম সুগন্ধি দিয়ে। মুসলিম ও বুখারী (র) ভিন্ন ভিন্ন 
সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । 

বুখারী (র) আরো বলেছেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফ (র) আইশা (রা) থেকে তিনি বলেন, 
আ'ম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম তার ইহরামের জন্য, যখন তিনি ইহরাম 


২০৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বাধতেন এবং তার ইহরাম খুলে হালাল হওয়ার জন্য, বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফের আগে ভাগে । 
মুসলিম (র) আরো বলেছেন, আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) আইশা (রা) থেকে, তিনি বলেন, বিদায় 
হজ্জে ইহরাম বাধা ও খোলার সময় আমি আমার দু'হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে যারীরাহ’ 
সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি । মুসলিম (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) (যুহরী), আইশা (রা) সূত্রে 
আর একটি রিওয়ায়াত করেছেন। আইশা (রা) বলেন, আমি আমার এ দু'হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি, তার ইহরামের জন্য । যখন তিনি ইহরাম বেধেছেন এবং তার 
হালাল হওয়ার জন্য তীর বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করার আগে। 

মুসলিম (র) আরো বলেন, আহমাদ ইব্ন মানী ও ইয়া‘কুব আদ দাওরাকী (র), আইশা 
(রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে. দিতাম তার 
ইহরাম বাধা ও তার হালাল হওয়ার আগে এবং নাহর দিবসে (জিলহজ্জের-দশত্তারিখে) তার 
বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করার আগে, মেশ্কযুক্ত সুগন্ধি দিয়ে । মুসলিম_(র) বলেন, আবূ বকর 
ইব্‌ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) আইশা (রা) সূত্রে-বর্ণনা/করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সিথিতে মেশকের ওুশ্বর্য, যখন তিনি তাল্বিয়া-পাঠ করছিলেন, যেন আমি 
এখনও দেখতে পাচ্ছি। মুসলিম (র) ও বুখারী বিভিন্ন সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, আশআছ (ব):...আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, মনে হয় যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চুলের গোড়াগুলিতে, তার ইহরাম অবস্থায়, সুগন্ধির 
ওজ্ভবল্য আমার নজরে ভাসছে। ইমাম আহমদ(র) বলেন, আফ্ফান (র)....আইশা (রা) হতে, 
তিনি বলেন নবী করীম (সা)-এর ইহরাম বাধার কযেকদিন পরেও যেন আমি তার সিথিতে 
সুগন্ধির ঝলক দেখতে পাচ্ছি ।.আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুয যুবায়র আল হুমায়দী (র) বলেন, সুফিয়ান 
ইব্‌ন উয়ায়না (রা)....আইশা রা). থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিথিতে তার 
ইহ্রামের তিন দিন পরে আমি সুগন্ধি দেখেছি । 

এ সব হাদীস থেকেণ্প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা) গোসলের পরে সুগন্ধি ব্যবহার 
করেছিলেন। কেননা;৬গৌসলের আগে সুগন্ধি লাগানো হয়ে থাকলে গোসল তা (ধুয়ে) শেষ 
করে দিত*এবং তার কোন চিহ্ন বিশেষত ইহরামের তিন দিন পরেও অবশিষ্ট থাকত না। 

পূর্বসূরীদের অনেকে, যাদের মাঝে ইব্‌ন উমর (রা) উল্লেখযোগ্য, ইহরামের প্রন্কালে সুগন্ধি 
ব্যবহার-মাকরূহ হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। তবে আমরা আইশা (রা) হতে ইব্ন উমর 
(রা) সূত্রের হাদীস ও রিওয়ায়াত করেছি । যেমন, হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হুসায়ন 
ইব্ন বুশরান (র)....ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি আইশা (রা) থেকে। এ মর্মে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার ইহরামের সময় উত্তম দামী 
সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি। এ সনদটি একক ও বিরল উৎসের । তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) তার 
মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছেন যাতে তা তার মাথার সুগন্ধিকে রক্ষা করতে পারে এবং ধুলা 
বা বালু জমে যাওয়া থেকে উত্তমভাবে হিফাজত হয়। মালিক (র) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে 


১. যারীরাহ ( ১20১) উন্নতমানের সুগন্ধি বিশেষ, সুগন্ধি রেণু । অনুবাদক 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২০৯ 


বলেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! 
ব্যাপারটি কী যে, লোকেরা তাদের উমরা হতে হালাল হয়ে গেল। অথচ আপনি আপনার উমরা 
হতে হালাল হলেন না ? তিনি ঘললেন, 
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(চুল বিন্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে) আমি আমার মাথায় আঠালো দ্রব্য ব্যবহার করেছি এবং 
আমার কুরবানীর উটের (গলায়) কিলাদা (চামড়া, চপ্পল ইত্যাদির তৈরী মালা) পরিয়েছি, (দশ 
তারিখে) কুরবানী করা পর্যন্ত আমি হালাল হচ্ছি না। বুখারী ও মুসলিম (র) তাদের সহীহ্‌ 
গ্রন্থদ্ধয়ে মালিক (র)-এর বরাতে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এ ছাড়া নাফি (র) হতেও এ 
হাদীসের একাধিক সূত্র রয়েছে। 

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র) ইব্‌ন উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মধু দিয়ে তার মাথা আঠালো করেছিলেন। এ সনদটি উত্তম। তারপর নবী 
করীম (সা) তার কুরবানীর উটটিকে (যখম করে) চিহ্নিত করলেন এবংণযুল-হুলাফায় সেটিকে 
মালা পরালেন। লায়ছ (র) ইব্‌ন উমর সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্(সা) বিদায় হজ্জে হজ্জ ও 
উমরা মিলিয়ে তামাত্ন হজ্জ আদায় করেছিলেন এবং কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন অর্থাৎ 
যুল-হুলায়ফা হতে নিজের সাথে কুরবানীর উট পরিচালিত করেছিলেন। পূর্ণাংগ হাদীসের 
বিবরণ পরবর্তীতে আসবে। এ হাদীস সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ে'রয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় এ হাদীসের 
পর্যালোচনাও করা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌ । মুসলিম (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুছার্না (র) 
ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুল-হুলায়ফায় 
পৌছলে তার উটনী নিয়ে আসতে বললেন এবং তার কুঁজের ডান পাশে যখম করে রক্ত লেপটে 
দিলেন এবং তাকে দুখানি চক্পলের মালা পরিয়ে দিলেন। 

তারপর তিনি তার বাহনে আরোহণ করলেন। সুনান গ্রন্থের চতুষ্টয় সংকলণগণ আবু দাউদ, 
তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন আজা। এ হাদীসখানা কাতাদা (র) থেকে একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত 
করেছেন। এ হাদীসননির্দেশ করে যে, নবী করীম (সা) তীর পবিত্র হাত দিয়েই এ উটনীটি 
চিহ্নিত করেন _ ও. মালা পরানোর কাজ সম্পাদন করেছিলেন এবং অবশিষ্ট কুরবানীর 
পশুগুলোকে, যখৃম/করা ও তাদের মালা পরাবার দায়িত্‌ অন্যদেরকে অর্পণ করেছিলেন। কারণ 
কুরবানীর পশু ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক- একশতটি কিংবা তার চেয়ে সামান্য কম । তিনি তার 
পবিত্র হাতে তেষট্রিটি উট যবেহ করেছিলেন এবং আলী (রা)-কে দায়িত্্‌ দিলে তিনি বাকীগুলি 
যবেহ করেছিলেন । 

এ প্রসংগে জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, আলী (রা) ইয়ামান থেকে নবী করীম 
(সা)-এর জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর বিবরণে রয়েছেন যে, 
নবী করীম (সা) তার কুরবানীর উটে আলী (রা)-কে শরীক করেছিলেন। আল্লাহই সমধিক 
অবগত ৷ অন্যদের বর্ণনায় রয়েছে নবী করীম (সা) ও আলী (রা) মিলে মোট একশত উট 
কুরবানী করেছিলেন। এ বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ সব পশু তিনি যুল-হুলায়ফা থেকে 
সাথে নিয়েছিলেন কিংবা কিছু সংখ্যক পথে ইহরাম অবস্থায় কিনে নিয়েছিলেন। 

২৭ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইহরাম ও তালবিয়া পাঠের স্থান নির্ণয় 
এবং বর্ণনাকারীদের মতবিরোধ ও তার মীমাংসা 

আওযাঈ (র)....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, বুখারীর হাদীস ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 
যাতে উমার (রা) বলেছেন, ওয়াদিল আকীকে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার 
প্রতিপালকের নিকট হতে একজন আগন্তুক আমার কাছে এসে বললেন, এ বরকতময় 
উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন- হজ্জের সাথে উমরা । বুখারী (র) আরো 
বলেছেন- অনুচ্ছেদ 8 যুল-হুলায়ফা মসজিদের কাছে ইহরাম ও তালবিয়া পাঠ ৪/আলী 'ইবৃন 
আবদুল্লাহ্‌ (র)....আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মসজিদ অর্থাৎ যুল- 
হুলায়ফার মসজিদ-এর নিকট ব্যতীত অন্য কোথাও ইহরাম বাধেন নি।.ইব্ন মাজা ব্যতিরেকে 
সিহাহ সিত্তার ইমামগণ সকলেই এ হাদীস (উল্লিখিত সনদের মধ্যবর্তী রাবী) মূসা ইবৃন 
উকবা (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে 
অতিরিক্ত রয়েছে। তিনি (নবী করীম সা) তখন বললেন, লাব্বায়েক ৷ বুখারী মুসলিমের অন্য 
একটি রিওয়ায়াতে (মালিক, মূসা, সালিম) রয়েছে যে, সালিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর (রা) বলেছেন, তোমাদের এ খোলা মাঠ, যাতে তোমরা (ইহরাম বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নামে মিথ্যা আরোপ করে থাক । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইহরাম করেছিলেন মসজিদের 
কাছে থেকে। আবার এই ইব্‌ন উমর (রা). হতেই এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। যেমন- 
প্রতিপক্ষে আলোচনা করা হবে- যা বুখারী, মুসলিম (র) তাদের সহীহ্‌ গ্রন্থদ্য়ে মালিক (র).... 
ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন.-যে, আবদুল্লাহ্‌ (ইব্‌ন উমর রা) বললেন, তবে ইহরাম ও 
তালবিয়া পাঠের বিষয়টি তা আমি, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ইহরাম-তালবিয়া পাঠ করতে প্রত্যক্ষ 
করি নি যতক্ষণ না তার বাহন তাকে নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল । 

ইমাম আহমদ (র)ৎবরলেন, ইয়াকুব (র)....সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ 'ইব্্‌ন আব্বাস (রা)-কে আমি বললাম, হে আবুল আব্বাস! রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর ইহরাম-তালবিয়া ব্যাপারে যে, কখন তিনি তা সম্পাদন করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর সাহাবীগ্ণের/পরস্পর বিরোধী বর্ণনায় আমরা তাজ্জব যাচ্ছি। তিনি বললেন, আমি-ই এ 
বিষয়ে সর্রাধিক অবগত ব্যক্তি । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেহেতু (মদীনা থেকে) মাত্র একবার-ই হজ্জ 
করেছিলেন। তাই তাদের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে বের 
হলেন । পরে যখন যুল-হুলায়ফায় তার সালাতের স্থানে ইহরাম বাধার উদ্দেশ্যে দু'রাকআত 
নামায আদায় করলেন এবং এঁ বসা অবস্থায় তার হজ্জের ইহরামের নিয়ত করলেন। তখন 
কিছু লোক তার কাছে তা শুনতে পেল এবং তারা তাই স্মরণ রাখল । তারপর তিনি বাহনে 
আরোহণ করলেন; পরে যখন তার বাহন তাকে নিয়ে স্থির হয়ে দাড়াল তখন তিনি তালবিয়া 
উচ্চারণ করলেন এবং অন্য কিছু লোক তখন তার নিকট হতে তা স্মরণ রাখলো, এর কারণ 
হল এই যে, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আসছিল, তাই তাদের এক দল শুনতে পেল 
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যে, তার বাহন তাকে নিয়ে স্থির দাড়াবার সময় তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করেছেন। তাই তারা 
(তাদের অভিজ্ঞতা মতে) বলতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন 
যখন তার উট তাকে নিয়ে স্থির হয়ে দাড়িয়েছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চলতে লাগলেন, 
যখন তিনি বায়দা প্রান্তরের চড়াইতে উঠলেন তখন (আবার) তালবিয়া উচ্চারণ করলেন, তখন 
অন্য কিছু লোক তা তাদের স্মরণে রাখলো এবং তারা বলতে লাগলো.যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো 
তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন যখন বায়দা প্রান্তরের চড়াইতে উঠেছিলেন। আল্লাহ্র কসম! 
তিনি অবশ্যই নিয়ত (ও ইহরাম-তালবিয়া) তালবিয়া করেছিলেন তার নামায পড়ার স্থানে এবং 
তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন যখন তার বাহন তাকে নিয়ে স্থির দাড়িয়েছিল এবং/তালবিয়া 
উচ্চারণ করেছিলেন যখন তিনি বায়দা প্রান্তরের চড়াইতে উঠেছিলেন তখনও । 

অতএব, যারা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি গ্রহণ করেছেন যে, নবী করীম (সা) 
তার নামাযের স্থানে ইহ্‌রাম-তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন....? তিরমিযী ও নাসাঈ (র) উভয় 
কুতায়বা (র)....খুসায়ফ (র) থেকে এ হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী 
(র) মন্তব্য করেছেন, একক সূত্রীয় উত্তম; (কুতায়বার উধ্বতন_রারী) আবদুস সালাম (র) 
ব্যতাত আর কেউ তা রিওয়ায়াত করেন নি। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) সূত্রে খুসায়ফ (র) 
সূত্রে ইমাম আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াত ইতোপূর্বে উল্লিখিত, হয়েছে। 

গঁস্থকারের মন্তব্য ৪ উক্ত হাদীসটি সহীহ্‌ সাব্যস্ত হলে তা সংশ্লিট হাদীসসমূহের মধ্যে 
সমন্বয় সাধন করতে পারত এবং বাস্তবে এর পরিপস্থি বর্ণনাকারীদের বর্ণনার কারণরূপে গৃহীত 
হতে পারতো কিন্তু এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে এ ছাড়া ইব্‌ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) 
হতে তাদের পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াতের।বিপরীত রিওয়ায়াতও রয়েছে (পরবর্তীতে তার ব্যাখ্যা 
বিশ্ৰেষণ পেশ করা হবে) । যারা .এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নবী করীম (সা) তার বাহন 
তাকে নিয়ে স্থির দাড়ালে তালবিয়া' উচ্চারণ করেছিলেন তারাও অনুরূপ ITE SEEY 
করেছেন। 

বুখারী (র) বলেন;আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মুহাম্মদ (র), আনাস ইবুস মালিক ঝে) ছয়ে দর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা) মদীনায় চার রাকআত (যুহর) আদায় করলেন এবং 
যুল-হুলায়ফায় দুই. রাকআত আদায় করলেন, তারপর যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করলেন। 
পরে. যখন' তার বাহনে আরোহণ করলেন এবং বাহন তাকে নিয়ে স্থির হল, তখন তিনি 
তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। 

আর বুখারী, মুসলিম (র) ও সুনান গ্রন্থসমূহের সংকলকবৃন্দ (পূর্বোল্লিখিত সনদের) মুহাম্মদ 
ইবনুল মুনকাদির (র) এবং ইবরাহীম ইব্ন মায়েসারা (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে আনাস (রা) 
থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ওদিকে সহীহ্‌ খন্থদ্বয়ে রয়েছে মালিক (র)....ইব্ন 
উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, ইহরাম-তালবিয়া বিষয়টি তা আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তালবিয়া উচ্চারণ করতে প্রত্যক্ষ করি নি, যতক্ষণ তার বাহন তাকে নিয়ে 
দ্রুত চলতে শুরু করে নি। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ে ইব্‌ন ওয়াহব (র), ইব্‌ন উমর সূত্রে এ মর্মে 
ৱিওয়ায়াত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুল-হুলায়ফায় তার বাহনে আরোহণ করার পরে তা 
তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাড়ালে তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। 
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বুখারী (র) আরো বলেছেন, অনুচ্ছেদ £ বাহন সোজা হয়ে দাড়াবার পর যারা তালবিয়া 
উচ্চারণ করেন আবু আসিম (র), ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা)-কে নিয়ে তার বাহন সোজা হয়ে দাড়াবার সময় তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। মুসলিম 
ও নাসাঈ (র) এ হাদীসটি (উল্লিখিত সনদে) ইব্‌ন জুরায়জ (র) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। 
মুসলিম (র) আরো বলেছেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র), ইব্‌ন উমার (রা) থেকে তিনি 
বলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন বাহনের পা দানীতে তার পা রাখলেন এবং তার বাহন তাকে নিয়ে 
উঠে দাড়াল তখন যুল-হুলায়ফায় তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। এ বর্ণনা সূত্র একাকী 
মুসলিম (র)-এর ৷ বুখারী মুসলিম (র) অন্য একটি সূত্রে উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (র), ইব্‌ন উমর 
(রা) সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। 

বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা £ কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া উচ্চারণ প্রসংগে, আবু মামার 
(র) বলেছেন, নাফি (র) হতে তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) যুল-হুলায়ফায়.ফজরের সালাত 
আদায় করার পর তার বাহন প্রস্তুতির নির্দেশ দিতেন, তখন তাতে গদাী“আটা হলে তিনি তাতে 
আরোহণ করতেন । বাহন তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাড়ালে তিনি.কিবলামুখী হয়ে দাড়াতেন, 
পরে তালবিয়া পাঠ করতে থাকতেন। হারাম শরীফ উপনীত হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতো । 
তারপর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন । অবশেষে যু-তুওয়ায় উপনীত হলে সেখানে রাত 
কাটাতেন। ফজরের সালাত আদায়ের পরে গোসলকুরতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
এমন করেছেন। তারপর বুখারী (র) বলেছেন,.গোসল করার বিষয় ইসমাঈল (র), আয়্যব (র) 
সূত্রে সমার্থক রিওয়ায়াত রয়েছে। মুসলিম এবং. আবূ দাউদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

তারপর বুখারী (র) বলেছেন, সুলায়মান আবুর-রাবী (র), নাফি (র) হতে । তিনি বলেন, 
ইব্ন উমার (রা) মন্কা অভিমুখে’ সফর করার নিয়ত করলে, এমন তেল মাখতেন যাতে কোন 
সুঘবাণ থাকতো না। তারপর যুল-হুলায়ফার মসজিদে পৌছে সালাত আদায় করতেন। তারপর 
বাহনে চড়তেন। তার “বাহন, তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাড়ালে ইহরাম বাধতেন। তারপর 
বলতেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আমি এভাবেই করতে দেখেছি । এ সূত্রে বুখারী (র) এ হাদীসটি 
একাকী বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন- কুতায়বা (র) ইব্‌ন উমর 
(রা) সূত্রে, তিনি বলেন, তোমাদের এ খোলা প্রান্তর যেখানে (ইহরাম করা)-এর কথা বলে 
তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নামে মিথ্যা আরোপ করে থাক, আল্লাহর কসম; রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
(এ) গাছটির কাছে ছাড়া অন্য কোন স্থান হতে ইহরাম বাধেন নি। তিনি ইহরাম বেঁধেছিলেন, 
যখন তার উট তাকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল । এ হাদীসটি ইব্‌ন উমর (রা)-এর পূর্বোল্লিখিত 
রিওয়ায়াত ও এখানকার রিওয়ায়াতগুলির মাঝে সমন্বয় সাধন করে। তা এভাবে যে, ইহরাম 
হয়েছিল (পরবর্তী সময় নির্মিত) মসজিদের কাছ থেকেই ৷ তবে তা ছিল তার আরোহণ এবং 
বাহন তাকে নিয়ে বায়দা প্রান্তরে অর্থাৎ সমতল ভূমিতে সোজা হয়ে দাড়াবার পরে। আর তা 
ছিল বায়দা প্রান্তরে (ইহরামের স্থানরূপে জনতার মাঝে) পরিচিত স্থানটির কাছে পৌছার 
আগেই । 

তাছাড়া বুখারী (র) অন্যত্র বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর আল মুকাদ্দামী (র), 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মাথা আচড়ানো, তেল 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২১৩ 


লাগানো এবং লুঙ্গি ও চাদর গায়ে দেয়ার পর তিনি ও তার সাহাবীগণ মদীনা থেকে চলতে 
লাগলেন। কোনও ধরনের চাদর-লুঙ্গি পরিধান নিষেধ করলেন না। তবে জাফরানী রংকৃত 
কাপড় যা দেহ-ত্বককে রংগিয়ে দেয়, তা ছাড়া তারপর যুল-হুলায়ফায় সকাল করলেন এবং 
তার বাহনে আরোহণ করলেন। বাহন প্রান্তরের বুকে সোজা হয়ে দাড়ালে তিনি ও তার 
সহচরগণ তালবিয়া উচ্চারণ করলেন এবং তিনি কুরবানীর উটকে মালা পরালেন। এটা ছিল 
জিলকদ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে । তারপর (মঙ্ধায় পৌছে) তিনি বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ 
করলেন এবং সাফাওয়া-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। কিন্তু, কুরবানীর পশু সাথে থাকার 
কারণে তিনি ‘হালাল’ হলেন না। কেননা, তিনি হাদীকে “মালা পরিয়েছিলেন। হাদীর উট 
মক্কার চড়াই অঞ্চলে ‘হাজ্জনে’ রক্ষিত ছিল। তিনি হজ্জের ইহরাম-তালবিয়া শুরু করলেন । 
তবে ইতোপূর্বের তাওয়াফের পরে তিনি আরাফাত থেকে ফিরে আসা' পর্যন্ত পুনরায় 
(তাওয়াফের উদ্দেশ্যে) কা‘বা শরীফের নিকটবর্তী হলেন না । 


তবে সাথীদের হুকুম দিয়েছিলেন, তারা যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, শু সাফা-মারওয়ায় 
দৌড়াবার পরে মাথা ছেটে নেয় এবং (উমরার ইহরাম হতে) হালালণহয়ে যায়। এ নির্দেশ ছিল 
তাদের জন্য যাদের সাথে মালা পরানো হাদীর উট ছিল না এদের মাঝে যার যার সাথে 
তাদের শ্রীরা ছিল, সে স্ত্রী এবং সুগন্ধি ও (সেলাইযুক্ত) কাপড় তাদের জন্য হালাল হল। 
একাকী বুখারী (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আরইমাম আহমদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন, 
বাহ্য ইব্‌ন আসাদ, হাজ্জাজ, রাওহ্‌ ইব্‌ন উবাদা/ও আফ্ফান ইব্ন মুসলিম (র) সকলে....ইব্ন 
আব্বাস (রা) সূত্রে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুল-হুলায়ফায় (পরের দিনের) যুহর সালাত 
পাশে যখম করে তার রক্ত লেপটে দিলেন এবং তাকে দুটি চপ্সলের মালা পরিয়ে দিলেন। 
তারপর তার বাহন নিয়ে আসতে বললেন । বাহনটি (তাকে নিয়ে) খোলা মাঠে সোজা হয়ে 
দাড়ালে তিনি হজ্জের তালবিয়া- উচ্চারণ করলেন। আহমদ (র), মুসলিম (র) এবং সুনান 
সংকলকবৃন্দ তাদের সংকলনসমূহেও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে 
বিভিন্ন সূত্রে আহরিত এ 'রিওয়ায়াতসমূহের ভাষ্য হল নবী করীম (সা)-এর বাহন তাকে নিয়ে 
সোজা হয়ে দাড়াবার পরে তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করেছিলেন। সনদের বিচারে এ 
রিওয়ায়াতগুলো' সাঈদ ইব্ন যুবায়র সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) হতে আহরিত খুসায়ফ আল- 
জাবারী রর)3এর রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিকতর প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ । আল্লাহই সমধিক 
অবগত ৷ অনুরূপ বাহন তাকে নিয়ে সোজা দাড়ালে তার ইহরাম তালবিয়ার বিশদ বর্ণ নাযুক্ত 
রিওয়ায়াতগুলো অন্যান্য রিওয়ায়াতের চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য হবে। কেননা, বাহন তাকে নিয়ে 
স্থির হলে ‘মসজিদের কাছ’ হতেই তার ইহরাম বাধার মজবুত সম্ভাবনা বিদ্যমান। অতএব, 
বাহনে আরোহণ সম্বলিত রিওয়ায়াতে ‘অতিরিক্ত ইল্‌ম' ও বিষয় থাকার যুক্তিতে তা অন্যান্য 
রিওয়ায়াতের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 

মোটকথা, এ প্রসঙ্গে আনাস (রা) থেকে প্রাপ্ত রিওয়ায়াত পরস্পর বিরোধিতামুক্ত। অনুরূপ, 
সহীহ্‌ মুসলিমে জা‘ফর সাদিক (র) সূত্রীয়....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা)-এর সুদীর্ঘ 
রিওয়ায়াত (পরবর্তীতে উল্লিখিত হবে) (নবী করীম (সা)-এর বাহন তাকে নিয়ে সোজা হলে 
তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করলেন)-ও দ্বন্ব ও দ্ব্যর্থতামুক্ত । জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইহরাম ও তালবিয়া পাঠের স্থান নির্ণয় 
এবং বর্ণনাকারীদের মতবিরোধ ও তার মীমাংসা 

আওযাঈ (র)....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, বুখারীর হাদীস ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 
যাতে উমার (রা) বলেছেন, ওয়াদিল আকীকে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার 
প্রতিপালকের নিকট হতে একজন আগন্তুক আমার কাছে এসে বললেন, এণৰ্রকতময় 
উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন- হজ্জের সাথে উমরা । বুখারীৎ(র) আরো 
বলেছেন- অনুচ্ছেদ ৪$ যুল-হুলায়ফা মসজিদের কাছে ইহরাম ও তালবিয়াপাঠ-ঃ আলী ইব্ন 
আবদুল্লাহ্‌ (র)....আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মসজিদ অর্থাৎ যুল 
হুলায়ফার মসজিদ-এর নিকট ব্যতীত অন্য কোথাও ইহরাম বাধেন.নি।,ইব্ন মাজা ব্যতিরেকে 
সিহাহ সিত্তার ইমামগণ সকলেই এ হাদীস (উল্লিখিত সনদের মধ্যবর্তী রাবী) মুসা ইব্ন 
উকবা (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে 
অতিরিক্ত রয়েছে। তিনি (নবী করীম সা) তখন বললেন,৷লাব্বায়েক ৷ বুখারী মুসলিমের অন্য 
একটি রিওয়ায়াতে (মালিক, মূসা, সালিম) রয়েছে যে, সালিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর (রা) বলেছেন, তোমাদের. এ. খোলা মাঠ, যাতে (তোমরা (ইহরাম বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নামে মিথ্যা আরোপ করে থাক ॥. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইহরাম করেছিলেন মসজিদের 
কাছে থেকে। আবার এই ইব্‌ন উমর. (রা) হতেই এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। যেমন- 
প্রতিপক্ষে আলোচনা করা হবে- যা. বুখারী, মুসলিম (র) তাদের সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ে মালিক (র).... 
ইব্‌ন উম্‌র (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্‌ (ইব্‌ন উমর রা) বললেন, তবে ইহ্রাম ও 
তালবিয়া পাঠের বিষয়টি তা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ইহরাম-তালবিয়া পাঠ করতে প্রত্যক্ষ 
করি নি যতক্ষণ না তার'ত্রাহন তাকে নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল । 

' ইমাম আহমদ (রর) বলেন, ইয়াকুব (র)....সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেনযআবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে আমি বললাম, হে আবুল আব্বাস! রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এরণইহ্রাম-তালবিয়া ব্যাপারে যে, কখন তিনি তা সম্পাদন করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর সাহাবীগণের পরস্পর বিরোধী বর্ণনায় আমরা তাজ্জব যাচ্ছি। তিনি বললেন, আমি-ই এ 
বিষয়ে সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেহেতু (মদীনা থেকে) মাত্র একবার-ই হজ্জ 
করেছিলেন। জাঁই ভাতের মগার্ঘবয দেখা নিযেছে। রাগত্যায (থা) বাছা উদ্যেশযে বের 
হলেন। পরে যখন যুল-হুলায়ফায় তার সালাতের স্থানে ইহরাম বাধার উদ্দেশ্যে দু'রাকআত 
নামায আদায় করলেন এবং এঁ বসা অবস্থায় তার হজ্জের ইহরামের নিয়ত করলেন। তখন 
কিছু লোক তার কাছে তা শুনতে পেল এবং তারা তাই স্মরণ রাখল । তারপর তিনি বাহনে 
আরোহণ করলেন; পরে যখন তার বাহন তাকে নিয়ে স্থির হয়ে দাড়াল তখন তিনি তালবিয়া 
উচ্চারণ করলেন এবং অন্য কিছু লোক তখন তার নিকট হতে তা স্মরণ রাখলো, এর কারণ 
হল এই যে, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আসছিল, তাই তাদের এক দল শুনতে পেল 


২১৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আওযাঈ (র) সূত্রে বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন যে, যুল হুলায়ফায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
ইহরাম-তালবিয়া পাঠের সময় ছিল, যখন তীর বাহন তাকে নিয়ে স্থির দাড়িয়েছিল (এ সব 
রিওয়ায়াত বাহনারোহী হওয়ার পরে ইহরাম-তালবিয়া পাঠকেই প্রমাণ করে) তবে আইশা 
বিনৃত সা‘দ (র) হতে বর্ণিত মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র)-এর হাদীস- সাদ 
বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ‘আল ফার’-এর পথ ধরে চললে তালবিয়া উচ্চারণ করতেন, যখন 
তার বাহন তাকে নিয়ে স্থির হত। আর অন্য কোন পথ ধরে চড়লে প্রান্তরের চড়াইয়ে উঠার 
পরে তালবিয়া উচ্চারণ করতেন । আকু দাউদ (র), বায়হাকী (র) ও ইব্‌ন ইসহাক (র) সূত্রে এ 
EE OES EXOT WUE FUERTE CUES CE UNO SUE RTECS 
অবগত । 
'_ মোটকথা, উল্লিখিত সব সূত্রেই সুনিশ্চিত কিংবা প্রায় সুনিশ্চিততাবে প্রতীক যে, নবী 
করীম আলাইহিস সালাম সালাতের পরেই এবং তার বাহনে আরোহণ করার পরে ৰাহন তাকে 
নিয়ে চলতে শুরু করার পরেই তিনি ইহরাম বেধেছিলেন। সেই সাথে ইব্ন উমর (রা)-এর 
তার রিওয়ায়াতে অধিক তথ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি (সা) তখন'কিবলামুখী ছিলেন। 

নবী করীম (সা)-এর হজ্জ কীরূপ ছিল? ইফরাদ; তামাত্ন নাকি কিরান? 

এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-এর, রিওয়ায়াত আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্ন 
ইদরীস ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মালিক (র)../আইশা“(রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ‘ইরাদ’ .(উমরাবিহীন শুধু) হজ্জ 'রুরেছিলেন। মুসলিম (র) ইমাম আহমদ, 
ইব্‌ন মাজা ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সনদে তা রিওয়ায়াত করেছেন। আহমদ (র) আরো বলেন, 
ইসহাক ইব্‌ন ঈসা (র)....আইশা (রা)-হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইফরাদ হজ্জ 
করেছিলেন। আহমদ (র) আরো, বলেছেন, আবদুর রহমান (র)....আইশা (রা) সূত্রে তিনি 
বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর' সাথে বের হলাম। আমাদের মাঝে কেউ কেউ হজ্জের 
ইহরাম বাঁধলো এবং আমাদের কেউ কেউ উমরার ইহরাম বাধলো। আমাদের কেউ কেউ হজ্জ 
"ও উমরা উভয়টির ইহ্রাম 'বাধলো। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) (শুধু) হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যারা 
উমরার ইহরাম বেধেছিলেন, তারা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর 
হালাল হয়ে গেলেন। আর যারা হজ্জ কিংবা হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেধেছিলেন। তারা ‘দশ 
তারিখ’ পের্যন্ত, হালাল হল না । বুখারী (র), ME 017: OU 119 PE 
হাদীসখানারিওয়ায়াত করেছেন! 

তবে আহমদ (র) অন্য এক বর্ণনায় কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) আইশা (রা) সূত্রে এ মর্মে 
বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিদায় হজ্জে লোকদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি 
হজ্জের আগে উমরা দিয়ে শুরু করতে চায় সে তাই করুক, আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজে শুধু 
হজ্জের নিয়্যত করলেন, উমরার নিয়্যত করলেন না। এটি অতিশয় বিরল একটি হাদীস যা 
আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদে কোন ক্রটি নেই । কিন্তু 
এর কোন কোন শব্দ একান্তই অগ্রহণযোগ্য, তা হল এবং তিনি উমরা করেন নি (2 45), 
কেননা, এ কথার উদ্দেশ্য যদি হজ্জের সাথে বা তার আগে উমরা না করা বুঝানো হয়, তবে 
তা. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইফরাদ হজ্জের অভিমত পোষণকারীদের অনুকূল হবে। আর যদি 
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হজ্জের সাথে কিংবা আগে বা পরে একেবারেই উমরা না করা বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে কোন 
আলিম এহেন মত পোষণ করেছেন বলে আমার জানা নেই । তা ছাড়া এ দাবী তখন আইশা 
(রা) প্রমুখ হতে বিশুদ্ধতাবে প্রমাণিত রিওয়ায়াত- ‘নবী করীম (সা) চারবার উমরা 
করেছিলেন, বিদায় হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরাটি ব্যতীত যার প্রতিটি ছিল যিলকদ 
ETE EAI EE EE HY EET TE SEE 16 HOE TET HT 
দেয়া হবে) ।-আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত । En 

অনুরূপ ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদে বর্ণিত, EEE T° UOTE 
নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিনী আইশা (রা) সূত্রে বলেছেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ 
ও উমরার (সমন্বিত) ইহরাম বাধলেন এবং সাথে কুরবানীর পশু (হাদী) নিলেন; তার, সঙ্গের 
কিছু লোক (শুধু) উমরার ইহরাম বাধলেন এবং ‘হাদী সাথে নিলেন এবং অন্য,কিছু লোক 
উমরার ইহরাম বাধলেন, তবে তীরা কোন হাদী সাথে নিলেন না। আইশা.(রা) বলেন, আমি 
ছিলাম সে দলে যারা উমরার ইহরাম বীধলেন, তবে আমি হাদী সাথে-নিলাম না । রাসূলুল্লাহ্‌ 
যখন মক্কায় উপনীত হলেন তখন বললেন- 
USNs sy balls cull abi sell axa God Daal dal aKa IS 
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“তোমাদের মাঝে যারা উমরার ইহরাম, বেধেছে এবং সাথে হাদী নিয়ে এসেছে তারা যেন 
বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করে, আর তাদের হজ্জ সমাধা না করা 
এবং দশ তারিখে তাদের হাদী-কুরবানী না করা পর্যন্ত তাদের জন্য যা হারাম হয়েছিল তার 
কিছুই হালাল হবে না ।-আরংতোমাদের মাঝে যারা উমরার ইহরাম বেধেছে তবে সাথে হাদী 
নিয়ে আসে নি, তারাৎ্যেন-“বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করে, 
তারপর চুল ছাটে/ও. হালাল হয়ে যায়। পরে যেন (যথাসময়) হজ্জের ইহরাম করে এবং 
হাদী’ কুরবানীশকরে; অবশ্য যারা তাতে সমর্থ না হবে তাদের জন্য হজ্জের দিনগুলোতে 
তিনটি এবংংযখন বাড়িতে ফিরে যাবে তখন সাতটি (মোট দশটি) রোযা । আইশা (রা) 
বলেন; রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন হজ্জ যা ছুটে যাওয়ার আশংকা করছিলেন, আগে সমাধা 
করলেন, 'পরে উমরা করলেন। এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা । এর 
কতক শব্দ ‘অপরিচিতি' দুষ্ট; তবে কতকের আবার বিশুদ্ধ বর্ণনার ‘সমর্থক’ (শাহিদ) 
রয়েছে। তা ছাড়া (সনদের দ্বিতীয়) রাবী সালিহ ইবনুল আখযার (তার শায়খ ইব্‌ন শিহাব) 
যুহরী (র)-এর সেরা ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বিশেষত যখন অন্যান্য রাবী তার প্রতিকূল 
বিবরণ দেয়। যেমন- এ ক্ষেত্রে তার বর্ণিত কতক শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তদুপরি হজ্জ যা 
ছুটে যাওয়ার আশংকা করছিলেন, আগে আদায় করলেন এবং উমরা পিছিয়ে দিলেন। 
উক্তিটি এ হাদীসের প্রথমাংশের ‘হজ্জ ও উমরার (সমন্বিত) ইহরাম করলেন'-এর সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা, এ কথার উদ্দেশ্য যদি এমন হয় যে, ‘মোটামুটিভাবে’ হজ্জ ও উমরা 
উভয়ের ইহরাম (অর্থাৎ নিয়্যত) করেছিলেন এবং হজ্জের কার্যক্রম আগে সম্পন্ন করেন এবং 
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তা সম্পন্ন করার পরে উমরার ইহরাম করলেন। যেমন- ইফরাদের অভিমত পোষণকারিগণ 
বলে থাকেন, তবে সেটাই তো আমাদের প্রতিপাদ্য । আর যদি এমন উদ্দেশ্য হয় যে, আগে 
থেকেই উমরার ইহরাম করা সত্বেও তার কার্যক্রম পুরোপুরি পিছিয়ে দিয়েছেন- তবে, 
আলিমগণের মাঝে এহেন অভিমত পোষণকারী এমন কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই । 
আর যদি এ কথার উদ্দেশ্য এমন হয় যে, হজ্জের কার্যক্রম আদায়ের উমরার কার্যক্রম আদায় 
হয়ে গিয়েছে- অর্থাৎ উমরাটি হজ্জের মাঝে ‘অনুপ্রবিষ্ট' হয়ে গিয়েছে (বিধায় উমরার জন্য 
স্বতন্ত্র তাওয়াফ ইত্যাদি কার্যক্রম প্রয়োজনীয় নয়)। তবে, তা তো তাদের বক্তব্য যারা (নবী 
করীম (সা)-এর হজ্জ) কিরান ধরনের হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। তবে এণ্অভিমত 
পোষণকারিগণ সে সব হাদীস যাতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী করীম (সা) ইফরাদ. (অর্থাৎ 
‘স্বতন্ত্ৰ') হজ্জ করেছিলেন- এগুলোর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়ে থাকেন যে, তিনি হজ্জের জন্যই 
(শুধু) স্বতন্ত্ৰ আমল ও কাৰ্যক্ৰম সমাধা করেছিলেন, যদিও হজ্জের সাথে উমরারও নিয়ত 
করেছিলেন (যেহেতু উমরা হজ্জের মাঝে অনুপ্রবিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলে)। তাদের এ ব্যাখ্যার 
পিছনে যুক্তি হল এই যে, (তারা বলেন) যে সব বর্ণনাকারী ‘কিরান' হজ্জ হওয়ার রিওয়ায়াত 
করেছেন, তারাই সকলে ইফরাদ হজ্জ হওয়ারও রিওয়ায়াত/করেছেন। বর্ণনা সামনে আসছে 
অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে কিরান ও ইফরাদ মূলত অভিন্ন বিষয় “নিয়তের বিচারে কিরান এবং 
কার্যক্রমের বিচারে তাই ইফরাদ ৷ আল্লাহ্‌ই সম্যক ‘অবগত ৷ 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু মু'আবিয়া (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) তার হজ্জে শুধু হজ্জের-হইহ্রাম করেছিলেন। এ হাদীসের সনদ মুসলিম, 
(র)-এর শর্তানুরূপ উত্তম। বায়হাকী, (র)=এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম (র) 
প্রমুখ....জাবির (রা) থেকে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার হজ্জে (শুধু) হজ্জের ইহ্রাম 
করলেন, যার সাথে উমরা ছিল. না৷ “এ শেষের বর্ধিত অংশটুকু একান্ত বিরল ধরনের এবং 
আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)এর*৬রিওয়ায়াত অধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহই সমধিক অবগত । সহীহ্‌ 
মুসলিমে জাফর ইব্ন'মুহাম্মদ (র) জাবির (রা) সূত্রে তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম 
বাধলাম, আমরা হজ্জের 'সময় উমরাও যে করা যায় তা জানতাম না। ইব্‌ন মাজা রিওয়ায়াত 
করেছেন, হিশাম) ইব্‌ন আম্মার (র) জাবির (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ইফরাদ হড্জ'করেছেন। এটি একটি ‘উত্তম’ সনদ । ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবদুল 
ওয়াহ্‌হাব_আছ-ছাকাফী (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজে এবং তার সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বাধলেন; নবী করীম (সা) এবং 
তালহা (রা) ব্যতীত তাদের কারো সাথে হাদী ছিল না (এরপর হাদীসটি আনুপূর্বিক উল্লেখ 
করেছেন) এ দীর্ঘ হাদীস বুখারী (র)-এর সহীহ্‌ গ্রন্থে রয়েছে যা পরে আসবে। 
. ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ (র) ইব্‌ন উমর (রা)-এর বরাতে 
বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে ‘ইফরাদ’ হজ্জের ইহরাম বাধলাম ৷ মুসলিম (র) 
তার সহীহ্‌ গ্রন্থে এ হাদীসখানা ভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন । 

হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার (র) বলেছেন, হাসান ইব্‌ন আবদুল আধীয ও মুহাম্মদ 
ইব্‌ন মিসকীন (র) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জের 
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অর্থাৎ ইফরাদ ইহরাম করলেন। এ হাদীসের সনদ বেশ উত্তম। তবে ছয় গ্রন্থকারগণ তা 
আহরণ করেন নি। 

হাফিজ বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, রাওহ্‌ ইব্‌ন উবাদা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) 
সূত্রে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যিলহজ্জের চারদিন 
অতিক্রান্ত হলে তিনি মন্ধায় পৌছলেন এবং আমাদের নিয়ে ‘বাত্হায়’ (বায়তুল্লাহ্‌্র কাছে 
কংকরময় ভূমিতে) ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন ৫423 ! : 4 ০ 
-(৫=22 ৪ ৮০ “যে এটিকে উমরা বানাতে চায় সে তা করতে পারে।” পরে তিনি (বায়হাকী) 
বলেছেন যে, মুসলিম (র)-ও এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইব্ন আব্বাস, (রা) 
হতে কাতাদা (র)-এর এ রিওয়ায়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-যুল হুলায়ফায় 
পাশে যখম করলেন। পরে তার বাহন নিয়ে আসা হলে তাতে আরোহণৎক্ররলেন। তারপর 
বাহন তাকে নিয়ে প্রান্তরে স্থির হয়ে দাড়ালে তিনি হজ্জের ইহরাম বাধলেন। সহীহ্‌ মুসলিমে এ 
রিওয়ায়াত রয়েছে। 

হাফিজ আবুল হাসান ‘দারা কুতনী' (র) বলেছেন, হুসায়ন ইব্‌ন ইসমাঈল (র).... 
আসওয়াদ (র) সূত্রে তিনি বলেন, ‘আমি আবূ বকর রা)-এর সাথে হজ্জ করেছি, তিনি শুধু 
হজ্জ করেছেন; উমর (রা)-এর সাথে হজ্জ করেছি,'তিনিও শুধু হজ্জ করেছেন এবং উছমান 
(রা)-এর সাথে হজ্জ করেছি, তিনিও শুধু হজ্জ করেছেন।’ ছাওরী (র) আবু হুসায়ন (র) সূত্রে 
এ হাদীসের অনুগামী (তাবি) হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানে (খলীফাগণের আমলের) এ 
বিষয়টি উল্লেখ করার যুক্তি এই যে, বাহ্যত ইসলামের এ পুরোধা ব্যক্তিবর্গ (রা) এ আমল 
তাঁওফীকী (অর্থাৎ শরীআত প্রবর্তক. নবী করীম (সা)-এর অনুসরণের) পদ্ধতিতেই করে 
থাকবেন । এ বর্ণনায় শুধু হজ্জ বলতে ইফরাদ হজ্জ বুঝানো হয়েছে। দারা কুতনী (র) আরো 
বলেছেন, আবু উবায়দুল্লাহ্‌ কাসিম ইব্‌ন ইসমাঈল ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মাখলাদ (র) ইব্‌ন উমর 
(রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনাংকরেন যে, নবী করীম (সা) আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (র)-কে হজ্জের 
আমীর নিয়োগ করলেন, তিনি ইফরাদ হজ্জ করলেন। 

তারপর, নরম "হিজরীতে আবূ বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ নিয়োগ করলেন, তিনিও 
ইফরাদ(হজ্জ "করলেন। তারপর দশম হিজরীতে নবী করীম (সা) (নিজে) হজ্জ করলেন। 
তিনিও ইফরাদ হজ্জ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল এবং আবূ বকর 
(রা) খলীফা মনোনীত হলেন। তিনি উমর (রা)-কে আমীরুল হজ্জরূপে পাঠালেন। তিনিও 
ইফরাদ হজ্জ করলেন । তারপর আবূ বকর (রা) (নিজে) হজ্জ করতে গেলেন। তিনিও ইফরাদ 
হজ্জ করলেন। তারপর আবূ বকর (রা)-এর ওফাত হল এবং উমর (রা) খলীফা মনোনীত 
হলেন; তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে হজ্জে পাঠালেন, তিনিও ইফরাদ হজ্জ 
করলেন । 

UB GU EN it SER TF CE SRE TRG NS) 
অবরুদ্ধ হলে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জনতার জন্য ‘প্রতিনিধি’ বানালেন। তিনিও 
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(র)। যিনি দুর্বল’ তবে হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন যে, বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীসের সমর্থক 
(শাহিদ) রিওয়ায়াত রয়েছে । 


নবী করীম (সা) তামাত্ন হজ্জ পালন করেছিলেন বলে অভিমত 
পোষণকারিগণের প্রসঙ্গ 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বলেন, বিদায় 
হজ্জে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে তামাত্ু করেছিলেন। তিনি যুল-হুলায়ফায় 
ইহরাম বেধে হাদী সঙ্গে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সূচনায় উমরার ইহরাম করলেন; তারপর 
হজ্জের ইহরাম বাধলেন। লোকদের মাঝে কিছু এমন ছিলেন যারা হাদী সাথে(নিয়েছিলেন, 
তারা যুল-হুলায়ফা হতে হাদী সঙ্গে নিলেন এবং তাদের মাঝে এমন কিছু ছিল্নে'যারা হাদী 
সাথে নিলেন না । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মন্ধায় পৌছলে লোকদের বললেন, “তোমাদের মাঝে যারা 
হাদী নিয়ে এসেছে তারা হজ্জ সম্পাদন না করা পর্যন্ত তাদের জন্য-যা হারাম হয়েছিল তার 
কিছুই হালাল হবে না। আর যারা হাদী নিয়ে আসে নি, তারা য়েন বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করে ও 
সাফা-মারওয়া সাঈ করে এবং চুল ছেটে হালাল হয়ে যায়;/তারপর (যথাসময়) হজ্জ করে 
(তামাত্নব হজ্জের) ‘দম’ কুরবানী করে। ‘দম’ কুরবানী. করতে যারা সমর্থ না হবে তারা যেন 
(হজ্জের দিনগুলোতে) তিন দিন এবং যখন বাড়িতে ফিরে যাবে তখন সাত দিন সিয়াম পালন 
EET COE TE STORE ECR EEE LUO HERP 
করলেন । 


UNECE UF OEE \ © 4 এবং হেলেদুলে (বমল করে) চললেন এবং 
চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমে 
দু'রাকআত নামায আদায় করলেন৬এবং সালাম ফিরিয়ে সাফায় পৌছে সাফরা-মারওয়ায় সাঈ 
করলেন। তারপর যা.কিছু হারাম হয়েছিল তার কিছুই তার জন্য হালাল হল না- যতক্ষণ না 
তিনি তার হজ্জ সম্পাদনজ্করলেন এবং দশ তারিখে তার হাদী কুরবানী করলেন এবং 
আরাফাত-মুযদালিফা. হতে চলে এসে বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ (তাওয়াফে যিয়ারত বা ইফাযা) 
করলেন লোকদের মাঝে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছিলেন, তারাও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
আমলেরঅনুরূপ আমল করলেন । 

-- ইমামণআহমদ (র) আরো বলেছেন, হাজ্জাজ (র) উরওয়া ইবনুষ্‌ যুবায়র (র) থেকে এ মর্মে 
বর্ণনা করেন যে, আইশা (রা) তাকে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা).সম্পর্কে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে 
‘তামাত্ন’ করার এবং তার সাথে অন্য লোকদের তামাতু করার কথা অবগত করেছেন। যেমন 
সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) আবদুল্লাহ্‌ (ইব্‌ন উমর) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে আমাকে 
(উরওয়াকে) অবগত করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ (র) ও নাসাঈ (র)ও.... 
(সকলে) এ হাদীস উরওয়া- আইশা (রা) সূত্রে ইমাম আহমদ (রা)-এর বর্ণনার অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। নবী করীম (সা)-এর হজ্জের প্রকরণ সম্পর্কিত তিনটি অভিমতের 
প্রতিটির প্রেক্ষিতেই হাদীসটি জটিল । ইফরাদ অভিমত পোষণকারীদের জন্য জটিল এ কারণে 
যে, এতে উমরার কথা রয়েছে হজ্জের পূর্বে কিংবা তার সাথেই (অর্থাৎ পরে নয়)। আর বিশেষ 
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ধরনের তামাত্ন-এর অভিমত পোষণকারীদের জানা জটিল এ কারণে যে, এখানে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, তিনি (সা) সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পরেও তার ইহরাম হতে হালাল হন নি। 
অথচ এটা তামাত্নব হজ্জ পালনকারীর অবস্থা নয়। তবে এ ক্ষেত্রে যারা এ দাবী করেছেন যে, 
(বিশেষ তামাত্ন হওয়া সত্বেও) সাথে হাদী নিয়ে যাওয়া তার হালাল হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় 
সৃষ্টি করেছিল- যা হযরত হাফসা (রা) হতে (ইবৃন উমর রা.) সূত্রে হাদীসের মর্ম; যাতে তিনি 
বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ব্যাপারটি কী, লোকেরা তাদের উমরা হতে হালাল হয়ে গেল, 
আপনি আপনার উমরা হতে হালাল হলেন না? তখন তিনি বলেছিলেন, আমি আমার মাথায় 
আঠাল দ্রব্য জড়িয়েছি এবং আমার হাদীকে ‘মালা’ পরিয়েছি; অতএব, কুরবানী না_করাপর্যন্ত 
আমি হালাল হচ্ছি না। এ বক্তব্যও যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেননা, ‘কিরান’ সম্পর্কিত.হাদীসসমূহ এ 
বক্তব্য নাকচ করে দেয় এবং তা নবী করীম (সা) প্রথম উমরায় ইহরাম-করেছিলেন, পরে 
সাফা-মারওয়ায় সাঈর পরে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বেধেছিলেন। এ বর্ণনাকেও নাকচ করে 
দেয়। কেননা, বিশুদ্ধ সনদে, বরং উত্তম (হাসান) সনদে, এমনক্রিণদুর্বল সনদেও কোন 
বর্ণনাকারী এক্ষেত্রে এ ধরনের ইহরাম, উমরা ও হজ্জের কথা উদ্ধৃত“করেননি। 


" তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে 
তামাত্নু করেছিলেন- এ উক্তির উদ্দেশ্য যদি ‘বিশেষ/তাষাত্ন” হয়; যাতে সাঈর পরে হালাল 
হওয়া যায়; তা হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।- কেননা, হাদীসের পূর্বাপর বর্ণনা এ ব্যাখ্যা 
অস্বীকার করে। [তদুপরি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হজ্জের সাথে উমরা মিলানোর প্রমাণ্যতাও এ 
দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে] । আর যদি এ(তামাত্ন দ্বারা ব্যাপক অর্থের (আভিধানিক) তামাত্ন 
উপকার ও সুযোগ লাভ বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তাতে তো বক্ষমান আলোচ্য বিষয়ের 
উদ্দেশ্য- কিরানও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে॥ 


পরবর্তা উক্তি, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রথমে উমরার ইহরাম বীধলেন, পরে হজ্জের ইহরাম 
বীধলেন ৷” এ-উক্তির উদ্দেশ্য-যদি এ কথা বুঝানো হয় যে, প্রথমে উমরা’ শব্দ এবং তার পরে 
‘হজ্জ’ শব্দ উচ্চারণকরেএভাবে বলেছেন যে, ৮25.4০ ০৫! এ৷ ইয়া আল্লাহ্‌! উমরা ও 
হজ্জের উদ্দেশ্য -আপরনার সকাশে হাযির হচ্ছি! তবে এ ব্যাখ্যা সহজ এবং তা ‘কিরান'-এর 
প্রতিকূল নয়।'আর যদি এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, তিনি প্রথমে উমরার ইহরাম 
করেছেন;,“তারপর বিলম্বে তার সাথে হজ্জকেও শামিল করেছেন তবে তাওয়াফ শুরু করার 
আগে; তবে সে ক্ষেত্রেও ‘কিরান' সাব্যস্ত হবে। আর. যদি উদ্দেশ্য এমন হয় যে, প্রথমে তিনি 
উমরার ইহরাম বেঁধে তার কার্যক্রম সমাধা করেছেন। তারপর হালাল হয়েছেন কিংবা হাদী 
নিয়ে আসার কারণে হালাল হতে পারেন নি- (যেমন কেউ কেউ দাবী করেছেন) । এভাবে 


১. তামাত্ন দুপ্রকার; বিশেষত তামাত্নু অথাৎ বিশেষ অর্থে তথা পারিভাষিক অর্থে তামাত্ন যাতে প্রথমে 
উমরার ইহরাম করা হয় এবং বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় দৌড়াবার পরে মুহরিম হালাল হয়ে যায় । 
পরে হজ্জের অল্পু আগে (৭ তারিখে) মক্কায় হজ্জের ইহরাম করে হজ্জ সম্পাদন করা হয়। আর একটি তামাত 
ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ আভিধানিক (একই সফরে একাধিক আমলের) উপকার ও সুযোগ লাভ । এ তামাত্ন মূলত 
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করা)-এর সমর্থক । আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থের তামাত্নু হতে পারে না । যেহেতু...... 
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উমরার কার্যক্রম সমাধা করার পরে মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগে হজ্জের ইহরাম 
বেধেছিলেন। তবে তা হবে এমন বিষয় যা সাহাবীদের কেউই বর্ণনা করেন নি। পরবর্তীদের 
মাঝে যারা এ দাবী করেছেন, তাদের দাবী কোন বর্ণনায়ই না পাওয়া যাওয়ার কারণে এবং 
কিরান বিষয়ক হাদীসসমূহের এমনকি ইফরাদ বিষয়ক হাদীসসমূহের পরিপন্থী হওয়ার কারণে 
প্রত্যাখ্যাত হবে৷ আল্লাহই সমধিক অবগত । 

বাহ্যত (যুহরী সালিম) ইব্‌ন উমর (রা) হতে লায়ছ (র)-এর এ হাদীস ইব্‌ন উমর (রা) 
হতে অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, যাতে ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাধার বর্ণনা রয়েছে। 
অনুরূপ হাজ্জাজ যখন ইবনুয ফুবায়র (রা)-কে অবরোধ করেছিল। তখন ইব্‌ন উমর (রা)- 
কে বলা হয়েছিল, “লোকদের মাঝে কোন কিছু (সংঘাত-সংঘর্ষ) সংঘটিত হতে'পারে; তাই 
আপনার হজ্জ যদি এ বছরের জন্য মুলতবী করতেন!” জবাবে ইব্‌ন উমর (রা) রলেছিলেন, 
“তা হলে আমি তেমনই করব, যেমনটি নবী করীম (সা) করেছিলেন"- অর্থাৎ হুদায়বিয়ার 
অবরুদ্ধ হওয়ার বছর। এ কথা বলে তিনি যুল-হলায়ফা হতে উমরার*ইহরাম বাধলেন। 
পরে প্রান্তরের উঁচুতে উঠলে তিনি বললেন, ও দুটি (উমরা ও হজ্জ)-এর ব্যাপার তো আমি 
অভিন্নই দেখতে পাচ্ছি। তাই তিনি উমরার সাথে হজ্জেরও/ইহরাম বাধলেন। ইবন উমর 
(রা)-এর এ কর্মপন্থা দেখে রাবী মনে করেছেন যে; রাসূলুল্লাহ (সা) ‘হুবহু' অনুরূপই 
করেছিলেন। অর্থাৎ উমরার ইহরাম বেধেছিলেন;"পরে“হজ্জের ইহরাম বেধেছিলেন (এক 
সঙ্গে উমরা ও হজ্জের ইহ্রাম করেন নি)। তাই বর্ণনাকারীরা অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 
তবে এতে চিন্তার কারণ রয়েছে (পরবর্তীতে এর বিবরণ দেব) । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) বর্ণিত বর্ণনায় এ হাদীসের বিশদ বিবরণ রয়েছে। মালিক ইবৃন 
আনাস (র) প্রমুখকে নাফি (র) এংহাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ‘ফিতনার’” সময় আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর (রা) উমরার উদ্দেশ্যে বের৷হলেন এবং বললেন, “বায়তুল্লাহ্‌ পৌছতে বাধাপ্রাপ্ত হলে 
রাসুলুল্লাহ (সা) যেমন*করেছিলেন আমারাও তেমনই করব ।” সুতরাং বের হয়ে তিনি উমরার 
ইহরাম করলেন এবং-চলতে লাগলেন। যখন বায়দা প্রাস্তরের উঁচু স্থানে চড়লেন, তখন তার 
সহযাত্রীদের দিকে'দৃষ্টি,ফিরিয়ে বললেন, হজ্জ ও উমরার ব্যাপার তো অভিন্নই, আমি তোমাদের 
সাক্ষী করছি যে/আমি উমরার সাথে হজ্জেরও নিয়্যত করলাম । তারপর সফর করলেন। অবশেষে 
বায়তুল্লাহ-এ. পৌছে তার তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাতবার সাঈ করলেন। তার 
চাইতে বেশী করলেন না এবং এ কার্যক্রমকেই তিনি যথেষ্ট মনে করলেন, আর হাদী কুরবানী 
করলেন। মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রায্যাক (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে 
অতিরিক্ত যোগ করেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এরূপ করেছেন। 

বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, কুতায়বা (র) নাফি (র) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন 
যে, হাজ্জাজ হইবনুয যুবায়র (রা)-কে অবরোধ করার বছর ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জে যাওয়ার 
নিয়্যত করলেন। তখন তাকে বলা হল যে, “লোকদের মাঝে লড়াই আসন্ন মনে হচ্ছে, 


১. মন্ধায় আবদুল্লাহ্‌ ইবনুয যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে উমাইয়াদের ইরাকী গভর্নর (ও সেনাপতি) হাজ্জাজের 
অভিযান ও অবরোধজনিত দাঙ্গা । 
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আমাদের আশংকা যে, তারা আপনাকে (হজ্জ পালনে) বাধা দেবে। তিনি বললেন, “তোমাদের 
জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মাঝে অবশ্যই উত্তম আদর্শ বিদ্যমান; সেক্ষেত্রে তেমনই করব 
যেমনটি করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজে । আমি তোমাদের সাক্ষী বানাচ্ছি এ মর্মে যে, আমি 
উমরার নিয়ত করলাম । তারপর বের হয়ে বায়দা প্রান্তরের উচু স্থানে পৌছলে তিনি বললেন, 
হজ্জ ও উমরার অবস্থা তো আমি অভিন্নই দেখতে পাচ্ছি; আমি তোমাদের সাক্ষী বানাচ্ছি যে, 
আমি আমার উমরার সাথে হজ্জেরও নিয়ত করলাম । তিনি তখন সাথে একটি হাদী নিয়ে 
নিলেন, যা তিনি ‘কাদীদে’ খরিদ করেছিলেন।....এবং (একবার তাওয়াফ ও সাঈ) ছাড়া বেশী 
কিছু তিনি করলেন না । হাদী জবাই করলেন না, যা কিছু তার জন্য হারাম হয়েছিল তার কিছুই 
হালাল হল না, তিনি মাথা কামালেন না, চুল ছাটলেন না। অবশেষে দশ তারিখ (এসে গেলে 
কুরবানী করলেন এবং মাথা কামালেন এবং তিনি মনে করলেন যে, হজ্জ ও(উমরা; উভয়ের 
জন্য প্রয়োজনীয় তাওয়াফ সাঈ তিনি প্রথম তাওয়াফ সায়ী দিয়েই সমাধা করেছেন। এ প্রসঙ্গে 
ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এরূপই করেছেন। 

বুখারী (র) আরো বলেছেন, ইয়াকুব ইব্‌ন রাহীম (র)....নাফিণ(র) হতে, এ মর্মে বর্ণনা 
করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে তার ছেলে আবদুল্লাহ (র) এলেন, তখন তার পিঠ 
' কর্দমাক্ত ছিল। তিনি (পিতাকে) বললেন, “এ বছর লোকদের মাঝে লড়াই সংঘর্ষ হওয়ার 
আশঙ্কা হচ্ছে। তাই তারা বায়তুল্লাহ্র উপনীত হওয়ারংব্যাপারে আপনাকে বাধা দিতে পারে। 
আপনি যদি থেকে যেতেন ! ইব্‌ন উমর (রা). বললেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও তো বের 
হয়েছিলেন; কুরায়শী কাফিররা তার ও বায়তুল্লাহ্র মাঝে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। তাই আমার ও 
বায়তুল্লাহ্র মাঝে প্রতিবন্ধক দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেমন করেছিলেন, তেমনটি করব । 
কেননা, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মধ্যে অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে।” সুতরাং 
তেমন হলে, রাসুলুল্লাহ (সা)=যেষন আমল করেছিলেন, আমিও তেমনটি করব । আমি 
তোমাদের সাক্ষী রাখছি-এনমর্মেণযে, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জের নিয়্যত করে ফেলেছি । 
এরপর তিনি মক্কায় পৌছে গিয়ে হজ্জ ও উমরা দু'টির জন্য একটি তাওয়াফ করলেন । বুখারী 
(র) ও মুসলিম (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 

অতএব, এ কথা বলা যায় যে, শত্রু দ্বারা অবরুচ্দ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে হালাল হওয়ার ব্যাপারে 
এবং হজ্জ-ওংউমরার জন্য একটি তাওয়াফকে যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে ইব্‌ন উমর (রা) 
রাসূলুল্লাহ “সো)-এর অনুসরণ করেছিলেন। আর তা এভাবে যে, প্রথমে তিনি তামাত্ন হজ্জ 
পালনের মানসে শুধু উমরার ইহরাম করেছিলেন; কিন্তু অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা যথারীতি রয়ে 
গেলে, দু’টিকে একত্রিত করলেন এবং উমরার আগে- তাওয়াফের আগেই হজ্জকে শামিল 
করে ‘কিরান’ হজ্জ পালনকারী হয়ে গেলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, ‘আমি এ দু'টির ব্যাপার 
অভিন্নই দেখতে পাচ্ছি’ । 

অর্থাৎ শুধু হজ্জ বা শুধু উমরা কিংবা এর উভয়টিতে বাধাগ্রস্ত হওয়াতে কারো ব্যাপারে কোন 
ব্যবধান নেই । তাই যখন তিনি মন্ধায় পৌছে গেলেন তখন তার প্রথম তাওয়াফকে উভয় 
আমল সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট মনে করলেন। যেমন- আমাদের পূর্বোল্লিখিত একক বর্ণনায় 
স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাবীর এ উক্তি যে, তিনি (ইব্‌ন উমর) মনে করলেন 
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যে, হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় তাওয়াফ তিনি তাঁর প্রথম তাওয়াফ দিয়েই সমাধা 
করে-ফেলেছেন। 

ইব্‌ন উমর (রা)-এর অন্য উক্তি, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অনুরূপ করেছেন৷” অর্থাৎ তিনি হজ্জ ও 
উমরার জন্য একটি তাওয়াফ তথা সাঈকে যথেষ্ট মনে করেছেন । 

এ বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইব্‌ন উমর (রা) ‘কিরান’ হজ্জের রিওয়ায়াতে করেছেন। এ 
কারণেই নাসাঈ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মনসূর (র)....নাফি (র) হতে এ 
মর্মে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে আদায় করেছিলেন এবং একটি 
তাওয়াফ করেছেন। নাসাঈ (র)-এর পরবর্তী রিওয়ায়াত আলী ইব্‌ন মায়মূন আর 'ত্রাক্কী 
(র)....নাফি (র) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) যুল-হুলায়ফা-পৌছে উমরার 
ইহরাম করলেন। তখন তার আশঙ্কা হল যে, বায়তুল্লাহৃতে পৌছুতে বাধাগ্রস্ত হরেন....এভাবে 
উমরার সাথে হজ্জকে শামিল করে কিরান হজ্জ পালনের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত হাদীস উল্লেখ 
করেছেন। 

এ আলোচনায় আমার উদ্দেশ্য হল এ কথাটি স্পষ্ট করে-দেয়া' যে, রাবীদের কেউ কেউ 
যখন ইব্‌ন উমর (রা)-এর উক্তি দু'টি- তেমন পরিস্থিতিতে আমি তেমনই করব যেমন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা). অনুরূপই করেছেন”-- শুনেছেন তখন তারা 
ধারণা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রথমে উমরার ইহরাম-বেধেছিলেন, পরে হজ্জের ইহরাম 
করে উমরার সাথে হজ্জকে শামিল করেছিলেন তাওয়াফের আগেই (যেমনটি তিনি ইব্ন উমর 
(রা)-এর আমল থেকে বুঝেছেন) । অথচ ইর্ন উমর (রা) তা বুঝাতে চান নি। তিনি তো 
বুঝাতে চেয়েছিলেন তাই, যা. আমরা উল্লেখ করে এসেছি (আল্লাহ্‌ সঠিক বিষয় অধিক 
অবগত) ৷ এ ছাড়া যদি মনে হয়, যে, তিনি প্রথমে উমরার ইহরাম বাধার পরে তাওয়াফ করার 
আগে উমরার সাথে হজ্জকে ‘ংশ্বামিল করেছিলেন তবে তাতেও কিরান পালনকারী সাব্যস্ত 
হবেন। বিশেষ ধরনেরংতামাত্ব পালনকারী সাব্যস্ত হবেন না; যাতে তামাতুন সর্বোত্তম হওয়ার 
অভিমত পোষণকারীদেরণঅনুকুল প্রমাণ হতে পারত আল্তাহ্‌ই সমধিক অবগত । 

তবে তীরসিহীহ্‌ এন্থে আহরিত বুখারী (র)-এর হাদীস মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)....ইমরান 
(রা) হতে*বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “আমরা নবী করীম (সা)-এর যুগে তামাত্ন হজ্জ পালন 
করেছি;.তখন তো কুরআন নাযিল হত; তারপর যে কেউ যেমন ইচ্ছা তার মত প্রকাশ করতে 
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ইমাম মুসলিম (র)-ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... 

(র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করেন যে, ও মালের যার পৰত নন ত দিলে 
তামাত্ন-এ উভয়কে অন্তর্ভুক্তকারী (আভিধানিক) ব্যাপক অর্থের তামাত্নরূপে প্রযোজ্য ৷ 
আমাদের এ দাবীর প্রমাণ হল মুসলিম (র) বর্ণিত হাদীস £ শু‘বা ও সাঈদ ইব্‌ন আবু আরুবা 
(র)....ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও 
উমরা একত্রিত করেছিলেন (এরপর তিনি পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন)। আর প্রাথমিক যুগের 
অধিকাংশ আলিম তামাত্নব ও মুতআ শব্দটি ‘কিরান’ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন বুখারী 
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(র)-এর রিওয়ায়াত এ বিষয় ইঙ্গিত করছে ৪ কুতায়বা (র)....সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিৰ (র) 
হতে । তিনি বলেন, হযরত আলী ও হযরত উছমান (রা) মুতআ হজ্জের ব্যাপারে মতানৈক্য 
লিপ্ত হলেন, তখন তারা ‘উসফানে’ অবস্থান করেছিলেন। আলী (রা) বললেন, আপনি তো 
এমন একটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে চাচ্ছেন যা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজে করে গিয়েছেন।....আলী 
ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলেন একত্রে (হজ্জ ও উমরা) দু'টির ইহরাম 
(অর্থাৎ কিরান) করলেন। ভিন্ন সূত্রে এ মর্মে মুসলিম (র)-এর আর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে। 
তাতে আছে আলী (রা) বললেন, “কোন মানুষের কথায় আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সুন্নত 
পরিত্যাগ করতে পারি না।" শু'বা (র) হতে ভিন্ন সনদে মুসলিম (র)-এর আর. একটি 
রিওয়ায়াত....আলী (রা) তাকে (উছমানকে) বললেন, “আপনি তো অবগত রয়েছেনই যে, 
আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তামাত্ন (অর্থাৎ কিরান) হজ্জ পালন করেছিলাম উছমান 
(রা) বললেন, হা, তবে (সে সময়) আমরা নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকাগ্রস্ত ছিলাম (এ বর্ণনা 
স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তৎকালে তামাতন শব্দ পরবর্তী পরিভ্নটও ক্ষিরান'-এর সমর্থক 
ছিল- অনুবাদক) । 

তবে মুসলিম (র) বর্ণিত অন্য হাদীস £ শুণদার (র).“.ইবৃ্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন 
EEDA BA xd Nab PE AES fon ot SRSWOEE os RIN 
পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হালাল হলেন না এবং তীর*সাহাবীদের মাঝে অন্য যারা হাদী সাথে 
নিয়েছিলেন তারাও হালাল হলেন না এবং অন্যান্যরাংহালাল হয়ে গেলেন। আবু দাউদ তায়ালিসী 
(র) তার মুসনাদে এবং রাওহ্‌ ইব্‌ন উবাদা '(র)-ও....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এ হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জের ইহরাম বাধলেন। আবু 
দাউদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং তার সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বাধলেন। তাদের মাঝে 
যার সাথে তামাত্নর হাদী ছিল নাত তারা তো হালাল হলেন, HE CUE HES PENN 
হালাল হলেন না (পূর্ণ হাদীস) 

এ ক্ষেত্রে আমরা/দু'টি, রিওয়ায়াতকেই (সমন্বিতভাবে) বিশুদ্ধ বললে ‘কিরান' সাব্যস্ত হয়ে 
যায়। আর প্রতিটি রিওয়ায়াতে স্বতন্ত্র অবস্থান নিলে দলীলও স্থবির হয়ে যাবে- অর্থাৎ কোন 
পক্ষের দলীল'সাব্যস্ত হতে পারবে না। আর যদি আমরা মুসলিম (র)-এর শুধু উমরা সম্পর্কিত 
রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিই, তবে বলব যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে ইফরাদ সম্পর্কিত (মুসলিম 
[র]-এর)'রিওয়ায়াত ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 

আর ইফরাদ হল শুধু হজ্জের ইহরাম। তা হলে সে রিওয়ায়াতের হজ্জের সাথে বর্তমান 
রিওয়ায়াতের উমরা যুক্ত হয়ে অবশেষে ‘কিরান' সাব্যস্ত হয়ে যাবে। বিশেষত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হতে এরূপ প্রমাণবহ হাদীস একটু পরেই বিবৃত হচ্ছে। 

মুসলিম (র) আরো রিওয়ায়াত করেছেন, গুনদার ও মু‘আয ইব্‌ন মু'আয (র)....ইব্ন 
আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন 
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২২৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


“এটি এমন একটি উমরা যা আমরা তামাত্ন (হজ্জের সাথে অতিরিক্ত সুযোগ)-রূপে গ্রহণ 
করলাম । এখন যাদের সাথে হাদী নেই, তারা পুরোপুরিভাবে হালাল হয়ে যেতে পারে; কেননা, 
কিয়ামত পর্যন্তের জন্য উমরা হজ্জের সাথে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে।” বুখারী (র) রিওয়ায়াত 
করেছেন, আদম ইব্‌ন আবু ইয়াস (র) হতে এবং মুসলিম (র) গুণদার (র) হতে (শু'বার 
মাধ্যমে) আবু জামরা (র) হতে তিনি বলেন, আমি তামাত্ন (এক সাথে হজ্জ ও উমরার 
ইহরাম) বাধলাম; কিছু লোক আমাকে তা করতে নিষেধ করলে আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে 
জিজ্ঞেস করলাম ৷ তিনি আমাকে তা করে যেতে বললেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন একজন 
লোক বলছে, “মাবরূর (পুণ্যময় ও গৃহীত) হজ্জ ও মাকবূল মুত‘আ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)- 
কে (এ স্বপ্নের) খবর দিলে তিনি বললেন, “আল্লাহু আকবার- আল্লাহ্‌ সবার চেয়ে মহান- ও 
তো আবুল কাসিম (মুহাম্মদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ।” এ বর্ণনার মুত'আ 
শব্দের উদ্দেশ্য ‘কিরান’ । 

কুআয়নী (র) প্রমুখ হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (র) বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া (রা)- 
এর হজ্জে আগমনের বছর সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়ান্কাস (রা) ও যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (রা)-কে 
হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে ‘তামাত্ন’ করার বিষয় আলোচনা রুরতে শুনেছেন। আলোচনায় 
যাহৃহাক (রা) বললেন, “আল্লাহ্র হুকুমের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই তা করতে 
পারে না।” তখন সা'দ (রা) বললেন, “ভাতিজা! তুমি অতিশয় অসুন্দর কথা বললে!” যাহ্‌হাক 
(রর) বললেন, তবে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) যেণতা নিষেধ করতেন? সা'দ (রা) বললেন, 
“রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তা করেছেন এবং আম্রাও) তার সাথে থেকে তা করেছি।” তিরমিযী ও 
নাসাঈ (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াতক্ররেছেন কুতায়বা (র) থেকে এবং তিরমিযী (র) এ 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ‘সহীহ্‌"বিশুদ্ধ ৷ 

আবদুর রায্যাক (র)....(গুনায়ম র. বলেন) আমি সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়ান্ধাস (রা)-এর 
কাছে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে তামাত্ন করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর/সান্নিধ্যে থেকে আমি তা করেছি, যখন এ লোকটি মক্কায় কাফির ছিল । 
লোকটি হল মুআবিয়াং(রা) । মুসলিম (র) ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

উল্লিখিত সব।রিওয়ায়াতেই তামাত্নু (ও মুত‘আ) শব্দ এমন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে যা-বিশেষ তামাত্নু তথা উমরার ইহরাম বেধে তা সম্পাদন করার পর হজ্জের ইহরাম 
বাধা এবং কিরান' (তথা এক সঙ্গে হজ্জ ও উমরার ইহরাম করে হজ্জ শেষে একবারে হালাল 
হওয়া)-এ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। বরং সা'দ (রা)-এর রিওয়ায়াতে তো ‘হজ্জের মাস'সমূহে ' 
উমরা পালনকেও তামাত্ন বলার ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, মু‘আবিয়া (রা)-এর মন্ধাতে কাফির 
থাকা অবস্থায় তাদের হজ্জের পূর্বে উমরা পালন করার অর্থ হুদায়বিয়ার উমরা কিংবা 
উমরাতুল-কাযা ৷ তবে দ্বিতীয়টি এ ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য । তা কখনো জিইররানার উমরা 
হতে পারে না । কেননা, মু'আবিয়া (রা) তো তার পিতার সাথে মক্কা বিজয়ের রাতে ইসলাম 
গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের এ রিওয়ায়াত রয়েছে যে, কোন এক উনমরায় মু'আবিয়া (রা) 
একটি কাচি দিয়ে নবী করীম (সা)-এর কিছু কেশ ছেঁটে দিয়েছিলেন। সেটিকে জি'ইররানার 
উমরা না বলে গত্যন্তর নেই । আল্লাহই সমধিক অবগত । 
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অভিমত পোষণকারীদের যুক্তি প্রমাণ 
আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর রিওয়ায়াত ৪ আবূ আম্র আল-আওযা'ঈ 
(র) হতে গৃহীত বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াত (যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে), ইয়াহয়া ইব্‌ন আবৃ 
কাছীর (র) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আকীক.উপত্যকায় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি- “আমার মহান-মহীয়ান প্রতিপালকের পক্ষ 
হতে একজন আগমনকারী আমার কাছে৷ এসে বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত 
আদায় করুন এবং বলুন হজ্জের সাথে উমরা (-এর নিয়ত করছি)" হাফিজ বায়হাকী (র) 
বলেছেন, আলী ইব্‌ন আহমদ... PE AU. SUV ST GT রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছেন- 
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“জিবরীল আলায়হিস সালাম আমার কাছে এলেন, তখন আমি আকীকে ছিলাম। তিনি 
বললেন, এ বরকতময় উপত্যকায় দু'রাক‘আত সালাত আদায় করুন এবং বলুন “হজ্জের সাথে 
উমরা; কেননা, কিযামত পর্যন্তের জন্য-উমরা হজ্জের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে" 
রিওয়ায়াত শেষে বায়হাকী (র) বলেছেন, বুখারী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম 
আহমদ (র) বলেন, হাশিম (র)... আবূ ওয়াইল (র) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আস-সাবি 
ইব্ন মা'বাদ নামে জনৈক খৃস্টান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জিহাদ করার ইরাদা করলে তাকে বলা 
হল, হজ্জ দিয়ে শুরু/কর*, তখন সাবী (র) আশ‘আরী (রা)-এর কাছে গেলে তিনি তাকে 
একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাধতে বললেন। সাবী (র) তাই করলেন। তালবিয়া 
উচ্চারণকালে তিনি. যায়দ ইব্‌ন সাওহান ও সালমান ইব্ন রাবী‘আ (র)-এর পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেনণ"তখন এ দু'জনের একজন অন্য জনকে বলল, “এ লোকটি তার পরিবারের উটটির 
চাইতেও. অধিক বিভ্রান্ত ৷” কথাটি সাবী (র)-এর কানে পৌছলে তা তার কাছে গুরুতর মনে 
হল । যখন (মকন্ধায়) পৌছে গেলেন তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি 
উত্থাপন করলেন। উমর (রা) তাকে বললেন, “তুমি তোমার নবী করীম (সা)-এর সুর্নাত প্রাপ্ত 
হয়েছ ৷” বর্ণনাকারী বলেন, অন্য একবার আমি তীকে এভাবে বলতে শুনেছি- “তুমি তোমার 
নবী করীম (সা)-এর সুন্নাতের তাওফীক পেয়েছো।” ইমাম আহমদ (র) এ হাদীসটি ইয়াহ্‌য়া 
ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (র)....(সাবী ইব্‌ন মা‘বাদ) উমর. ইবনুল খাত্তাব (রা) সনদেও 
রিওয়ায়াত করে (অনুরূপ) উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে তিনি (উমর রা) আরো বলেছেন, 
“ওরা দু'জন কোন কাজের কথা বলে নি; তুমি তোমার নবী করীম (সা)-এর সুন্নাহ্‌র হিদায়াত 
প্রাপ্ত হয়েছ।” আবদুর রায্যাক (র)....আবূ ওয়াইল (র) উল্লিখিত সনদে এ রিওয়ায়াত 
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রয়েছে। অনুরূপ গুণদার (র)....আবু ওয়াইল (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাবী ইব্ন 
মা‘বাদ (র) বলেন, আমি খৃস্ট ধর্মবিলম্বী এক ব্যক্তি ছিলাম; আমি ইসলাম গ্রহণ এবং (এক 
সময়) আমি হজ্জ ও উমরার ইহরাম বীধলাম। যায়দ ইব্‌ন সাওহান ও সালমান ইব্ন রাবী‘আ 
আমাকে এঁ দু'কাজের জন্য তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনলেন। তখন তারা বললেন, এ 
লোকটি তার বাড়িওয়ালার উটের চাইতেও বিভ্রান্ত । তাদের দু'জনের কথায় আমার মাথায় যেন 
পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল । আমি উমর (রা)-এর কাছে পৌছলে তাকে এ বিষয় অবগত করলাম । 
তিনি এঁ দু'জনের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাদের তিরস্কার করলেন এবং আমার কাছে 
এসে বললেন, “তুমি নবী করীম (সা)-এর সুন্নতের প্রতি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ ।” 

আবদা (র) বলেন, আবূ ওয়াইল (র) বলেছেন, আমি এবং মাসরূক এ হাদীস সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করার জন্য অনেক সময় সাবী ইব্ন মা'বাদ (র)-এর কাছে যেতাম । 

উল্লিখিত সনদগুলো সহীহ্‌ (বুখারী)-এর শর্তানুরূপ বেশ উত্তম। আবু দাউদ, নাসাঈ ও 
ইব্‌ন মাজা ও আবূ ওয়াইল শাকীক ইব্ন সালামা (র) হতে উল্লিখিত.সনদের বিভিন্ন সূত্রে এ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ (র) তার সুনানের কিতাবুল-হজ্জ-এ বলেছেন। মুহাম্মদ 
ইব্‌ন আলী ইবনুল হাসান ইব্‌ন শাকীক (এ শাকীকই হলেন আবূ ওয়াইল) উমর (রা) সূত্রে এ 
মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম!' আমি” তোমাদের মুত'আ (তামাত্ন) 
করতে নিষেধ করছি; অথচ তা অবশ্যই আল্লাহ্রংকিতাবেও রয়েছে এবং নবী করীম (সা)-ও 
তা অবশ্যই করেছেন (তবুও একটি বিশেষ কারণে আমি নিষেধ করছি) । এ হাদীসের সনদ 
জায়্যিদ বেশ উত্তম। 

আমীরুল মু'মিনীন উছমান ও আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) হতে আগত রিওয়ায়াত £ ইমাম 
আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর (র)....সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) সূত্রে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন, (মক্কার) _উসফানে আলী ও উছমান (রা) একত্রিত হলেন। উছমান (রা) 
মুত‘আ (তামাত্ন) কিংবা (বৰ্ণনা সন্দেহ, হজ্জের সাথে) উমরা করতে নিষেধ করতেন। আলী 
(রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে কাজ করেছেন সে ব্যাপারে আপনার এ কেমন ইচ্ছা যে, তা 
নিষেধ করছেন! উছমান“(রা) বললেন, এ. ব্যাপারে আপনি আমাকে আমার মত করতে দিন! 
ইমাম আহমদ/এভাবে সংক্ষিপ্ত আকারেই রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী-মুসলিমে ইমামদ্বয় এ 
হাদীস আহব্ণ' করেছেন শু'বা (র)....সাঈদ ইবনুল .মুসায়্যিব (র)-এর বরাতে, তিনি বলেন, 
আলী .ও“উদ্ছমান (রা) তামাত্নর ব্যাপারে মত দ্বৈধতায় লিপ্ত হলেন, তখন তারা উসফানে 
অবস্থান করেছিলেন। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) করে গিয়েছেন এমন এক কাজে 
আপনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চান?....আলী (রা) এ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে একত্রে দু'টির 
(হজ্জ ও উমরা) ইহরাম বাধলেন। বুখারী (র)-এর ভাষ্য-শব্দ অনুরূপ । 

বুখারী (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াসার (র).....মারওয়ান ইবনুল হাকাম (র) 
হতে, তিনি বলেন, আমি উছমান ও আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, যখন উছমান (রা) 
তামাত্নব এবং (হজ্জ ও উমরা এ) দু'টি একত্রিত করা নিষেধ করছিলেন। আলী (রা) অবস্থা 
দেখে দু'টির জন্য ইহরাম তালবিয়া উচ্চারণ করে বললেন- £৯,৪4৯ 33 “আপনার 
সকাশে হাযির! উমরা ও হজ্জ সহ! তিনি বললেন, “কারো কথায় আমি নবী করীম (সা)-এর 
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সুন্নত পরিত্যাগকারী হতে পারি না।” নাসাঈ (র) এ হাদীস একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত 
করেছেন। 

Moe sient tle on মুহান্দদ ইবন 'জা'ফয় (রে). আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীক 
(র) বলেন, উছমান (রা) তামাত্নু নিষেধ করতেন আর আলী (রা) তা করতে বলতেন। এ সূত্রে 
উছমান (রা) আলী (রা)-কে বললেন, আপনি শুধু এমন এমন! (ঝামেলা লাগান):...পরে আলী 
(রা) বললেন, আপনি তো নিশ্চিতই জানেন যে, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তামাত্বু 
করেছিলাম । উছমান (রা) বললেন, হা, তাই । তবে আমরা তখন নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকিত 
ছিলাম ৷ মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন শু'বা (র) সূত্রে । মোট কথা, এতে আলী 
(রা)-এর বর্ণনার প্রতি উছমান (রা)-এর স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। আর এ কথা তো বিদিত 
হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের বছর আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর ইহ্‌্রামের ন্যায় ইহ্রাম একথা 
উচ্চারণ করে ইহরাম করেছিলেন এবং সাথে হাদী নিয়ে এসেছিলেন। নবী করীম (সা) তাকে 
ইহ্রাম অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং নবী করীম (সা) তীর হাদীতেও তাঁকে শরীক 
করে নিয়েছিলেন। বর্ণনা পরে আসছে। 

ইমাম মালিক (র) তাঁর মুআত্তার রিওয়ায়াত করেছেন (জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) তার 
পিতা হতে এ মর্মে যে, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)সুকয়ায়' হযরত আলী ইব্‌ন আবূ 
তালিব (রা)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি উটের'রাচ্চাদের ‘পাতা ও আটা মেশানো খাবার 
তৈরি করে দিচ্ছিলেন। মিকদাদ (রা) বললেন; এইযে, উছমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) হজ্জ ও 
উমরা একত্রিত করতে নিষেধ করছেন। তখন আলী (রা) বেরিয়ে এলেন, তার হাতে মাখানো 
আটা ও পাতার চিহ্ন লেগেছিল; তার দু'বাহুতে লেগে থাকা পাতা ও আটার চিহ্নের কথা আমি 
ভুলে যাব না। তিনি এসে উছমান (রা)-এর কাছে প্রবেশ করে বললেন, হজ্জ ও উমরা 
একত্রিত করতে আপনি নিষেধ করছেন? উছমান (রা) বললেন, ওটা আমার (ব্যক্তিগত) 
অভিমত ৷ আলী (রা).তখন রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, “লাব্বায়কা 
আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা=ংহাযির ইয়া আল্লাহ্‌! হাযির এক সঙ্গে হজ্জ ও উমরার নিয়তে । আবু 
দাউদ (র) তার-ুনানে বলেছেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন মাঈন (র)....বারা ইব্‌ন আযিব (রা) সূত্রে 
বর্ণনা করেন,(তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) যখন আলী (রা)-কে ইয়ামানের প্রশাসক নিয়োগ 
করলেন/তখনংআমি তার সঙ্গে ছিলাম ।....আলী (রা)-এর হজ্জে আগমন সম্পর্কিত হাদীসের 
বৰ্ণনা দিয়েছেন ।....আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে বললেন, ০৮০ ৩% ‘তুমি 
কেমন ইহ্রাম বেঁধেছো? আলী (রা) বলেন- আমি বললাম, “আমি তো নবী করীম (সা)-এর 
ইহ্রামের ন্যায় ইহরাম করেছি ।” রাসূল করীম (সা) বললেন- ২১4৯১ ২৫ ০১০ | আমি 
তো হাদী নিয়ে এসেছি এবং (হজ্জ ও উমরা একত্রিত করে) কিরান করেছি ।” 

নাসাঈ (র)-ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন মাঈন (র) হতে উল্লিখিত 
সনদে । এ সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুরূপ । তবে হাফিজ বায়হাকী (র) এ কথা বলে এ 
হাদীসের সমালোচনা করেছেন যে, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে এ (কিরান) শব্দটি উল্লিখিত হয় 


১. মক্বাগামী পথে একটি সংযোগবস্তি ও কাফেলোর সুকয়া বা পানি উঠানোর স্থান । 


২২৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


নি। কিন্তু এ সমালোচনায় দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে। কেননা, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা)-এর 
হাদীসেও ‘কিরান’ বর্ণিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্‌! একটু পরেই তা উল্লেখ করছি। ইব্ন হিশাম 
(র) তীর ‘সহীহ্‌’ গ্রহে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) মদীনা হতে সফর করলেন। আমি সফর শুরু করলাম ইয়ামান হতে । আমি 
ইহ্রামের সময় বললাম, লাব্বায়ক আমি হাযির আপনার সকাশে। নবী করীম (সা) ইহ্রামের 
ন্যায় ইহ্রামের সাথে। তখন বললেন- SNE RARE UH ES SPS HET HO 
উমরার জন্য একত্রিত ইহ্রাম বেঁধেছি। 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর রিওয়ায়াত £ তাবিঈদের একটি দল আনাস (রা) হতে এ 
বিষয় রিওয়ায়াত করেছেন। 

বর্ণনা বিন্যাসের স্বার্থে আমরা (আরবী) বর্ণ ক্রমিক অনুসারে রিওয়ায়াতগুলো. উদ্ধৃত করছি। 

(১) বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আল-মুযানী (র) বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক’ (রা)-কে আমি 
বর্ণনা দিতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে একত্রে হজ্জ৷ ও উমরার তালবিয়া 
উচ্চারণ করতে শুনেছি। ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে আমি _এণহাদীস বর্ণনা করলে তিনি 
বললেন, তিনি কেবল হজ্জের তালবিয়া ইহরাম করেছেন ।/আমি আনাস (রা)-এর সাথে 
সাক্ষাত করে তীয় কাছে ইব্‌ন উমর (রা)-এর উক্তি/বিবৃত করলাম । তিনি বললেন, (হা) 
আমাদের কেবল ‘শিশু’ ঠাওরানো হচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি এ 
EEE “হাযির আপনার কাছে উমরা ও হজ্জ সহকারে।” 

বুখারী (র) ও মুসলিম (র) এ হাদীসখানা বিভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। 

(২) ছাবিত আল-বুনানী (র) আনাস, রো) সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) 
(ইব্‌ন আবূ ছাবিত) আনাস (রা)-থেকে'এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন 
Lea 42> 35.১৭০১ ৩০34 হাখির-আপনার সকাশে! এক. সঙ্গে উমরা ও হজ্জ নিয়ে! এ সূত্রে 
' আনাস (রা) থেকে হাসান ব্রসরী (র) একাকী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো 
বলেছেন, রাওহ (র) আনাস ইব্ন মালিক (র) সূত্রে এ মর্মে.বর্ণনা' করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ও তার সাহাবীগণ, মক্কায় উপনীত হলেন, এ অবস্থায় যে, তারা হজ্জ ও উমরার তালবিয়া 
উচ্চারণ করেছিলেন। তারা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পরে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং একে উমরা সাব্যস্ত করতে 
বললেন। মনে হল যেন সব লোক এতে ব্ব্িত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন Y 1 
l= Y U২ ৩5০ এ “আমি যদি হাদী নিয়ে না আসতাম, AE রহ) নর 
যেতাম ৷” 

SCTE EEE PE STE COREE ন ইহরামে হজ্ছ) করল । 
হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার (র) বলেন, ae RE EN (র)....(হাসান). আনাস 
(রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) নিজে এবং তার সাহাবীগণ হজ্জ ও 
উমরার ইহরাম তালবিয়া করেছেন। তারা মকন্কায় উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ এবং 
সাফা-মারওয়ায় সাঈ করলে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন; এতে 
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তারা ব্ব্রিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন =৯১ 5১০ এ 5৯২ 
তোমরা হালাল হয়ে যাও; আমার সাথে যদি হাদী না থাকত, তবে আমিও হালাল হয়ে 
যেতাম । তখন তারা হালাল হলেন এমনকি স্ত্রী গমন পর্যন্ত করলেন। রিওয়ায়াত করার পরে 
বায্যার (র) মন্তব্য করেছেন, [আনাস (রা)-এর শাগরিদ] হাসান (র) হতে আশআছ ইবৃন 
UE SHR EOE ONE CEA A EPR ACETONE SHUTS AOE ECE UY 
নেই । 

HCE UE CET WE OIE 0 CUE EEE PC HE 
ইয়াহয়া (র) হুমায়দ .(র) হতে (তিনি বলেন) আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি (যে, তিনি বলেন,) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি_ ০৯১১৪১4০ 5 9 4৮১ “আপনার সকাশে হাযির হাযির । 
হজ্জ উমরা ও হজ্জ নিয়ে!” এ সনদটি একটি “ছুলাছী' (তিন সুত্রীয়) সনদ” এবং এটা দুই প্রধান 
ইমাম (বুখারী-মুসলিম)-এর শর্তানুকুল। তবে তারা দু'জন এবং হয় গ্রন্থমালার সংকলকদের 
কেউ এ সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নি। তবে মুসলিম (র) হাদীসটি) রিওয়ায়াত করেছেন 
ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র)....[হুমায়দ (র) ও অন্য দু'জন শুনেছেন] আনাস ইব্ন' মালিক (রা)- 
কে তিনি বলেন,. আমি: রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এঁ দু'টি একত্রিত করে ইহরাম করতে শুনেছি- 
“আপনার সকাশে হাযির! উমরা--ও হজ্জের জন্য; আপনার৬সকাশে হাযির হাযির! উমরা ও 
হজ্জের জন্য! ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, ইয়া“মূর ইব্‌ন যুস্র (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক 
(রা) সুত্রে তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অনেকগুলো উট হাদীরূপে সাথে নিলেন এবং বললেন 
“আপনার সকাশে হাযির! উমরা ও হজ্জ সহকারে।” তখন আমি তার (বাহন) উটনীর বাম উরুর 
কাছে ছিলাম (এ সুূত্রেও আহমদ (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন) । 

(8) হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল আল-আদাবী আল-বস্রী (র) আনাস (রা) সূত্রে হাফিজ আবূ 
বক্কর আল-বায্যার (র) তার মুসনাদে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুছারা (র)..:.আনাস ইব্ন 
মালিক (রা) সূত্রে, তিনিবলেন, আমি আবূ তালহা (রা)-এর (উটে) সহ-আরোহী ছিলাম, আর 
তার হাটু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাটু স্পর্শ করছিল। আর তিনি হজ্জ ও উমরার তালবিয়া 
উচ্চারণ করছিলেন এ সনদটি সহীহ্‌-এর শর্তানুরূপ বেশ উত্তম ও মজবুত সনদ, তবে সিহাহ্‌ 
গ্রস্থকারগণ এটি উদ্ধৃত করেন নি। ওদিকে বায্যার (র) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যিনি হজ্জ ও 
উমররি, তালবিয়া উচ্চারণ করছিলেন তিনি আবূ তালহা (রাসূল [সা] নন), তবে নবী করীম 
(সা) তাতে আপত্তি করেন নি।* তবে বায্যার (র)-এর এ ব্যাখ্যায় দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে। 
বরং এটি অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা । কেননা, আনাস (রা) হতে অন্যান্য সূত্রেও (রাসূল [সা]-এর 
কিরানের) বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। (পূর্বাপর বর্ণনা দ্রষ্টব্য) তাছাড়া তিনি (+৯) সর্বনামটি তার 
পূৰ্বে উল্লিখিত দুই শব্দ (আবূ তালহা ও রাসূলুল্লাহ)-এর নিকটবর্তী শব্দ (রাসূলুল্লাহ্‌)-এর সাথে 


১. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে মাত্র তিন সূত্র মাধ্যমে আহরিত হাদীছকে 'ভুলাহী' ‘তিন সূত্রীয়' হাদীছ বলা হয় । 
এ ধরনের সনদ ও হাদীছ বিরল ও বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন । -অনুবাদক 
২. অৰ্থাৎ বায্যার (র)-এর মতে এ হাদীছে আবূ তালহার কিরান হজ্জ এবং তাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিরব অনুমোদন সাব্যস্ত হলেও খোদ নবী করীম (সা)-এর কিরান হজ্জ করা সাব্যস্ত হয় না। -অনুবাদক 
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সম্পৃক্ত হওয়াই অধিক উপযোগী এবং সে ক্ষেত্রে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট অর্থ নির্দেশক হবে। আল্লাহই 
সমধিক অবগত । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত সালিম SE WIT ER (র)-এর রিওয়ায়াত 
উল্লিখিত ব্যাখ্যার সরাসরি প্রত্যাখ্যান রয়েছে। 

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) আনাস (রা) হতে- হাফিজ আবূ বকর আল-বাষ্যার (র) আনাস 
(রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, নবী করীম (সা) হজ্জ ও উমরার ইহরাম করেছিলেন। 
হাসান ইব্‌ন আবদুল আযীয আল-জাবারী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মিসকীন (র)... আনাস (রা) সূত্রে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

মন্তব্য £ এটি সহীহ্‌ বুখারীর শর্তানুরূপ একটি বিশুদ্ধ সনদ, তবে এ সূত্রে 'সিহাহ্‌ 
গ্রন্থাকারগণ হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নি। তবে হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) এ বর্ণনার চেয়ে 
বিশদভাবে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল-হাফিজ ও 
আবূ বকর আহমদ ইবনুল হাসান আল-কাযী (র)....যায়দ ইব্‌ন আসলাম (যর) প্রমুখ সূত্রে এ 
মর্মে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে এসে বলল; “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কী 
বলে ইহরাম বেধেছিলেন?” ইব্ন উমর (রা) বললেন, “হজ্জের ইহরাম বেধেছিলেন।” লোকটি 
চলে গেল এবং পরের বছর আবার তীর কাছে এসে বলল; “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কী বলে ইহরাম 
করেছিলেন?” ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, ‘তুমি গত রছর আমার কাছে এসে ছিলে না? সে 
বলল, জী হা, তবে আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলে থাকেন যে, তিনি কিরান করেছিলেন। ইব্‌ন 
উমর (রা) বললেন, আনাস ইব্ন মালিক তো নারীদের মাঝে আসা-যাওয়া করতেন, যখন 
তাদের মাথা খোলা থাকত (অর্থাৎ তখন তার বয়স কম ছিল) । আর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
উটনীর ছায়াতলে ছিলাম, তার উটনীটির_ লালা আমার: গায়ে লাগছিল, আমি তাকে শুধু) 
হজ্জের ইহরাম করতে শুনেছি। 

(৬) সালিম ইব্‌ন আবুল জা‘দ৷ আল-গাতফানী আল কুফী (র) আনাস (রা) সূত্রে ইমাম 
আহমদ (র) বলেন, য়াহ্য়া ইব্‌ন আদম (র)....আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (সনদটি) 
নবী করীম (সা) পর্যন্ত, উন্নীত করে বলেছেন যে, তিনি (নবী করীম [সা]) হজ্জ ও উমরা 
একত্ৰিত করে বললেন; আপনার সকাশে বারংবার হাযির, এক সাথে হজ্জ ও উমরা নিয়ে । এর 
সনদ হাসান উত্তম; তবে তারা (বিশিষ্ট ছয় হাদীস গ্রন্থকার) তা উদ্ধৃত করেন নি। ইমাম 
আহমদ (র)-আরো বলেন, আফ্ফান (র)....হাসান ইব্‌ন আলীর আযাদকৃত গোলাম সা'দ (র) 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-এর সাথে বের হলাম । আমরা যুল- 
হুলায়ফায় পৌছলে আলী (রা) বললেন, আমি হজ্জ ও উমরা একত্রিত করার ইরাদা করছি, 
সুতরাং যারা তা ইচ্ছা করবে তারা যেন তেমনি বলে যেমনটি আমি বলছি । এ কথা বলার পর 
তিনি এই বলে তালবিয়া উচ্চারণ করলেন, $১০ 92> ৩1১১ “আপনার সকাশে হাযির, এক 
সাথে হজ্জ ও উমরা নিয়ে! বর্ণনাকারী বলেন, সালিম (র) বলেছেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) 
আমাকে অবগত করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! আমার পা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পা : 
স্পর্শ করছিল (প্রায়) । তিনি অবশ্যই এঁ দু'টি একত্রিত করে ইত্রামের তালবিয়া উচ্চারণ 
করছিলেন। এ সূত্রেও এটি জায়্যিদ, বেশ উত্তম সনদ। তবে সিহাহ্‌ গ্রস্থকারগণ তা উদ্ধৃত 
করেন নি। এ বর্ণনা আনাস (রা) থেকে গৃহীত হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল (র)-এর হাদীস সংক্রান্ত 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৩১ 


SIE AER CAGE HAE SOUP SURE COS RUE HUSA EVER CUNY 
অবগত । 

(৭) সুলায়মান ইব্‌ন তারখান আত-তায়মী (র) আনাস (রা) হতে- হাফিজ আবূ বকর 
আল-বাষ্যার (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) 
সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে এ দু'টি একত্রিত করে তালবিয়া 
উচ্চারণ করতে শুনেছি । তারপর বাষ্যার (র) বলেছেন, (সুলায়মান) তায়মী (র) হতে তার 
ছেলে মুতামির (র) ব্যতীত আর কেউ হাদীস শুনে নি। আর তার নিকট হতে ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন 
হাবীব আল-আরাবী (র)....ব্যতীত আর কেউ শুনে নি (অর্থাৎ সনদটি আগা গোড়াএকক 
সূত্রীয়)। আমার মন্তব্য £ হাদীসটি সহীহ্‌-এর শতানুরূপ, যদিও সহীহ্‌ গ্রস্থকারগণ তা. উদ্ধৃত 
করেননি। 

(৮) সুওয়ায়দ ইব্‌ন হুজায়র (র) আনাস (রা) সূত্রে- ইমাম আহমদ (র).বলেন, মুহাম্মদ 
ইব্‌ন জাফর (র)....(সুওয়ায়দ আবূ কাযাআা) আনাস ইব্ন মালিক্‌(রা)“সূত্রে তিনি বলেন, 
আমি আবূ তালহা (রা)-এর সহ-আরোহী ছিলাম । (চলার সময়)“আবূ তালহা (র)-এর হাটু 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- -এর হাঁটুর সাথে লেগে যাচ্ছিল প্রায় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর হজ্জ ও উমরার কথা 
উল্লেখ করে তালবিয়া পাঠ করছিলেন। এটি একটি জায়্যিদ; বেশ উত্তম সনদ যা আহমদ (র) 
একাকী গ্রহণ করেছেন; তবে তা সহীহ্‌ গ্রস্কারগণ উদ্ধৃত করেন নি। এ বর্ণনায় হাফিজ 
বায্যার (র)-এর ব্যাখ্যার স্পষ্ট খণ্ডন রয়েছে। 

(৯) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ আবূ কিলাবা৷আল-জারমী (র), আনাস (রা) সূত্রে ইমাম 
আহমদ (র) বলেন, আবদুর রাষ্যাক (র)....(আবূ কিলাবা) আনাস (রা) সূত্রে তিনি বলেন, 
আমি আবু তালহা (রা)-এর সহ-আরোহী ছিলাম তখন নবী করীম (সা)-এর পাশাপাশি পথ 
চলছিলেন। তিনি 'বলেন, (অবস্থা এমন ছিল) যে, আমার পা নবী করীম (সা)-এর (বাহনের) 
পাদানী স্পর্শ করছিল; আমি'তখন তাকে এক সাথে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে 
শুনলাম । বুখারী (র)=ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আয়্যুব (র) (আবূ কিলাবা) আনাস 
হতে একাধিক সূত্রে-তিনি (আনাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুহ্র সালাত মদীনায় চার 
রাকআত আদায় করলেন এবং আসর আদায় করলেন যুল-হুলায়ফায় দুই রাকআত আদায় 
করলেন ॥তারপর সকাল পর্যন্ত সেখানে রাত কাটালেন। তারপর তার ‘বাহনে আরোহণ 
করলেন তারপর বাহন তাকে নিয়ে প্রান্তরে সোজা হয়ে দাড়ালে আল্লাহ্র হামদ, তাসবীহ ও 
তাকবীর (আলহামদু লিল্লাহ্‌ সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার) উচ্চারণ করলেন এবং হজ্জ ও 
উমরার ইহরাম বাধলেন। লোকেরাও এ দু'টির একত্রিত ইহরাম বাধলো। তার অন্য একটি 
রিওয়ায়াতে রয়েছে- “আমি আবূ তালহা (রা)-এর সহ-আরোহী ছিলাম,; লোকেরা একত্রে এ 
দু'টির, হজ্জ ও উমরার কথা উচ্চৈঃস্বরে বলছিল।” আয়্যুব (র) আনাস (রা) সূত্রে বুখারীর 
(র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে- তিনি (আনাস) বলেন.....তারপর রাত যাপন 
করলেন, অবশেষে সকাল হলে ফজর সালাত আদায় করার পর তীর বাহনে আরোহণ 
করলেন। অবশেষে তা তাকে নিয়ে প্রান্তরে স্থির হলে উমরা ও হজ্জের ইহ্রাম-তালবিয়া পাঠ 
করলেন। 
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(১০) আবদুল আযীয ইব্‌ন সুহায়ব (র) আনাস (রা) সূত্রে হুমায়দ আত-তাবীল (র)-এর 
রিওয়ায়াত [মুসলিম (র) আহরিত]-এর সাথে তার রিওয়ায়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 

(১১) আলী ইবৃন যায়দ ইব্‌ন জাদ‘আন (র) আনাস (রা) সূত্রে হাফিজ আবূ বকর আল- 

বায্যার (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ (র)....(আলী ইব্ন যায়দ) আনাস (রা) সূত্রে এ মর্মে 
বৰ্ণনা করেন: যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সে দু'টি একত্রিত করে তালবিয়া পাঠ করলেন। এ সূত্রে এটি ' 
গরীব বিরল । সুনান গ্রস্থকারদের কেউ এটি উদ্ধৃত করেন নি, তবে এটি তাদের শর্ত পূরণ করে। 

ts Palghat sere ehh ee Aaya সূত্রে- ইমাম আহমদ (র) 
বলেন, বাহ্য (র) ও আবদুস-সামাদ (র).... কাতাদা (র) সুত্রে বলেন, আমি আনাস 'ইব্ন 
মালিক (রা)-কে প্রশ্ব করলাম- বললাম, নবী করীম (সা) কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি 
বললেন, একবার হজ্জ করেছেন; আর চারবার উমরা করেছেন। (১) হুদায়বিয়ার সময়; (২) 
যিলকাদ মাসে মদীনা হতে তার উমরাতুল কাযা; (৩) যিলকাদ মাসে জিইররানা থেকে তার 
উমরা, যেখানে হুনায়নের গনীমত বন্টন করেছিলেন এবং (৪)-হজ্জের সাথে তার উমরা! 
বুখারী-মুসলিম (র) তাদের গ্রন্থদ্ধয়ে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন/ 

(১৩) মুস‘আব ইব্ন সুলায়ম আয্-যুবায়রী (র) (যুবায়রীদের আযাদকৃত' গোলাম) আনাস 
(রা) হতে- ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) (মু্স‘আব বলেন, আমি শুনেছি,) আনাস 
(রা) বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উম্‌রার. তালবিয়া উচ্চারণ করেছেন।” এ হাদীস 
আহমদ (র) একাকী বর্ণনা করেছেন। 

AOC EROAE WRMNGENEIE. \. © OES SUE PASE TUE 
হুশায়ম (র) (ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইসহাক,. আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব ও হুমায়দ আত-তাবীল [র|] 
সকলে) আনাস (রা) হতে এ মূর্মে' বর্ণনা করেন যে, এরা তাকে বলতে শুনেছেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে হজ্জ ও উমরা একত্রিত করে 413) এ৷ “আপনার সকাশে হাযির! আপনার 
সকাশে হাযির! বলে তালবিয়া-পাঠ করতে শুনেছি” পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মুসলিম (র)- 
ও এ হাদীস ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) হুশায়ম....সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহ'মদ 
(র) আরোংবলেছেন, আবদুল আলী (র) (ইয়াহ্‌য়া) আনাস (রা) সূত্রে; তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম; PE SE NE সক মালার 
শুনলাম- ডানার সকালে হাযির উমরা ও হচ্ছের ঢদ্দেশ্যে | 

(১৫) আবুস সায়কাল (র)- আনাস (রা) থেকে- ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) ও 
আহমদ ইব্‌ন আবদুল-মালিক (র)....(আবু আসমা আস-সায়কাল) আনাস ইবৃন মালিক (রা) 
হতে, তিনি বলেন, আমরা বের হলাম তখন আমরা সশব্দে হজ্জের তালবিয়া উচ্চারণ 
করছিলাম; যখন আমরা মক্কায় পৌছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেটিকে উমরায় পরিণত 
করতে আমাদের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন 


x=} Chg Sig yin Sly ye UL CHL Ls Gd Cre SLY 3 
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“যা আমি পরে বুঝেছি, তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমি এটিকে 
উমরায় পরিণত করতাম; কিন্তু আমি হাদী নিয়ে এসেছি এবং হজ্জ ও উমরা একত্রিত করেছি” 
আর নাসাঈ (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন, আবুল আহওয়াস (র)....(আবৃ আসমা 
আস-সায়কাল) আনাস হিবৃন মালিক (রা) সূত্রে, তিনি. বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এ 
দু'টির তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনেছি।” 

(১৬) আৰু কুদামা আল হানাফী (মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ) (র) আনাস (রা) সূত্রে ইমাম 
আহমদ (র) বলেন, রাওহ ইব্‌ন উবাদা (র)....আবূ কুদামা আল-হানাফী (র) সূত্রে তিনি 
বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বললাম; রাসূলুন্মহ্‌. (সা). কি দিয়ে তালবিয়া পড়ছিলেন? তিনি 
বললেন, আমি তাকে সাতবার (দশ-বিশ অর্থাৎ একাধিকবার) শুনেছি যে, উমরা(ও তজ্জ-এর 
তালবিয়া পাঠ করছেন। ইমাম আহমদ্‌ (র) একাকী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন৷ তবে এটি 
একটি সুদৃঢ় ও বেশ উত্তম সনদ । (যার প্রাপ্তিতে) আল্লাহরই জন্য যাবতীয় হামৃদ; তারই সব 
অনুকম্পা এবং তিনিই তাওফীক দাতা ও হিফাজতকারী । 

ইব্‌ন হাব্বান (র) তার সহীহ্‌ গ্রন্থে আনাস ইবৃন মালিক (রা) সূত্রে'রিওয়ায়াত করেছেন। 
ভিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে মিলিয়ে-করেছিলেন, তার সাথের 
লোকেরাও একত্রে মিলিয়ে করেছিলেন। | 

হাফিজ বায়হাকী (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) ‘সূত্রে বিস্তৃতভাবে এ সব সূত্রের কোন 
কোনটি উপস্থাপন করেছেন। তারপর তিনি এগুলোর সমালোচনা পর্যালোচনায় এমন কিছু মস্ত 
ব্য করেছেন যাতে ভিন্নমত রয়েছে। তার বক্তব্যের, সার কথা হল- এক্ষেত্রে খোদ আনাস (রা)- 
ই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তার.পরবর্তী রাবীণণ নয়। অন্য একটি সম্ভাবনা .হতে পারে 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অন্য কাউক্রে কিরান,পদ্ধতির ইহরাম ও তালবিয়া শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন 
আনাস (রা) তা শুনতে পেয়েছিলেন এবং সেটিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইহরাম মনে 
কর্রেছিলেন। অথচ নবী করীম (সা) নিজের হজ্জ ও উমরার ইহরাম. করেন নি। আল্লাহই 
সমধিক অবগত । তিনি-আরো বলেছেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) ব্যতিরেকে অন্যান্যরা এ 
বিষয়টি রিওয়ায়াত-করেছেন, তবে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। 

' গ্ৰষ্থকারের/মন্তব্য ৪ এ মন্তব্যে যে বাহ্যতই দ্বিমত পোষণের অবকাশ বর্য়েছে, যে কেউ ' 
একটু চিন্তা করলেই তা তার কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত হবে। বরং এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন না 
করাইযে'ইমাম. বায়হাকীর জন্য উত্তম ছিল, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কেননা, এতে একজন 
মহান সাহাবীর স্মরণ শক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে- অথচ যেমন আমরা 
বর্ণনা করে এলাম, বিষয়টি তার কাছ থেকে উপযুঁপরি বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া কোন 
সাহাবী সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য একটি বড় ধরনের গর্হিত বিষয় এবং তা হটকারিতা ও 
অন্যায় সমালোচনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলাই সমধিক অবগত । 
কিরান সম্পর্কে বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর হাদীস _. 

হাফিজ আবূ বকর আল বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হুনায়ন ইব্‌ন বুশরান (র)....ৰারা 
ইয্ন আযিব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, Maca sigpils Wh Sy BAS aha 
যার সবগুলোই ছিল যিলকদ মাসে । তখন আইশা (রা) বললেন, তিনি তো ভাল করেই জানেন 
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২৩৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


যে, তিনি তার যে উমরাটির সাথে হজ্জ করেছিলেন সেটিকে সহ চারবার উমরা করেছেন। 
বায়হাকী (র) বলেন, এ হাদীসটি 'সুরক্ষিত' নয়। আমার মতে (এটি সংরক্ষিত, কেননা) 
আইশা (রা)-এর সাথে সংযুক্ত বিশুদ্ধ সনদে এর অনুরূপ হাদীস একটু পরেই উল্লিখিত হবে । 

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা)-এর রিওয়ায়াত £ হাফিজ আবুল হাসান দারা কুতনী (র) 
বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবু দাউদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্ন রামীস, আবূ উবায়দ কাসিম 
ইব্‌ন ইসমাঈল ও উছমান ইব্‌ন জা‘ফর আল লাব্বান (র) প্রমুখ....(সুফয়ান ছাওরী র.).... 
জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তিনবার হজ্জ করেছেন; 
দু'বার হিজরত করার আগে আর একবার হজ্জের সাথে উমরা সংযুক্ত করেছেন। তিরমিযী ও 
ইব্ন মাজা (র)-ও এ হাদীস....সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ আছ-ছাওরী (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে 
রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিরমিযী (র) রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ 
(র) যায়দ ইবৃন হুবাব মাধ্যমে, সুফিয়ান (র) সূত্রে । তারপর তিনি বলেছেন, সুফিয়ান (র)-এর 
হাদীস বিরল পর্যায়ের । কেননা, যায়দ ইবনুল হুবাব (র) ব্যতীত/অন্য .কোন সূত্রে আমরা 
হাদীসটির পরিচিতি লাভ করি নি। আর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুর”রহমান, রাযী (র)-কে আমি 
দেখেছি যে, তার পাণ্ডুলিপিতে তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু/যিয়াদ (র) সূত্রেই হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন। আমি মুহাম্মদ (বুখারী)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এর 
পরিচিতি স্বীকার করলেন না এবং তাকে আমি দেখেছি যে, তিনি এটিকে ‘সংরক্ষিত’ পর্যায়ের 
মনে করছেন না। তিনি বলেছেন যে, ছাওরী (র)....মুজাহিদ (র) সনদে “মুরসাল' (সাহাবীর 
সাথে সংযুক্ত নয়) রূপে বর্ণিত হয়েছে। বায়হাকী. (র) কৃত আস-সুনানুল কাবীর-এ রয়েছে। 
আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে এ হাদীস 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন; “এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ (সনদের) হাদীস; প্রকৃতপক্ষে 
এটি ছাওযরী (র) সূত্রে ‘মুরসাল:রূপে রিওয়ায়াত হয়েছে।” বুখারী (র) আরো বলেছেন, যায়দ 
ইবনুল হুবাব (র) যখন ক্রুটিপূর্ণ (সনদে) রিওয়ায়াত করতেন, তখন তার কোন কিছুতে ভ্রান্তির 
শিকার হতেন। অবশ্য ইবৃন মাজা (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন- কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ 
ইব্‌ন আব্বাদ আলমনমুহাল্লাবী (র) সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী (র) হতে, উল্লিখিত সনদে (অর্থাৎ এ 
সনদে যায়দ ইবনুল, হুবাব (র) নেই । -অনুবাদক)। এটি এমন একটি সূত্র যার অবগতি 
তিরমিযী ও'ব্রায়হাকী (র) লাভ করতে পারেন নি এবং এমনকি সম্ভবত বুখারী (র)-ও নয়। 
যেহেতু তিনি৷ যায়দ ইবনুল হুবাব (র)-কে এ হাদীসের ‘একক বর্ণনাকারী’ ধারণা করে তার 
ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অথচ বাস্তবে তিনি একক নন। এ হাদীসের “শাহিদ' 
(সমর্থক) রিওয়ায়াত রয়েছে। আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত । 

জাবির (রা) হতে অন্য একটি সূত্র ৪ আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, ইব্‌ন আবূ উমর.... 
(আবুয-যুবায়র) জাবির (রা) সূত্রে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উমরা 
মিলিয়ে করলেন এবং সে দু'টির জন্য অভিন্ন তাওয়াফ করলেন। “তারপর তিরমিযী (র) 
বলেছেন, ‘এটি একটি ‘উত্তম' হাদীস (তিরমিযীর কোন কোন সংস্করণে হাসান (উত্তম) স্থলে 
সহীহ্‌ (বিশুদ্ধ) শব্দ রয়েছে) । ইব্ন হিব্বান (র) তার সহীহ্‌ গ্রন্থে এ হাদীসটি জাবির (রা) সূত্রে 
রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তীর হজ্জ ও উমরার জন্য একটি মাত্র 


তাওয়াফ করেছিলেন। (প্রাসংগিক মন্তব্য) তিরমিধীর সনদের হাজ্জাজ হলেন ইব্‌ন আরতাৎ- 
ই । ইমামদের অনেকেই তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন । 

তবে একটি সূত্রেও (আবুয যুবায়র-এর মাধ্যমে) হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে 
বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাফিজ আবূ বকর আল বায্যার (র) তার মুসনাদে বলেছেন, মুকাদ্দাম 
ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....(আবুয-যুবায়র) জাবির (রা) সূত্রে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) (মক্কায়) এলেন এবং হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে করলেন এবং তিনি হাদী সাথে নিয়ে এলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ৪৭০ (৫৯23 .৪২৫]৷ ২1৬ = ১ “যারা হাদীকে মালা পরায় 
নি তারা এটিকে উমরায় পরিণত করুক” তারপর বায্যার (র) বলেন, “এ সম্পর্কে'জাবির 
(রা) হতে এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের.জানা নেই৷" 
বস্তুত বায্যার (র) আর মুসনাদে এ সূত্রে একাকী বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রের-সনদটি অতি 
বিরল ধরনের এবং এ সূত্রে ছয় খস্বের কোন একটিতেও হাদীসটি উদ্ধৃত-হয় নি! আল্লাহ্‌ই 
সমধিক অবগত । | 
আবূ তালহা যায়দ ইব্‌ন সাহল আনসারী (রা)-এর রিওয়ায়াত 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবৃ মুআবিয়া....ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আবূ তালহা (রা) আমাকে অবগত-করেছেন, যে, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উমরা 
একত্রে করেছেন।” ইব্ন মাজা (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) 
(আবু মুআবিয়া)....সনদে তার ভাষ্য “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উমরা কিরানরূপে করেছেন।" 
tsa di A S Std. Btls) Laesdh Sa রয়েছে। আল্লাহ্‌ 
সমধিক অবগত । 
সুরারা ইব্‌ন মালিক ইবন জুলম, (রা)-এর রিওয়ায়াত 

"ইমাম আহমদ (র). বলেন, মাকী ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....সুরাকা (রা) সূত্রে বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে.বলতে'শুনেছি_ I 

Glassell La ad Ral 3 6 andl CUS) 

“কিয়ামতপর্যন্তের জন্য উমরা হজ্জের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে।” তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ 
(সা) বিদায়/হজ্জে কিরান করেছিলেন। 

সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর রিওয়ায়াত, এ মর্মে যে, HE CH Cn PAH 
হজ্জ মিলিয়ে তামাত্ন করেছিলেন, আর তাই হল কিরান। 

ইমাম মালিক (র) বলেন, ইব্ন শিহাব (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন নাওফল ইবনুল 
হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব তাকে (ইব্ন শিহাবকে) এ মর্মে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি 
সা‘দ ইব্‌ন আবৃ ওয়াক্কাস ও যাহ্হাক ইব্ন কায়স (রা)-কে মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)- 
এর হজ্জ করায় বছর হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে ‘তামাত্ন' করার বিষয় আলোচনা করতে 
শুনেছেন। যাহ্হাক (রা) বললেন, “আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা ছাড়া কেউ তা 
করতে পারে না। সাদ (রা) বললেন, “ভাতিজা! খুবই মন্দ কথা তুমি বললে!” যাহ্হাক (র) 


২৩৬ আল-বিদায়া.ওয়ান নিহায়া 


বললেন, তা হলে উমর ইবনুল খাজ্তব (রা) .ফে তা নিষেধ করতেন!”. তখন সা'দ (রা) 
বললেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো তা করেছেন এবং তার সঙ্গে থেকে আমরাও তা করেছি" 
তিরমিযী ও নাসাঈ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন- কুতায়বা (র) মালিক....সনদে । 
তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন- এটি একটি সহীহ্‌ হাদীস । ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, 
ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ (র)....গুনায়ম (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে তামাত্ 
হজ্জ. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, “আমরা তা করেছি, যখন এ লোকটি মক্কায় 
কাফির অবস্থায় ছিল।” এতে তিনি মুআবিয়া (রা)-কে বুঝিয়েছিলেন। আহমদ (র) এভাবে 
সংক্ষেপে রিওয়ায়াত করেছেন। আর মুসলিম (র)-এর গ্রন্থে এ. রিওয়ায়াত সুফিয়ান ইব্‌ন 
সাঈদ আছ ছাওরী, শু‘বা, মারওয়ান আল ফাযারী ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাততান 
(র)... গুনায়ম ইব্ন কায়স (র) সূত্রে (বলেন) আমি সা‘দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে তামাত 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, “আমরা তো তা করেছিই, আর তখন এ লোকটি 
মন্ধায় অবস্থানকারী কাঁফির ছিল।” রাবী ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ (র) তাঁর-রিওয়ায়াতে বলেছেন- 
অর্থাৎ মুআবিয়া (রা)। আর আবদুর রায্যাক (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। মুতামির 
ইব্ন সুলায়মান (র) ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল মুবারক (র)....গুনায়ম ইব্‌ন কায়স (র) বলেন;”আমি 
সা'দ (রা)-কে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে তামাত্নুণকরার বিষয় জিজ্ঞেস করলাম। -তিনি 
বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে তা করেছি,'তখন এ লোকটি কাফির ছিল। অর্থাৎ 
মন্ধায় এবং ‘লোকটি' দ্বারা উদ্দিষ্ট হলেন মুআবিয়া(রা)। দ্বিতীয় হাদীসটি সনদের মানদণ্ডে 
অধিকতর বিশুদ্ধ এবং আমরা তা উল্লেখ.করলাম “সবলকরণ' উদ্দেশ্যে; এর. উপয় নির্ভর করে 
নয়। কেননা, SEE OT RE TT OE OU AR AOE SEY SEROTHE UTE 
স্পষ্ট । আল্লাহই সমধিক অবগত ৷ 

আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবূ আওফা। (রা)-এর রিওয়ায়াত ৪ তাবারানী (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন 
মুহাম্মদ ইবনুল মুগীরা'আল-মিসরী (র)....আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু আওফা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছিলেন। এ কারণে যে, তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন যে এঁ বছরের পরে হজ্জ করতে পারবেন না ৷ 

আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত ৪ ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুন নায্র (র) 
(দাউদ (আল কাত্তান)....ইবৃন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
চারটি উমরা করেছেন- (এক) হুদায়বিয়ার উমরা, (দুই) কাযা উমরা, (তিন) জিইররানা হতে 
এবং (চার) যেটি ছিল তাঁর হজ্জের সাথে। আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা (র) এ হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন....ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সনদে বিভিন্ন সূত্রে তিরমিযী (র) বলেছেন, 
‘হাসান গরীব’ একক সৃত্রীয় উত্তম বর্ণনা । অনুরূপ, তিরমিযী (র) সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান 
(র)....ইকরিমা সনদেও '‘মুরসাল'রূপে এটি রিওয়ায়াত. করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র) এ 
হাদীস রিওয়ায়াত. করেছেন আবুল হাষান আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয. আল-বাগাবী 
(র)....(দাউদ ইব্ন-আসত্রদুর রহমান -আল আত্তার)....সনদে। এতে তিনি বলেছেন, “চতুর্থ যেটি 
তিনি তার হজ্জের সাথে .সংযুক্ত করেছিলেন।” তারপর আবুল হাসান আলী ইবন আবদুল আযীয 
বলেন, দাউদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসটি ইব্‌ন আব্রাস (রা) সূত্রে 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৩৭ 


বর্ণনা করেন নি।-তারপর বায়হাকী (র) বুখারী (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 
“দাউদ ইব্‌ন আবদুৱ্ন রহমান সত্যবাদী 'রাবী, তবে মাঝে মধ্যে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হন। আর 
উমর (রা) হতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। 
যাতে তিনি বলেছেন, ‘ওয়াদাল আকীকে’ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি, “আমার 
প্রতিপালকের পক্ষ হতে জনৈক আগমনকারী. আমার কাছে এসে বললেন, এ বরকতময় 
উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন- হজ্জের সাথে উমরা ।” সম্ভবত এ হাদীসই ইব্ন 
আব্বাস (রা)-এর বর্ণনার সনদ ও উৎস । আল্লাহ্‌ সমধিক অবগত । 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াত ৪ বুখারী ও মুসলিম (র)-এর EE পূর্বে 
উল্লিখিত হয়েছে, লায়ছ (র)....ইবৃন উমর (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তামাত্ন করেছিলেন এবং হাদী নিয়ে এসেছিলেন। হাদী নিয়ে এসেছিলেন ঘুল-হুলায়ফা 
থেকে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রথমে উমরার ইহরাম বাধেন তারপর হজ্জের নিয়্যত করেন। সাঙঈ 
ইত্যাদির পরেও হালাল না হওয়াসহ পূর্ণ হাদীস ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। বিশদ 
আলোচনার পরে সে ক্ষেত্রে আমরা সাব্যস্ত করে এসেছি যে, নবী"করীম (সা)-এর এ তামাত্ন 
বিশেস তামাত্ন অর্থে ছিল ন্ঃ- বরং. তিনি কিরান করেছিলেনণ_কেননা, এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে 
যে, তিনি তামাত্নু পালনকারী ছিলেন. না। যেহেতু তিনি হজ্জ“ও উমরার জন্য অভিন্ন সাঈ 
করেছিলেন, যা কিরান পালনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য “এবং এটাই ‘জমহুরের' অভিমত । বর্ণনা 
পরে আসছে। 

হাফিজ আবূ য়ালা আল-মাওসিলী (মসূল) "বলেছেন, ee SHIRE (a ইব্‌ন উমর (রা) 
সূত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার কিরানের জন্য, একটি মাত্র তাওয়াফ করছিলেন এবং সে দু'য়ের 
(হজ্জ ও উমরা) মাকে হালাল হন নি এবং পথ থেকে হাদী খরিদ করে নিয়ে এসেছিলেন। এ 
সনদটি জায়্যিদ, বেশ উত্তম ॥-এর, রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য । তবে (আবূ খায়ছামার 
শ্য়খ) ইয়াহ্য়া ইবৃন-য়ামানং(র); মুসলিম শরীফের রাবী. তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও সুফিয়ান 
ছাওরী (রা) হতে গৃহীত'তার-হাদীসসমূহে অগ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহই সমধিক অবগত । 
তাছাড়া ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতের ‘ইফরাদ’-এর উদ্দেশ্য হজ্জের কার্যক্রমকে ইফরাদ 
ও স্বতন্ত্রকরণ / ইমাম শাফিঈ (র)-এর অনুসারীবর্গের স্থিরিকৃত ‘বিশেষ ইফরাদ'- তথা প্রথমে 
হজ্জ করার পরে“ যিলহজ্জ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে উমরা পালন ইব্‌ন উমর (রা)-এর 
উদ্দিষ্ট ‘ছিলনা । আমার এ বক্তব্যের প্রাধান্য প্রমাণ করবে শাফিঈ (র)-এর বক্তব্য- মালিক 
(র)....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, “হজ্জের আগে উমরা পালন ও হাদী নিয়ে আসা 
হজ্জের পরে যিলহজ্জের অবশিষ্ট দিনগুলোতে উমরা পালনের চাইতে আমার কাছে অধিক 
পসন্দনীয়।” 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমৃর (রা)-এর রিওয়ায়াত £ ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আমর 
(রা) সূত্রে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কিরান করেছিলেন বায়তুল্লাহ্‌ হতে 
বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকায়। আর তাই তিনি বলেছিলেন- $১42 ১০ 44 হজ্জ না 
করা গেলে এটা হবে উমরা । সনদ ও মতন (মূল পাঠ) বিচারে .এ হাদীসটি বিরল । ইমাম 
আহমদ (র) একাকী এ রিওয়ায়াত করেছেন। সনদের বিরলতা খোদ ইমাম আহমদ (র) (আবু 
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আহমদের শায়খ) রাবী : ইউনুস ইবনুল হারিস আছ-ছাকাফী (র) সম্পর্কে বলেছেন, ইনি 
হাদীসে অস্থির বর্ণনাদাতা (মুখতারিব)। তিনি তাকে যাঈফ-ও বলেছেন। অনুরূপ ইয়াহয়া 
ইব্‌ন মাঈন (র) তার এক বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং নাসাঈ (র)-ও (সার্বিকভাবে) তাকে যাঈফ 
সাব্যস্ত করেছেন। আর মতন ও মূল পাঠের বিরলতা এ কারণে যে, তিনি যে বললেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কিরান করেছিলন। ‘বায়তুল্লাহ্‌ হতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকায়’, এখানে প্রশ্ন 
জাগে যে, নবী করীম (সা)-কে বায়তুল্লাহ্‌ হতে বাধা দেওয়ার মত এমন কে ছিল তখন? তখন 
তো আল্লাহ্‌ তার জন্য ইসলামকে সবল ও বিজয়ী করে দিয়েছেন, পবিত্র শহর (মক্কা) বিজিত 
হয়ে গিয়েছে এবং বিগত বছর হজ্জের মওসুমে মিনার অঙ্গনে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, এ 
বছরের পরে কোন মুশরিক হজ্জ করবে না, কোন উলঙ্গ বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ 'কর্বে না। 
তাছাড়া বিদায় হজ্জে (মদীনা হতেই) প্রায় চল্লিশ হাজার লোক নবী করীম (সা)-এর সহযাত্রী 
হয়েছিলেন। 

সুতরাং “বায়তুল্লাহ্‌ হতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কায়' তার এ উক্তিটি তেমনি বিস্ময়কর 
যেমন বিস্ময়কর আলী (রা)-কে বলা আমীরুল মু'মিনীন উছমান (রা)=এর উক্তি । যখন আলী 
(রা) তাকে বলেছিলেন, “আপনি তো জানেনই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে এসে 
তামাত্ন (কিরান) করেছিলাম ।” জবাবে উছমান (রা) বলেছিলেন, হা, তবে আমরা তখন শঙ্কিত 
ছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না এ ভয় ও শঙ্কাকে.কোন অর্থে প্রয়োগ করা হবে? তা যে 
কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক না কেন, তবে হাঁ; যেহেতু এটি একজন মহান সাহাবীর 
রিওয়ায়াত যা তিনি তার ধারণাকৃত কোন(অর্থে প্রয়োগ করে বিবৃত করেছেন। অতএব তার 
বর্ণনা তো বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য; তবে তাঁর 'ধারণা'টি ক্রটি মুক্ত নয়। সুতরাং তা বর্ণনাকারীর 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অন্যদের মুকাবিলায় তা প্রমাণরূপে গণ্য হবে না। তবে, এতে 
তার রিওয়ায়াতটি প্রত্যাখ্যান হওয়া অনিবার্য হবে না। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আম্র (রা)-এর 
রিওয়ায়াতটিও যদি তারংপর্যন্ত সনদ সূত্র সাব্যস্ত হয়ে যায়, অনুরূপ PEO WEY NR 
প্রসূত) সাব্যস্ত হবে ॥ আল্লাহ্‌ সমধিক অবগৃত । 

ইমরান ইবৃন'ভূসায়ন (রা)-এর রিওয়ায়াত £ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন 
জা‘ফর ও'হাজ্জাজ (র)....মুতাররিফ (র) সূত্রে বলেন, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) আমাকে 
বললেন{ আমি তোমার কাছে একখানি হাদীস বর্ণনা করছি, আশা করি আল্লাহ্‌ তা দিয়ে 
তোমাকে.উপকৃত করবেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার হজ্জ ও উমরা একত্রিত করেছিলেন এবং 
তার ওফাত পর্যন্ত তা আর নিষেধ করে যান নি এবং এ বিষয়টি হারাম ঘোষণা করে কুরআনও 
অবতীর্ণ হয় নি। আর (একটি বিষয়) এই যে, তিনি আমাকে সালাম করতেন, পরে আমি 
‘কায়’” লাগালে তিনি (সালাম দেয়া হতে) বিরত রইলেন। আবার আমি তা বর্জন করলে তিনি 
পুনরায় আমাকে সালাম দিতে শুরু করলেন। ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইবনুল মুছার্না ও 
রুয়লাদ' ইবন হয়াযার (য়) সুদে এবং ইমাম. নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) 


১, কায় (5) বাত জ্ঞাতীয় রোগের প্রবল প্রকোপে লোহা গরম করে তৃকে দাগ দেয়ার কষ্টদায়ক চিকিৎসা 
ব্যবস্থা । -অনুবাদক 
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....মুতাররিফ (র) সূত্রে ইমরান (রা) হতে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপ, মুসলিম 
(র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত শু‘বা (র)-ও সাঈদ ইব্‌ন আবু আরূবা (র)....ইমরান ইবনুল 
হুসায়ন (রা) সূত্রে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছেন 
(পূর্ণ হাদীস) । হাফিজ আবুল হাসান দারা কুতনী (র) বলেছেন, হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল (র) শু'বা 
(র)-এর হাদীসটি (অনুচ্ছেদের প্রথম রিওয়ায়াত) বিশুদ্ধ । আর মুতাররিফ (র) হতে কাতাদা 
(র) সূত্রে গৃহীত শু'বা (র)-এর হাদীস, তা বাকিয়্যা ইবনুল ওলীদ (র)-ও শু'বা (র) হতে 
অনুরূপ রিওয়ায়াত.করেছেন। আর গুনদার (র) প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন (সাঈদ ইব্‌ন আবু 
আরূবা সূত্রে) কাতাদা (র) থেকে। 

গ্রস্থকারের মন্তব্য 8 নাসাঈ (র)-ও তার সুনানে আম্র ইব্‌ন আলী আল ফাললাস রর) সূত্রে, 
ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রা) হতে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহ্‌ যথার্থ অবগত । 
তৰে সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমে হাম্মাম (র) (কাতাদা মুতাররিফ) ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রা) 
হতে প্রামাণ্য রিওয়ায়াত রয়েছে যে, তিনি (ইমরান) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুগে 
তায়াত্ন (কিরান) করেছি। তারপর তা হারাম সাব্যস্ত করে কুরআন নাযিল হয় নি এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার ওফাত পর্যন্ত তা নিষিদ্ধ করে যান নি” 

আল হিরমাস ইব্ন যিয়াদ আল বাহিলী (রা)-এর রিওয়ায়াত $ ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র 
আবদুল্লাহ্‌ (র) বলেন, ‘রায়’ শহরের বাসিন্দা আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌ ইবন ইমরান ইব্‌ন আলী 
(র) (মূলত যিনি ইসপাহানী ছিলেন)....আল.হিরমাস (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি আমার 
পিতার সহ-আরোহী ছিলাম। তখন নবীৎকরীম (সা)-কে দেখলাম তিনি একটি উটের পিঠে 
ছিলেন আর তিনি বলছিলেন- ৯০৪১-২০ 42>: 23 “আপনার সকাশে হাযির এক সাথে 
হজ্জ ও উমরা নিয়ে । এ হাদীস সুনান গ্রন্থসমূহের শর্তানুরূপ, তবে তারা এটি উদ্ধৃত করেন নি। 
' উম্মুল মু'মিনীন হাফ্‌সা-বিনৃত উমর (রা)-এর রিওয়ায়াত £ ইমাম আহমদ (র) বলেন 
আবদুর রহমান (র)....হাফ্সা (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে 
বললেন, আপনি আপনার.উমরা হতে হালাল হলেন না কেন? জবাবে তিনি বললেন- 
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'আফ্নিী্খণ[সাঠাল মব্য দিয়ে) জড়িয়েছি এবং আমার হাদীকে-“মালা' পরিয়েছি, তাই 
কুরবানী না“করা পর্যন্ত আমি হালাল হব না। সহীহ্‌ গ্রস্থদ্বয়েও এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। 
তাদের ভাষ্যে রয়েছে যে, হাফ্্‌সা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদের অবস্থা কী? তারা 
তো উমরা থেকে হালাল হয়ে গেল । অথচ আপনি আপনার উমরা হতে হালাল হলেন না কেন? 
তিনি বললেন, “আমি আমার হাদীকে ‘মালা’ পরিয়েছি এবং মাথা জড়িয়েছি, তাই (হাদী) 
যবাই না করা পর্যন্ত আমি হালাল হব না।” ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, শুআয়ব ইব্ন 
আবু হামযা (র)....নাফি (র) সূত্রে বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন, নবী করীম 
(সা)-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) বিদায় হজ্জের 
সময় তার সহধর্মিণীগণকে হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন। তখন তাদের একজন তাকে 
বললেন, “আপনাকে হালাল হওয়াতে বিরত রাখছে কোন বিষয়?” তিনি বললেন- 
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“আমি আমার মাথা (আঠাল দ্রব্যে) জড়িয়েছি এবং আমার হাদীকে মালা পরিয়েছি, তাই 
আমার হাদী যবাই না করা পর্যন্ত হালাল হচ্ছি না৷” আহমদ (র) আরো বললেন, ইয়াকুব ইব্‌ন 
ইবরাহীম (র)....(আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর) হাফসা বিনৃত উমর (রা) হতে, তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ তার (পরিবারের) নারীদের উমরা করে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে আমরা 
বললাম, “আমাদের সাথে আপনার হালাল হয়ে যাওয়াতে কোন বিষয় বাধা সৃষ্টি করছে ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌! তিনি বললেন, “আমি হাদী নিয়ে এসেছি এবং মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি, 
তাই আমার হাদী যবাই না করা পর্যন্ত হালাল হব না।” তারপর আহমদ (র) রিওয়ায়াত 
করেছেন, কাছীর ইব্ন হিশাম (র)....হাফসা (রা) সূত্রে। এ হাদীসে তো এ কথাই 'ব্রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উমরা পালনকারী ছিলেন এবং তা থেকে হালাল হন নি। আর ইতোপূর্বে 
উল্লিখিত ইফরাদ: সম্পর্কিত হাদীসসমূহে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হচ্জেরও ইহরাম 
করেছিলেন। সুতরাং এ দুই হাদীসের সমন্বিত অর্থ দাড়ায় এই যে, তিনি.কিরান করেছিলেন। 
WEE TEA 2. TEE OEE UE NMR TOONS ASTER HOVE A 
আল্লাহ্‌ সমধিক অবগত । 
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-এর রিওয়ায়াতণংবুখারী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
মাসলামা নবী সহধর্মিণী আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আমর! 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমরা উমরার জন্য ইহরাম করলাম ৷ তারপর নবী 
করীম (সা) ইরশাদ.করলেন- 
aa aga U3 2 U3 Ym bd a CML 2b GA a IS Cy 
“যার সাথে হাদী রয়েছে সে.উমরার, সাথে হজ্জের ইহরাম বেধে নেবে, তারপর সে হালাল 
হবে না, অবশেষে একত্রে দু'টি থেকে হালাল হবে।” (আইশা রা. বলেন) আমি মক্কায় 
পৌছলাম ঝতুবতী অবস্থায়॥ তাই আমি বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করলাম না, সাফা-মারওয়ায়ও 
না। আমি এ বিষয় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ফরিয়াদ জানালাম 1 তিনি রললেন- 
baal sf 33 EMG hl sil ys Sl) dil 
“তোমার _ বেনী (খোপা) খুলে ফেল, চিরুনী ব্যবহার কর এবং হজ্জের ইহরাম বাধো ও 
উমরা ছেড়ে“দাও।” (আইশা রা. বলেন) আমি তাই করলাম । আমি হজ্জ সমাধা করলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর সাথে 
‘তানঈমে’ পাঠিয়ে দিলেন। তখন আমি উমরা করলাম । নবী করীম (সা) বললেন- ০৪০০১৯ 
50০ “এটি তোমার উমরার (ইহরামের) স্থান৷” আইশা (রা) বললেন, যারা উমরার ইহরাম 
করেছিলেন তারা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর হালাল হয়ে 
গেলেন । তারপর মিনা হতে ফেরার পরে তারা আর একবার তাওয়াফ সাঈ করলেন। আর 
যারা হজ্জ-উমরা একত্রিত করেছিলেন তারা একরারই মাত্র (সাফা-মারওয়ার) সাঈ করলেন। 
মুসলিম (র) ও মালিক (র) সূত্রে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তারপর তিনি (মুসলিম) আবদু 
ইব্‌ন হুমায়দ (র)....আইশা (রা) সূত্রেও রিওয়ায়াত কয়েছেন। আইশা (রা) বলেন, বিদায় 
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হজ্জের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমি উমরার ইহরাম বীধলাম। 
আমি হাদী সাথে নেই নি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, “যার সাথে হাদী রয়েছে সে যেন তার 
উমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বেধে নেয়, সে হালাল হবে না। অবশেষে দু'টি হতে একন্ 
হালাল হবে।" 

এখানে হাদীসটি উল্লেখে আমার উদ্দেশ্য, নবী করীম (সা)-এর বাণী- “যার সাথে হাদী 
রয়েছে সে উমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে ।” এখন নবী করীম (সা)-এর সাথে যে হাদী 
ছিল তা তো সকলেরই জানা কথা । তা হলে, এ বিধান বাস্তবায়নে তিনিই সর্বপ্রথম ও সবার 
আগে থাকবেন। কেননা, স্বীকৃত নীতি অনুসারে যিনি যা বলেন, তা তার ক্ষেত্রে/সর্বপ্রথম 
প্রযোজ্য । দ্বিতীয়ত আইশা (রা) বলেছেন, যারা হজ্জ ও উমরা একত্রে করার নিয়ত করেছিলেন 
ভারা একবার সাঈ করেছিলেন। অন্য দিকে মুসলিম (র) আইশা (রা) হতে৷ রিওয়ায়াত 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাফা-মারওয়ার মাঝে একবারমাত্র সাঈ করেছিলেন। এতে বুঝা 
যায় যে, তিনিও হজ্জ-উমরা একত্রে করেছিলেন। এছাড়া মুসলিম _(র)-এর আর একটি 
রিওয়ায়াত রয়েছে হাম্মাদ ইবূন যায়দ (র).. .আইশা (রা) সূত্রে(তিনি“বলেন, হাদী তো ছিল 
নবী করীম (সা)-এর সাথে এবং আবূ বকর, উমর ও অন্যান্য সঙ্গতিসম্পন্নদের সাথে । 
তৃতীয়ত আইশা (রা) শল্লেশ করেছেন যে, নবী করীম.(সা) হজ্জ ও উমরা দু'টির মধ্যখানে 
হালাল হন নি; সুতরাং তিনি তামাত্নু পালনকারী ছিলেন না. 

হযরত আইশা (রা) আরো উল্লেখ করেছেন যেড়তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে তাকে 
তানঈম হতে উমরা করাবার আবদার জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
লোকেরা হজ্জ ও উমরা নিয়ে যাচ্ছে আর.আমি শুধু হজ্জ নিয়ে যাবো? তখন নবী করীম (সা) 
তাঁকে তার ভাই আবদুর রহমান'ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর সাথে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাকে 
তান্ঈম হতে উমরার ইহরাম বাঁধিয়ে আনলেন। কিন্তু নবী করীম (সা) নিজেও হজ্জের পরে 
উমরা রুরেছেন এমন উল্লেখ-পরও্য়া যায় না। সুতরাং তিনি ‘ইফরাদ’ পালনকারী ছিলেন না। 
অথচ বিদায় হজ্জে তিনি যে উমরাও আদায় করেছিলেন, তাতে রয়েছে বর্ণনাকারীদের 
একমত্য। কাজেই বুঝা গেল যে, তিনি ‘কিরান' পালন করেছিলেন। আল্লাহই সমধিক 
অবগত । 

তাছাড়া_হাফিজ বায়হাকী (র)-এর পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াত ৪ ইয়াযীদ ইবন হারূন (র).... 
বারা ইব্ন“আযিব (রা) সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) তিনবার 
উমরা করেছেন, যার সবগুলো ছিল যিলকদ মাসে। তখন আইশা (রা) বললেন, তিনি (বারা) 
তো জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার হজ্জের সাথের উমরাটি নিয়ে (মোট) চারটি উমরা 
করেছিলেন। বায়হাকী (র) ‘বিরোধপূর্ণ’ (4:.৯১5॥৷) অনুচ্ছেদে বলেছেন। ফকীহ্‌ আবূ বকর 
ইবনুল হারিছ (র)....মুজাহিদ (র) সূত্রে তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল- 
“রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কয়টি উমরা করেছিলেন? তিনি বললেন, দু'বার। তখন আইশা (রা) 
বললেন, ইব্‌ন উমর (রা) অবশ্যই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তিনবার উমরা করেছিলেন- সে 
উমরাটি ছাড়া যা তিনি বিদায় হজ্জের সাথে একত্রে করেছিলেন। তারপর বায়হাকী (র) 
বলেছেন, এটি একটি ‘নিদেষি’ সনদ । তবে এটি ‘মুরসাল’ কেননা, অনেক মুহাদ্দিছের উক্তি 
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মতে মুজাহিদ (র) আইশা (রা) থেকে (সরাসরি) হাদীস শুনেন নি। আমার মতে, শু'বা (র) 
তা (আইশা (রা) হতে মুজাহিদের সরাসরি শ্রবণ) অস্বীকার করেছেন, কিন্তু বুখারী-মুসলিম 
(র) তো তার যথার্থতা প্রমাণিত করেছেন। আল্লাহ্‌ই সমধিব অবগত । 

অন্য দিকে, কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর ও উরওয়া ইবনুয যুবায়র (র) 
প্রমুখ সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাথে হাদী ছিল। সেই সাথে তানঈম হতে হযরত আইশার কার্যক্রম এবং পরে ‘মুহাসসাবে' 
মক্কাবাসীদের কাছে নবী করীম (সা)-এর অবতরণকালে (আইশা-এর) তার সাথে একত্রিত 
হওয়া এবং সেখানে অবস্থান করে মক্কায় ফজর সালাত আদায় করে মদীনায় প্রত্যারর্তন'এ সব 
প্রতীয়মান করে যে, নবী করীম (সা) তার এঁ হজ্জের পরে উমরা করেন নি. এবং কোনও 
সাহাবী তা উদ্ধৃত করেছেন বলে আমার জানা নেই । আর এ কথাও জানা রয়েছে যে, তিনি দুটি 
পর্বের (হজ্জ ও উমরার) মাঝে হালাল হন নি .এবং কেউ এমন রিওয়ায়াতও করেন নি যে, 
বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈর পরে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)“মাথা মুগ্ুন করিয়েছেন, 
কিংবা চুল ছেঁটেছেন বা (অন্য কোনভাবে) হালাল হয়েছেনএররং সর্বসম্মতভাবে তিনি 
ইহরামের অবস্থায় রয়েছেন এবং এমন উদ্ধৃতিও পাওয়া, যায় নি যে, তিনি মিনায় যাওয়ার 
প্রক্কালে (সাত/আট তারিখে) হজ্জের জন্য নতুন ইহরাম-বেঁধেছেন। অতএব, প্রমাণিত হল যে, 
তিনি তামাত্নু পালিনকারী ছিলেন না । 

মোটকথা, এ কথা সর্বসম্মত যে, নবী কৰু বল) বিদায় হচ্ছের বছর উমরা করেছিলেন, 
পরে উমরাও করেন নি। সুতরাং “কিরন হওয়া অবধারিত ৷ এ যুক্তির জবাব সত্যই কঠিন। 
আল্লাহই সমধিক অবগত । 

ভিন্ন দৃষ্টিকোণে- ইফরাদ'( ও তামাত্ন সম্পর্কিত রিওয়ায়াতকারিগণ যে বিষয়টিতে অস্বীকৃতি 
কিংবা নিরবতা অবলম্বন করেছেন। কিরানের রিওয়ায়াত তাই সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, 
‘উসূলে হাদীসের’ রিধান(নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য) মতে কিরান বিষয়ক 
রিওয়ায়াত অগ্রাধিকারযোগ্য । 

আবু ইমরান (রর) হতে বর্ণিত, তিনি তার “মাওলা'’দের সাথে হজ্জ করতে গেলেন। তিনি 
বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আগে কখনো 
হজ্জ করিনি; এখন কোনটি দিয়ে শুরু করব- উমরা দিয়ে না কি হজ্জ দিয়ে? তিনি বললেন, 
“তোমার খা ইচ্ছা সেটি দিয়ে শুরু করতে পার।” বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি উম্মুল মু'মিনীন 
সাফিয়্যা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকেও জিজ্ঞাসা করলাম, তিনিও আমাকে অনুরূপ বললেন । 


তখন আমি আবার উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে এসে তাকে সাফিয়্যা (রা)-এর উক্তি 
সম্পর্কে অবহিত করলাম। এবার উম্মু সালামা (রা) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
আমি বলতে শুনেছি- 
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১. আযাদকারী মনিব ও আযাদকৃত গোলাম উভয়কে ‘মাওলা’ (৮/4) বলা হয়। -অনুবাদক 
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“হে মুহাম্মদ পরিবার! তোমাদের মাঝে যারা হজ্জ করবে তারা যেন হজ্জের সাথে উমরার 
ইহরাম বাধে।” ইব্ন হিব্বান (র) তার সহীহ্‌ খন্ছে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আর 
ইব্ন হাযম (র) ‘হাজ্জাতুল বিদা’-এ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন লায়ছ ইব্ন সাদ (র).... 
উম্মু সালামা (রা) সূত্রে। 


অনুচ্ছেদ £ রিওয়ায়াতসমূহের সমন্বয় সাধন 

কেউ যদি প্রশ্ব করেন আপনারা সাহাবীদের অনেকের বরাতে এ মর্মে রিওয়ায়াত করেছেন 
যে, নবী করীম (সা) ইফরাদ হজ্জ করেছিলেন। তারপর সে অভিন্ন মনীষীবর্গ ও অন্যদের বরাতে 
এ রিওয়ায়াতও করেছেন যে, তিনি হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছিলেন। এখন এতে সমন্বয়,হবে 
কী রূপে? এর জবাব এই যে, যারা তার ইফ্রাদ হজ্জ করার রিওয়ায়াত বর্ণনা-করছেন তা এ 
অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, তিনি হজ্জের আনুষ্ঠানিকতাগুলোকে এককভাবে আদায় করেছেন 
এবং উমরা (এর ক্রিয়াগুলো) নিয়ত, কর্ম ও সময়ের দিক থেকে হজ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। 
আর এতেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হজ্জ-এর জন্যে কৃত তাওয়াফ ও সাঈকে হজ্জ ও উমরা 
উভয়টির জন্যে যথেষ্ট মনে করেছেন- যা কিরান ক্ষেত্রে জমহূর“ও৷ গরিষ্ঠ সংখ্যক ইমামের 
মাযহাব। তবে এ ক্ষেত্রে, ইমাম. আৰূ হানীফা (র)-এর দ্বিমত রয়েছে। যেহেতু তিনি কিরান 
পালনকারীর জন্য দু'টি ৩াওয়াফ্ষ এবং দু'টি সা‘ঈ পালনের অভিমত পোষণ করেছেন এবং এ 
বিষয় হযরত আলী (রা) হতে বণিত হাদীসের উপরে নির্ভর করেছেন। অবশ্য তার সাথে এ 
হাদীসের সনদের সম্পৃক্তি প্রশ্নাতীত নয়। আর ঘে বর্ণনাকারিগণ তামাত্ন সম্পর্কিত রিওয়ায়াতের 
পরে কিরান সম্পর্কিত রিওয়ায়াতও করেছেন, তার জবাব তো আমরা আগেই উল্লেখ করে 
এসেছি যে, পূর্ববর্তী যুগের আলিমগণের-বক্তব্যে তামাত্ন শব্দ ব্যাপক অর্থে ‘বিশেষ তামাত্ন ও 
কিরান’' -এ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। বরং ‘হজ্জের মাসগুলোতে’ শুধু উময়া করা- তার সাথে 
হজ্জ একেবারেই না থাকলেও, একেও' তারা এ নামে অভিহিত করতেন ৷ যেমন সা‘দ ইব্‌ন আবূ 
ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন, আমরা রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে থেকে ‘তামাত্ন’ করেছি, যখন এ 
লোকটি, অর্থাৎ মুআবিয়া (রা) মক্কায় কাফিররূপে জীবন-যাপন করছিল। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই 
হুদায়বিয়া অথবা <উমরাতুল কাযা এ দু'টির কোন একটি বুঝিয়েছেন। কেননা, জিইররানার 
উমরার সময় (তো'মুআবিয়া (রা) মুসলমান হয়ে গিয়েছলেন। কারণ, তা ছিল মক্কা বিজয়ের 
পরে । আর'বিদায় হজ্জ তো ছিল তারও পরে দশম হিজরীতে ৷ সুতরাং বিষয়টি সুস্পষ্ট । আল্লাহ্‌ই 
সমধিক অবগত ৷ 

যদি এমন প্রশ্ব উতথথাপন করা হয় যে, আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)-এর মুসনাদে বর্ণিত 
রিওয়ায়াতটির জবাব কী? হিশীম (র)....মুআবিয়া (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর একদল সাহাবীকে বললেন, “আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চিতা বাঘের 
চামড়া ব্যবহার নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ্‌ সাক্ষী, হা (তাই)। মুআবিয়া (রা) 
বললেন, আমিও সে সাক্ষী দিচ্ছি। মুআবিয়া বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) (পুরুষের জন্য) খণ্ডিত 
আকারে ছাড়া স্বর্ণালংকার পরিধান নিষেধ করেছেন। তারা বললেন, আল্লাহ্র কসম! হা, 
(তাই) ৷ তিনি বললেন, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে 
নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ্‌ সাক্ষী না (তেমন নয়) । তখন মুআবিয়া (রা) বললেন, 
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আল্লাহর কসম! এটিও অবশ্য এগুলোর সাথে রয়েছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান 
(র)....আবু সায়হ অল-হুনাঈ (র) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীগণের একটি 
জামাআতের সাথে আমিও মুআবিয়া (রা)-এর কাছে ছিলাম । মুআবিয়া (রা) বললেন, আল্লাহ্র 
নামে কসম দিয়ে আমি আপনাদের বলছি, আপনারা তো জানেনই যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চিতা 
বাঘের চামড়ায় চড়ে বসা নিষেধ করেছেন? তীরা বললেন, আল্লাহ্‌ সাক্ষী, তাই! তিনি বললেন, 
আপনারা তো জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খণ্ডিত আকার ব্যতীত সোনা ব্যবহার নিষেধ 
করেছেন। তারা বললেন, আল্লাহ্‌ সাক্ষী, তাই! তিনি বললেন, আপনারা আরো জানেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সোনা-রূপার পাত্রে পান করা নিষেধ করেছেন! তারা বললেন, আল্লাহ্‌ সাক্ষী! 
তাই! তিনি বললেন, আর এও জানেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তামাত্নু (কিরান)/হজ্জ নিষেধ 
করেছেন। তারা বললেন, আল্লাহ্‌ সাক্ষী! তা নয়! আহমদ (র) আরো বলেন;-মুহাম্মদ ইব্‌ন 
জা‘ফর (র)....আবু সায়হ আল-হুনাঈ (র) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুআবিয়া 
(রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁর কাছে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণের একটি 
জামাআত ছিল। মুআবিয়া (রা) তাদের বললেন, আপনারা কি জানেন) যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
চিতা বাঘের চামড়ায় বসতে নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, হা!/তিনি বললেন, আপনারা 
জানেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) রেশম পরিধান করা নিষেধ করেছেন! তারা বললেন, আল্লাহ্‌ 
সাক্ষী, হা (তাই)! তিনি বললেন, আপনারা কি জানেন/যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সোনা-রূপার পাত্রে 
পান করা নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌-সাক্ষীহা! তিনি বললেন, আপনারা জানেন 
কি যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উমরা এফত্রে নিষেধ-করেছেম? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌ সাক্ষী! 
না! মুআবিয়া (রা) বললেন, তবে আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই এটিও সেগুলোর সাথে রয়েছে। 
হাম্মাদ (র)-ও (কাতাদা হতে) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং : তিনি অতিরিক্ত 
বলেছেন....তবে 'আপমারা তা «ভুলে গিয়েছেন। অনুরূপ (এ অতিরিক্ত অংশ) মূল পাঠসহ্‌ 
রিওয়ায়াত করেছেন আশআছন-ইব্ন নেযার প্রমুখ (কাতাদা থেকে)। আর মাতার আল 
ওয়ার্রাক ও বুহায়স ইব্নৎফ্রাহ্‌্দান (র) ও আবু সায়হ (র) সূত্রে তামাত্ন হজ্জ সম্পর্কে 
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হুনাঈ হতে উল্লিখিত সনদের একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত কর্রেছেন। 

এ হাদীসটিরংসনদ বেশ উত্তম । তবে. এ হাদীসে হজ্জ ও উমরা একত্রিত করা নিষিদ্ধ 
হওয়ার অংশটুকু-হযরত মুআবিয়া (রা) বরাতে রিওয়ায়াত হওয়া অতি বিরল । তবে এমন হতে 
পারে য়ে, মূল হাদীসটি শুধু মুতা বিবাহ সম্পর্কিত রাবী সেটিতে তামাত্ন হজ্জ সংক্রান্ত বলে 
ধারণা করেছেন। অথচ তা ছিল মুতআ বিবাহ সংক্রান্ত । তবে উপস্থিত সাহাবীগণের কাছে 
মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ক কোন রিওয়ায়াত ছিল না (বিধায় তারা না সূচক জবাব 
দিয়েছেন) কিংবা এমনও হতে পারে যে, মূল রিওয়ায়াতে ‘কিরান' সংযুক্তিকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার 
কথা ছিল বটে । তবে তা (হজ্জের কিরান-নয় বরং সমপরিমাণে প্রদত্ত চাদার পয়সার কেনা বা 
দলবদ্ধভাবে সংগৃহীত খেজুর (ইত্যাদি খাওয়ার সময়) সংযুক্ত করা অর্থাৎ এক সঙ্গে দু’ দু'টি 
মুখে তুলে দেয়া নিষেধ হওয়া সম্পর্কিত । যেমন- ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্পিত হাদীসে 
রয়েছে। কিন্তু রাবী (কিরান শব্দ থাকার কারণে) হজ্জের কিরান বলে ধারণা করেছেন। অথচ 
বাস্তব ব্যাপার তা নয়। কিংবা এমনও হতে পারে যে, মুআবিয়া (রা) যখন ঘলেছিলেন, তখন 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৪৫ 


এভাবে বলেছিলেন, আপনারা জানেন নি যে, এ বিষয়টি ‘নিষেধ করা হয়েছে’ । অর্থাৎ তিনি 
(ক্রিয়ার কর্তৃরূপ ব্যবহার না করে) কর্মরূপ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী রাবী সেটিকে 
নবী করীম (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত (করে কর্তৃরূপে রূপান্তরিত করে ‘নিষেধ করেছেন'রূপে 
ব্যক্ত) করেছেন এবং তাতে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। কেননা, হজ্জের মুতআ যিনি নিষেধ 
করতেন, তিনি হলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) । তবে তার এ নিষেধ ও ‘হারাম’ সাব্যস্ত করার 
রূপে. এবং ‘চূড়ান্ত’ পর্যায়ের ছিল না (যেমন পূর্বে আলোচনা: করে এসেছি)। বরং তার 
নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য ছিল- যাতে হজ্জ হতে ভিন্ন করে উমরার জন্য স্বতন্ত্র সফর করে আসা হয় 
এবং তার ফলে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । আর যেহেতু সাধারণ 
সাহাবীগণ (রা) তাকে খুব বেশী সমীহ করতেন । 

‘তাই প্ৰায়শ মুখের উপর তার বিরোধিতা বা তার সাথে দ্বিমত পোষণের দুঃসাহস তারা 
দেখাতেন না । অথচ তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌ (র)-ও এ বিষয়ে তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন 
এবং তাকে এ কথা বলা হলো যে, আপনার পিতা-তো তা (হজ্জের আগে “উমরা করা) নিষেধ 
করতেন; তিনি বলতেন, “আমার আশঙ্কা হয় -যে;. তোমাদের উপরে আসমান হতে পাথর না 
বর্ষিত হয়! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো নিজে তা করেছেন।-তা হলে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত 
অনুসরণ করা হবে নাকি উমর ইরনুল খাত্তাব (রা)-এর আচরিত রীতির অনুসরণ করা হবে? 
অনুরূপ উছমান (রা) তা নিষেধ করতেন আর আলী ইব্ন৷ আবু তালিব (রা) তীর বিরোধিতা 
করেছেন (পূর্বেই আলোচনা হয়েছে)। আলী রা) বলতেন, কোন মানুষের কথায় আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সুন্নাহ্‌ পরিত্যাগ কররণ“না আর ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) পরিস্কার 
বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর. সঙ্গে-তামাতু (কিরান) করেছি; তারপর তা হারাম 
সাব্যস্ত করে কুরআন নাযিল হয় নি এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও তার ওফাত পর্যন্ত তা নিষেধ করে 
যান নি। (বুখারী-মুসলিম) সহীহ্‌ মুসলিমে সা‘দরা) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি মুআবিয়া 
(রা)-এর মুতআর অদ্বীকৃতিকে. প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সঙ্গে. থেকে তা করেছি, লোন তংল? অযি সদকিয়স সটবস-রাণম করদ্পাশং) 
মুআবিয়া (রা) । 
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রিওয়ায়াতসমূহ ইতোপূর্বে বিবৃত হয়েছে। আর বিদায় হজ্জ ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের 
মাঝে একাশি দিন (এর বেশী)-ও ছিল না এবং প্রায় চল্লিশ হাজার সাহাবী (রা) তার হজ্জ 
বিষয়ক উক্তিসমূহ শুনেছেন এবং এ সংক্রান্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং এত অধিক 
লোক তার যে হজ্জ প্রত্যক্ষ করলেন তাতে যদি তিনি কিরান নিষিদ্ধ করতেন তবে সাহাবীগণের 
মাত্র একজন.তা বর্ণনা করা এবং তাদের মাঝে শ্রোতা-অশ্রোতা এক সমষ্টির তা প্রত্যাখ্যান করার 
মত পরিস্থিতি সৃষ্টির অবকাশ হত না। আর এ সব কিছু প্রমাণ করে যে, লী ন্ষিয়ছি ডক্লিখিত 
রূপে মুআবিয়া (রা) হতে ‘সংরক্ষিত’ নয় আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত । 

আবূ দাউদ (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন সালিহ (ব)....সাঈল ইবনুল মুসার্যিব (র)-এর 
বরাতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবী উমর ইবনুল খাত্তাব 
(রা)-এর কাছে এসে এ মর্মে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি ' রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার অস্তিম 
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+ অসুস্থতার সময় ..হজ্জের আগে উমরা পালন নিষেধ করতে শুনেছেন। প্রথমত এ সনদটি 
সমালোচনার উধ্বে নয়। দ্বিতীয়ত এ সাহাবী বলতে যদি মুআবিয়া (রা)-কে বুঝানে হয়, তবে 
সে বিষয় ইতোপূর্বেই আলোচিত হয়েছে; এ ছাড়া নিষেধাজ্ঞাটি মুতআ (তামাত্ন) সম্পর্কিত 
কিরান সম্পর্কিত নয়। আর সে সাহাবী অন্য কেউ হলে'ক্তাতে কিছুটা জটিলতা অবশ্যই 
রয়েছে; তবুও তাও কিরান সম্পর্কিত.নয়। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

ইহরামকালে হজ্জ উমরা নির্দিষ্ট না করা সম্পর্কিত রিওয়ায়াত ্ব যারা বলেছেন যে, নবী 
করীম (সা) প্রথম দিকে হজ্জ বা উমরার কথা নিদিষ্ট করে ইহরাম বার্ধেন নি, পরে তা নিদিষ্ট 
করেছিলেন তাদের প্রমাণের উৎস পর্যালোচনা ইমাম শাফিঈ (র) সম্পর্কেণ্ড কথিত হয়েছে যে, 
তিনি এ পদ্ধতিকে উত্তম বলেছেন, তবে এটি তার নামে উদ্ধৃত ‘দুর্বল' অসমর্থিত'উক্তি,। ইমাম 
শাফিঈ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) (ইব্‌ন তাউস, ইবরাহীম ইব্‌ন মায়সারা ও হিশাম ইব্ন 
হুজায়র (র) সূত্রে এঁরা) তাউস (র)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনা হতে বের 
হলেন, তখন তিনি হজ্জ-উমরার কথা নির্দিষ্ট করে না বলে আসমানী কায়সালার প্রতীক্ষায় 
ছিলেন, তারপর তার সাফা-মারওয়ায় অবস্থানকালে “ফায়সালা' নাযিল হল তখন তিনি তার 
সাহাবীগণকে হুকুম দিলেন তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জের ইহ্রামণবেঁধেছে এবং তার সাঁথে হাদী 
আনে নি, তারা সেটিকে উমরায় পরিণত করবে এবং বূললেন- 
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পঞাগার স্বাণার সা আরি. সরে রক) বদি আত বুরাতে বারভাৰ তবে সাদী দিয় 
‘আসতাম না; কিন্তু আমি তো মাথায়-আটা জড়িয়েছি এবং আমার হাদী সাথে নিয্মে এসেছি; 
অতএব আমার হাদী ‘হালাল’ হওয়ার ক্ষেত্র ব্যতীরেকে আমার জন্য হালাল হওয়ার অবকাশ 
নেই ।” তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক (রা) তার সামনে দাড়িয়ে বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমাদের জন্য চূড়ান্ত.সিদ্ধান্ত দিয়ে দিন- যেন আজই তাদের জন্ম হয়েছে- আমাদের এ 
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'“(না)=ররং অনন্তকালের জন্য, কিয়ামত পর্যন্তকালের জন্য হজ্জের মাঝে উমরা প্রবিষ্ট হয়ে 
গিয়েছে।” বর্ণনাকারী বলেন, ইতোমধ্যে ইয়ামান হতে আলী (রা) এসে পৌছলে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন, তুমি কী বিষয়ের ইহরাম করেছ ? তিনি বললেন, (একজনের বর্ণনা) ‘আপনার 
সকাশে হাযির! নবী করীম (সা)-এর ন্যায় ইহরাম সহকারে!....(অন্যজনের বর্ণনা) আপনার 
সকাশে হাযির! নবী করীম (সা)-এর ন্যায় হজ্জ সহকারে! এ হাদীস (তাবিঈ) তাউস (র)-এর 
‘মুরসাল’ (অসংযুক্ত) এবং এতে ‘বিরলতা'-ও রয়েছে। তাছাড়া শাফিঈ (র)-এর নীতি হল 
অন্য সনদ দ্বারা সমর্থিত না হলে শুধু মুরসাল রিওয়ায়াত তিনি গ্রহণ করেন না; তবে যদি 
অগত্যা তা প্রবীণ তাবিঈগণের রিওয়ায়াত হয়। (যেমন, তার ‘আর রিসালাহ'-র বক্তব্য ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে) কেননা, প্রবল ধারণা: করা যায় যে, প্রবীণ তাবিঈগণ সাহাবীগণের নিকট হতেই 
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মুরসাল (অসংযুক্ত) রিওয়ায়াত বর্ণনা করে থাকবেন। (যাতে রাসূল Ce এর সাথে হাদীসের 
সংযোগ প্রতিপন্ন করা যায় । আল্লাহই সমধিক অবগত । - 

' কিন্তু এ মুরসাল রিওয়ায়াতটি এ ধরনের নয়; বরং বাটি পররোষিবিত সব আদীগ হলরার, 
তামাত্ন ও কিরান সম্পর্কিত সব হাদীসের বিপরীত এবং এগুলো যেমন বর্ণিত হয়েছে সবই 
‘মুসনাদ’ ও সংযুক্ত বর্ণনা । সুতরাং সেগুলোই বিধান মতে অগ্রাধিকারযোগ্য । তাছাড়া এগুলো 
এমন একটি (অতিরিক্ত) বিষয় সাব্যস্তকারী যা এ মুরসাল হাদীসে নেই । আর বিধান মতে 
ইতিবাচক (সাব্যস্তকারী) হাদীস নেতিবাচর্ক (অসাব্যস্তকারী) হাদীসের চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য 
যদি উভয় প্রকার, (সনদের বিচারে) সমতুল্য .হয়। অথচ রর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রে একদিকে 
রয়েছে ‘মুসনাদ ও সহীহ্‌ এবং অপরদিকে মুরসাল যা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ারংক্রারণে 
'প্রমাণ'রূপে দাড়াতে পারে না। আল্লাহ্‌ তা'আলাই সমধিক অবগত । : 

(অন্য একটি রিওয়ায়াত) হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবু আবদুল্লাহ্‌ আল 
হাফিজ (র)....(আসওয়াদ) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনিবলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সাথে বের হলাম, তখন আমরা হজ্জ ও উমরা (-এরকোন একটি নির্দিষ্ট করে) 
sald a Mao) peo so Anti Ho ARE 4 = Adah Plainly 

প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়্যা বিন্ত হুয়ায় (রা)-এর ঝতুস্রাব শুরু হল। নবী 
CE Lr Het MN FOIA মনে হচ্ছে:ও তোমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে তিনি 
আবার বললেন, দশ তারিখে তাওয়াফ করেছিলে কি? তিনি বললেন, হা । নবী করীম (সা) 
বললেন, ‘তবে চলো’ আইশা (রা) বলেন,/আমি'বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি তো উমরার 
ইহরাম বাধি নি। তিনি বললেন, 2১৯০০ ৫ ২০ তবে যাও তানঈম হতে উমরার ইহরাম 
বেঁধে আসো । বর্ণনাকারী (আসওয়াদ) বলেন, তখন তার ভাই তার সাথে গেলেন। আইশা 
(রা) বলেন, পরে মাদলাজ (রা)-এরসাধে আমাদের সাক্ষাত হলে সে রলল, “অমুক জায়গায় 
আপনাদের একত্রিত হতে (হবে '"বায়হাকী (র) এভাবেই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আর 
বুখারী (র) এ হাদীস্‌,রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ (র) (যিনি ইয়াহ্‌য়া আয-যুহালী [র]-এর 
পুত্ৰ)....এ সনদে.তৱবে, তাতে তিনি রলেছেন, “আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বের হলাম 
আমরা হজ্জ ব্যতীত অন্য কিছুর আলোচনা করি নি। এ বর্ণনা আইশা (রা) হতে বর্ণিত 
পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ । তবে মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন, 
সুওয়ায়দ ইর্ন সাঈদ (র)....(আসওয়াদ) আইশা (রা) সূত্রে তিনি বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সাথে বের হলাম আমরা হজ্জ বা উমরা কোনটিরই উল্লেখ করি নি।” অন্য দিকে 
বুখারী ও মুসলিম: (র) মানসূর (র)....(আসওয়াদ) আইশা (রা) সূত্রে এটা উদ্ধৃত করেছেন, 
তিনি বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে বের হলাম, আমরা সেটিকে হজ্জ ব্যতীত অন্য 
কিছু মনে করি নি।” এটি অধিকতর বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য। আল্লাহ্‌ সমধিক অবগত । 

এ সূত্রেই তার (আইশা রা.) অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, “আমরা তালবিয়া পাঠ করতে 
করতে বের হলাম; তবে আমরা হজ্জ বা উমরা কোনটিরই উল্লেখ করছিলাম না।” এ হাদীসের 
অবশ্য এভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যায় যে, তালবিয়ার সাথে'তীরা হজ্জ বা উমরার কথা উল্লেখ করতেন 
না, যদিও ইহরাম বাধার মুহূর্তে তারা তা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। যেমন- আনাস (রা)-এর 
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হাদীসে রয়েছে, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি- ৪4০.2 2৫! 4331 “আপনার 
সকাশে হাযির! ইয়া আল্লাহ্‌! হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে!” আনাস (রা) আরো বলেন, আমি তাদের 
একত্রে এঁ দু'টি নিয়ে উচ্চস্বরে ধ্বনি দিতে শুনেছি। তবে মুসলিম (র) দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ 
(র) (আবূ নাযরা সূত্রে) হযরত জাবির আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে যে হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন- আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে এগিয়ে এলাম, আমরা উচচস্বরে 'হজ্জ'-এর 
তালবিয়া উচ্চারণ করছিলাম । এটি অবশ্য এক্ষেত্রে জটিল । আল্লাহ্‌ সমধিক অবগত । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তালবিয়া প্রসঙ্গ 
ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মালিক রর) (নাফি) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনাংকরেন 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তালবিয়া ছিল- 
HELEN ALY A ial y 2 ED BDL Y BD Sb pall 


“হাযির ইয়া আল্লাহ্‌ হাযির! হাযির! আপনার কোন শরীক-অংশী নেই, হাযির! হাম্দ-স্তুতি 
ও নিআমত আপনারই! রাজ্য-রাজতৃ্‌ আপনারই, আপনার কোন শরীকণনেই ৷” আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর (রা) এতে বাড়িয়ে বলতেন- 
aad yl se 4 dt CAN, dss A 


Hene HCE EL eet elke মঙ্গল আপনার কুদরতের দু'হাতে । হাযির! 
পরম আগ্রহ-আকর্ষণ আপনাতে আর আমল!" বুখারী (র)' আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফ (র) সূত্রে 
এবং মুসলিম (র) ইয়াহ্‌্য়া ইব্‌ন ইয়াহ্য়া (যর). সূত্রে মালিক থেকে- এ সনদে এ হাদীসখানা 
রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইর্ন “আব্বাদ (র).:..(নাফি ও 
হামযা প্রমুখ) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ._উমরৎ(্রো) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন. যে, যুল হুলায়ফা 
মসজিদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে নিয়ে যখন তার বাহন সোজা হয়ে দাড়াত তখন তিনি 
ইহরাম-তালবিয়া উচ্চারণ করতেন তিনি বলতেন- 

EY DAYAL s a3 CF AAA SY Ld old ds 

“অন্যদের বর্ণনায়- আৰ্বদুল্লাহ্‌ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তালবিয়ার বিবরণে বলতেন- 
আর নাফি (র)“এর বর্ণনায়- আবদুল্লাহ্‌ (রা)-এর সাথে ‘বর্ধিত’ করতেন-:” 

dal see J, (hl) Ls 5g eng ST A 


মুহাম্মদ ইবনুল যুছান্না (র)... .(নাফি) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে ‘তালবিয়া’ পেয়েছি (এভাবে) বলে তিনি পূর্বানুরূপ হাদীস উল্লেখ 
করেছেন। হারমালা ইবৃন ইয়াহ্‌য়া (র)....(সালিম ইব্‌ন) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে খবর 
দিয়েছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তালবিয়া উচ্চারণ করে বলতে শুনেছি- 
SSA Y Sally SY daa aad OF lal MSY AY Sd lal oll hl 
.' এ শব্দমালার চাইতে তিনি. অতিরিক্ত কিছু বলতেন না। আর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) 
বলতেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুল-হুলায়ফায় দু'রাকআত নামায আদায় করতেন। তারপর তার 


করতেন।” আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলতেন, “উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী করীম 
(সা)-এর তালবিয়া পাঠের অনুকরণে এই শব্দমালা দিয়ে তালবিয়া. পড়তেন । তিনি বলতেন- 
-Uaal ys ll se J dl Sy AM ey bd eg 
এ পর্যন্ত মুসলিম (র)-এর ভাষ্য । এ ছাড়াও জাবির (রা)-এর হাদীসে ইব্‌ন উমর (রা)-এর 
KEV OS EEE EE UE SUE “YO SRS FOE EY HELENE. 
(র) একাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন। 
বুখারী (র) তার পূর্বোল্পিখিত মালিক (র).: ইবন উমর (রা)-এর tunic 0 
বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 
সুনিশ্চিতই জানি, নবী করীম (সা) কীভাবে তালবিয়া পাঠ করতেন- 
Mails al 0 ALE Y Bl dl pel 


eid HU শুবা (র) থেকে এর সমর্থনে রিওুয়ায়াত করেছেন। আর শুবা (র) 
বলেছেন, সুলায়মান (র) আইশা (রা)-কে বলতে. শুনেছি... বুখারী (র) -এঁহাদীস একাকী 
বর্ণনা করেছেন। আর 'ইয়াম আহমদ (র)-ও একাধিক সূত্রে অনুরূপ _রিওয়ায়াত. করেছেন। 
অনুরূপ আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)-ও রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়ল (র)...,তিনি আইশা (রা) সূত্রে তিনি-রলেন, আমি অবশ্যই জানি, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কীরূপে তালবিয়া পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী (আবূ আতিয়্যা) বলেন, তারপর 
আমি তাকে তালবিয়া পড়তে শুনলাম তিনি বললেন: 

LEY LG ML DST A LEY BIL oll dy 


-অর্থাৎ একমাত্র এ বর্ণনাটিতে এ! এ ১৯ 3 , বেশী রয়েছে। 

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম!(র).. আবু হুরায়রা (রা) সুত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর তীলবিয়ার/ত্রকটি অংশ ছিল ও=!! 4! এ এ হাদীস নাসাঈ (র) এবং 
ইব্‌ন মাজা (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে নাসাঈ (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনুল ফায্ল (র) থেকেংআবদুল আযীয (র) ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীস ‘মুসনাদ'রূপে 
রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমার জানা নেই। আর ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা (র) এটি 'মুরসাল' 
রিওয়ায়াত করেছেন 

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, সাঈদ ইবন সালিম আল কাদদাহ (র)....মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেছেন্‌ যে, নবী করীম (সা) (এর তালবিয়া অংশ বিশেষ) প্রকাশ করতেন এ 
Sl al... (প্রচলিত তালবিয়া উল্লেখ করেছেন) তিনি বলেন, অবশেষে একদিন এমন হল যে, 
ম্ঘন গোকেরা দার কার রেকে চলে যচ্ছিল, HEE WO TS TY ONE HRT Vd 
HE TEMES SY 

ne HE eee CELE Coe At HAAS dat lh জীবন হলো 
আখিরাতের জীবন. (মধ্যবর্তী -রাবী) ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন, HEE NORE ANE 
আরাফা দিবসে ৷ এ হাদীসও এ সূত্রে ‘মুরসাল'। -;: 


—-৩২ 
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হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবদুল্লাহ আল হাফিজ (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) 
সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আরাফাতে খুতবা দিচ্ছিলেন। (তাতে) তিনি যখন এয 
4১) ০৫) বললেন, তখন বলেছিলেন- £.5১। ১5৯35} এ প্রকৃত কল্যাণ তো আখিরাতের 
কল্যাণ । এটি বিরল প্রকৃতির সনদ এবং এ সনদ সুনান গ্রস্থসমূহের শর্তানুরূপ; তবে সুনান 
সঙ্কলকগণ তা উদ্ধৃত করেন নি। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহ (র)....(মুত্তালিব) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, 
লি রগোন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন_ 

EA} Sek Cra LE DAY! od Opal dy Blo i 

“জিবরীল (আ) আমাকে তালবিয়া পাঠের সময়ে আওয়ায উঁচু করতে বলেছেন। কেননা, 
তা হচ্ছে হজ্জের অন্যতম প্রতীক ।” এ রিওয়ায়াত একাকী আহমদ (র)-এর ॥ আর বায়হাকী 
(র)-ও এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, হাঁকিম আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস উল্লেখ 
করেছেন। আবদুর রাযযাক' (র)-- বলেছেন। সুফিয়ান ছাঁওযী (র):..যায়দ ইব্‌ন খালিদ 
(রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিবরীল (আ) নৱী/করীম (সা)-এর কাছে এসে 
সবললেন--- 

EY I UND ta 105 0 dl 

“আপনার সাহাবীদের উচ্চস্বরে তালবিয়া-“পাঠ“করতে বলুন, কেননা, তা হচ্ছে হজ্জের 
প্রতীক ৷” ইবৃন মাজা (র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ ঈষৎ শাব্দিক 
পরিবর্তনসহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।। 
__ সাইব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন 
5 - AEG lp Ladd 2 3 dl lO Sx dH 

| oo -DuyL 

“জিবরীল (আ)' আমার কাছে এসে আমাকে নির্দেশ্‌.দিলেন- যেন আমি আমার সাহাবীগণকে 
কিংবা যারা আমার 'সাথে রয়েছেন তাদেরকে নির্দেশ দেই যে, তারা তালরিয়া পাঠে কিংবা 
ইহরাম উচ্চারণে-তাদের আওয়ায যেন উঁচু করে। শাফিঈ (র) ও আবূ দাউদ (র) মালিক (র) 
সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ এবং তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র) 
ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন এ হাদীসটি 
‘হাসান’ সহীহ্‌ । হাফিজ বায়হাকী (র) ও আহমদ (র) বলেছেন, ইব্‌ন জুরায়জ (র)-ও এ 
হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর হজ্জ সম্পর্কে জাবির ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ (রা)-এর সুদীর্ঘ হাদীস 


' আমাদের পূর্বালোচিত ‘তালবিয়া ইত্যাদি ও পরবর্তী বিষয়াবলীর বিবরণের ক্ষেত্রে জাবির 
(রা)-এর হাদীস একাই একটি অধ্যায়ে তুল্য । তাই, সেটিকে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা 
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আমরা সমীচীন মনে করছি। প্রথমে হাদীসটির মূলপাঠ উল্লেখ করার পরে আমরা তার সমর্থক 
(শাহিদ) রিওয়ায়াতগুলো উল্লেখ করব । আল্লাহ্‌ সহায়! 
- ইমাম আহমদ {র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ (র) মুহাম্মদ সূত্রে বলেন যে, তিনি 
বলেছেন, জাবির (ব্লা)-এর কাছে গেলাম, তিনি তখন বনু সালিমায় অবস্থান করেছিলেন। 
আমরা তাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি আমাদেরকে 
জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নয় বছর যাবত হজ্জ না করে মদীনায় অবস্থান করেন। তারপর 
সাধারণ্যে ঘোষণা দেয়া হল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ বছর হজ্জ পালন করবেন । বর্ণনাকারী 
(জাবির) বলেন, ফলে মদীনায় অনেক লোকের সমাগম হল-- যাদের প্রত্যেকের বাসনা ছিল 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে হজ্জ করা এবং তিনি যা যা করবেন তা করা । যিলকদংমাষের পীচ 
দিন বাকী থাকতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হলেন। আমরাও তীর সাথে বের হলাম৷৷ অবশেষে 
তিনি যুল-হুলায়ফায় উপনীত হলে আসমা .বিনত উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)- 
কে প্রসব করে নিফাসগ্রস্থা হলেন। তাই তিনি রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে_লোক পাঠিয়ে জানতে 
চাইলেন যে, তিনি কী করবেন? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন APE SAL Ss slic 
-5৮। = “গোসল ক্রে নাও, তারপর কোন কাপড় দিয়ে. “পট্টি”জড়িয়ে নাও, তারপর ইহরাম 
বাধো। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হলেন এবং যখন-তীর উটনী তাঁকে নিয়ে প্রান্তরে স্থির 
হয়ে দাড়ালো তখন ‘তাওহীদ’সহ তালবিয়া পড়লেন 
HAS Y Hal DA ad AAD AH Y EL dp 
-z alll 


লোকেরা তালবিয়া উচ্চারণ করতে লাগল । তারা সুউচ্চ আসমানসমূহের অধিকর্তা এবং এ 
ধরনের অন্যান্য শব্দ বেঁশী বলছিল'।.নবী করীম (সা) তা শুনেও আপত্তি করেন নি। আমার 
দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত নজীর: দৌড়িয়ে-আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে আরোহী ও পথচারীদের 
দেখতে পেলাম; তীর, পিছনেও তেমনি, তীর ডান দিকেও তেমনি এবং তীর বাম দিকেও 
তেমনি লোকে লোকারণ্য দেখতে পেলাম। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন 
আমাদের মাঝে'এমন,অবস্থায় তার উপরে কুরআন অবতীর্ণ হলো। তিনি তার ব্যাখ্যা জানতেন 
এবং সে অনুসারে“তিনি যে কোন আমল করতেন- আমরাও সে আমল করতাম । আমরা যখন 
বের হই তখন হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কিছুর নিয়ত ছিল না। অবশেষে আমরা কা'বায় 
উপনীত হলে নবী করীম (সা) হাজরে-আসওয়াদ চুম্বন করলেন; তারপর তাওয়াফের তিন 
চক্করে ‘রমল’ করলেন এবং চার চক্ধরে স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন। তাওয়াফ শেষ করে তিনি 
EN HES TRE AER OG NE UE RES HEREC CUE: 
করনেন।। E 

তারপর REE CIEE: ER aa Cl 519 “এবং (বলৈছিলাম) 
তোমরা ইবরাহীমের দাড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর” (২ ৪ ১২৫) । আহমদ 
(র) বলেন, আবূ - আবদুল্লাহ্‌: বলেছেন, সে দু'রাকআতে., তিনি সূরা' ইখলাস ও কাফিরূন 
পড়েছিলেন। তারপর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে সাফার উদ্দেশ্যে বের হলেন। (সেখানে) 
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তিলাওয়াত করলেন- এ! ১৮১ ০৭৪5০৭৪ ৬.০ ০) “সাফা-মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদির্শনসমূহের 
অন্যতম” (২ £ ১৫৮)। তারপর তিনি বললেন-" 44 4! |১॥ ২১১১ “আল্লাহ্‌ যা দিয়ে শুরু 
করেছেন আমরাও তা দিয়েই শুরু করব।” এরপর তিনি সাফায় চড়লেন। সেখানে যখন 
বায়তুল্লাহ্‌র দিকে দৃষ্টি করলেন তখন তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি দিলেন এবং বললেন 
BEART AE LA US le AGIA AMAA EL DAYS AMVYUAY 
“53> Al Nl - Ale 9-333 Grego 3 loa dl 
“আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই যিনি একর, তার কোন শরীরু নেই, তারই রাজ্য: 
রাজত্ব, হামদ তীরই; আর তিনি সব কিছুতে ক্ষমতাবান। আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর,/কোন ইলাহ্‌ 
RNR Fe UG ota তিনি তার ওয়াদা ‘সত্য’ রানিয়েছেন; আর 
তিনি একাকী সব দলবলকে পরাস্ত কিংবা (বলেন) পরাভূত করেছেন!” তারপর (আরো) 
দু'আ করলেন এবং আবার এই কথাগুলো বললেন। তারপর নেমে. এলেন। যখন তার 
পদযুগল উপত্যকার সমতলে স্থির হতে লাগল, তখন তিনি দ্রুত-পদে.-চললেন। আবার যখন 
চড়াই পথে চড়তে লাগলেন তখন স্বাভাবিক হাঁটলেন। তারপর, মারওয়ায় এসে তাতে চড়লেন 
এবং যখন বায়তুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন সেখানে তেমনই বললেন, যেমন সাফায় 
আরোহণ করে বলেছিলেন। তারপর যখন সপ্তম সা'ঈ, শেষে মারওয়ায় পৌছলেন তখন 
2 Ud be Lohals Sahl ad Dll la 5 yal Ca ELLA. 1 sl LL 
-b Ac Lela O22 G3 An US 
“লোক সকল! আমার ব্যাপার যা'আমি পরে বুঝেছি,.তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তবে 
আমি হাদী নিয়ে আসতাম নাএবং অবশ্যই এটিকে উমরায় পরিণত করতাম । সুতরাং যার 
সাথে হাদী নেই সে যেন হালাল.হয়ে যায় এবং এটিকে উমরারূপে গণ্য করে।” তখন লোকেরা 
(প্রায়) মকলেই হালাল, হয়ে গেল। তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'ছুম (রা) যিনি 
উপত্যকার নিম্নভূমিতে ছিলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেরল আমাদের এ বছরের জন্যই 
নাকি চিরকালের 'জন্য? রাসূলুল্লাহ্‌... (সা) তখন এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের 
ECE ER TE ১১U ‘চিরদিনের জন্য' এ.কথা তিনি তিনবার বললেন । 
তারপর বললেন _ 
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বর্ণনাকারী (জাবির) বলেন, ওদিকে আলী (রা) ইয়ামান থেকে কিছু হাদী নিয়ে এলেন এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও মদীনার হাদী হতে কিছু হাদী নিয়ে এসেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, 
ফাতিমা (রা) হালাল হয়ে গিয়েছেন এবং রঙ্গীন কাপড় পরেছেন ও সুরমা ব্যবহার করেছেন। 
আলী (রা) তা অপসন্দ করলে তিনি বললেন, আমার আব্বাজান আমাকে এরূপ করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন। ইয়াহ্‌য়া (র) বলেন, আলী (রা) কুফায় বলেছেন (জা‘ফর-(র) বলেছেন এ পরবর্তী 
অংশটুকু জাবির (রা) উল্লেখ করেন নি), আমি রাগে চটে গিয়ে ফাতিমার কথিত বিষয়ে 
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‘ফাতওয়া’ জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, ফাতিমা রঙ্গীন কাপড় 
পরেছেন, সুয়মা লাগিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আমার আব্বাজান আমাকে হুকুম করেছেন। 
নবী করীম (সা) বললেন, সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে, আমি তাকে এঁ বিষয় হুকুম 
দিয়েছি। আর জাবির (রা)-এর বর্ণনায় এবং নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে বললেন- = 
এ॥৯| “তুমি কী বলে ইহরাম বেঁধেছো? তিনি বললেন, আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ্‌! আমি 
ইহরাম বাধছি সেরূপ যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল (সা)। তিনি বললেন, আর 
আমার সাথে হাদীও রয়েছে। নবী. করীম (সা) বললেন- =5 ১৩ “তবে তুমি হালাল হয়ো 
না!” বর্ণনাকারী (জাবির) বলেন, আলী (রা) ইয়ামান হতে যে হাদী নিয়ে এসেছিলেন এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যা নিয়ে এসেছিলেন তার মোট সংখ্যা ছিল একশ’ রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) নিজ 
হাতে তেষট্টিটি কুরবানী করলেন। তারপর আলী (রা)-কে দিলে তিনি অবশিষ্টগুলো কুরবানী 
করলেন। নবী করীম (সা) তীর হাদীতে আলী (রা)-কে শত্বীক করে নিলেন ।/তারপর প্রতিটি 
কুরবানী হতে টুকরা কেটে নেয়ার হুকুম দিলেন, সেগুলো একটি (হোড়িতে রাখা হল (এবং 
পাকানো হল) । পরে তারা দু'জন সে গোশত খেলেন এবং ঝোল “পান করলেন। তারপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন- ১2৯ (৫5 ৮৮9 4১৫৯ 0) ১5.*এখানে আমি কুরবানী করেছি, 
তবে মিনার সবটাই কুরবানী ক্ষেত্র । তিনি আরাফায় ‘অবস্থান’ করে বললেন, ১৫৯ ৩%, 
Ai lds, “আমি এখানে উকূফ (অবস্থান) করেছি, তবে আরাফার সবটাই উকূফের 
স্থান। আর মুযদালিফায় অবস্থান করে বললেন- ০৪৪০ ৫15 4১১৭ ১ ১৫৯ 4০: ১ আমি 
এখানে অবস্থান করেছি, তবে গোটা মুযদালিফাই অবস্থান ক্ষেত্র । ইমাম আহমদ (র) এভাবেই 
এ হাদীস উপস্থাপন করেছেন এবং এর(শেষ অংশ যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করেছেন। 

ইমাম মুসলিম (র) তার সহীহ-এর “মানাসিক' অধ্যায়ে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 
আমরা যথাস্থানে মুসলিম ও আহমদ (র)-এর বর্ণনা-ব্যবধানের অতিরিক্ত অংশ চিহ্নিত করে 
এসৈছি। তা ছিল আলী (রা)-কে“বলা নবী করীম (সা)-এর বাণী, ' ‘সে সত্য বলেছে, সে সত্য 
বলেছে।” (পূর্ববর্তী বর্ণনা, ব্যবধান) হো ৩০৮০০১ ০১২ ৩% 13.০ “তুমি যখন হজ্জের ইহরাম 
বেঁধেছ তখন কী বলেছ? আলী (রা) বললেন, আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ্‌! আমি সেরূপ ইহরাম 
বেঁধেছি। যেরূপ ইহরাম আপনার রাসূল (সা) বেঁধেছেন। আলী (রা) বললেন, আমার সাথে 
তো হাদী"য়েছে! নবী করীম (সা) বললেন, তবে তুমি হালাল হবে না” । বর্ণনাকারী বলেন, 
ইয়ামনিংথেকে আলী (রা)-এর নিয়ে আসা হাদী দল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যা এনেছিলেন তা 
সংখ্যায় ছিল একশ’ ৷ বর্ণনাকারী বলেন, তখন (প্রায়) সব লোকই হালাল হল এবং তারা চুল 
ছেটে নিল । কিন্তু নবী করীম (সা) এবং যার যার সাথে হাদী ছিল তারা হালাল হলেন না । পরে 
‘তালবিয়া’' (৮ই যিলহজ্জ)-এর দিন এলে তারা মিনা অভিমুখে চললেন । তখন তারা হজ্জের 
ইহরাম. বাধলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও বাহনে আরোহণ করলেন এবং সেখানে (মিনায়) গিয়ে 
যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও (পরবর্তী) ফজর সালাতসমূহ আদায় করলেন। তারপর সূর্য 
উদিত হওয়া পর্যন্ত কিছু: সময় অপেক্ষা করে রইলেন। তিনি তার একটি পশমী তাবু লাগাবার 
নির্দেশ দিলে তা .‘নামিরায়’ তার জন্য লাগানো হল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন চলতে লাগলেন । 
কুরাইশীদের এ বিষয় কোন দ্বিধা ছিল না যে, নবী করীম (সা) “মাশ‘আরুল হারাম’ (মুযদালিফা) 
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এই অবস্থান করবেন (আরাফাতে যাবেন না)। যেমন- জাহিলী যুগে কুরাইশীদের নিয়ম ছিল। 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অতিক্রম করে আরাফা পর্যন্ত চলে গেলেন। সেখানে নামিরায়'তার জন্য ' 
তাবু স্থাপন করা হয়েছে, দেখতে.পেলেন। তাই সেখানে অবতরণ করলেন । সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে 
পড়লে তিনি বাহন ‘কাসওয়া’ (উটনীটি) নিয়ে আসতে বললেন । তখন তার জন্য উটনীর পিঠে 
ES ON 7 1 TO SUEUR SETAE NE AC HOTEL SEU OS COREE LOU 
তিনি বললেন 
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“তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য “মর্যাদা সম্পন্ন তোমাদের এ মাসে 
তোমাদের এ নগরে তোমাদের এ.দিনটির ‘মর্যাদারন্যায়। শুনে রেখো! জাহিলিয়্যাতের সব কিছু 
আমার দু’পায়ের তলায় রহিত । জাহিলী._যুগের“রক্তপণ’ রহিত । প্রথম রক্তপণ যা আমি- রহিত 
ঘোষণা করছি। আমাদের নিজ গ্োষ্ঠীর-রক্তপণ, ইব্‌ন রাবীআ ইবনুল হারিছ-এর রক্তপণ, বনু 
সা'দ গোত্রে সে (ধাত্রীমাতার) দুধপান রত ছিল, হুযায়লীরা তাকে হত্যা করে। জাহিলী যুগের 
সূদ রহিত; প্রথম সুদ যা. আমি 'রহিত ঘোষণা করছি। আমাদের প্রাপ্য আব্বাস ইব্‌ন আবদুল 
মুত্তালিবের সূদ তা সম্পুর্ণইত্রহিত। নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ৃকে ভয় করে চলবে; কেননা, 
তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ, ‘আল্লাহ্র আমানত'-এর মাধ্যমে এবং তাদের লজ্জাস্থান তোমরা 
হালাল করেছ (আল্লাহ্‌র কালিমার সাহায্যে । তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, তারা 
তোমাদের.বিছানাগুলো এমন কাউকে মাড়াতে দেবে না, যাদের তোমরা অপসন্দ কর। যদি 
তারা তাংকরে বসে, তরে তাদের প্রহার করতে পারবে আঘাত সৃষ্টিকারী নয় এমন প্রহারে। আর 
তোমাদের উপর তাদের হক, সঙ্গত পরিমাণে তাদের খোরপোষ। 
আর তোমাদের কাছে এমন একটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যার পরে তোমরা পথহারা হবে না- 
যদি তোমরা তা মযবূত আকড়ে থাক। তা হল আল্লাহ্র কিতাব! তোমরা আমার বিষয় 
জিজ্ঞাসিত হবে, (বল তো) তোমরা তখন কী বলবে? উপস্থিত লোকজন বললেন, আমরা সাক্ষ্য 
দেব যে, আপনি অবশ্যই পৌছে দিয়েছেন, আপনি কল্যাণ কামনা করেছেন এবং আপনি 
(যথাযথ) দায়িত্ব পালন করেছেন। তখন নবী করীম (সা) তার “শাহাদাত’ আঙ্গুল আকাশের 
দিকে তুলে এবং সমবেত জনতার দিকে নামিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন- ২৫১ 2g) ১ ag 
“ইয়া আল্লাহ্‌ সাক্ষী থাক! ইয়া আল্লাহ্‌ সাক্ষী থাক! কথাটি তিনি তিনবার বললেন। 
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তারপর আযান ইকামত হলো এবং যুহর সালাত আদায় করলেন। তারপর (শুধু) ইকামত 
হলো এবং আসর সালাত আদায় করলেন এবং এ দুই সালাতের মাঝে কোন সালাত আদায় 
করলেন না । তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাহনে চড়ে ওকৃফ স্থলে চলে এলেন। তখন তিনি তার 
উটনী কাসওয়ার পেটের অংশ পাথর খণ্ডগুলোর দিকে রাখলেন এবং পদাতিকদের টিলাকে 
রাখলেন তার সামনের দিকে এবং তিনি কিবলামুখী হয়ে থাকলেন। এভাবে অবস্থান করতে 
থাকলেন। যতক্ষণ না সূর্য অস্ত গেল। অর্থাৎ হলদে বর্ণ কমে আসতে লাগল, এমনকি 
সূর্যগোলকটি ডুবে গেল। তখন উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে নিজের পিছনে সহ-আরোহী করে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চলতে লাগলেন। তিনি তখন কাসওয়ার লাগাম টেনে ধরলেন এমনভাবে যে, 
তার মাথা তার পায়ের গদীর পেছনের সাথে লেগে যাচ্ছিল। তিনি তখন তার ডান হাত দিয়ে 
ইশারা করেছিলেন- 4১৭. 4৯৩ 5.১ (| “লোক সকল! শান্ত থাকো! স্থির থাকো! 
যখনই তিনি কোন পাহাড়ের কাছে পৌঁছতেন তখন উটনীকে (লাগাম) ঢিল দিতেন যাতে সে 
উপরে উঠতে পারে। এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌছলেন ৷ সেখানেনমাগরিব ও ইশার সালাত 
আদায় করলেন, এক আযান ও দুই ইকামাত দিয়ে। এ দুইয়ের. মাঝে ‘তাসবীহ’ (নফল 
সালাত) আদায় করলেন না। 

তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত শুয়ে.থাকলেন। তারপর ভোরের আলো 
পূর্ণ স্পষ্ট হলে এক আযান ও দুই ইকামাত দিয়ে. ফজর সালাত আদায় করলেন। তারপর 
কাসওয়ায় আরোহণ করে ‘আল মাশআরুল হারাম’-এ'গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দুআ করলেন। 
তখন তিনি আল্লাহ্‌র হাম্‌দ (আলহামদুলিল্লাহ্‌); তাকবীর (আল্লাহু আাকবার), তাহলীল-তাওহীদ 
(কালিমাই শাহাদাত) পড়লেন। আকাশ খুব ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান 
করলেন। তারপর সূর্যোদয়ের প্রা্কালে-সেখান থেকে চলতে শুরু করলেন এবং ফাষয্ল ইব্ন 
আব্বাস (রা)-কে সহ-আরোহী. বানালেন। ফায্‌ূল (রা) ছিলেন সুকেশী ও উজ্জ্বল সুন্দর 
চেহারার অধিকারী । রাসূলুল্লাহ্‌-(সা) চলতে শুরু করলে কতক ‘হাওদানাশীনা' মহিলা যেতে 
লাগলেন । ফাষ্ল (রা). তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ফাযলের 
চেহারার উপরে তার হাত রেখে দিলেন। ফায্ল (রা) তার হাত অন্য দিকে সরিয়ে দিতে 
উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও অন্য দিক হতে ফাযলের চেহারায় হাত ফিরিয়ে দিলেন। তখন 
ফায্ল (রা)অন্য/দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন ।’ তারপর নবী করীম (সা) 
‘মুহাস্সার“নিম্নভূমিতে পৌছলে একটু দ্রুত চললেন। তারপর মাঝের পথ ধরে চললেন যেটি 
‘জামরাতুল কুবরা’ (বড় শয়তান) পর্যন্ত পৌছে। অবশেষে গাছের নিকটবর্তী জামরাটির কাছে 
পৌছলেন। সেটিকে সাতটি কঙ্কর মারলেন, প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় তিনি তাকবীর ধ্বনি 
দিচ্ছিলেন। উপত্যকার নিম্নভূমি হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কুরবানী ক্ষেত্রের দিকে 
অগ্রসর হলেন এবং নিজ হাতে তেষট্রিটি কুরবানী করার পরে আলী (রা)-কে দিলে তিনি 
অবশিষ্টগুলো কুরবানী করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী (রা)-কে তীর হাদীতে শরীক- করে 
নিলেন। তারপর প্রতিটি উট হতে এক টুকরো করে কেটে নেয়ার হুকুম দিলেন। টুকরাগুলো 
একটি হাঁড়িতে রেখে পাকানো হল। তখন তারা দু'জন সে গোশত খেলেন:এবং তার ঝোল : 


১. এখানে উল্লেখ্য যে, এ সময় ফায্ল (রা) ছিলেন ১২/১৩ বছরের কিশোর । -অনুবাদক 
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পান করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাহনে আরোহণ করে বায়তুল্লাহঁর উদ্দেশ্যে চললেন 
এবং মন্ধায় যুহর সালাত আদায় করলেন। পরে বনু আবদুল মুত্তালিবের কাছে গেলেন, তারা 
তখন যমযম-এর কাছে লোকদের পানি তুলে দিচ্ছিল । তখন তিনি বললেন_ 
- Re Ce J SHE le MUD SG OY Alba Se ol 5 | 

“মুত্তালিবীরা! (পানি) তুলতে থাক; যদি না তোমাদের পানি সরবরাহের কাজে তোমাদের 
উপরে লোকদের ঝামেল্লা ও চাপ সৃষ্টির আশংকা থাকত, তবে আমিও অবশ্যই তোমাদের সাথে 
(পানি) তুলতাম!” তীরা তাকে একটি বালতী এগিয়ে দিলে তিনি তা থেকে পান করলেন (এ 
পর্যন্ত মুসলিম [র]-এর রিওয়ায়াত)। তারপর মুসলিম (র) এ হাদীসখানা অনুরূপ রিওয়ায়াত 
করেছেন জাবির (রা) সূত্রে । আবূ সিনান-এর কাহিনী সে যে জাহিলী যুগের লোকদের সাথে 
খালি পিঠে গাধায় আরোহী হয়ে (হজ্জের সময়) চলাচল.করত তা উল্লেখ করেছেন এবং (এ 
কথাও) যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন- “আমি এখানে কুরবানী. করলাম; তবে মিনা পুরোটাই 
কুরবানী ক্ষেত্র; তাই তোমরা তোমাদের আস্তানায় (তাবুতে) কুরবানী-করতে পার; আমি এখানে 
ওকৃফ (অবস্থান) করেছি তবে গোটা আরাফাই ওকৃফ স্থল. এরং (আমি (মুযদালিফায়) এখানে 
অবস্থান করেছি তবে গোটা মুযদালিফাই অবস্থান ক্ষেত্র । 

আবু দাউদ ও নাসাঈ (র) এ হাদীস তার দীর্ঘ'পরিসরসহ বিভিন্ন রাবী হতে রিওয়ায়াত 
করেছেন (যাদের রিওয়ায়াতে বিষয়গত ও শব্দগত কিছুটা »ারতম্য রয়েছে) । 


EE EES OETA এর 

বুখারী (র) বলেছেন, মদীরান্তরখী*পথের মসজিদসমূহ এবং নবী করীম (সা)-« এর সালাত 
আদায়ের স্থানসমূহ ৷ মুহাম্মদ. ইব্‌ন আবূ বকর আল মুকাদ্দামী (র)....মূসা ইব্‌ন উকবা (র) 
সূত্রে বলেন, আমি সালিম ইবৃন আবদুল্লাহ্‌কে পথে কিছু কিছু স্থান খুঁজে বের করতে দেখেছি; 
যে সব স্থানে তিনি'সালাত আদায় করতেন এবং হাদীস বর্ণনা করতেন যে, তার পিতা এ সব 
স্থানে সালাত আদায়, করতেন এবং এই (কথাও বলতেন) যে, তিনি (সালিমেয় পিতা) নবী 
করীম (সা)-কে এঁ সব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। আর (মূসা বলেন) নাফি (র) 
ইব্‌ন উমর (রা) হতে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইব্‌ন উমর) এ সকল স্থানে সালাত 
আদায় করেছেন। আমি (মূসা) সালিম (র)-কে জিজ্ঞেস করেছি, আমার জানা মতে তিনি নাফি 
(র)-এর সাথে সব ক'টি স্থানের ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন। তবে তারা দু’জন 
রাওহার উঁচুভূমিতে অবস্থিত মসজিদের ক্ষেত্রে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।' বুখারী (র) বলেন, 
ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (র) নাফি (র) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর 
(রা) তীকে ‘খবর’ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার উমরা করার সময় এবং তাঁর হজ্জের 
সফরে, যখন তিনি (বিদায়) হজ্জ করলেন, যুল-হুলায়ফার ‘বাবলা’ গাছের তলায় যুল- 
হুলায়ফাতে যে মসজিদ রয়েছে তার (কাছাকাছি) স্থানে অবতরণ করতেন। এ পথ রেখার 


১. রাওহা (+২১০) মদীনা হতে প্রায় ৩৬ মাইল দূরে একটি মনযিল। -অনুবাদক 
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কোন গাযওয়া থেকে কিংবা উমরা বা হজ্জ হতে যখন ফিরে আসতেন তখনও উপত্যকার 
নিম্নভূমিতে অবতরণের পর যখন উপত্যকার নিম্নভূমি হতে (চড়াই পথে) উঠতে শুরু করতেন, 
তখন উপত্যকা প্রান্তের পূর্ব দিকের প্রশস্ত বাতহা (কঙ্করভূমি)-তে উট বসাতেন। সেখানে 
সকাল পর্যন্ত ‘শেষ রাতের’ বিশ্রাম নিতেন। এটি (বড়) পাথরের পাশের মসজিদের কাছে 
কিংবা যে ঢিবির উপরে মসজিদ রয়েছে সেখানেও নয় (সেখানে এক সময় নালার মত গর্ত 
ছিল)। আবদুল্লাহ্‌ (রা) সেখানে সালাত আদায় করতেন- যার মধ্যে কতক বালুর ঢিবি ছিল; 
(১) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও সেখানে সালাত আদায় করতেন। পরে ঢল সে কঙ্করময় ভূমিকে 
প্রসারিত করে দিয়েছে যার ফলে এঁ স্থান যেখানে আবদুল্লাহ্‌ (রা) সালাত আদায় করতেন তা 
নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। 

ইব্‌ন উমর (রা) বলেন যে, (২) ছোট মসজিদ যেখানে, সেখানে ছোট মসজিদ, এটি 
রাওহার উঁচু স্থানে, যে মসজিদ রয়েছে তার কাছেই । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর//(রা) রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সালাত আদায় করার স্থানটি চিনতেন । তিনি বলতেন, এখানে তোমার ডানে, যখন 
তুমি (বর্তমানে বড়) মসজিদে সালাতে দাড়াও। এ মসজিদটি-তোমার মক্কা গমনকালে 
সড়কের ডান পাড়ে, বড় মসজিদ ও তার মাঝে (দূরত্ব) একটি.পাথর নিক্ষেপের কিংবা এর 
কাছাকাছি; (৩) ইব্‌ন ৬মত্ (রা) ইরক (ক্ষুদে পাহাড়-বাংউপত্যকাটি) সামনে রেখে সালাত 
আদায় করতেন- যেটি রয়েছে রাওহার শেষ প্রান্তে॥আর.এ ইরকের শেষ মাথা রয়েছে রাস্তার 
' পাড়ে। অর্থাৎ (রাওহার) শেষ প্রান্ত ও ইরকের.মাঝে.যে মসজিদ তার কাছে। যখন নাকি তুমি 
মক্কাগামী হও । ওখানে মসজিদ তো নির্মাণ'করা হয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্‌ (রা) সে মসজিদে 
সালাত আদায় করতেন না। বরং সেটিকে বামে ও পেছনে রেখে তার সামনে এগিয়ে সোজা 
ইরক-এর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। আবদুল্লাহ্‌ (রা) রাওহা হতে এগিয়ে 
যেতেন এবং এ স্থানে না পৌছা-পর্যন্ত যুহর সালাত আদায় করতেন না। সেখানে পৌছে যুহর 
সালাত আদায় করতেনখ৷আর যখন মন্কা হতে ফিরে আসতেন তখন ‘সুবহে সাদিকের’ একটু 
আগে কিংবা শেষ রাতে এখান থেকে অতিক্রম করতে হলে ফজরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত 
এখানে শেষ রাতের বিশ্রাম নিতেন। 

আবদুল্লাহ্‌ (রা), আরো বলেছেন যে, (8) নবী করীম (সা) রাস্তা বরাবর সড়কের ডানে 
‘রুওয়ায়ছার'ক্রাছের বিশাল গাছের নীচে অবতরণ করতেন । সমতল বিস্তীর্ণ কঙ্করময় ক্ষেত্রে । 
তারপরংসেই টিলা ধরে এগিয়ে যেতেন, যেটি রয়েছে রুওয়ায়ছার ডাকঘরের একেবারে কাছে- 
দু'মাইলের মধ্যে । সে গাছের উপরের অংশ ভেঙ্গে গিয়ে মাঝ বরাবর ভাজ হয়ে পড়েছিল, তবে 
গাছটি তার কাণ্ডের উপরে দাড়ানো ছিল এবং তার গোড়ায় অনেকগুলো বালির ঢিবি ছিল। 

(৫) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলেন যে, নবী করীম (সা) ‘পাহাড়ী বাধ’-এর 
প্রান্তে সালাত আদায় করেছেন, যা হাযবা গমনকালে আরজ-এর পেছনের দিকে পড়ে।* সে 


১. রুওয়ায়াছা ERED COT VG WUE NEE TE CoE HOU UE TEV HUGE HOY 
মাইল । -অনুবাদক 

২. আরজ- মদীনা হতে হাযবা অভিমুখী পথের পাচ মাইল দূরত্বে । 
——৩৩ 


২৫৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


মসজিদের কাছে দু'টি কিংবা তিনটি কবর রয়েছে; কবরগুলোর উপরে বড় বড় পাথরের চাই 
রয়েছে; এগুলো হল রাস্তার ডান পাশে সড়কের পাথরখণ্ডসমূহের কাছে। দুপুরে সূর্য ঢলে পড়ার 
পরে আবদুল্লাহ্‌ (রা) আরজ হতে বিকালে সফর শুরু করে এ পাথরগুলোর মাঝে এসে 
ওখানকার মসজিদে যুহর সালাত আদায় করতেন । 

(৬) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রাস্তার বাম দিকে 
' ‘হারশার’” কাছের (ঢল প্রবাহের) নালায় বড় বড় গাছগুলোর কাছে অবতরণ করেছেন। এ 
নালাটি হাবৃশা পাহাড়শ্রেণীর পাশে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত এবং এ নালা ও সড়কের মাঝের 
দূরতৃ্‌ এক তীর নিক্ষেপের দূরত্ব পরিমাণ । আবদুল্লাহ্‌ (রা) সড়ক প্রান্তের গাছগুলোর, মাঝে 
যেটি সবগুলোর মাঝে সর্বাধিক দীর্ঘকায় গাছ সেটির কাছে সালাত আদায় করতেন'। 

(৭) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মাররুজব জাহরান*-এর 
কাছাকাছি মদীনার দিকের নালায় অবতরণ করতেন। যখন তিনি উঁচুংস্থান থেকে নেমে 
আসতেন তখন এ নালায় অবতরণ করতেন, যা. মঙ্ধা গমনকালে পথের” বাম পাশে পড়ে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবতরণক্ষেত্র ও জনপথের মাঝের দূরত্ব এক ঢিল নিক্ষেপের অধিক 
হবেনা । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ।(সা) মক্কাগমনকালে যু-তুওয়ায়”* 
অবতরণ করতেন এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত রাত যাপন করে ফজরের সালাত আদায় করতেন । 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সালাত আদায়ের এ স্থনটি-একটি”বিশাল প্রশস্ত টিলার উপরে; সেখানে যে 
মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে নয়; ররং তার নিয়ে এ টিলার উপরে । 

(৮) আবদুল্লাহ্‌ (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কা‘বামুখী গিরিপথদ্বয়ের বরাবরে 
দাড়িয়েছেন, sR Ady Ss 4 Sapo asinine Beige sil sadly (র) 
বলেন) তিনি (ইব্‌ন উমর) ওখানে নির্মিত মসজিদটি টিলা প্রান্তের মসজিদের বাম পাশে 
রাখলেন অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর সালাতের স্থান হল এ মসজিদের পাদদেশে কাল টিলার 
উপরে টিলা হতে তুমি. দশ হাত বা এর কাছাকাছি ছেড়ে দিয়ে তোমার ও কাবার মধ্যবর্তা 

বুখারী (র) এ''দার্ঘ হাদীসটি এককভাহ্ব বর্ণনা করেছেন। তবে মুসলিম (র) এ হাদীসের 
শেষ অংশ (আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর) নাফি (র) হতে এ হাদীসও শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
যু-তুওয়ায় "অবতরণ করতেন....হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন 
ইসহাক আল মুসায়্যিবী (র) (আনাস, মুসা, নাফি) ইব্‌ন উমর (রা) সনদে। আর ইমাম 
আহমদ (র)-ও ভিন্নসূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

মন্তব্য £৪ তবে এ সব স্থানের অনেকগুলো বরং এর অধিকাংশই আজ আর চেনা যায় না। 
কেননা, এ সব স্থানে বসবাস রত বেদুঈনদের কাছে এগুলির অধিকাংশের নাম পরিবর্তিত 


১. জাহ্‌ফার কাছে মদীনা ও শাম-এর সড়ক সংগমে একটি পর্বতশ্রেণী। -অনুবাদক 
২, মন্ধা হতে ষোল মাইল দূরে বিখ্যাত সড়ক সংগম ও মানযিল জনভাষায় এটি মার নিম্নভূমি । 
৩.বাবে মঙ্ধা (মন্ধা তোরণ)-এর পাদদেশে তানঈমের কাছে একটি উপত্যকা -অনুবাদক 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৫৯ 


হয়ে গিয়েছে। এ কারণে যে, তাদের অধিকাংশের উপরে অজ্ঞতা প্রভাব বিস্তার করে 
' বরয়েছে। তবুও বুখারী (র) তার কিতাবে এগুলি উপস্থাপন করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, কেউ 
গভীর অভিনিবেশ সহকারে খৌজাখুজি ও অনুসন্ধানে লেগে থাকলে হয়তোবা এগুলির 
সঠিক সন্ধান পেয়ে যেতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এর অনেকগুলি বা 
অধিকাংশ বুখারী (র)-এর যুগে পরিচিত ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা সমধিক অবগত । 

নবী করীম (সা)-এর মক্কা শরীফে প্রবেশ প্রসংগ 

বুখারী (র) বলেন, মুসাদ্দাদ (র) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী 
' করীম (সা) যু-তুওয়ায় রাত যাপন করলেন- সকাল পর্যন্ত । ইব্‌ন উমর (রা)-ও তা ক্রতেন। 
মুসলিম (র) এ হাদীস রিয়ায়াত করেছেন। ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ আল বাত্তান/রর), সূত্রে । তবে 
এতে এভাবে বেশী রয়েছে। সেখানে ফজর সালাত আদায় করা পর্যন্ত কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ ) 
সকাল হওয়া পর্যন্ত । মুসলিম (র) আরো বলেন, আবুর রাবী আযষাহরানী (র) ইব্‌ন উমর 
(রা) সম্পর্কে যে, তিনি মকন্ধায় আগমন করলেই যু-তুওয়ায় রাত,কাটাতেন। শেষে সকাল হলে 
গোসল করতেন। পর দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন" অরবং“নবী করীম (সা) সম্পর্কে 
উল্লেখ করতেন যে, তিনি ও তাই করতেন । বুখারী (র) এ. হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হাম্মাদ 
ইব্ন যায়দ (র) সূত্রে । বুখারী মুসলিম (র)-এর আর'একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন উমর 
হারাম শরীফের প্রান্ত সীমায় প্রবেশ করলে তালবিয়া৷পাঠ বন্ধ করে দিতেন, পরে যূ-তুওয়ায় 
রাত কাটাতেন (পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেছেন) তা ছাড়া মূসা ইব্‌ন উকবা ইব্ন উমর (রা) 
সনদে আহরিত বুখারী মুসলিমের এ হাদীস পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) মন্কা গমন কালে যৃ-তুয়ায় সকাল_পর্যন্ত রাত যাপন করে সেখানে ফজর সালাত আদায় 
করতেন। এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সখ, সালাত আদায় করার স্থান কোল টিলার দশ হাত দূরতে 
সামনের পাহাড়ের দুই ফাটলের.দিকে মুখ করে । 

এ সব বর্ণনার সার কথা"হল, নবী করীম (সা) যখন তার সফরে যু-তূওয়ায় উপনীত হন, 
যা নাকি মক্কার নিকটবর্তী এবং হারাম শরীফের সীমাস্তবতী- তখন তিনি তালবিয়া পাঠ বন্ধ 
করেছেন । কেননা, তিনি তো তখন অভিষ্টের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছেন এবং এ স্থানে তিনি 
রাত যাপন করেন। অবশেষে সকাল হলে সেখানে ফজর সালাত আদায় করেন- সে স্থানে যার 
বৰ্ণনা‘দিয়েছেন বর্ণনাকারীগণ অর্থাৎ সেখানকার দীর্ঘ পাহাড়ের ফাটল দু'টির মাঝে। কেউ এ 
সব স্থান বুদ্ধিদীপ্ত চোখে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে উত্তম ভাবেই তা চিনতে পারবে এবং তার 
কাছে নবী করীম (সা)-এর সালাত আদায়ের স্থান নির্ণীত হয়ে যাবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মক্কায় প্রবেশের (প্রস্তুতির) জন্য গোসল করেন। তারপর বাহনে আরোহণ করেন এবং বাতহার 
অন্তর্গত ছানিয়্যতুল উলিয়া চড়াই দিকের পার্বত্য মোড় হতে প্রকাশ্য দিবালোকে খোলাখুলি 
ভাবে মক্কায় প্রবেশ করলে্নে। বলা হয়ে থাকে যে, এভাবে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে 
লোকেরা তাকে দেখতে পায় এবং তিনিও তাদের প্রতি নজর দিতে পারেন। মক্কা বিজয়ের 
দিনও তিনি এভাবেই প্রবেশ করেছিলেন (পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। মালিক (র) ইব্‌ন উমর 
(রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ছানিয়াতুল উলিয়ার পথে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন 


২৬০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


এবং ছানিয়াতুস সুফলার পথে বের হয়েছিলেন (বুখারী মুসলিম মালিক) । ইব্‌ন উমর ও 
আইশা (রা) থেকে বুখারী মুসলিম (র)-এর অনুরূপ আরো দুটি রিওয়ায়াত রয়েছে।. মোট 
কথা নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টি বায়তুল্লাহর উপরে পড়লে তিনি বললেন, শাফিঈ (র)-এর 
রিওয়ায়াত- সাঈদ ইব্‌ন সালিম (র) ইবৃন জুরায়জ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) 
যখন আল্লাহর ঘর দেখতেন তখন তার দু হাত তুলতেন এবং বলতেন- 
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হে আল্লাহ; এঘরের মর্যাদা মাহাত্ম্য সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দিন এবং যারা এ. ঘরের 
সম্মান করে মর্যাদা দেয়, যারা এ ঘরে হজ্জ ও উমরা করে তাদের মর্যাদা সম্মান, মাহাত্ম্য ও 
পুণ্য বাড়িয়ে দিন (মুসনাদে শাফিঙঈ)। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, এ হাদীসটি ‘মুনকাতি” 
তবে সুফিয়ান ছাওরী (র) (আবু সাঈদ আশ-শামী মাধ্যমে) মাকহুল (রা)৷থেকে এর সমর্থনে 
(শাহিদ) একটি ‘মুরসাল'’* রিওয়ায়াত -রয়েছে। মাকহুল (রা) বরলেন"্রাসুূলুল্লাহ (সা) যখন 
মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং আল্লাহর ঘর দেখতে পেতেন তখনণদু!'হাত উপরে তুলে আল্লাহু 
আকবার ধ্বনি দিতেন এবং বলতেন। 
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হে আল্লাহ আপনিই শান্তি (এর উৎস)/"আপনার নিকট হতেই শান্তি আসে; তাই সমৃদ্ধ 
রাখুন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জীবনকে শান্তিময় করে দিন। হে আল্লাহ্‌ এ ঘরের 
মর্যাদা মাহাত্ম্য সম্মান প্রতিপত্তি,ও পূণ্য ভ্রাড়িয়ে দিন এবং যারা এ ঘরের হজ্জ বা উমরা করে 
তাদের মর্যাদা মাহাত্ম্য সম্মান“. পুণ্য বাড়িয়ে দিন। শাফিঈ (র) আরো বলেন, সাঈদ ইব্ন 
সালিম (র) (ইব্‌ন জুরায়জ-হতে তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন (তিনি) নবী 
করীম (সা) বলেছেন- হাত.উচুতে তোলা হবে (১) সালাতে; (২) বায়তুল্লাহ দর্শনকালে; (৩) 
সাফায়; (৪) মারও য়ায়; (৫) আরাফাতে অবস্থানের অপরাহ্নে (৬) মুযদালিফাতে; (৭/৮) দুই 
জামরা-র কাছে এবং (৯) মৃত ব্যক্তির জন্য (জানাযায়) ৷ হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, মুহাম্মদ 
ইব্‌ন আরদুরংরহমান ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে এবং (নাফি সূত্রে ) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে এ 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তা কখনো মাওকুফ রূপে আবার কখনো মারফু রূপে বর্ণনা 
করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে মৃত ব্যক্তির কথা (৯নং) উল্লেখিত হয়নি। ইব্ন আবু লায়লা 
(র) বলেছেন, এ রিওয়ায়াতটি সবল নয় । 

তারপর নবী করীম (সা) বনু শায়বা দরজা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। 
হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন ইব্ন জুরায়য়জ (র) আতা ইব্‌ন আবু রাবাহ (রা) সূত্রে আমরা 
রিওয়ায়াত করেছি। তিনি (আতা) বলেন, ইহ্রামকারী যে দিক দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে 


১, তাবিঈ পৰ্যন্ত সনদ সীমিত তার উর্ধ্বে বিছিন্ন । 
২. সাহাবী পর্যন্ত সনদ । 
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পারে। তিনি আরো বলেছেন। নবী করীম (সা) বনু শায়ব দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন এবং 
বনু মাখযুম দরজা দিয়ে সাফার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। তারপর বায়হাকী (র) বলেছেন, এ 
হাদীস উত্তম মুরসাল। তবে বনু শায়বা দরজা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা মুসতাহাব 
হওয়ার ব্যাপারে বায়হাকী (র) আবু দাউদ তায়ালিসী (র) হতে আহরিত তার একটি 
রিওয়ায়াত দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও কায়স ইব্‌ন সাল্লাম (র) আলী 
(রা) সূত্রে তিনি বলেন, জুরহুম গোত্রের নির্মাণের পরে যখন কাবা শরীফ বিধ্বস্ত হয়ে গেল 
তখন কুরায়শীরা তা পুনঃনির্মাণ করল । যখন তারা হাজারে আসওয়াদ (যথাস্থানে ) স্থাপনের 
পর্যায়ে পৌছল তখন কে তা স্থাপন করবে তা নিয়ে তাদের মাঝে কলহের সূত্রপাত হুল পরে 
তারা এ সিদ্ধান্তে পৌছল যে- এ দরজা দিয়ে সবার আগে যে প্রবেশ করবে সেই তা স্থাপন 
করবে। তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) বনু শায়বা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন. তখন রাসূলুল্লাহ 
(সা) একটি কাপড় নিয়ে আসতে বললেন এবং নিজের হাতে তার মাঝখানে পাথরটি তুলে 
রেখে দিয়ে প্রতিটি উপগোত্রকে কাপড়ের এক একটি প্রান্ত ধরতে বললেন 1 এভাবে তারা সেটি 
তুলে নিলে রাসুলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে তা উঠিয়ে যথাস্থানেণস্থাপন করলেন। নবুয়াত 
পূর্বকালীন কাবা নিম্ণ অধ্যায়ে এ ঘটনার বিশদ বিবরণ আমরা দিয়ে এসেছি। তবে এ 
হাদীস দিয়ে ইহ্রামকারীদের বনু শায়বা দরজা দিয়ে প্রবেশ মুসতাহাব হওয়ার বিষয়টি 
প্রশ্নাতীত হয়। আল্লাহই সমধিক অবগত । 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওয়াফের বিবরণ 

বুখারী (র) বলেন, আসবাগ ইবনুল ফারজ (র)....উরওয়া (র) বলেন, আইশা (রা) 
আমাকে খবর দিয়েছেন- নবী করীম (সা) যখন আগমন করলেন তখন তিনি প্রথমে উযু 
করলেন তারপর তাওয়াফ করলেন । তারপর আবু বকর ও উমর (রা) ও অনুরূপ হজ্জ করেন । 
[উরওয়া (র) বলেন] পরে আমি আমার পিতা যুবায়র (রা)-এর সাথে হজ্জ করেছি । তিনি প্রথম 
তাওয়াফ দিয়ে শুরু করলেন। তা ছাড়া মুহাজির ও আনসারদেরকেও করতে দেখেছি। আর 
আমার মা (আসিয়া/রীা), আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি এবং তার বোন আইশা (আমার 
পিতা) যুবায়র_এবং অমুক অমুক ব্যক্তি উমরা করেছেন। পরে যখন তারা রুকন (ইয়ামানী) 
স্পর্শ করলেন /তখন তারা হালাল হয়ে গেলেন। এটা বুখারীর ভাষ্য। অন্যত্রও বুখারী ও 
মুসলিম(ভিন্ন ভিন্ন সনদে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তীর (আইশার ) উক্তি 
তারপর"খ্তা উমরা হালাল নির্দেশ করে যে, নবী করীম (সা) দুই আমলের (হজ্জ ও উমরার ) 
মাঝে হালাল হননি। আর সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাওয়াফ শুরু করার আগে হাজরে 
আসওয়াদ চুম্বন দিয়ে সূচনা করেন। যেমনটি জাবির (রা) বলেছেন অবশেষে আমরা যখন তার 
সাথে বায়তুল্লাহ-এ পৌছলাম তখন রুকন (হাজরে আসওয়াদ) চুম্বন করলেন। তারপর তিন 
চক্কর রমল করলেন ও চার চন্ধরে হাটলেন। বুখারী (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন কাছীর 
(র) উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এলেন এবং 
তা চুম্বন করে বললেন, “আমি ভাল করেই জানি যে, তুমি একটা পাথর বৈ কিছু নও। ক্ষতিও 
করতে পার না উপকারও করতে পার না । রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে চুম্বন করছেন, আমি যদি 
তা না দেখতাম তবে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না । মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত 
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করেছেন। ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া প্রমুখ সূত্রে....আবিস ইব্ন রাবী‘আ (র) থেকে তিনি বলেন। 
আমি দেখেছি যে, উমর (রা) হাজারে আসওয়াদে চুমু খাচ্ছেন এবং বলছেন আমি নিশ্চিত 
জানি যে, তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও । কোন ক্ষতি করতে পার না, কোন উপকারও করতে 
পার না। রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-কে যদি না আমি তোমাকে চুমু খেতে দেখতাম তবে আমি তোমাকে 
চুমু খেতাম না। তবে এ বর্ণনায় তার উক্তির পর চুমু খেয়েছিলেন বলে উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু 
বুখারী-মুসলিমের বর্ণনা উক্তির আগেই চুমু খাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সমধিক 
অবগত । 

এ মর্মে ইমাম আহমদের একটি রিওয়ায়াত রয়েছে। বুখারী (র) আরো বলেছেন সাঈদ 
ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র) আসলাম (র) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, ইবনুল খাত্তাব(রা),হাজরে 
আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ভাল ভাবেই জানি যে, তুমি একটি 
পাথর বৈ কিছু নও । লাভ-ক্ষতি করতে পারনা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাকে চুম্বন করছেন তা যদি 
আমি না দেখতাম তবে তোমাকে চুম্বন করতাম না। তারপর তাতে চুম্বন.করলেন এবং বললেন 
রামল-এর সাথে আমাদের কী সম্পর্ক ও দিয়ে তো আমরা মুশরিকদের, শক্তি প্রদর্শন করেছিলাম; 
আর আল্লাহ তো তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন (তাই রামল করা আর"জরুরী নয়)। তারপর তিনি 
বললেন, একটি বিষয় যা রাসুলুল্লাহ (সা) করেছেন, তাই তা বর্জন করা আমরা পসন্দ করছি না। 
এ রিওয়ায়াতেও প্রতীয়মান করে যে, চুম্বন হয়েছিল বক্তব্যের পরে। 

অন্যদিকে বুখারী (র) বলেন হযরত উমর (রা) 'চুমু খাওয়া যে বক্তব্য প্রদানের আগে ছিল। 
এ মর্মে বুখারী মুসলিমেও ভিন্ন ভিন্ন রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। আল্লাহই সমধিক অবগত ৷ ইমাম 
আহমদ (র)-এর অপর একটি রিওয়ায়াতে উমর (রা)-এর উক্তির পর, তাতে অধিক বলেছেন 
তারপর তাকে চুমু খেলেন ও জড়িয়ে ধরলেন । 

ইমাম আহম্মদ (র) আরো'(বলেন, (হাদীস) আফফান (র)....সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হতে এ অমর্মে। যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রুকুন (ই-য়ামানী হাজারে 
আসওয়াদ)-এর উপর"ঝ্বুঁকে পড়লেন এবং বললেন আমি ভাল করেই জানি যে, তুমি একটা 
পাথর- আমার প্রিয়জনকে যদি আমি না দেখতাম যে, তোমাকে চুম্বন করছেন ও স্পর্শ করছেন 
তবে তোমাকে স্পর্শ করতাম না এবং চুম্বন করতাম না। 

A> 5 pal hl Op) cot A VS 

(তোমাদের জন্য রয়েছে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মাঝে উত্তম আদর্শ (৩৩ 8 ২১) । এটি একটি 
বেশ উত্তম ও সবল সনদ । তবে সিহাহ গ্রন্থকারগণ এটি উদ্ধৃত করেন নি। 

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) বলেছেন, মন্ধার বাসিন্দা জাফর ইব্‌ন উছমান আল কুরাশী (র) 
বলেন, মুহামদ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন জা‘ফর (র)-কে আমি দেখেছি যে, হাজারে আসওয়াদকে 
চুম্বন করছেন এবং তাতে সিজদা করছেন, তারপর আমাকে বলেছেন- তোমার (জাফরের) 
মামা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে আমি দেখেছি তাকে চুমু খেতে এবং তাতে সিজদা করতে এবং 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমি দেখেছি তাকে চুমু খেতে 
এবং তাতে সিজদা করতে । তারপর উমর (রা) পূর্ব বর্ণিত উক্তিটি করেন। আর আবু য়ালা 
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মাওসিলী (র) তার মুসনাদে ভিন্ন সূত্রে তা উদ্ধৃত করেছেন। আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল 
খাত্তাব (রা)-এর মুসনাদ রূপে সংকলিত আমাদের গ্রন্থে এ সব রিওয়ায়াত যাবতীয় সূত্র, ভাষ্য, 
সুত্র সমন্ধ ও পর্যালোচনা সহ আমরা একত্রে সন্নিবেশিত করেছি। আল্লাহর জন্যই সব হামদ 
এবং সব অনুকম্পা তারই । 

মোটকথা এ হাদীস উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সূত্রগুলি এ 
শাস্ত্রের অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে নিশ্চিতভাবে তা প্রমাণ করে। তবে নবী করীম (সা) হাজারে 
আসওয়াদে সিজদা করেছেন- এ সব রিওয়ায়াতে এ ভাষ্যটি নেই । তবে একমাত্র জা'ফর ইব্ন 
উছমান (র) হতে গৃহিত আবু দাউদ আত-তায়ালিসী (র)-এর রিওয়ায়াত এ বিযষ়য়টির'প্রতি 
ইংগিতবহ । কিন্তু সেটিও মারফু হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। তবে হাফিজ বায়হাকীঞ(র) ভিন্ন 
ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যাতে হযরত উমর (রা)-এর এ উক্তিটিও রয়েছে যে, স্বয়ং 
রাসূলুল্লুহ (সা)-কে এরূপ করত দেখেছেন। 

বুখারী (র) বলেন, মুসাদ্দাদ (র) যুবায়র ইব্‌ন আরাবী (র) হতে. তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 
হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সম্পর্কে ইব্‌ন উমর (রা)-কে/জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন। 
আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি তা স্পর্শ করতে ও চু্বন.করতে। লোকটি বলল, বলুন তো 
' আমি যদি ভিড়ের মাঝে পড়ে যাই ? বলুন তো আমি যদি অপারগ হয়ে যাই (তাহলে কী 
করব?)। ইব্‌ন ‘উমর (রা) বললেন, “তোমার ‘রলুন_ তো’ (4!) টি ইয়ামানে রেখে এসো । 
আমি তো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখেছি তাস্পর্শ.করতে ও তা চুম্বন করতে । এ রিওয়ায়াত 
একাকী বুখারী (র)-এর, মুসলিমের নয়৷. বুখারী (র) আরো বলেন, মুসাদ্দাদ (র) (নাফি)ইবৃন 
উমর (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, আমি -ববাসূলুল্লাহ (সা) এ দুটি রুকন (হাজারে আসওয়াদ 
ইয়ামনী) স্পর্শ (চুম্বন) করতে /দেখার.পর হতে সুযোগে দুর্যোগে এ দু'টি স্পর্শ করা ত্যাগ করি 
নি। (রাবী উবায়দুল্লাহ. বলেন;) আমি নাফি (র)-কে বললাম । ইব্‌ন উমর (রা)-কি রুকন দ্বয়ের 
মাঝে (স্বাভাবিক ভারে) হাটতেন? তিনি বললেন, তিনি হেঁটে যেতেন যাতে তার স্পর্শ (চুম্বন) 
করা সহজসাধ্য হয়। আবু দাউদ ও নাসাঈ (র) ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাত্তান (র) থেকে 
ইব্‌ন উমর, (রা)/হৃতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রতিটি চক্করে রুকন ইয়ামানী 
ও হাজারে-আসওয়াদ চুম্বন করা ত্যাগ করতেন না । বুখারী (র) আরো বলেন, আবুল ওয়ালীদ 
(র) (সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ তার পিতা) আবদুল্লাহ (রা) হতে তিনি বলেন, দুই ইয়ামানী 
রুকন (দক্ষিণের দুই কোণা) ব্যতীত বায়তুল্লাহ্র অন্য কিছু স্পর্শ (চুম্বন) করতে আমি নবী 
করীম (সা)-কে দেখি নি। মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া 
ও কুতায়বা (র) হতে মুসলিম (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, তিনি (ইব্‌ন 
উমর রা) বলেন, আমার ধারণা, নবী করীম (সা) দুই শামী রুকন (উত্তর দিকের দুই কোণা) 
চুম্বন করা বর্জন করেছেন শুধু এ কারণে যে, সে দু'টি ইবরাহীম (আ)-এর বুনিয়াদের উপরে 
নিৰ্মিত ছিল না । 

বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বাকর (র) বলেন, আবুশ শা'‘ছা (র) হতে- 
তিনি বলেন, (অনুচ্ছেদ) যারা বায়তুল্লাহ্র কোন অংশ হতে বেঁচে থাকেন (বর্জন করেন) 
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যু‘আবিয়া (রা) সব কটি রুকন স্পর্শ করতেন। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে বললেন। 
(নিয়ম হল) এই যে, (উত্তর দিকের) এ রুকন দু'টি স্পর্শ করা হয় না । তিনি (মু‘আবিয়া) 
বললেন, বায়তুল্লাহ্র কোন কিছুই ছাড়বার নয়। ইবনুয যুবায়র (র) সবগুলি রুকনই স্পর্শ 
করতেন। বুখারী (র) একাকী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর মুসলিম (র) বলেন, আবুত 
তাহির (আবুত তুফায়ল আল বিকরী র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুই ইয়ামানী রুকন ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ (চুম্বন ) করতে দেখি নি। এ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন মুসলিম (র) একাকী । সুতরাং ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াত 
এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি পরস্পরের সমর্থক । অর্থাৎ শামী রুকনদ্বয় চুম্বন করা হবে 
না। কেননা, সে দু'টি ইবরাহীমী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কারণ কুরায়শীদেরঅর্থ 
সংস্থানের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল বিধায় কা'বা পুনঃনির্মাণকালে তারা বায়তুল্লাহ্রণ্উত্তর প্রান্তের 
হিজর (হাতীম) অংশটি কাবা ঘরের বাইরে রেখে দিয়েছিল । বিষয়টি পূর্বে, আলোচিত হয়েছে। 
নবী করীম (সা) আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি কা'বা পুনঃনির্মাণ করবেন এবং 
ইবরাহীমী বুনিয়াদে তার পূর্ণতা বিধান করবেন। কিন্তু তার আশংকাণহয়েছিল যে, লোকেরা 
জাহিলী যুগের নিকটবতী অবস্থানে থাকার কারণে তাদের মূন তাঁর৷ এ কর্মসূচীকে অপসন্দ 
করবে । পরে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)-এর শাসন কালে তিনি কাবা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে নবী 
করীম (সা)-এর প্রদত্ত রূপ রেখায় তা পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। যে ভাবে তার খালা উম্মুল 
মুমিনীন আইশা বিনত (আৱু বকর) সিদ্দীক (রা) তাকে অবহিত করেছিলেন। অতএব, 
ইবরাহীমী বুনিয়াদে কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণেরণপরে-ণ্যদি ইব্নুয যুবায়র (রা) সব কটি রুকন 
(কোন) স্পর্শ করে থাকেন- আর আল্লাহ্র কসম! এটাই তার সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা, তবে তা 
তো বেশ উত্তম ৷ 

আবু দাউদ (র) বলেন, মুসাদ্দাদ্‌ রর) (নাফি) ইব্‌ন উমর (রা) হতে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার তাওয়াফরে কোন চক্রে রুকন ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদে চুম্বন ও 
স্পর্শ পরিত্যাগ করতেনখনা নাসাঈ (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবনুল 
মুছান্না (র) হতে (এঁনসনদে)। নাসাঈ (র) আরো বলেছেন। ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম আদ 
দাওরাকী (র) আবদুল্লাহ্‌ ইবনুস-সাইব (রা) হতে তিনি বলেন, ইয়ামানী রুকন ও হাজারে 
আসওয়াদের মাঝে৷(দাঁড়িয়ে) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি এরূপ দুআ করতে শুনেছি 
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হে আমাদের প্রতিপালক; আমাদের ইহকালে কল্যাণ দিন এবং পরকালেও কল্যান দিন 
এবং আমাদের রক্ষা করুন জাহান্নামের আযাব হতে (২ £৪ ২০১) । আবু দাউদ (র) এ হাদীসটি 
ভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। 

তিরমিযী (র) বলেন, মাহমুদ ইব্্‌ন গায়লান (র) জাবির (রা) হতে তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা) মন্ধায় আগমন করলে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। তারপর 
হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে তার ডান দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর তিন চক্করে রমল 
করলেন ও চার চক্রে (স্বাভাবিক ভাবে) হাটলেন। তারপর মাকামে (ইবরাহীম) এসে 
বললেন- 5৮ 222! 41 ৪45০ ০195551, তোমরা ইবরাহীমের দাড়াবার স্থানকে 
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সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর (২ ৪ ১২৫) । তারপর মাকামকে বায়তুল্লাহ্‌ ও নিজের 
মাঝে রেখে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। দু'রাকআত আদায়ের পরে হাজারে 
আস্ওয়াদের কাছে গিয়ে তা চুম্বন করলেন। তারপর সাফা-র উদ্দেশ্যে বের হলেন- 
আমার ধারণা-তখন বললেন, এ! ১০০১ (০৮০১; ৬১০)| (| “সাফা ও মারওয়া 
আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম” (২ ৪ ১৫৮) । তিরমিযী-র মন্তব্য- এ হাদীস হাসান- 
সহীহ্‌ এবং ‘আলিম সমাজ এটি অনুসারে আমল করেন।”-ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ্‌ 
(র)-ও এ হাদীসখানা ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদম (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 
আর তাবারানী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ (র) প্রমুখ হতে, /(ইয়াহ্‌য়া 
ইব্‌ন আদম-)....এঁ সনদে । 


তাওয়াফ কালে নবী করীম (সা)-এর ‘রমল’ ও তার ইয্তিবা করার বিবরণ 

বুখারী (র) বলেন, আস্বাগ ইব্নুল ফার্জ (র)....সালিম-তার(পিতা* (আবদুল্লাহ্‌ (রা)) 
হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মক্কা আগমন কালে যখন.তিনি ‘কাল রুকন’ (হাজারে 
আস্ওয়াদ) চুম্বন করে প্রথম তাওয়াফ করতেন তখন তাকে! সাত চক্করের তিন চক্করে 
দ্রুতবেগে চলতে দেখেছি । মুসলিম (র)-এ হাদীসখানা ভিন্ন সুত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী 
(র) আরো বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম (র)....ইবৃনউমর (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা) হজ্জ ও উমরার তিন চক্করে সাঈ করেছেন (দ্রুতবেগে চলেছেন) এবং চার চক্করে ' 
হেঁটে চলেছেন ৷-লায়ছ (র)-এর অনুগামী/তোবী'‘) রিওয়ায়াত করেছেন-(কাছীর).....ইব্নু 
উমর সনদে । এটি বুখারী (র)-এর «একক বর্ণনা নাসাঈ (র)-ও ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত 
করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, ইবরাহীম ইব্নুল মুন্যির (র)....ইবৃন উমর (রা) সূত্রে এ 
মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ ও উমরায় আগমন কালে প্রথম যে তাওয়াফ 
করতেন তাতে তিন চক্ধরে-দ্রুতরেগে চলতেন এবং চার চক্করে হেঁটে চলতেন। তারপর দুই 
রাক‘আত সালাত আদায় করতেন, তারপর সাফা-মারওয়া-র মাঝে সাঈ করতেন। মুসলিম 
(র) এ হাদীসখানাণরিওয়ায়াত করেছেন মুসা ইব্‌ন উক্বা (র) থেকে । বুখারী (র) আরো 
বলেন, ইব্রাহীম. ইব্নুল মুন্যির (র)....ইব্‌ন উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন প্রথম বারের তাওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ্‌ প্রদক্ষিণ করতেন তখন তিন 
চক্করে দ্রু্ত'চলতেন এবং চার চক্ধরে হাটতেন। এবং সাফা-মারওয়া-য় প্রদক্ষিণকালে নালার 
নিম্নভূমিতে দ্রুত চলতেন। মুসলিম (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন উবায়দুল্লাহ্‌ ইবৃন 
উমর রর) সূত্রে । 

মুসলিম (র) বলেন, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবান আর জু‘ফী (র)....ইব্‌ন উমর (রা) 
সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাজারে আস্ওয়াদ হতে হাজারে 
আস্ওয়াদ পর্যন্ত তিন চক্করে দ্রুত হেঁটে চলেছেন (রমল করেছেন) এবং চার চক্ধরে স্বাভাবিক 
হেঁটেছেন।” তারপর মুসলিম (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি একাধিকবার রিওয়ায়াত 
করেছেন । 


১. এ ইয়াহ্‌য়া (র) হলেন তিরমিযী-র শায়খ মাহমুদ (র)-এর শায়খ । অতএব উ্ধ্ব সনদ অভিন্ন ।- অনুবাদক । 
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উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, “(এখন আর) ‘রমল' এবং কাধ খুলে চলা কেন ? 
এখন তো আল্লাহ্‌ ইসলামকে ময্বুত করেছেন, কুফরকে বিদূরিত করেছেন, এতদসত্ত্বেও 
আমরা এমন কিছু বর্জন করব না, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে থেকে করেছি ।”- 
আহমাদ আবু দাউদ, ইব্ন মাজা ও বায়হাকী (র) এটি রিওয়ায়াত করেছেন। হিশাম ইব্ন 
সাঈদ (র) সূত্রে....উমর (রা) হতে, এ সব বর্ণনা রমল সুন্নাত না হওয়া সম্পর্কিত ইব্ন 
আব্বাস (র)-ও তার অনুসারীদের অভিমত রদ করে, এ বিষয়ে তাদের যুক্তি হল- রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তা করেছিলেন যখন তিনি ও তার সাহাবীগণ ‘চার তারিখের ভোরে’ এসেছিলেন- অর্থাৎ 
উমরাতুল কাযা-র সময়। তখন মুশরিকরা মন্তব্য করেছিল যে, “তোমাদের এখানে. এমন 
একটি জনগোষ্ঠী আসছে ইয়াছরিব (মদীনা)-এর জ্বর যাদের কাবু করে ফেলেছে ।' তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা তিন চক্ধরে রমল_ করেন এবং দুই 
রুকনের মধ্যবর্তী স্থান হেটে অতিক্রম করেন। সম্পূর্ণ চক্রে রমল করতে বারণ করার কারণ 
ছিল শুধু তাদের কষ্ট লাঘব করা ।” এ বর্ণনা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে-সহীহ্‌ বুখারী মুসলিমে 
উদ্ধৃত হয়েছে এবং সহীহ্‌ মুসলিমের বিবরণ ‘বারণ করার কারণ(বর্ণনায় স্পষ্টতর। মোটকথা, 
বিদায় হজ্জে রমল করার সাব্যস্ত হওয়াকে ইব্‌ন আব্বাস ((রা) অস্বীকার করতেন । অথচ, 
আমরা যেমন বর্ণনা করে এসেছি-তাতে বিশুদ্ধ উদ্ধৃতি দিয়েই রমল প্রমাণিত হয়। বরং তাতে 
“হাজার হতে হাজার পর্যন্ত”-পূর্ণাংশ রমল সাব্যস্ত হওয়ার অতিরিক্ত বিবরণ রয়েছে। অর্থণৎ দুই 
রুকনের মাঝে পায় হাটার কথা নেই। কেননা? উল্লিখিত লাঘব করণের কারণ ছিল তাদের 
দুর্বলতা, এটা তখন তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল "আবরার বিশুদ্ধ হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, 
বর্ণিত হয়েছে যে, তারা (সাহাবীগণ) 'উমরাতুল জি‘ইর্রানা-য় রমল করেছিলেন এবং 
ইয্‌ৃতিবাও’ করেছিলেন। এ হাদীসও ভাৱ, অভিমত রদ করে। কেননা, জি‘ইর্রানা হতে উমরা 
আদায় করা হয়েছিল মক্কা বিজয়ের, পরে। সুতরাং সে সময় ‘আশংকা’ ও নিরাপত্তাহীনতা 
বিদ্যমান ছিল না। যেমনটি-পূর্বেণআলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন 
হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র).. ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং তার 
সাহাবীগণ জি‘ইর্রানা থেকে উমরা করলেন। তখন তারা বায়তুল্লাহ্র চারদিকে রমল করলেন 
এবং ইয্তিবা‘ঞক্ুরলেন- তারা তাদের চাদরগুলি বগলের নীচে এবং কাধের উপরে রাখলেন। 
আবু দাউদ (র).এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হাম্মাদ (র) হতে....এ সনদে এবং আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্ন খুসায়ম/(র)-এর হাদীস হতে....ইব্‌ন আব্বাস (রা) সনদে । 

তবে বিদায় হজ্জে ইয্তিবা‘-এর বিষয়টি বিবৃত করেছেন কাবীসা ও ফিরয়ারী (র)- : 
(সুফিয়ান ছাওযরী)....উমায়্যা (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ইয্তিবা' 
অবস্থায় বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করতে দেখেছি ।” তিরমিযী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন 
ছাওরী (র) থেকে এবং মন্তব্য করছেন এটি হাসান-সহীহ্‌ । আবূ দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন কাছীর (র)-(সুফিয়ান)....ইব্ন ইয়ালা (ইব্‌ন উমায়্যা)-র পিতা (উমায়্যা) হতে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করলেন-একটি সবুজ 


১. ইয্তিবা-পোশাক পরিধানের একটি ধরন। চাদর ডান বগলের নীচ দিয়ে ঘুরিয়ে দুই প্রান্ত বাম কাধের 
উপরে পাল্টে দিয়ে তাওয়াফ করা ।-অনুবাদক 
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চাদর দিয়ে ইয্তিবা‘ করে। অনুরূপ, ইমাম আহমাদ এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ওয়াকী' 
(র)-(ছাওরী)....ইব্ন য়া‘লা-তার পিতা উমায়্যা (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন 
আগমন করলেন তখন বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করলেন- তিনি তখন তার একটি সবুজ চাদর দিয়ে 
ইয্তিবা‘ করেছিলেন। 

জাবির (র) তীর পূ্বেল্লিখিত হাদীসে বলেছেন- অবশেষে আমরা তার সাথে বায়তুল্লাহৃতে 
উপনীত হলে তিনি রুকন (হাজারে আস্ওয়াদ) চুম্বন করলেন, তারপর তিন চক্কর রমল 
করলেন এবং চার চক্ধরে হাঁটলেন । তারপর মাকামে ইবরাহীমের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং 
তিলওয়াত করলেন- $০2 2৯১3 ৪65১৭534 ১ (তোমরা ইবরাহীমের দাড়ারার স্থানকে 
সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর (২ ৪ ২২৫) । তারপর মাকাম-কে তার নিজেরও বায়তুল্লাহ্র 
মাঝে রাখলেন, (এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে,) তিনি দু’রাক‘আত সালাত আদায় করলেন 
যাতে কুল্হু ওয়াল্লাহু আহাদ্‌ (সূরা ইখ্লাস) ও কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন-(সূরা কাফিরুন) 
পাঠ করেছিলেন।....এখন যদি প্রশ্ব করা হয় যে, এ তাওয়াফের-সময় নবী করীম (সা) 
আরোহী ছিলেন না কি পদব্রজে ছিলেন ? তবে তার জবাব হল- “্রবিষয় দুটি উদ্ধৃতি রয়েছে 
যাতে পরস্পর বিরোধী হওয়ার বাহ্যত: ধারণা জন্মে । আমরা রিওয়ায়াত দু'টি উল্লেখ করে সে 
দুটির মাঝে সমন্বয় বিধান ও তাতে অন্তঃবিরোধের ধারণাংপেষণকারীদের দ্বিধা নিরসনের পন্থা 
নির্ণয়ে সচেষ্ট হব- ইনশাল্লাহ্‌ ! (আল্লাহ্‌-ই তাওফীক'দাতা, তার সকাশেই সাহায্য প্রার্থনা এবং 
তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও উত্তম কার্য সম্পাদনকারী)। 

বুখারী (র) বলেন, আহ্‌মাদ ইব্ন সালিহ্‌ ওয়াহ্‌য়া ইব্ন সুলায়মান (র) (ইব্‌ন ওয়াহ্ব).... 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে তার 
উটের পিঠে তাওয়াফ করলেন, তিনি একটি (বাকা মাথা) লাঠি (১2=-) দিয়ে রুকন (হাজারে 
আসৃওয়াদ) স্পর্শ করছিলেন । তিরমিযী (র) ব্যতীত সিহাহ্‌ সিত্তার সঙ্কলক এ হাদীস ইব্‌ন 
ওয়াহ্‌ব (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) বলেছেন, দারাওয়ারদী (র) এ 
হাদীসের অনুগামী (তাবি')॥রিওয়ায়াত দিয়েছেন যুহ্রী (র) সূত্রে । তার এ অনুগামী রিওয়ায়াত 
অতিশয় বিরল ধরনের(গরীব)। বুখারী (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্নুল মুছার্না (র).... 
ইব্‌ন আব্বাস’ (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) একটি উটের উপরে বায়তুল্লাহ্‌ 
তাওয়াফ/করলেন। যখনই ‘রুকন’-এর কাছে আসতেন তখন সে দিকে ইংগিত করতেন। 
তিরমিযীং(র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন (বুখারী-র সনদের) । আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন 
আবদুল মাজীদ ছাকাফী (র) এবং ‘আবদুল ওয়ারিছ (র)....(ইকরিমা-) ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
সূত্রে । তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সা) তার বাহনের উপরে বসে তাওয়াফ করলেন। যখন 
রুকন পর্যন্ত পৌছলেন তখন তিনি তার দিকে ইংগিত করলেন।” তিরমিযী (র) বলেন- এ 
হাদীস হাসান-সহীহ্‌ । তারপর ‘বুখারী (র) বলেন, মুসাদ্দাদ (র)....(ইকরিমা) ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) সূত্রে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) একটি উটের উপরে (চড়ে) বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ 
করলেন। যখন ‘রুকন'-এর কাছে আসলেন তখন কোন কিছু দিয়ে যা তার কাছে ছিল- সে 
দিকে ইংগিত করলেন এবং তাক্বীর ধ্বনি দিলেন।” ইবরাহীম ইব্ন তাহ্‌মান (র) খালিদ 
আল্-হাযযা' (র) হতে এ হাদীসের অনুগামী (তাবি') রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে বুখারী 
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(র) তীর এ ‘তা‘লীক’ রিওয়ায়াতটি অন্যত্র- কিতাবুত্‌ তাওয়াফ-এ আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মুহাম্মাদ 
(র)....ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান (র)....হতে ‘মুসনাদ’ রূপেও রিওয়ায়াত করেছেন। 

মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন-হাকাম ইব্ন মূসা (র)....আইশা (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিদায় হজ্জে একটি উটের উপরে বসে কা'বা-র চারদিকে তাওয়াফ 
করেছিলেন, রুকন স্পর্শ করছিলেন- তার নিকট হতে লোকদের হটিয়ে দেয়া হবে-এ 
আশংকায় । এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে একটি উটের পিঠে 
আরোহণ করে তাওয়াফ করেছিলেন। তবে বিদায় হজ্জে মোট তাওয়াফ ছিল তিন বার । প্রথম- 
তাওয়াফুল কুদুম, আগমনী (বা উদ্ধোধনী) তাওয়াফ, দ্বিতীয় তাওয়াফুল ইফাযাঃণ (হজ্জের) 
ফরয তাওয়াফ, যা ছিল নহ্র দিবসে অ্থণৎ্ জিলহজ্জের দশ তারিখে কুরবানীর দিন; আর 
তৃতীয়-তাওয়াফুল বিদা‘ বিদায়ী তাওয়াফ। নবী করীম (সা) আরোহীক্কপে তাওয়াফ 
করেছিলেন সম্ভবত শেষ দু'তাওয়াফের একটিতে কিংবা উভয় তাওয়াফে। আর প্রথম তাওয়াফ 
অথাৎ তাওয়াফুল কুদুম-এ তিনি ছিলেন পদব্রজে ৷ শাফিঈ (র) এ সবকিছুই স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত 
করেছেন। আল্লাহই সমধিক ও যথার্থ অবগত । আমাদের এ দাবীর অনুকূলে দলীল হলো 
হাফিজ আবু বাক্রা আল বায়হাকী (র) সংকলিত আস্-সুনানুল/কাবীর-এ তার বর্ণনা- আবু 
আবদুল্লাহ্‌ আল্‌্-হাফিজ (র)....জাবির ইবৃন আবদুল্লাহ্‌(রা).সূত্রে তিনি বলেন, দিনের আলো 
বেশ উজ্জ্বল হওয়ার পর আমরা মক্কায় প্রবেশ করলামণ তখন নবী করীম (সা) মসজিদুল 
হারামের দরজায় এসে তার বাহন বসালেন। তারপর-মসজিদে প্রবেশ করলেন। প্রথমে হাজরে 
আস্ওয়াদ হতে শুরু করলেন এবং তাতে চুমু খেলেন। তখন কান্নায় তার দু'চোখ ভেসে 
যাচ্ছিল। তারপর তিন চক্কর রমল করলেন এবং চার চন্ধর হেঁটে তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। 
তাওয়াফ সমাধা করলে হাজারে, আস্ওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তার দু'হাত তার উপরে 
রাখলেন এবং তা দিয়ে নিজের/চেহারা মুছলেন।”-এটি একটি উত্তম সনদ । 


অন্যদিকে আবু দাউদ (র)-এর রিওয়ায়াত মুসাদ্দাদ (র)....আব্বাস (রা) সূত্রে, এ মর্মে 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মন্ধায়,আগমন করলেন, তখন তিনি অসুস্থতা বোধ করছিলেন। তাই তিনি 
তার বাহনে বসেংথেকে তাওয়াফ করলেন। রুকন-এর কাছে এলে একটি বাকা মাথা লাঠি 
দিয়ে তা স্পর্শ কূরলেন। তাওয়াফ শেষ করলে তিনি উট বসালেন এবং দু’'রাক*আত সালাত 
আদায় করলেন । ইয়াধীদ ইব্‌ন আবু যিয়াদ (র) এ হাদীসের একক রাবী, যিনি 'দুর্বল’। তা 
ছাড়া, এ. বিষয়টি বিদায় হজ্জকালে হওয়ার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই এবং বিদায় হজ্জে হলেও তার 
প্রথমে তাওয়াফে হওয়াও উল্লিখিত হয় নি। এবং মুসলিম শরীফে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে 
আহরিত রিওয়ায়াতেও তিনি এরূপ উল্লেখ করেন নি। অনুরূপভাবে জাবির (রা)-ও এমন কথা 
বলেন নি যে, নবী করীম (সা) তার (শারীরিক) দুর্বলতার কারণে আরোহণ করেছিলেন। বরং 
তিনি উল্লেখ করেছেন জনতার সংখ্যাধিক্য ও তার আশপাশে তাদের ভিড় করে থাকার কথা 
এবং নবী করীম (সা) যে তার সামনে হতে তাদের হটিয়ে দেয়া পসন্দ করতেন না-সে কথা- 
(যার বিবরণ শীত্খই আসবে ইনশাল্লাহ্‌)। 

তবে ইব্‌ন ইসহাক (র) তার রিওয়ায়াতে তাওয়াফের পরে এবং (তাওয়াফের পরবর্তী) 
দু'রাক‘আত পরে যে, দ্বিতীয়বার চুম্বনের কথা উল্লেখ করেছেন তা সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে 
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জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াতে বিদ্যমান রয়েছে। তাওয়াফ পরবর্তী দু'রাক*আত সালাতের কথা 
উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন-“এরপর ‘রুকন’ (হাজারে আস্ওয়াদ)-এর কাছে ফিরে গিয়ে 
চুম্বন করলেন । মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ (র) তীর সহীহ্‌ গ্রন্থে বলেছেন, আবু বাক্র ইব্‌ন আবু 
শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র)....নাফি (র) হতে, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে 
দেখেছি, তিনি নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন এবং পরে সে হাতে চুমু খেয়েছেন 
এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তা করতে দেখার পর হতে আমি তা বর্জন করিনি। এ 
বিষয়টি এমন হতে পারে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার কোন তাওয়াফ কালে কিংবা 
শেষবারের স্পর্শ করার সময় এরূপ করতে দেখেছেন (এ কারণে যা আমরা উল্লেখ করে 
এসেছি) । কিংবা এমনও হতে পারে যে, ইব্‌ন উমর (রা) নিজের কোন (শারীরিক) দুর্বলতার 
কারণে হাজারে আস্ওয়াদ-এর সন্নিকটে পৌঁছুতে পারেন নি; কিংবা অন্যদেরকে ভিড়ের চাপে 
ফেলে তাদের কষ্ট দেয়ার মাধ্যম হতে চান নি। যেহেতু, এ বিষয় (সূতক করে দিয়ে) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার পিতাকে বলেছিলেন, যা ইমাম আহ্‌মাদ (র) তার মুস্নাদে রিওয়ায়াত 
করেছেন। ওয়াকী (র)-সুফিয়ান, আবু ইয়াফুর আল্‌ আব্দী (র) হতে, তিনি বলেন, হাজ্জাজের 
শাসন কালে মক্কায় এক বৃদ্ধকে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হতে;এণমর্মে হাদীস বর্ণনা করতে 
শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বলেছেন 
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উমর! তুমি একজন সবল দেহী পুরুষ; হাজারে আস্ওয়াদের কাছে ভিড় করবে না; কেননা, 
তাতে দুর্বলদের কষ্ট হবে। ভিড় না থাকলে-তা চুম্বন করবে, অন্যথায় তার দিকে মুখ করে দাড়াবে 
এবং তাকবীর ধ্বনি দেবে। এ সনদটি উত্তম। তবে উমর (রা) হতে রিওয়ায়াত গ্রহণকারী-বৃদ্ধ 
অজ্ঞাত, যার নাম উল্লেখ করা হয় নি; তবে বাহ্যত তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলে ধারণা করা 
যায়, কেননা, শাফিঈ (র)-ও এ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)-আবু 
য়া*ফুর আল্‌ ‘আবদী (র).হতে। যার নাম ওয়াক্দান, তিনি বলেন, ইব্নুযু যুবায়র (রা) শাহাদাত 
লাভের সময় খুযা'আ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে যিনি মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন, বলতে শুনেছি, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উমরণ(রা)-কে বললেন = 
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“হে আবু হাফ্‌স ! তুমি একজন সবল পুরুষ অতএব, রুকন-এর কাছে ভিড় করবে না, 
কেননা, তাতে তুমি দুর্বলদের ক্লেশ পৌঁছবে তবে যদি ‘নির্জনতা পেয়ে যাও তবে তা চুম্বন করবে, 
অন্যথায় তাকবীর ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে যাবে।” সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেছেন, এঁ (খুযাঈ) 
ব্যক্তিটি হলেন আবুদর রহমান ইব্নুল হারিছ (র)। ইব্নুয যুবায়র (রা) শহীদ হওয়ার পরে 
হাজ্জাজ মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এ ব্যক্তিকে মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। 


গ্রস্থকারের মন্তব্য ৪ এ আবদুর রহমান (র) ছিলেন একজন অভিজাত ও সেরা সম্মানী 
ব্যক্তি । এবং উছমান (রা) সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহে পাঠাবার 
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জন্য কুরআন শরীফের যে সব অনুলিপি তৈরী করিয়েছিলেন সে সবের অনুলিখনের দায়িতে 
নিয়োজিত বিশিষ্ট চার ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন এ আবদুর রহমান ইব্নুল হারিছ (র)। 
সাফা মারওয়ায় নবী করীম (সা)-এর সা'ঈ প্রসংগ 

ইমাম মুসলিম (র) তার সহীহ্‌ গ্রন্থে জাবির (রা) থেকে পূ্বেল্লিখিত দীর্ঘ হাদীসখানি 
রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে বায়তুল্লাহ-এ নবী করীম (সা)-এর সাতবার তাওয়াফ ও মাকামে 
ইবরাহীম-এ দু'রাকআত সালাত আদায়ের কথা আলোচনার পরে তিনি বলেছেন, “তারপর 
তিনি হাজারে আসওয়াদ-এর কাছে ফিরে গিয়ে তা চুম্বন করলেন। তারপর দরওয়ায়া দিয়ে 
সাফা অভিমুখে বের হলেন। সাফার কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি তিলাওয়াত করলেন-/( শো ০) 
| ১১৮০১ (৮০ ১5 ১৭৷ 5 “সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্যতম!" (২৷৪ ১৫৮)। 
তারপর বললেন, 4 4! !॥ ০১14 “আল্লাহ্‌ যেটিকে শুরুতে রেখেছেন আমরাও সেটি দিয়ে 
শুরু করছি।” তাই তিনি সাফাতে সুচনা করে তার উপরে চড়লেন'।. সেখান থেকে যখন 
বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন তখন কিবলামুখী হয়ে কালিমা-ই-তাওহীদ ও তাকবীর ধ্বনি 
(আল্লাহু আকবার ) উচ্চারণ করলেন এবং বললেন_ 
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ee ee ee ANE HE তার কোন শরীক নেই, তারই অধিকারে রাজ্য, 
তারই জন্য হামৃদ- স্তি, তিনি সব কিছুতে শক্তিমান । এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ 
নেই ! তিনি তীর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তীরবান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সব কাফির দলকে 
একাকী পরাস্ত করেছেন।” এভাবে.তিনি তিনবার বললেন এবং এর মাঝে দু'আ করলেন। 
তারপর নেমে আসলেন এবং উপত্যকার নিম্নভাগে যখন তার পদযুগল স্থির ভাবে পড়তে লাগল 
তখন ‘রমল' করলেন' (ছুটে চললেন)। আর যখন (মারওয়ায়) চড়তে লাগলেন তখন 
স্বাভাবিকভাবে হেটে_মারওয়ায় আরোহণ করলেন। অবশেষে যখন বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন 
তখন সেখানে সাফা-র “‘অনুরূপ বাক্যাবলী উচ্চারণ করলেন” । ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, 
আৱু হাফ্স-্উমার ইব্‌ন হারুন আল্- ব্‌্লখী (র)....বনূ য়া*লা ইবন উময়্যা-র জনৈক ব্যক্তি 
তার পিতা হতে; তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে সাফা-মারওয়ার মাঝে একটি নাজরানী 
চাদর দিয়ে ইয্তিবা (চাদর ডান বগলের নীচে এবং দু'প্রান্ত বাম কাধের উপর রেখে দ্রুত 
চলমান) অবস্থায় দেখেছি ।' ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, ইউনুস (র).... হাবীবাহ্‌ বিন্ত 
আবু তাজ্যাআ (রা) হতে, তিনি বলেন, একদল কুরায়শী নারীর সাথে আমি হুসায়ন-এর বাড়িতে 
প্রবেশ করলাম, তখন নবী করীম (সা) সাফা- মারওয়ায় সাঈ করছিলেন। (তিনি বলেন) তিনি 
ছুটে চলছিলেন এবং ছুটে চলার তীব্রতার কারণে তার লুঙ্গি তার গায়ে জড়িয়ে পড়ছিল । তিনি 
তখন তার সাহাবীদের বলেছিলেন- ৪২ ০৭4০ ০454 4% 0} 1৯ “ছুটে চল, আল্লাহ্‌ 
তোমাদের জন্য ছুটে চলা (সাঈ) নির্ধারিত করেছেন।” আহমদ (র) আরো বলেন , শুরায়হ 
(র)....হাবীবা বিনৃত তাজ্যাআ (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে সাফা- 
মারওয়ায় সাঈ করতে দেখেছি, জনতা ছিল তার সামনে এবং তিনি ছিলেন সবার পিছনে, তিনি 
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ছুটে চল্‌ছিলেন, এমন কি চলার গতির তীব্রতা আমি তীর হাটুদ্বয় দেখলাম, তার লুঙ্গি তার 
জন্য সাঈ আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন।” আহ্‌মাদ (র) একাকী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন । 
আহ্‌মাদ (র) আরো রিওয়ায়াত করেছেন- আবদুর রায্যাক (র).... সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা (র) 
হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা তাকে এ মর্মে ‘খবর’ দিয়েছিল যে, তিনি নবী 
করীম (সা)-কে সাফা-মারওয়া-র মাঝে বলতে শুনেছেন, | +৯4৬ এ ০৭4০ এ “সাই 
তোমাদের জন্য আবশ্যকীয় করা হয়েছে, সুতরাং তোমরা সাঈ।” এ সনদের এ মহিলা পূর্ববর্তী 
সনদদ্বয়ে স্পষ্ট উল্লিখিত হাবীবা বিন্ত আবু তাজ্যাআই ৷ শায়রা ইব্‌ন উছমান (রা)/এর উম্মু 
ওয়ালাদ’ হতে তিনি নবী করীম (সা)- কে সাফা- মারওয়ায় সাঈ করতে দেখেছেন; তখন তিনি 
বলছিলেন !১১১। ৮) ০৬ ) “নিম্নভূমি দোঁড়িয়ে-ই অতিক্রম করতে হবে" নাসাঈ (র) এ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। 

(গ্রন্থকারের মতে) এখানে সাঈ =) শব্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাফা৷৷ হতে মারওয়া এবং 
পুনরায় মারওয়া হতে সাফায় শুধু গমনাগমন ও চলাচল করা । অর্থাৎ দুলতে দুলতে চলা কিংবা 
দৌড়ে চলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা/তা _অলংঘনীয়রূপে আমাদের জন্য 
সাব্যস্ত করেন নি, বরং কোন মানুষ যদি এ দুই স্থানের মাঝের সাত চক্করে স্বাভাবিক অবস্থায় 
হেঁটে চলে এবং মাসীল তথা নিম্নভূমিতে রমল না করে,'তবুও তা সকল আলিমের দৃষ্টিতে বৈধ ও 
যথার্থ হবে। এ বিষয় কোন মতানৈক্য নেই । তিরমিধী (র) ও অনুরূপ উদ্ধৃত করে বলেছেন। 
ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র)....কাছীর ইব্‌ন জাহ্‌মান (র) থেকে বর্ণণা করেন যে- তিনি বলেছেন, 
আমি ইব্‌ন উমার (রা)- কে সাঈ করার স্থানে হেটে চলতে দেখে বললাম, আপনি সাফা- 
মারওয়া-র সাঈ ক্ষেত্রে হেঁটে চলছেন? তিনি বললেন, “আমি যদি দৌড়ে চলি- তবে (তা 
যথাযথ, কেননা) আমি তো রাসুলুল্লাহ (সা)-কে দৌড়ে চলতে দেখেছি; আর আমি যদি হেঁটে 
চলি তবে (তা-ও যথার্থ, কেননা) আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে হেঁটে চলতেও দেখেছি। আর আমি 
তো এখন একজন অতিবৃদ্ধ ৷” তারপর তিরমিযী (র) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌ । 
সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবু দাউদ, 
নাসাঈ ও ইব্ন মাজা  (র)-ও এ হাদীসখানি ‘আতা’ ইবনুস সাইব (র) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) হতে 
রিওয়ায়াত করেছেন। 

সুতরাং উভয় অবস্থার প্রত্যক্ষকারী হিসাবে বিবৃত ইব্‌ন উমর (রা)-এর উক্তির দু'টি ব্যাখ্যা 
হতে পারে। এক £ কোন সাঈর সময় তিনি নবী করীম (সা)-কে আগা-গোড়া হেঁটে চলতে 
দেখেছেন, যাতে রমল ও দৌড়ে চলার এতটুকুও মিশ্রণ ছিল না । দুই £ সাঈর কতক পথ তিনি 
নবী করীম (সা)-কে দৌড়ে চলতে এবং কতক পথ হেঁটে চলতে দেখেছেন। তবে এ দ্বিতীয় 
ব্যাখ্যাটি অপেক্ষাকৃত সবল । কেননা, বুখারী ও মুসলিম উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর আল্‌ উমরী 
(র)....ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) সাফা- মারওয়া সাঈ 


১. উম্মু ওয়ালাদ ঃ সন্তানের মা। মনিব যে বাদীর সঙ্গে সহবাস করার পরে সন্তান হয়েছে সে বাদীকে উম্মু 
ওয়ালাদ বলা হয়। -অনুবাদক 
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কালে নিচু অংশটুকু দ্রুতপদে অতিক্রম করতেন। আর জাবির (রা)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসে 
রয়েছে যে,“ নবী করীম (সা) সাফা থেকে অবতরণ করতে লাগলেন; যখন উপত্যকার 
নিম্নভূমিতে তার পদযুগল স্থির হতে লাগল তখন তিনি রমল করলেন এবং এভাবে যেতে যেতে 
চড়াই পথে আরোহণ কালে হেঁটে হেঁটে মারওয়ায় পৌছলেন। “এবং সকল আলিমের মতে 
পসন্দনীয় (এবং জাবির (রা)-এর হাদীসেও যেমনটি রয়েছে) যে, সাফা মারওয়ায় সাঈ 
পালনের জন্য মুসতাহাব পদ্ধতি হল প্রতি চক্করে উপত্যকার নিম্নভাগে অথৎ্ দু’পাহাড়ের 
মধ্যবর্তী নালা রূপী নিম্ন সমতলে রমল করবে । তারা এর সীমা নিধারিণ করেছেন সবুজ রং এর 
ফলকগুলির মাঝে- সাফার দিকে মসজিদ সংলগ্ন একটি ফলক এবং মারওয়া প্রান্তের ও 
মসজিদ সংলগু পাশাপাশি দুটি ফলক । তবে আলিমগণের কেউ কেউ বলেছেন, বর্তমানে 
ফলকসমূহের মধ্যবর্তী আয়তন রাসুলুল্লাহ (সা)-এর রমল করার স্থান নালার নিম্নাঞ্চলের চেয়ে 
প্রশস্তুতর ৷” আল্লাহ্‌ সমাধিক অবগত । 


আলোচ্য বিষয় একটি ভিন্নমত ও তার পর্যালোচনা 

তবে ‘হাজ্জাতুল বিদা’ নামে সংকলিত কিতাবে মুহাম্মদ ইব্ন হায্ম (র)-এর উক্তি- “তারপর 
নবী করীম (সা) সাফা অভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন। এবং ০১ (০১9 45 ০) ) 
আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, আল্লাহ যেটি দিয়ে শুরু করেছেন আমরাও সেখান থেকে শুরু 
করছি.... ৷” তারপর সাফা-মারওয়াতেও (বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফের ন্যায়) উটের পিঠে আরোহী 
হয়ে সাত চক্কর দিলেন; তিন চক্কর দ্রুত চালে এবং চার চক্কর হেঁটে হেঁটে ৷” এ উক্তির সমর্থনে 
কোন রিওয়ায়াত পেশ করা হয় নি এবং তার (ইবন হাষ্ম) সঙ্গে কেউ এ মর্মে ভিন্নমত পোষণ 
করেন নি যে, নবী করীম (সা) সাফা._মারওয়ার মাঝে তিন চক্কর ছুটে চলেছেন আর চার চক্কর 
হেঁটে হেঁটে ৷ প্রথমত তো এটি একটি স্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং তদুপরি তিনি এর অনুকুলে কোন 
দলীল উপস্থাপন করেন নি। বরং, আলোচনার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেছেন, “সাফা-মারওয়ার 
মাঝে ‘রমল'’-এর সংখ্যাটি আমরা পরিষ্কারভাবে পাই নি, তবে কিনা এটি সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত ।” 
(মন্তব্যঃ) এখন, তিনি/যেদি, বুঝাতে চান যে, প্রথমত তিন চক্কর (আগাগোড়া) রমল করা- যেমন 
তিনি উল্লেখ করলেন- এটাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত; তবে তা যথার্থ ও স্বীকৃত নয়, বরং তিনি ব্যতিত 
আর কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেন নি। আর যদি প্রথম তিন চক্ধরের অংশ বিশেষে রমল করার 
বিধিবদ্ধতা-সর্বসম্মত হওয়া বুঝানো তার উদ্দেশ্য হয়, তবে এ বর্ণনা তার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
সহায়কংনয়॥ কেননা, বিদ্বান মনীষীগণ প্রথম তিন চন্ধরের অংশবিশেষে রমল করার ব্যাপারে 
যেমন এক্যমত্য পোষণ করেছেন, তেমনি পরবর্তী চার চক্করে তা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারেও 
তারা এক্যমত্য পোষণ করেন। সুতরাং ইব্‌ন হায্ম (র) কতৃক প্রথম তিন চক্রে রমল মুস্তাহাব 
হওয়ার ক্ষেত্ররূপে নির্দিষ্ট করা আলিমগণের অভিমতের পরিপন্থী ।- আল্লাহই সমধিক অবগত । 
আর, সাফা-মারওয়ার মাঝে নবী করীম (সা)-এর সওয়ার হওয়া সম্পর্কিত ইব্ন হায্ম (র)-এর 
উক্তি- (এ বিষয় আমাদের বক্তব্য হল-) তা, ইব্‌ন উমার (রা) হতে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, 


১. বর্তমানে নিম্নভাগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাকে সমতলে পরিণত করা হয়েছে। তবে দৌড়ে চলার 
সীমানা নির্ণয়ের জন্য তৎকালীন নিম্নভূমির সমপরিমাণ স্থানকে সবুজ আস্তরণে ঢেকে দেওয়া হয়েছে ।- 
অনুবাদক 
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“রাসুলুল্লাহ (সা) উপত্যকার (নালার) নিম্নভাগে দ্রচ্তবেগে অতিক্রম করবেন ববুখারী- মুসলিম 
রিওয়ায়াত করেছেন)। আর ইব্‌ন উমার (রা) হতে তিরমিযী- (র)- এর রিওয়ায়াত রয়েছে- 
“আমি যদি দ্রচ্তবেগে চলি, তবে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তো দ্রুত চলতে দেখেছি, “আর যদি হেঁটে 
চলি, তবে রাসুলুল্লাহ (সা)-কেও হেঁটে চলতে দেখেছি।” আর জাবির (রা) বলেছেন, “তার 
পদযুপল যখন উপত্যকায় স্থির হয়ে বস্তে লাগল- তখন রমল করলেন, অবশেষে ষখন চড়তে 
লাগলেন তখন স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন (মুসলিম) । এ ছাড়া আবু জাফর আল্‌ বাকির (র) সূত্রে 
জাবির (রা) হতে গৃহীত মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর হাদীস আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে 
এসেছি । (তাতে রয়েছে) যে, রাসুলুল্লাহ (সা) তার উট মসজিদের দরজায় বসিয়ে দিলেন”- 
অথাৎ উট বসাবার পরে তাওয়াফ করেছিলেন। তারপর সাফা অভিমুখে বের হওয়ার সময় 
সওয়ারীতে আরোহণ করেছেন বলে উল্লিখিত হয়নি। 

এ সব উদ্ধৃতির দাবী হল এই যে, রাসুল. করীম (সা) সাফা মারওয়ায়, পায়ে হেঁটে সাঈ 
করেছিলেন, তবে মুসলিম (র)- এর একটি হাদীসে এর ব্যাতিক্রম রয়েছে৷ তিনি বলেন, ‘আব্দু 
ইব্ন হুমায়দ (র)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে, তিনি বলেনয॥“বিদায় হজে নবী করীম 
(সা) তার বাহনে-একটি উট-চড়ে বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করেছেন, যাতে 
লোকেরা তাকে দেখতে পায় এবং তিনিও উঁচু হতে সবাইকেংদেখতে পান এবং যাতে লোকেরা 
তার কাছে মাসৃআলা জিজ্ঞেস করতে পারে। কেননা;জনতা তাকে ঘিরে রেখেছিল।”....এবং 
নবী করীম (সা) ও তার সাহাবীগণও সাফা মারওয়ায়'একটির অধিক সাঈ করেন নি।” ইমাম 
মুসলিম এ হাদীস আবু বক্র ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....আলী ইব্ন খাশরাম (র)....এবং মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন হাতিম (র)....(সব সনদই ইব্ন জুরায়জ মারফত পূর্বেক্তি উর্ধতন সনদে)- তবে এগুলির 
কোন কোনটিতে ‘এবং 'স৷ফা-মারওয়ায়’ কথাটুকু নেই। আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন 
আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) বলেন, “ নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে 
তার বাহনে চড়ে বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ায় তাওয়াফ করেছেন।” নাসাঈ (র) রিওয়ায়াত 
করেছেন ফাল্লাস (র):-:১এবং ‘ইমরান ইব্ন য়াযীদ (র)....(উভয় সূত্র ইব্‌ন জুরায়জ মারফত 
পূর্বোক্ত সনদে-), মোটকথা, ইব্ন জুরায়জ (র)-এর হাদীসরূপে এটি সংরক্ষিত ও পরিশুদ্ধ এবং 
সেহেতু এটি সমৰয়’ অতিশয় জটিল । কেননা, জাবির (রা) প্রমুখ হতে বর্ণিত সমুদয় রিওয়ায়াত 
নির্দেশ করেণযে; সাফা মারওয়া প্রদক্ষিণকালে নবী করীম (সা) পদ্ব্রজে চলেছিলেন। 

এখন''দু‘ভাবে এ ব্যতিক্রমী রিওয়ায়াতটির জবাব দেয়া যায়। (এক) জাবির (রা) হতে 
(তার অধস্তন রাবী) আবুয্‌ যুবায়র (র)-এর রিওয়ায়াতের এ অতিরিক্ত অংশ- অথাৎ ‘সাফা- 
মারওয়ার মাঝে’ উক্তিটি- সাহাবী পরবর্তী কোন রাবী-র অসর্তকতা প্রসূত দুর্বলতার ফসল 
কিংবা তা’ অনুপ্রবিষ্ট- হয়েছে। আল্লাহই সমাধিক অবগত । (দুই) কিংবা নবী করীম (সা) সাফা 
মারওয়ায় তার কতক তাওয়াফ পায়ে হেঁটে আদায় করেছিলেন এবং অন্যান্য আনুষংগিক 
বিষয়াদিসহ তা অনেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরে তার চারপাশে লোকের ভিড় বেড়ে যেতে 
থাকণে তিনি বাহনে আরোহণ করেন (যেমন- একটু পরে উদ্ধৃত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর 
হাদীস নির্দেশ করছে) ইব্ন হায্ম (র) অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে, নবী করীম (সা)- 
এর বায়তুল্লাহ প্রথম তাওয়াফ ছিল পায়ে হেঁটে, এবং আরোহী হয়ে তাওয়াফ করা সম্পর্কিত 


——৩৫ 
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রিওয়ায়াতগুলিকে তিনি পরবর্তী তাওয়াফের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু যেহেতু সাফা- 
মারওয়ায় তিনি একবার মাত্র সাঈ করেছিলেন, তাই ইব্‌ন হাযম (র) দাবী করেছেন যে সাফা- 
মারওয়ায় সাঈ কালে তিনি (সা) আগাগোড়া আরোহী ছিলেন। এবং এ দাবীর সাথে সমন্বয় 
সাধনের জন্য জাবির (রা)-এর হাদীসের উপত্যকায় তার পদযুগল স্থির হতে লাগলে তিনি 
রমল করলেন”-এর উক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ ভাবে যে, আরোহী হওয়া অবস্থায়ও এ বিবরণ 
প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, তীর বাহন উট নিম্নভূমিতে স্থির হলে উটের সাথে তার গোটা 
দেহ এবং সে সূত্রে তার পদযুগল স্থির হওয়া সাব্যস্ত হতে পারবে। ইব্‌ন হায্‌ম আরো বলেছেন 
যে, রমল করার ব্যাপারটিও অনুরূপ, অথতৎ্  আরোহীকে নিয়ে বাহনের দোলার তালে চলা । 
আমার মতে এ ব্যাখ্যা খুবই কষ্টকল্পিত। আল্লাহই সমাধিক অবগত । 
রমল প্রসংগে বিশদ আলোচনা 

আৰু দাউদ (র) বলেন, আবূ সালামা মূসা (র)....আবুত্‌ তুফায়ল (রা) হতে, তিনি বলেন, 
আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আপনার কওমের লোকেরা রলে থাকে যে, রাসুলুল্লাহ 
(সা) বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে রমল করেছেন এবং এটি তার সুন্নাতও“ তিনি বললেন, তারা 
সত্য ও মিথ্যা বলেছে। আমি বললাম, “তারা সঠিক ও অধিক রলেছে” আপনার এ কথার অর্থ 
কি? তিনি বললেন, সঠিক বলেছে- রাসুলুল্লাহ (সা) রমল করেছেন; আর অধিক বলেছে- 
যেহেতু তা’ সুন্নত নয়। (মূল ব্যাপার ছিল এই যে) হুদাইবিয়ার সময় কুরায়শী (কাফির)- রা 
' বলেছিল, মুহাম্মদ ও তার সাথীদের ‘নাগাফ'’ (নাকের কীটের) রোগে মরতে দাও” পরে যখন 
এ মর্মে সন্ধি হল যে, পরবর্তী বছর মুসলমানগণ হজ্জ (উমরা) করতে আসবেন এবং তারা 
মক্কায় তিন দিন অবস্থান করবেন এবং এ সন্ধিবলে রাসুলুল্লাহ (সা) আগমন করলেন মুশরিকরা 
তখন ‘কু‘আয়কি‘আন' প্রান্তে অবস্থান করছিল । রাসুলুল্লাহ (সা) তার সাথীদের বললেন, ! $4) 
4 ls 4১১ ০১১40 “বায়তুল্লাহ-এ তিন চক্ধরে রমল কর; এটি সুন্নত নয়,” লোকদের 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট-হতে-হটিয়ে দেয়া হচ্ছিল না, আর তাদের সরিয়েও দেয়া হচ্ছিল 
না, তাই তিনি একটি উটের_-উপরে চড়ে তাওয়াফ করলেন যাতে তারা তার কথা শুনতে পায় 
এবং তার অবস্থান'প্রত্যক্ষ করতে পারে, আবার তাদের হাত তাকে নাগালে না পায়। আবু 
দাউদ (র)-এ ভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন। 

মুসলিম (র)“রিওয়ায়াত করেছেন-' আবু কামিল (র)....ইবৃূন আব্বাস (রা) হতে, এতে 
বায়তুল্লাহ-এ' তাওয়াফের আলোচনা পূ্বনুরূপ । পরবর্তী অংশে রাবী বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস 
(রা)-কে বললাম, সাফা-মারওয়ায় আরোহী হয়ে তাওয়াফ করার বিষয় আমাকে অবহিত করুন, 
তা কি সুন্নত ? আপনার কওমের লোকেরা তো বলে থাকে যে, তা সুন্নত । তিনি বললেন, তারা 
সঠিক বলেছে, আবার অঠিকও বলেছে। আমি বললাম, ‘সঠিক বলেছে, আবার অঠিকও বলেছে'- 
এর অর্থ কি? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চারপাশে অনেক লোকের সমাগম হয়ে গেল । 
তারা বলতে লাগল এই যে মুহাম্মদ! এই যে মুহাম্মদ! এমন কি পর্দানশীন নারীকুলও ঘর ছেড়ে 
' বেরিয়ে পড়লেন। আর রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) তার সামনে থেকে লোকদের হটিয়ে দিতেন না। তাই, 


১. -4৯৷ উট-ছাগলের নাকে এক প্রকার কীট বা কৃমি; নাকের শুকানো ময়লা । 
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তার কাছে লোকের অধিক সমাগম হয়ে গেলে তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। ইব্ন 
আব্বাস (রা) আরো. বললেন, তবে পায়ে হাঁটা ও সাঈ করা উত্তম। এ হচ্ছে মুসলিম শরীফের 
ভাষ্য এবং এর দাবী .হল যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবর্তী কোন সময় তিনি সওয়ারীতে 
আরোহণ করেছিলেন এবং মিতার তর ধুনি মাৱে: লামদর বার হকে গারে। জানি 
সমাধিক অবগত । 

তবে সহীহ্‌ মুসলিমের রিওয়ায়াত- যাতে তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র).... 
আবুত্‌ তুফায়ল (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমার যতদূর 
মনে হয়- রাসুলুল্লাহ (সা)-কে (সাফা- মারওয়ায়) আমি দেখেছি । তিনি বললেন, তবে/আমাকে 
তার বিবরণ দাও তো দেখি! আমি বললাম, তাকে আমি দেখেছি মারওয়া-র কাছে১একটি 
উটের পিঠে, তখন তার ওখানে লোকের ভিড় হয়ে গিয়েছিল। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বললেন, (হা) ইনি-ই রাসুলুল্লাহ (সা); তার নিকট হতে লোকদের হটে যেতেোবাধ্য করা হত 
না। (মন্তব্য) 'এ রিওয়ায়াত একাকী মুসলিম (র)-এর এবং এতে সাফা. মারওয়ায় রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর আরোহী হয়ে সাঈ করার বিশেষ কোন প্রমাণ নেই । কারণ, “ঘটনাটিকে বিদায় হজ্জ 
বা অন্য উপলক্ষের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি । আর,বিদায় হজে হওয়ার কথা ধরে 
নিলেও এরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, নবী করীম (সা) তার সাঈ ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি- তথা 
মারওয়ায় উপবেশন, সেখানে খুতবা প্রদান, যারা হাদী-র' পশু নিয়ে আসে নি তাদের হজে 
(এর ইহরাম আপাততঃ) ভংগ করে উমরায় পরিণত করার আদেশ দান এবং সেখানে যারা 
হাদী আনয়নকারী নয় তাদের হালাল হয়ে (যাওয়া. [যেভাবে জাবির (রা)-এর হাদীসে বিবৃত 
হয়েছে]- এ সব কিছুর পরে তার উটনী.নিয়ে-আসা হলে তিনি তাতে আরোহণ করলেন এবং 
‘আবতাহ’-এ তার অবস্থান ক্ষেত্রের দিকে, চলে গেলেন। আলোচনা পরে আসছে । এ সময়ই 
আবুত্‌ তুফায়ল ‘আমির ইব্ন ৬গ্নাছিলা £ আল বিকরী (রা) তাকে দেখে থাকবেন। এ 'আমির 
(রা) শিশু সাহাবীদের মধ্যেপগণ্য'হয়ে থাকেন। 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £.ইরাকী ফকীহ্‌দের একদল-যেমন আবু হানীফা (র) ও তার সহচরবৃন্দ 
এবং ছাওরী (র) এঅভিমত পোষণ করেছেন যে, কিরান হজ্জ আদায়কারী দুটি তাওয়াফ এবং 
দুটি সাঈ (অথণ্/হ্‌জ্জ ও উমরার জন্য পৃথক পৃথক) পালন করবে। এবং এ অভিমত আলী, 
ইব্‌ন মাসউদ (রা), মুজাহিদ ও শা'বী (র) প্রুখ হতে বর্ণিত হয়েছে। তারা জাবির (রা)-এর 
দীর্ঘতমংহাদীস দিয়েও প্রমাণ পেশ করতে পারেন। সে হাদীসে সাফা-মারওয়ায় হেঁটে হেঁটে 
সাঈ করার কথা আর এ হাদীসের ভাষ্য- নবী করীম (সা) এ দুই স্থানের মাঝে সওয়ারীতে 
আরোহী হয়ে সাঈ করেছেন- এ দুই হাদীসের সমন্বিত ভাষ্য নির্দেশনা প্রতীয়মান করে যে, 
তাওয়াফ (ও সাঈ) দু'বার করে হয়েছিল। একবার হেঁটে হেঁটে এবং একবার সওয়ারীতে 
আরোহী হয়ে । 

অনুরূপ, সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (র) হযরত আলী (রা)-র বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, 
তিনি একাধারে হজ্জ ও উমরার ইহরাম করেছিলেন। মক্কা শরীফে উপনীত হয়ে তিনি তার 
উমরার জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা- মারওয়ায় সাঈ করলেন। তারপর 
পুনরায়-আরম্ভ করে তাঁর হজের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করলেন। 


মানসুরের ভাষ্য) !:আর আবু যর আল্‌ হারওতী (র) তীর “মানাসিক’ অধ্যায়ে আলী (রা) হতে 
রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি হজ্জ ও ওমরা একত্রে করেছেন এবং সে দু'টির জন্য পৃথক পৃথক 
তাওয়াফ ও সাঈ পালন করে বলেছেন, “রাসুলুল্লাহ (সা)-কে এভাবেই করতে দেখেছি।” 
অনুরূপ, বায়হাকী, দারা- কুতনী ও নাসাঈ (র)-ও “আলী (রা)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ-এর বিবরণে 
তা'রিওয়ায়াত করেছেন বায়হাকী (র) তীর সুনানে বলেছেন, ফকীহ আবূ বকর ইবনুল হারিছ 
" {র)....আবু নাস্র- (র) হতে, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম, আমি 
আপনি যেমন করেছেন.আমার করার তেমন কোন উপায় আছে কি ? তিনি বললেন, তা- তুমি 
যদি উমরা দিয়ে৷ শুরু করতে.... । আমি বললাম, তবে আমি (কখনো) এমন করতে চাই, তা 
হলে কিরূপে করব ? তিনি, “পানির একটি (ছোট) পাত্র নিয়ে তা তোমার গায়ে ঢেলে দেবে। 
তারপর-দুটোর জন্য একত্রে ইহরাম :বাধবে, তারপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে“তাওয়াফ ও সাঈ করবে 
এবং নাহ্র দিবসের আগে তুমি হালাল হবে না।” মনসুর (র) বলেন,-আমি মুজাহিদ (র)-এর 
কাছে এ বিষয়টি আলোচনা করলে তিনি বললেন, “আমরা .তো”একটি তাওয়াফ নিয়েই ফিরে 
যেতাম:। তবে এখন আর তা করব না৷” হাফিয বায়হাকী (র)“ আরো বলেছেন যে, সুফিয়ান 
ইর্ন উয়ায়না;. সুফিয়ান ছাওরী ও শু*বা (র)-ও এ হাদীস মনসূর (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। 
তবে দ্বারা “সাই'.প্রসঙ্গ উল্লেখ-করেন নি। তিনি,আরো৷বলেছেন, এ আবু নাস্র অজ্ঞাত পরিচয় 
ব্যক্তি । আর: রিওয়ায়াত বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে-এতে দুই তাওয়াফ: বলে  তাওয়াফে- কুদূম ও 
তাওয়াফে- যিয়ারাত-বুঝিয়ে-থাকবে্নে। বায়হাকী (র) আরো বলেন, এ হাদীস আরো একাধিক 
সনদে আলী (রা) হতে মারফু' ও মাওক্ুফ রূপে বর্ণিত হয়েছে। তবে সে সব সনদের কেন্দ্র 
বিন্দুতে রয়েছে হাসান ইব্‌ন উমারা;৷হাফ্‌্স ইব্‌ন আবু দাউদ, ঈসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং হাম্মাদ 
ইব্‌ন আবদুর রহমান প্রমুখ । এদের প্রত্যেকেই দুর্বলতার জন্যে অভিযুক্ত সুতরাং এ (বিতৰ্কিত) 
বিষয় তাদের রিওয়ায়াত প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহই সমাধিক অবগত। 

গ্রস্থকারের মন্তব্য-৪ সহীহ্‌ হাদীসসমূহে উদ্ধৃত বিষয়বস্ত এর পরিপস্থি। সহীহ্‌ বুখারীতে উদ্ধৃত 
ইবন. উমর, বেলঈসীচা বর্নিত. জাদীনে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, তিনি প্রথমে উমরা-র 
ইহরাম করে'ভতার.সাথে হজ্জ অনুপ্রবিষ্ট করে কিরাণ পালনকারী হয়েছিলেন, হজ্জ ও উমরার জন্য 
সম্মিলিতরূপে' একটি তাওয়াফ .করে রলেছিলেন, “রাসুলুল্লাহ (সা) এ ভাবেই করেছেন।” 
তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা ও বায়হাকী (র) দারাওয়ারদী (র)-এর বরাতে উবায়দুল্লাহ (-নাফি-) ইব্‌ন 
উমর (রা). সনদে :রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যারা হজ্জ ও 
উমরা একত্রে তারা করবে দুটির জন্য একটি তাওয়াফ করবে এবং দুটির জন্য একটি সাঈ 
করবে।” তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, এটি হাসান- lind Et KE PEE Wt 
I UAE VOI J 

' উম্মুল মু'মিনীন ‘আইশা (রা)-এর ঘটনাও BEE RAC CUE ION HEE 
দলভুক্ত ছিলেন। যেহেতু তার সাঁথে কুরবানীর পশু ছিল না। পরে তার ঝতুস্রাব শুরু হয়ে 
গেলে রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে গোসল করার -পরে তার উমরার সাথে হজের ইহরাম বাধার 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৭৭ 


তাদের প্রত্যাবর্তন কালে তিনি হজের পরে তীকে উমরা করাবার বায়না ধরলে নবী করীম (সো) 
তার মনোরঞ্জনের জন্য তাকে উমরা করিয়ে আনলেন যেমনটি হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত 
রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু আবদুল্লাহ শাফিঈ (র) বলেন, হাল (8044 “আতা” 1:0) সৃষধে 
CA ENA রাসুলুল্লাহ (সা) আইশা (রা)- কে বললেন- | 

cd yey al My gay Gling cs aL" 


_“বায়তুল্লাহ- -এ তোমার (একবারের) তাওয়াফ এবং সাফা- মারওয়ায় তোমার (একরুবারের) 
সাঈ তোয়ার হন্দ ও উমরা দুটির জন্যে ঘথেষ্ট |" এ হাদীস বহাত 'মুরাসাল' (বিয়ুক্ত সনদের) 
হলেও প্রকৃত বিচারে এটি মুস্নাদ (সংযুক্ত সনদ)। এ দাবীর প্রমাণ হচ্ছে শাফিঈ (র)-এর অন্য 
একটি রিওয়ায়াত। আর তা হলো ইবন উয়ায়না (র)....'আইশা (রা) হতে, তিনি নবী করীম (সা) 
থেকে....শাফিঈ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) কখনো বলেছেন ‘আতা'- আইশা.রো) হতে- আবার 
কখনো বলেছেন ‘আতা’ (র) হতে এ মর্মে যে, নবী করীম (সা) ‘আইশা (রা)-কে এরূপ বলেছেন। 

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন, ইবন আবু উমর (র) এ হাদীস সুফিয়ান ইবৃন উয়ায়না (র) 
সূত্রে সংযুক্ত সনদে রিওয়ায়াত ’রেছেন। মুসলিম (র)-এ' হাদীস রিওয়ায়াত..করেছেন উহায়ব 
(র)-এর বরাতে....(ইবৃন আব্বাস-তার পিতাসূত্রে আইশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, 
মুসলিম (রা)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত ইব্‌ন জুরায়জ (র).:..জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আইশা (রা)-র কাছে গিয়ে তাকে কান্নারত দেখতে পেয়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে, কীাদছ 
কেন? তিনি বললেন, কীদছি এজন্য যে,.লোকেরা হালাল হয়ে গেল, আমি হালাল হতে পারলাম 
না; তারা বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করল, কিন্তু-আমি তাওয়াফ করতে পারলাম না; ওদিকে হজ্জ (এর 
সময়) তো এসেই পড়ল। নবী করীষ (সা) বললেন Co 
ত = hl sh pl lle AALS Ss RS J l 

“এটি এমন ব্যপার যা আল্লাহ পাক আদম সন্তানের নারীকুলের জন্য নির্ধারিত করে 
দিয়েছেন, তাই, তুমিণগৌসল করে নাও এবং. হজের ইহরাম বেঁধে ফেল!" ‘আইশা (রা). 
বলেন, আমি তাই করুরলাম। আমি (খ'তু হতে) পবিত্র হলে তিনি বললেন... 

B? bac s A> A lS Sigal lal AA 0 

_ধ্তুমিংবায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর, Mt NUL HE hc MAMIEEE s 
উমরা (উভয়টি) হতে হালাল হয়ে যাবে” তখন ‘আইশা (রা) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা) 
আমার উমরার বিষয় আমি মনের মাঝে অতৃপ্তির-ভাব অনুভব করছি, যেহেতু হজের (জন্য 
তাওয়াফ করার) আগে আমি (উমরার জন্য)- PUM AS UE SEI. SRD, হে 
আবদুর রহমান ! তাকে নিয়ে গিয়ে তানঈম থেকে উমরা করিয়ে আন। | 

মুসলিম (র) ইব্‌ন জুরায়ভ সূত্রের আরো একটি হাদীস উদ্বৃত করেছেন- Me i 
বলেন, “নবী করীম (সা) এবং তার সাহাবীগণ 'সাফা-মারওয়ায় একটির অধিক তাওয়াফ 
(সাঈ) করেন নি।” আর আবু হানীফা (র)-এর অনুসারীদের মুতে তো নবী করীম (সা) এবং: 
তীর সাহাবীগণের মাঝে যারা কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছিলেন তারা একত্রে হজ্জ ও উমরা করে: 
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কিরান পালন করেছিলেন। যেমনটি পূ্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত । আল্লাহই 
সমাধিক অবগত । 

শাফি‘ঈ (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি 
কিরান হজ্জ আদায়কারী সম্পর্কে বলেন, “দুটি করে তাওয়াফ ও সাঈ করবে।” শাফি'ঈ (র) 
বলেছেন, কেউ কেউ “দুই তাওয়াফ এবং দুই সাঈ এবং এ বিষয় আলী (রা)-এর নামে বর্ণিত 
একটি দুর্বল রিওয়ায়াত প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। জাফর (র) বলেছেন, আলী (রা) হতে 
আমাদের মাযহাব বর্ণিত হয়েছে। আমরা তা নবী করীম (সা) হতে রিওয়ায়াত করেছি। কিন্তু 
আবু দাউদ (বর) বলেছেন, হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র), আরুত তুফায়ল 
(রা) সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি নবী কারীম (সা)-কে তার বাহনে_করে, বায়তুল্লাহ্‌ 
তাওয়াফ করতে দেখেছি; তিনি একটি বাকা লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে সে লাঠিটি 
চুম্বন করেছিলেন। এ সনদের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি অতিরিক্ত এটুকু বলেছেন। 
EE TENE UEEE CME OO TW OO CO EE SEER UY 
মুসলিম (র) তার গ্রন্থে এ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। 

আবু দাউদ আত তায়ালিসী (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)-এর 
ide sUGe s0edie SENEEs HOE AED C000 cnr Ul hE 0 
আমর (র)....আবুত্‌ তুফায়ল (রা) সূত্রে এ হাদীস্‌ অতিরিক্ত অংশ ব্যতিরেকে রিওয়ায়াত 
করেছেন। আল্লাহই সমধিক অবগৃত । 

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবূ বক্র ইবনুল হাসান ও আবু যাকারিয়্যা ইব্‌ন আবূ ইসহাক 
(র)....(আয়মান) -_কুদামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌, ইবন আম্মার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে একটি*উটের পিঠে সাফা-মারওয়ায় সাঈ করতে দেখেছি; (কাউকে) 
প্রহার করা নেই, তাড়ানো নেই, ‘হটো’ ‘হটো'ও নেই । বায়হাকী বলেন, রাবীদ্বয় এভাবেই 
বলেছেন। আয়মান (র)' ব্যতীত একদল বর্ণনাকারী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তারা 
বলেছেন,...দশ তারিখে 'জামরায়' কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন (উটের পিঠে) বায়হাকী (র) 
বলেন, উভয় বর্ণনা বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান । | l 

গ্রস্থকারের মন্তব্য ৪ ইমাম আহমদ (র) তার মুসনাদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী 
প্রমুখ একদল 'রাবী আবূ ইমরান মান্ধী আয়মান ইব্‌ন নাবিল হাবাসী (র) থেকে যিনি বুখারীর 
রাবী তালিকাভুক্ত মহান ও নির্ভরযোগ্য রাবী তিনি কুদামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আম্মার আল 
কিলাবী (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি (জিলহজ্জের) দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা)- 
কে একটি লাল-সাদা উটনীর পিঠে উপত্যকার নিম্নভূমি হতে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে 
দেখেছেন কাউকে প্রহার করা নেই, তাড়ানো নেই এবং হটো হটোও নেই । তিরমিযী (র) ও 
আহম্মদ ইবন সামী (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 

নাসাঈ (র) এ হাদীস আহরণ করেছেন ইসহাক ইবন রাহ্ওয়ায়হ (র) হতে... এবং ইবন 
মাজা (র) আবূ বকর ইবন শায়বা (র) হতে....সব সনদ- আয়মান ইবন নাবিল সূত্রে কুদামা 
(রা) থেকে যেমনটি ইমাম আহম্মদ (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে। তিরমিযী (র) তা' হাসান 
সহীহ্‌ বলে মন্তব্য করেছেন। 
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অনুচ্ছেদ $ সা“ঈর সংখ্যা ও তার সমাপ্তি ক্ষেত্র প্রসংগ 

জাবির (রা)- এর হাদীসে রয়েছে অবশেষে যখন মারওয়ায় ভার শেষ চক্কর সমাও হল তখন 
তিনি ইরশাদ করলেন- 

3 lala yad srr aady os 

আমার যে ব্যাপারটি আমি পরে বুঝতে পেরেছি তা আগে উপলদ্ধি করলে আমি কুরবানীর 
পশু নিয়ে আসতাম না (মুসলিম) । এ বর্ণনা তাদের বিপক্ষে প্রমাণ হবে যারা বলেছেন যে 
সাফা মারওয়ায় সাঈ হবে চৌদ্দ বার আসা যাওয়ায় । প্রতি বারের যাওয়া এবং আসা.-মিলিয়ে 
এক চক্ধর হিসাবে। সাফিঈ মতাবলম্বী একটি প্রবীণ দল এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ হাদীস 
তাদের অভিমত খণ্ডন করে। কেননা, তাদের মতানুসারে সাঈর শেষ প্রান্ত হওয়ার'কথা সাফা- 
মারওয়ায় নয়। এ কারণেই জাবির (রা)-এর হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে আহমদ'(র)৷ বলেছেন, যখন 
মারওয়ার কাছে সপ্তম বার (সমাপ্ত) হল তখন. নবী করীম (সা) বললেন,.লোক সকল! আমি 
যা পরে বুঝেছি তা আগে অনুধাবন করলে আমি কুরবানীর পশু নিয়ে-আসতাম না এবং এটিকে 
উমরায় পরিণত করতাম । সুতরাং যাদের সাথে কুরবানীর পশু/নেই, তারা হালাল হয়ে যাবে 
এবং এ (তাওয়াফ সাঈ)-কে উমরা সাব্যস্ত করবে। ফলে সকল লোক হালাল হয়ে গেল। আর 
মুসলিম (র)-এর রিওয়ায়াতে সকল লোক হালাল'তহয়ে গেল এবং চুল ছেঁটে নিল; তবে নবী 
করীম (সা) এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা" ইহরাম অবস্থায় রয়ে গেলেন। 
অনুচ্ছেদ ৪ ইহরাম ভংগের নির্দেশের গুরুত্ব 

কুরবানীর পশু সাথে না নিয়ে আসা লোকদের প্রতি হজ্জ (এর ইহরাম ) বাতিল করে উমরায় 
পরিণত করা সম্পর্কিত নবী ক্রীম (সা)-এর নির্দেশটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী 
রিওয়ায়াত করেছেন। তাই তাদের সকলের বিশদ বিবরণের জন্য উপযোগী নয়। তার পূণঙ্গি 
বিবরণ আল-আহকামুল 'ক্রাবীর গ্রন্থে পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ্‌! এ ব্যাপারে আলিমগণের 
মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম, মালিক, আবূ হানিফা ও শাফিঈ (র) বলেছেন। বিষয়টি উপস্থিত 
সাহাবীগণের জন্যে খাস ছিল। হজ্জ-এর ইহরাম বাতিল করে উমরায় পরিণত করার বৈধতা 
অন্যদের জন্য পরররতীঁতে রহিত করা হয়েছে। এ বিষয় তাদের দলীল হল আবু যার (রা)-এর 
উক্তি.হজ্জ' ভংগ. করে উমরায় পরিণত করার বিধান মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ ব্যতীত অন্য 
কারো জন্য-প্রযোজ্য ছিল না (মুসলিম) । 

কিন্তু ইমাম আহম্মদ (র) এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে বক্তব্য হল অন্তত এগার 
জন সাহাবী বিষয়টি রিওয়ায়াত করেছেন, তা হল এ অভিমতের বিপরীতে এতগুলি রিওয়ায়াতের 
কী হবে ? তাই তিনি সাহাবী ব্যতীত অন্যান্যদের জন্যেও (হজ্জ) বাতিল করা বৈধ হওয়ার 
অভিমত পোষণ করেছেন। আর ইবন আব্বাস (রা) তো কুরবানীর পশু সাথে না নিয়ে আসা 
লোকদের জন্য হজ্জের ইহরাম রহিত করে উমরায় পরিণত করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। 
বরং তিনি আরো অগ্রবর্তী হয়ে বলেছেন যে, যারা হাদী নিয়ে আসে নি তারা শরী‘আতের বিধানে 
হালাল হয়ে যাবে এবং বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ (ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ) সম্পাদন করা মাত্র 
এমনিতেই হালাল হয়ে যাবে। মূলত তার মতে হজ্জ দুটি পন্থায় কেবল হতে পারে: (এক) হাদী 
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ংগে নিয়ে আসা লোকদের জন্য কিরান এবং (দুই) হাদীরিহীন লোকদের জন্য তামাতন 
jak) SEA E 
প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) বলেন, জাবির (র)-ও ইবন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেন 
EM eee নবী করীম (সা) এবং তার সাহাবীগণ জিলহজ্জের চার তারিখে মক্কায় 
পৌছলেন, তারা হজ্জের ইহরাম বেঁধে ছিলেন, তার সাথে অন্য কিছু (উমরা) মিশ্রিত ছিলনা । 
আমরা পৌছে তাওয়াফ সাঈ শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হুকুমে আমরা সেটিকে উমরা 
পরিণত করলাম । তিনি আমাদের স্ত্রী গমনেরও অনুমতি দিলেন। একথাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। 
আতা (র) বলেন, জাবির (রা) বললেন, ফলে আমাদের কেউ কেউ মিনা অভিমুখেণ্যেতে 
লাগলো, অথচ তখন তারা সঙ্গমও করছিল। এ ক্ষেত্রে জাবির (রা) তীর হাতের ইংগিতে বিষয়টি 
ব্যক্ত করছিলেন। এ আলোচনা নবী করীম (সা)- এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন 
a LR 3 Heed Hy HUY Aly Sy 13S 0 EG 5b 
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ee CEE Her Coc একদল লোক এমন কথা বলছে। আল্লাহর কসম! আমি 
আল্লাহর ভয়ে তাদের চেয়ে অধিক ভীত (মুত্তাকী) এবংতাদের চেয়ে অধিক পুণ্য প্রত্যাশী আর 
আমি আমার ব্যাপারে পরে যা বুঝেছি তা যদি আগে. বুঝতাম তবে আমি হাদী নিয়ে আসতাম 
না। আর যদি আমার সাথে হাদী না থাকত. তবে আমিও অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম । তখন 
সুরাকা ইবন জুশুম (রা) দাড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌! এ'ব্যবস্থা শুধু আমাদের জন্য নাকি 
সর্বকালের জন্য? জবাবে তিনি বললেন;[বরং সর্বকালের জন্য। 
ইমাম মুসলিম (র) বলেন, কুতায়বা:(র) জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। =নি বলেন, 
আমরা ইফরাদ হজ্জের ইহরাম করে' রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে এগিয়ে চললাম আইশা (রা) 
রওয়ানা হলেন, উমরার ইহরাম করে। আমরা “সারিফ’'-এ উপনীত হলে তার রজঃস্রাব দেখা 
দিল। আমরা মন্ধায়ণপৌছে গেলে কাবা এবং সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণ করলাম । রাসুলুল্লাহ 
(সা) -আমাদের মাঝে যার যার সাথে হাদী ছিল না. তাদের হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ 
দিলেন। জাবির/ বলেন, আমরা বললাম কি ধরনের হালাল হওয়া? তিনি বললেন, পূর্ণাংগ 
হালাল ।/তখন, আমরা স্ত্রী সহবাস করলাম সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং (ইহরাম কালে 
নিষিদ্ধ) পোশাকাদি পরিধান করলাম। অথচ তখন আমাদের এবং আরাফা দিরসের মাঝে চার 
রাতের অধিক ব্যবধান ছিল না। এ হাদীসদ্ধয়ের স্পষ্ট ভাষ্য হল- নবী করীম (সা) বিদায় 
হজ্জের সময় জিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকালে মক্কায় উপনীত হয়েছিলেন এবং তা ছিল 
রোববার সূর্য পূর্ব দিগন্তে উচু হওয়ার পরে চাশত-এর সময়। কেননা, বুখারী, মুসলিম সহীহ্‌ 
গ্রস্দ্যয়ে উদ্ধৃত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর হাদীসের ভাষ্য মতে যা পরে আসবে, আরাফা 
দিবস (নয় তারিখ) ছিল শুক্রবার এবং এ বিষয়টি সর্ব সম্মত ৷ সুতরাং-সে বছরের জিলহজ্জের 
মাস পহেলা ছিল নিশ্চিতরূপে বৃহস্পতিবার (অতএব হিসাব মতে চার তারিখ হবে রবিবার) । 
- সুতরাং মাসের:চার তারিখ রবিবার নবী করীম (সা) আগমন করার পরে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ 
ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ দিয়ে সূচনা করলেন, যেমনটি পূর্বে বলে এসেছি । মারওয়ায় তার তাওয়াফ 
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(সাঈ) সম্পন্ন হলে তিনি হাদী সাথে না নিয়ে আসা লোকদের হালাল হওয়ার অলংঘনীয় নির্দেশ 
দিলেন। ফলে এঁ নির্দেশ পালন করা তীদের জন্য আবশ্যকীয় সাব্যস্ত হল। তাই, তারা তাই 
করলেন। তবে নবী করীম (সা) হাদী সাথে নিয়ে আসার ফলশ্রুতিতে তার হালাল না হওয়ার 
কারণে তাদের কেউ কেউ আক্ষেপ করছিলেন। কেননা, তীরা সব কিছুতে নবী করীম (সা)-এর 
অনুগমন অনুসরনে উদগ্রীব ছিলেন। নবী করীম (সা) তীদের এ মর্মবেদনা প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে 
লক্ষ্য করে বললেন, আমার যে ব্যাপার আমি পরে বুঝেছি তা যদি আগে বুঝতাম তবে আমি হাদী 
নিয়ে আসতাম না এবং এটিকে অবশ্যই উমরায় পরিণত করতাম । অর্থাৎ আমি যদি জানতাম যে, 
এ ব্যাপারটি তোমাদের জন্য মনঃকষ্টের কারণ হবে তবে অবশ্যই আমি হাদী নিয়ে আসা বর্জন 
করতাম এবং তোমাদের মত হালাল হয়ে যেতাম। এ ব্যাখ্যা অনুসারে তামাত্ন সর্বোত্তম হওয়ার 
প্রমাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যা এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহম্মদ গ্রহণ করেছেন তিনি বলেছেন, 
নবী করীম (সা) যে কিরান হজ্জ পালনকারী ছিলেন তাতে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই৷ তবে 
(এতেও সন্দেহ নেই যে) তামাত্নুই সর্বোত্তম। কেননা, নবী করীম (সা)-তামাতুর জন্য আফসোস 
করেছিলেন। তবে (আমাদের পক্ষে) এর জবাব হল নবী করীম (সা) হাঁদী সাথে না নিয়ে আসা 
লোকদের জন্য কিরানের তুলনায় তামাত্ন শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে /-আফসোস করেন নি। বরং তিনি 
আক্ষেপ করেছিলেন নিজে ইহরাম অবস্থায় অব্যাহত থেকে.তীার-সংগীদের হালাল হয়ে যাওয়ার 
আদেশ দেয়ার ফলে তাদের মনঃকষ্টের কারণে। এবং এ. কারণেই গভীর নিরীক্ষণে এ তত্ব 
অনুধাবন করে ইমাম আহম্মদ (র) তার দ্বিতীয় উক্তিতেংঅভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যার হাদী না 
নিয়ে যাবে তাদের জন্য তামাত্ন উত্তম। যেহেতু নবী করীম (সা) তার সাহাবীকুলের মাঝে হাদী না 
কিরানই উত্তম । যেমন, মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌ বিদায় হজ্জ তার প্রিয় নবীর জন্য পসন্দ করেছিলেন 
I CE HE EE NC CEG WORE TOOT 1 SUE HEE HO: 
আল্লাহই সমধিক অবগত । (০ 


অনুচ্ছেদ £ সাঈ পরবর্তী কর্মসূচী প্রসংগ 

সাফা মারওয়ায়-সাঈসমাপ্তি ও হাদীবিহীন লোকদের হজ্জের ইহরাম ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ 
দেয়ায় পরে নবী-করীম (সা) তীর সহযাত্রীদের নিয়ে এগিয়ে চললেন এবং মক্কা নগরীর পৃব প্রান্তের 
আবতাহ-এ’ অবস্থান নিলেন। সেখানে রোববারের অবশিষ্ট সময় সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার 
অবস্থান, করে বৃহষ্পতিবার সকালে ফজরের সালাত আদায় করলেন। এ দিনগুলিতে তিনি সেখানে 
তার সহযাত্রী সাহাবীগণকে নিয়ে জামা‘আতে সালাত আদায় করলেন এবং এ সব দিনের কোনও 
সময় তিনি (তাওয়াফ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) কা'বায় ফিরে যাননি। এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) বলেন, 
অনুচ্ছেদ $ প্রথম বারের তাওয়াফের পরে যারা আরাফায় গিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত 
পুনরায় কাবার সান্নিধ্য গমন ও তাওয়াফ করেন না তাদের প্রসংগ। 


মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 
নী, করীম (সা) মন্ধায় আগমন করে সাতবার, ভাওয়াফ করলেন ও সাফা-মারগয়ায় সা 


১. আবতাহ (+৯১ ও ১%) বাতহা কংকরময় ভূমি অনুবাদক 
—৩৬ 
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করলেন এবং কা‘বার সে তাওয়াফের পরে আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কা'বার 
কাছে আর গেলেন না। এটি বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা ৷ 
অনুচ্ছেদ £ আবতাহে অবস্থান ও আলী (রা)-র আগমন প্রসংগ 

এ সময় মক্কার বাইরে বাতহার কংকরময় ভূমিতে নবী করীম (সা)- এর অবস্থান কালে 
ইয়ামান হতে হযরত আলী (রা) আগমন করলেন। নবী করীম (সা) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ 
(রা)-এর স্থানে তাকে আমীর নিয়োগ করে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন (যেমন, আমরা পূর্বে বলে 
এসেছি) । তিনি এসে দেখলেন যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহধর্মিনীগণ এবং হাদীবিহীন হজ্জ 
যাত্রীদের মত তার স্ত্রী ও রাসূল তনয়া ফাতিমা (রা)-ও হালাল হয়ে গিয়েছেন/এ্রবং সুরমা 
ব্যবহার ও রংগীন কাপড় পরে সাজ সজ্জা করেছেন। আলী (রা) বললেন, তোমাকে'এসব কে 
করতে বলেছে? ফাতিমা (রা) বললেন, আমার আব্বাজান। আলী (রা) তখন স্ত্রীর প্রতি ক্রোধে 
উত্তেজিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাকে অবহিত করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ 
ফাতিমা হালাল হয়ে গিয়েছেন, রংগীন কাপড় পরেছেন, সুরমা লাগিয়েছেন এবং বলেছেন যে, 
আপনিই নাকি তাকে এসব করতে বলেছেন। জবাবে নবী-করীম' (সা) বললেন, -৩5১,০ 
5 -— ৩১,০ সে সত্য বলেছে! সে সত্য বলেছে! সে প্ত্য বলেছে! তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন, হজ্জের নিয়ত করার সময় তুমি কী বলে ইহরাম বেধেছিলে ? আলী (রা) 
বললেন নবী করীম (সা)-এর ইহরামের ন্যায়, ইহরামের নিয়ত করেছি। নবী করীম (সা) 
' বললেন, তবে আমার সাথে তো হাদী রয়েছে, সুতরাং তুমিও হালাল হবে না। তখন ইয়ামান 
হতে আলী (রা)-র নিয়ে আসা হাদী এবং মদীনা হতে ও পথে খরিদ করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিয়ে আসা হাদীর সমষ্টি ছিল একশত উট । তারা উভয়ের এসব হাদীতে পরস্পরে শরীক 
হলেন। সহীহ্‌ মুসলিমের বরাতে এ সব বিবরণ আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এ বিবরণ হাফিজ 
আবুল কাসিম আত তাবারানী' (র)-র বর্ণনাকে প্রত্যাখান করে যা তিনি ইকরিমা ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) সূত্রে উল্লেখ্য করেছেন, এ মর্মে যে, আলী (রা) জুহফায় নবী করীম (সা)-এর সাথে 
মিলিত হয়েছিলেন ॥আল্লাহই সমধিক অবগত । 

আবু মূসা (রা) ছিলেন আলীঁ (রা)-এর সহযাত্রীদের অন্যতম । কিন্তু তিনি হাদী নিয়ে 
আসেন নি, তাই৷ তিনি উমরার জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করার পরে নবী করীম (সা) তীকে 
হালাল হুয়েণ। যেতে বললেন, তিনি হজ্জ (এর ইহরাম) বাতিল করে তা উনমরায় পরিণত করে 
তামাত্ন আদায়কারী হলেন। তাই, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি এরূপ 
করার ফাতওয়া দিতে লাগলেন। তবে উমর (রা) উমরা হতে হজ্জকে পৃথক করার অভিমত 
গ্রহণ করলে আমীরুল মু'মিন উমর (রা)-এর প্রতিপত্তির স্বীকৃতি দিয়ে এবং তাকে সন্তুষ্ট করার 
মানসে তিনি এ ফাতওয়া প্রদান থেকে রিবত রইলেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র).. আবু জুহায়ফা (রা) সুত্রে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর বাতহায় অবস্থানকালে আযান দিতে 
দেখেছি । তিনি তখন ঘুরে ঘুরে এদিকে ওদিকে মুখ করছিলেন এবং তার দু'আংগুল ছিল তার 
দু'কানে। (বর্ণনা কারী বলেন,) রাসূলুল্লাহ (সা) তার একটি লাল বর্ণের, আমার যতদূর মনে 

পড়ে চামড়ার তৈরী তারুতে অবস্থান করছিলেন। রাবী বলেন, বিলাল (রা) একটি' ছোট বর্শা 
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নিয়ে বেরিয়ে এসে তার সামনে সেটি পুঁতে দিলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সালাত আদায় করলেন 
বাতহায় কিন্তু আবদুর রায্যাক (র) বলেন, তাকে (উর্ধ্বতন রাবী সুফিয়ান কে আমি মক্কায় 
কথাটি বলতে শুনেছি) তার সামনে দিয়ে (সুতরাং রূপে ব্যবহৃত বল্পমের অপর পাশ দিয়ে) 
কুকুর, নারী ও গাধা চলাচল করছিল এবং তার গায়ে শোভা পাচ্ছিল এক জোড়া লাল পোষাক 
আজো যেন, আমি তার পায়ের গোছাদ্ধয়ের ওজ্মবল্য দেখতে পাচ্ছি । বর্ণনাকারী আরো বলেন, 
আমি আবতাহে নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম । তিনি তখন একটি লাল তাবুতে 
অবস্থান করছিলেন। বিলাল (রা) তখন নবী করীম (সা)-এর উযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে 
এলেন । (তখন সে পানির বরকত লাভের জন্য হৈচৈ পড়ে গেল) কেউ কিছু পেল, কেউ ছিটা 
ফোৌটা পেয়ে ধন্য হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, বিলাল (রা) আযান দিলেন। আমি তার মুখ 
ঘুরানো প্রত্যক্ষ করছিলাম, কখনো এদিকে বা কখনো ওদিকে অর্থাৎ ডানে বামে॥ বর্ণনাকারী 
বলেন, তারপর তার জন্য একটি ক্ষুদে বল্লম পূতে দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)/বেরিয়ে এলেন, 
তখন তীর পরিধানে ছিল একটি লাল জুব্বা কিংবা লাল জোড়া পোষাক (জামা ও লুংগী), আমি 
যেন (এখনও) তীর গোছাদ্ধয়ের ওজ্ত্বল্য দেখতে পাচ্ছি। তিনি/আমাদের নিয়ে একটি বল্লম 
সামনে রেখে যুহর কিংবা আসর সালাত দুই রাক'আত আদায়-করলেন। (সামনে দিয়ে) 
নির্বিবাদে মেয়ে লোক, কুকুর ও গাধা চলাচল করছিল। 

তারপর মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দু'রাকআত করে আদায় করতে থাকলেন। বর্ণনাকারী 
কখনো. কখনো বলেছেন-যুহর এবং আসর, দু'রাকআত (করে) আদায় করলেন। প্রধান 
ইমামনদ্বয় তাদের দুই সহীহ্‌ গ্রন্থে এ হাদীস.সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর বরাতে উদ্ধৃত করেছেন। 
আহমদ (র) আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন“জা‘ফর (র) আবু জুহায়ফা (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা).দুপুর বেলা কংকরময় মাঠে বেরিয়ে এসে উযু করলেন 
এবং যুহর দুই রাকআত আদায়-করলেন। তখন তার সামনে (সুতরাং রূপে) ছিল একটি ছোট্ট 
বল্পম। এ রিওয়ায়াতে আওন অতিরিক্ত যোগ করেছেন। আমাদের সামনে দিয়ে গাধা ও নারীরা 
চলাচল করছিল। (মুহাম্মদ ইবন জাফরের অন্যতম শায়খ) হাজ্জাজ (রা)- এ হাদীসে 
অতিরিক্ত বলেছেন তারপর লোকেরা দাড়িয়ে তার হাত ধরে ধরে তা নিজেদের মুখমণ্ডলে 
লাগিয়ে নিচ্ছিল আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, আমিও তার হাত ধরলাম এবং তা আমার মুখে 
লাগালাম । আমি“অনুভব করলাম যে, বরফের চাইতে শীতল ও মিশকের চাইতে অধিকতর 
সুগন্ধিযুক্ত( সহীহ্‌ গ্ৰন্থদ্বয়ের গ্রস্থকারদ্বয় শুবা (র)-এর হাদীস সংগ্রহ হতে এ হাদীস পূর্ণাংগ 
আহরণ করেছেন। 
অনুচ্ছেদ 8 মিনা অভিমুখে যাত্রা ও নবী করীম (সা)-এর ভাষণ ও ইহরাম তালবিয়া প্রসংগ 

পূর্বেই যেমন বিবৃত করেছি, নবী করীম (সা) রবিবার হতে বুধবার পর্যন্ত আবতাহে অবস্থান 
করলেন এবং হাদীবিহীন লোকেরা হালাল হয়ে গেল। আলী (রা) এ সময় ইয়ামান হতে তার 
সহযাত্রী মুসলমান কাফেলা ও অর্থ সম্পদ সহকারে আগমন করলেন। প্রথম বারের তাওয়াফের 
পরে নবী করীম (সা) আর কা'বায় ফিরে গেলেন না। তারপর নবী করীম (সা) বৃহস্পতিবারের 
সকালে আবতাহে সে দিনের ফজর সালাত আদায় করলেন। এ দিনটি ইয়াওমুত-তারবিয়া 
নামে অভিহিত এবং এ দিন মিনা অভিমুখে যাত্রা করা হয়, বিধায় এদিকে মিনা দিবসও বলা 
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হয়। নবী করীম (সা) এ দিনের আগের দিন খুতবা দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে । পূর্ববর্তী 
দিনটি যেমন কোন কোন তালীক’ রিওয়ায়াত আছে, ইয়াওমুয্-ধীনা সাজ-সজ্জা দিবস নামে 
অভিহিত । কেননা, এঁ দিন গদী-জীন, মালা ইত্যাদি পরিয়ে উট সাজানো হয়ে থাকে। 
আল্লাহই সমধিক অবগত । 

হাফিজ বায়হাকী বলেন, আবু আবদুল্লাহ্‌ আল হাফিজ (র) (নাফি) ইবন উমর (রা) সূত্রে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তালবিয়া দিবসে নবী করীম (সা) ভাষণ দিলে তাতে তিনি লোকদের 
হজ্জের রীতি নীতি বিষয়ে অভিহিত করলেন। দুপুরের আগে মতান্তরে দুপুরের পরে নবী করীম 
(সা) মিনার উদ্দেশ্যে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। আর যারা হালাল হয়ে গিয়েছিলেন তারাও 
মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন এবং তাদের বাহন গন্তব্যভিমুখে চলার জন্য' উদ্যত হলে 
আবতাহে তীরা হজ্জের ইহরাম বাধলেন। আবদুল মালিক (র) আতা সূত্রে জাবির ইবন 
আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে উদ্ধৃত করে বলেছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে/।আগমন করলাম 
এবং (উমরা পালন করে)' হালাল হয়ে গেলাম ৷ যিলহজ্জের আট তারিখ হলে’ আমরা মক্কা পিছনে 
রেখে হজ্জের তালবিয়া উচ্চারণ করলাম । বুখারী (র) সুনিশ্চিত(তা'লীকরূপে এ বর্ণনা উল্লেখ 
করেছেন। মুসলিম (র) বলেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)(জারির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন, আমরা হালাল হয়ে গেলে নবী করীম (সা). আমাদের হুকুম দিলেন যেন, আমরা 
মিনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেই। জাবির বলেন, আমরা 
আবতাহে ইহরাম বীধলাম। উবায়দ ইবন জুরায়জ (র) ইবন উমর (রা)-কে বললেন, আপনাকে 
লক্ষ্য করলাম, আপনি মক্কায় অবস্থান কালে লোকেরা (যিলহজ্জের) চাদ দেখা মাত্রই ইহরাম 
বাধে কিন্তু আপনি আট তারিখ পর্যন্ত ইহয়াম“না বেধেই থাকেন। তিনি বললেন, নবী করীম 
(সা)-কে নিয়ে তার বাহন উঠে মা দীড়ানো পর্যন্ত তাকে আমি তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনিনি 
(এক দীর্ঘ হাদীসের আওতায়“বুখারী “(র) হাদীসে রিওয়ায়াত করেছেন) ৷ বুখারী (র) আরো 
বলেন, আতা (র)-কে মিনা-অতভিক্রম কারীর হজ্জের তালবিয়া পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল । 
তিনি বললেন, ইবন উমর (যা) আট তারিখে যুহর সালাত আদায়ের পর তার বাহনে স্থির হলে 
তালবিয়া উচ্চারণ“ ক্ররতেন। আমার (গ্রন্থকার ) মতে, ইবন উমর (রা) প্রথমে. উমরা 
পালনকারীরূপে"হজ্জে আগমন করলে এরূপই করতেন । উমরা হতে হালাল হয়ে যেতেন এবং 
আট তারিখ'আগত হলে মিনা অভিমুখে রওয়ানাকালে তার বাহন তাকে নিয়ে চলতে উদ্যত না 
হওয়া-পর্যন্ত তালবিয়া উচ্চারণ করতেন না। যেভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুল-হুলায়ফায় যুহর সালাত 
আদায়ের'পরে তার বাহন তাকে নিয়ে চলতে উদ্যত না হলে ইহরাম তালবিয়া আদায় করতেন 
না। তবে নবী করীম (সা) আট তারিখ আবতাহে যুহর সালাত আদায় করেন নি। তিনি তোতা 
আদায় করেছিলেন মিনায় পৌছে এবং এ বিষয়টিতে কোন মতপার্থক্য নেই । 


বুখারীর অনুচ্ছেদ $ শিরোনাম, তালবিয়া দিবসে যুহর সালাত কোথায় আদায় করা হবে? 


আবদুল্লাহ্‌ ইবন মুহাম্মদ (র) আবদুল আযীয ইবন রুফায় (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে যা আয়ত্ব 


১, uit rant Fatt beet Bla Thetatie Hergale 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৮৫ 


করে রেখেছেন তা হতে আমাকে অবহিত করুন যে, আট তারিখের যুহর, আসর, কোথায় 
আদায় করা হবে? তিনি বললেন, মিনায় । আমি বললাম, তা হলে প্রত্যাবর্তন দিবস (বার/তের 
সারিখে) আসর, সালাত কোথায় আদায় করেছিলেন ? তিনি বললেন, আবতাহে। তারপর 
(আনাস রা) বললেন, তোমার শাসকগণ যেমন করে, তুমিও তেমন করবে। হঁবন মাজা (র) 
ব্যতীত সিহাহ্‌ সিত্তার সংকলকগণ এ হাদীস ইসহাক ইবন ইউসুফ আল আযরাক (রর), 
সুফিয়ান ছওরী থেকে (পূর্বোক্ত সনদে) বিভিন্ন সনদে উদ্ধৃত করেছেন বিধায় আহমদও অনুরূপ 
বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন। তবে হাসান সহীহ্‌ বলে মন্তব্য করেছেন। 
তারপর বুখারী (র) আলী (রা) আবদুল আযীয ইবন কুফায় (র) সুত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেছেন। আমি আনাস (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করলাম, ইসমাঈল ইব্‌ন আরান (র).... 
আবদুল আযীয (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জামি তালবিয়া দিবসে =, ডদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলাম তখন গাধায় চড়ে গমনরত অবস্থায় আনাস (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত 
হল । আমি বললাম, এ দিনে নবী করীম (সা) যুহর সালাত কোথায় আদায় করেছিলেন ? তিনি 
বললেন, লক্ষ্য রাখবে তোমার আমীররা যেখানে সালাত আদায় করবেন তুমিও সেখানে আদায় 
করবে। 

আহমদ (র) বলেছেন, আসওয়াদ ইবন আমির (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে এ মর্মে 
বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মিনায় পাচ ওয়াক্ত' সালাত আদায় করেছেন। আহমদ (র) 
আরো বলেন, আসওয়াদ ইবন আমির (র) ইরন আব্বাস (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন 
যে, নবী করীম (সা) তালবিয়া দিবসে যুহর-সালাত মিনায় আদায় করেছেন এবং আরাফা 
দিবসের (নয় তারিখ) ফজরের সালাতও "তথায় আদায় করেছেন। আবু দাউদ (র) এ 
হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন যুহায়র ইবন্‌ হারব (র)....(আ'‘মাশ সূত্রে এ সনদে) । তবে তার 
ভাষ্য হল যুহর সালাত আরাফা-দিবসে মিনায় । তিরমিযী (র) এ হাদীস আহরণ করেছেন 
আল আশাজ (র) (আমাশ)'হতে, অনুরূপ অর্থ সম্পন্ন হাদীস । তিনি মন্তব্য করেছেন যে, 
শুবা (র) যে সব হাদীস'মিকসাম (র) হতে হাকাম (র)-এর ক্রুত বলে পরিগণিত করেছেন 
এ হাদীসটি তার'অন্তর্ভুক্ত নয়। তিরমিযী (র) আরো বলেন, আবু সাঈদ আল আশাজ (র) 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের নিয়ে মিনায় 
যুহর; আসর; মাগরিব, ইশা ও (পরের দিন) ফজর সালাত আদায় করলেন তারপর ভোর 
বেলা আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তারপর তিরমিযী (র) বলেছেন (এ হাদীসের 
মধ্যবর্তী) রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। তবে এ প্রসংগে 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনুয যুবায়র ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতেও রিওয়ায়াত রয়েছে। ইমাম 
আহমদ (র) বলেছেন,” নবী করীম (সা)-কে দেখেছেন এমন ব্যক্তি হতে এ মর্মে যে, নবী 
করীম (সা) তারবিয়া দিবসের অপরাহ্নে মিনায় গমন করলেন, তার পাশে ছিলেন বিলাল 
(রা) একটি কাঠের মাথায় একটি কাপড় নিয়ে যা দিয়ে তিনি রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ছায়া 


১. মূল পাণ্ডুলিপিতে এ স্থানটি সাদা রয়েছে। 


২৮৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


দিচ্ছিলেন- অর্থাৎ উত্তাপের কারণে। এটি একাকী আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াত। আর 
শাফিঈ (র) তো স্পষ্ট ভাষ্য দিয়েছেন যে, নবী করীম (সা) আবতাহ হতে মিনার উদ্দেশ্য 
আরোহণ করেছিলেন দুপুরের পরে। তবে তিনি যুহর সালাত আদায় করেছিলেন মিনায় '। 
সুতরাং এ হাদীসটি বিষয়টির প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যায়। আল্লাহই সমধিক অবগত । 


জাফর (র) জাবির (রা)-এর সনদের হাদীসে আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, 
নবী করীম (সা) এবং অন্য যাদের সাথে হাদী ছিল তীরা ব্যতীত সকল লোক হালাল হয়ে গেল 
এবং চুল ছেটে নিল। তারবিয়া (অষ্টম) দিবস আগত হলে তারা মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিল 
এবং হজ্জের ইহরাম-তালবিয়া শুরু করল । রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন'এবং 
মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও (পরের দিনের) ফজর সালাতসমূহ আদায়ংকরলেন। 
তারপর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অল্প সময় অপেক্ষা করে রইলেন এবং পশমের তৈরী তার 
একটি তাবু খাটাবার নির্দেশ দিলে তার জন্য তা খাটানো হল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এগিয়ে 
চললেন । কুরায়শীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, তিনি মাশআরুল হারামে (মুযদালিফায়)-ই 
অবস্থান করবেন (হরমের সীমা ছাড়িয়ে আরাফাতে যাবেন না),.যেমন৷ কুরাইশীরা জাহিলী যুগে 
(তাদের জাত্যাভিমানের কারণে) করত কিন্তু রাসূলুল্লৃহ্‌/ (সা) (হরমের সীমানা) অতিক্রম 
করে আরাফায় উপনীত হলেন। সেখানে নামিরায় তার"জন্য. তীবু তৈরী করা হয়েছে দেখতে 
পেয়ে তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে তিনি তার বাহন কাসওয়া 
নিয়ে আসতে বললে তাতে গদী বসানো হল ।(তিনি“উপত্যকার নিম্মভূমিতে এসে লোকদের 
সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের জন্য 
মর্যাদা সম্পন্ব তোমাদের এ নগরে, তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ দিনটির মর্যাদার ন্যায় । 
শুনে রেখ জাহিলী যুগের প্রতিটি. বিষয় আমার দুপায়ের তলায় দলিত । জাহিলী যুগের সব 
রক্তপণ রহিত, প্রথম যে রক্তপণ'ব্রহিত ঘোষণা করছি তা আমাদের প্রাপ্য রক্তপণ- রাবীআ 
ইবনুল হারিছ-এর পুত্রের (রক্তপণ, যে বনু সাদে স্তন্য পানরত ছিল। হুলায়লীরা তাকে খুন 
করেছিল। জাহিলী যুগের, সূদ রহিত, প্রথম যে সুদ রহিত করছি তা আমাদের প্রাপ্য সূদ 
আব্বাস ইব্‌ন আরদুল মুত্তালিবের পাওনা সুদ, ডর মধুর । লোয়া রাত নানান 
আল্লাহর ভয় করেংচলবে । 

ঝেন্লা্‌. তোমরা তাদের গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানত সূত্রে; তাদের লজ্জাস্থান হালাল 
করেছো আল্লাহর ঝালিমার মাধ্যমে । তাদের উপরে তোমাদের হক ও দাবী হল তারা 
তোমাদের অপসন্দনীয় কাউকে তোমাদের শয্যা মাড়াতে দিবে না। এমন করলে তোমরা 
তাদের যখম সৃষ্টি না করে প্রহার করতে পারবে। আর তোমাদের উপরে তাদের হক ও দাবী 
হল সংগতভাবে তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করা। তোমাদের মাঝে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি 
যে, যদি তোমরা তা আকড়ে থাক, তবে আমার পরে কক্ষণো পথহারা হবে না, (তা হল) 
আল্লাহর কিতাব । আর তোমরা আমার বিষয় জিজ্ঞাসিত হবে, তোমরা তখন কী বলবে ? তারা 
বললেন আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি পৌছিয়ে দিয়েছেন, আপনি দায়িত্‌ পালন করেছেন, 
আপনি কল্যাণ কামনা করেছেন। নবী করীম (সা) তখন তার শাহাদাত আংগুল দিয়ে ইংগিত 
করে আংগুলটি আকাশের দিকে উঁচু করছিলেন আবার জনতার দিকে নামিয়ে আনছিলেন। 
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তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ্‌! সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ্‌! সাক্ষী থাকুন। হে আন্পাহ্‌! সাক্ষী 
থাকুন । তিনবার । 
আবূ আবদুর রহমান (ইমাম) নাসাঈ (র) বলেন, আলী ইব্ন হুজর (র) আম্র আস সাদী 
সূত্রে, {তনি বলেন, বিদায় হজ্জের আরাফা দিবসের খুতবায় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে 
শুনেছি _ 
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জেনে রেখো তোমাদের জান, তোমাদের মাল ও তোমাদের সম্মান তোমাদের.জন্য মর্ধাদা 
সম্পন্ন তোমাদের এ দিনের মর্যাদাও ন্যায় । তোমাদের এ মাসের মর্যাদার ন্যায়/এবং তোমাদের 
নগরীর মর্যাদার ন্যায় । 
আবু দাউদ (র) এ অনুচ্ছেদ শিরোনাম £ঃ আরাফার মিম্বারের উপরে খুতবা প্রদান প্রসংগ 
হানর্নাদ. (র) বনু যামরার জনৈক ব্যক্তি তার পিতা কিংবা চাচার বরাতে বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখেছি। তিনি আরাফায় একটি মিস্বারের (উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। এ 
হাদীসের সনদ দুর্বল । কেননা, এতে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি রয়েছে। তা ছাড়া জাবির 
(রা)-এর পূর্বোল্লিখিত দীর্ঘ হাদীস বিবৃত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) তার কাসওয়া উদ্বীর 
পিঠে থেকে খুতবা দিয়েছিলেন। আবূ দাউদ (র)” তারপর বলেছেন, মুমাদ্দাদ (র) নুবায়ত (রা) 
সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরাফায় অবস্থানকালে একটি লাল 
উটের পিঠে উপবেশনরত অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছেন। এ সনদে ও অজ্ঞাত পরিচয় রাবী 
রয়েছেন। 
তবে জাবির (রা)-এর হাদীসে তার সমর্থন রয়েছে। আবূ দাউদ (র)-এর পরবর্তী বক্তব্য 
হান্নাদ ইব্‌নুস সারী ও উছমান, ইব্‌ন আবু শায়বা (র) উছমান বর্ণনা করেন যে, আল ইদা ইবৃন 
খালিদ ইব্‌ন হাওযা অথবা খালিদ ইব্নুল ইদা ইব্‌ন হাওযা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
কে দেখেছি আরাফা দিবসে উটের পিঠে দুই পাদানীতে দাড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ 
দিতে। আবু দাউদ খর) বলেন, আল আলা (র) ও ওয়াকী সূত্রে হান্নাদ (র)-এ বর্ণনানুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপ আব্বাস ইবৃন আবদুল আযীম (র) আল ইদা ইব্ন খালিদ (রা) 
হতে অনুরূপ অর্থ সম্পন্ব। সহীহ্‌ বুখারী মুসলিম ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে । তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লৃহ্‌ (সা)-কে আরাফাত খুতবা দিতে শুনেছি- 
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যার চক্সল নেই সে (চামড়ার) মোজা পরবে। যার ইযার (খোলা লুংগী) নেই সে পাজামা 
পরবে (মুহরিম ব্যক্তির জন্য বলছিলেন) । 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন আব্বাস ইবৃন আবদুল্লাহ্‌ ইবনুয যুবায়র 
(র) তার পিতা আব্বাস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আরাফাতে 
অবস্থানকালে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বাণী উচ্চস্বরে লোকদের শোনাচ্ছিলেন তিনি 
হলেন, রাবীআ ইব্ন উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ (রা) । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন _- 
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বল লোক সকল! আল্লাহর রাসূল বলছেন, তোমরা জান কী এটি কোন মাস ? তারা বলল, 
আশ শাহরুল হারাম, HEE LOIRE ORES 
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মাসের মর্যাদার ন্যায়। তারপর বললেন 
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বল, লোক সকল! তোমরা জান কী এটি কোন নগরী ? (পূর্ণ হাদীস উল্লেখ্য করেছেন) 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) আরো বলেন, লায়ছ ইব্‌ন আবু সুলায়মান (শাহর, ইব্‌ন হাওশার 
সূত্রে) আমর ইব্ন খারিজা (রা) হতে ৷ তিনি বলেন, আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা) .কোন প্রয়োজনে 
আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি তখন আরাফাতে.অবস্থান করছিলেন। 
আমি তাকে বিষয়টি পৌছে দিলাম । তারপর তার উদ্ট্রীর (মুখের)'নীচে দাড়িয়ে গেলাম এভাবে 
যে, তার লালা আমার মাথায় ঝরছিল। আমি তখন তাকে বলতে শুনলাম 
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লোক সকল! আল্লাহ পাক প্রতিটি.হকদারের অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন 
(অর্থাৎ মীরাছের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন)। আর ওয়ারিছের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ নয়। 
সন্তান বিছানার (অধিকারীর) জন্য. (অর্থাৎ আইনগত স্বামীর জন্যই)। ব্যভিচারীর জন্য পাথর । 
যে তার পিতা ব্যতীত কারোৎংনামে বংশ সূত্রে দাবী করবে কিংবা নিজের মনিব ব্যতীত অন্য 
কাউকে মনিব সাব্যস্ত করবে-তার উপরে আল্লাহর লা‘নত এবং সকল ফিরিশতা ও মানুষের 
অভিশাপ; আল্লাহ তার কোন নফল কিংবা ফরয (ইবাদত) কবুল করবেন না। তিরমিযী, নাসাঈ : 
ও ইব্‌ন মাজা (র).এংহাদীস রিওয়ায়াত করেছেন কাতাদা (র)-এর বরাতে (শাহর ইব্‌ন হাওসাব 
সূণ্ে) ' EAE NG র) তল ওতুরণ। তিররিয় ছি) বাদদিডি রাসাগ সমীর নলে সৱ 
ব্য করেছেন। 

(আমার মতে) কাতাদা (র)-এর সাথে এ হাদীসের সনদ সংযুক্ত থাকার ব্যাপারে মতপার্থক্য 
রয়েছে। আল্লাহই সমধিক অবগত । (এ খুতবার পরে দশ তারিখে : নবী করীম (সা) যে 
গুরুত্পর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন তা তার উপদেশমালা, প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ও নবী আদর্শের নীতি 
বাণীসহ অনতিবিলম্বে আলোচনা করব । ইনশআল্লাহ) । 
বুখারী (র) প্রদত্ত অনুচ্ছেদ শিরোনাম 
| Meester Thu tod eerie edie 0 400 nie CHUL 
ইব্‌ন ইউসুফ (র) বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে সকাল বেলা মিনা হতে আরাফার দিকে 
যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করা হলো এ দিনে আপনারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে থেকে কী রূপ 
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করতেন? তিনি বললেন, আমাদের মাঝে যার ইচ্ছা তালবিয়া উচ্চারণ করছিল। তাকে বাধা 
দেয়া হচ্ছিল না এবং আমাদের মাঝে যার ইচ্ছা তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিল, তাকে তাতে বাধা দেয়া 
হচ্ছিল না। মুসলিম (র) এ হাদীসখানা আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র) আরো 
বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসলামা (র) সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) থেকে এ মূর্মে বর্ণনা করেন 
যে, (খলীফা) আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের কাছে হজ্জের ব্যাপারে 
আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা)- এর অনুসরণ করার নির্দেশ লিখে পাঠালেন। আরাফা দিবসে সূর্য 
ঢলে পড়ার সময় আমাকে সংগে নিয়ে ইব্‌ন উমার (রা) তার তাবুর কাছে এসে আওয়ায দিলেন, 
এ লোক কোথায় ? তখন হাজ্জাজ তার কাছে বেরিয়ে এলে ইব্ন উমার (রা) বললেন, চলুন, 
হাজ্জাজ বলল, এখন? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, হা । হাজ্জাজ বলল, একটু সময়' দিন, একটু 
গায়ে পানি ঢেলে আসি। তখন ইব্ন উমার (রা) নেমে পড়লেন এবং হাজ্জাজ বেরিয়ে আসলে 
আমরা চলতে লাগলাম । হাজ্জাজ ছিল আমার পিতা ও আমার মাঝখানে । আমি তাকে বললাম, 
আপনি আজকের সুন্নাত (নিয়ম) সঠিকভাবে পালন করতে চাইলে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করবেন এবং 
উকুফ (অবস্থান ) শুরুর ত্বরান্বিত করবেন। তখন ইব্‌ন উমার"(রা)/ বললেন, সে যথার্থই 
বলেছে। বুখারী (রা) কা‘নাবী (র) হতে ও এ হাদীস রিওয়ায়াত, করেছেন। নাসাঈ এ হাদীস 
উদ্ধৃত করেছেন আশহাব ও ইব্ন ওয়াহাব (র) সূত্রে মালিক'(র) থেকে । 

বুখারী (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করার পরে ব্রলেছেন। লায়ছ (র) বলেছেন (একায়ল) 
সালিম (র) হতে এ মর্মে যে, ইবনুয যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযানকালে হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্‌ 
(রা)-কে জিজ্ঞাসা করল। এ অবস্থান ক্ষেত্রে (আরাফায়) আপনি কী রূপ করেন? সালিম (রা) 
বললেন, আপনি যদি সুন্নাত অনুসরণ করতে চান তবে আরাফা দিবসে সালাত আদায় তুরান্বিত 
করবেন। তখন ইব্‌ন উমার (রা)*বললেন,সে যথার্থ বলেছে, তারা (সাহাবীগণ) সুন্নাত অনুসারে 
যুহর ও আসর একত্রিত করে আদায়'ক্ররতেন। রাবী আমি, সালিম (রা)-কে বললাম, রাসুলুল্লাহ্‌ 
(সা)-ও কি তাই করেছেন?/তিনি-বললেন, তা সুন্নত ছাড়া আর কী হতে পারে ? আবু দাউদ (র) 
বলেন, আহম্মদ ইব্ন_হাম্বলব(র) ইব্‌ন উমার (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আরাফা দিবসের, (নয় তারিখে) প্রত্যুষে ফজর সালাত আদায়ের পর মিনা রওয়ানা হলেন 
এবং নামিবায় অবতরণ করলেন। নামিবায় হল আরাফায় অবস্থানের জন্য ইমামের অবস্থান স্থল ৷ 

অবশেষে জুহর সালাতের সময় হয়ে গেলে রাসুলুল্লাহ (সা) ত্রা করে বেরিয়ে পড়লেন 
এবং যুহর “ও আছর একত্রিত করে আদায় করলেন। জাবির (রা) ও তার হাদীসে পূর্বো্লিখিত 
খুতবার বিবরণ দেয়ার পরে অনুরূপ উল্লেখ্য করে বলেছেন। তারপর বিলাল (রা) আযান 
দিলেন, তারপর ইকামাত বললেন, তখন নবী করীম (সা) যুহর আদায় করলেন। তারপর 
আবার বিলাল (রা) ইকামত বললেন, নবী করীম (সা) আসর সালাত আদায় করলেন এবং এ 
দুয়ের মাঝে আর কোন সালাত (সুন্নাত নফল) আদায় করলেন না। এ বর্ণনার দাবী হল- নবী 
করীম (সা) প্রথমে খুৎবা দেয়ার পরে সালাত আদায় করা হল এবং দ্বিতীয় খুতবার প্রয়োজন 
অনুভব করলেন না। ওদিকে ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) প্রমুখ 
জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জ সম্পর্কে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আরাফার 
অবস্থান ক্ষেত্রের দিকে চললেন, সেখানে প্রথম খুতবা দিলেন, তারপর বিলাল (রা) আযান 
__৩৭ 
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দিতে লাগলেন । তারপর নবী করীম (সা) দ্বিতীয় খুতবা দিতে লাগলেন এবং তিনি খুতবা শেষ 
করলেন, ওদিকে বিলালও আযান শেষ করলেন। তারপর বিলাল (রা) ইকামত বললে নবী 
করীম (সা) যুহর সালাত আদায় করলেন; তারপর বিলাল ইকামত দিলে আসর সালাত আদায় 
করলেন । বায়হাকী (র) বলেছেন, ইবরাহীম ইবৃন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু ইয়াহয়া (র) একাকী এ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম (র) জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সওয়ারীতে আরোহণ করে আরাফার অবস্থান ক্ষেত্রে গমন করলেন। তিনি তার উটনী 
কাসওয়ার পেট রাখলেন পাথরের বিশাল খণ্ডগুলোর দিকে আর পথচারী জনতাকে রাখলেন 
তার সামনে এবং তিনি কিবলামুখী হলেন। 
আরাফা দিবসে রাসূল (সা)-এর সিয়াম প্রসংগ 
বুখারী (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) ইব্‌ন ওয়াহাব, মায়মূনা-(রা) হতে, এ 
মর্মে বর্ণনা করেন যে, লোকেরা নবী করীম (সা)-এর সিয়াম পালনের ব্যাপারে দ্বিধায় পড়ে 
গেল । আমি তার কাছে দুধ পাঠিয়ে দিলাম । তিনি তখন অবস্থান.ক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন। 
তিনি সে পাত্র হতে পান করলেন আর লোকেরা তা প্রত্যক্ষ _করছিল। মুসলিম (র) এ হাদীস 
উদ্ধৃত করেছেন হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) ইব্‌ন ওয়াহাব হতে এ সনদে । বুখারী (র) 
আরো বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদ কৃত গোলাম 
উমায়র (র) হতে তিনি উম্মুল ফাযল বিনতুল হারিছ'(রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তার 
কাছে একদল লোক আরাফা দিবসে নবী করীম (সা)-এর সিয়াম পালন বিষয় বিতর্কে লিণ্ড 
TE EEE 
তিনি (উম্মুল ফাযল) তীর কাছে এক প্াত্র,দুধ পাঠিয়ে দিলেন। নবী করীম (সা) তখন তার 
উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। জিত ট্রীুধ পান করলেন। বুখারী, মুসলিম আরো একাধিক 
সূত্রে আবুন নাযর (র) হতে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। 
গ্রস্থকারের মন্তব্য ৪ উম্মূল ফাযল হলেন, উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা বিনতুল হারিছ (রা)-এর 
বোন। এদের দুজনের, দুধ পাঠানোর ঘটনা অভিন্ন। তবে তাদের প্রত্যেকের সাথে দুধ 
পাঠানোর সম্পৃক্তি যথার্থ হয়েছে। কেননা, তারা একত্রে একই স্থানে ছিলেন এবং সেখান হতে 
দুধ পাঠানো হয়েছিল। তবে হা, এমনও হতে পারে যে, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পাঠিয়েছিলেন 
কিংবা একের পরে অন্য জন পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহই সমধিক অবগত । ইমাম আহমদ (র) 
বলেন । হুসমাঈল (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হতে তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)- 
এর সামনে গেলাম তিনি তখন আরাফায় ছিলেন এবং তিনি একটি ডালিম খাচ্ছিলেন। তিনি 
বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আরাফায় রোযা ছিলেন না। উম্মুল ফাযল তার কাছে দুধ পাঠালে 
তিনি তা পান করেছিলেন। আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী ইব্‌ন আবু যি‘ব (র)....ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তারা (সাহাবীগণ) আরাফা দিবসে নবী করীম (সা)-এর 
সিয়াম পালনের ব্যাপারে বিতণ্ডায় লিপ্ত হলে উম্মুল ফাযল (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে দুধ 
পাঠালে তিনি তা পান করলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রাষয্যাক ও আবূ বরুর 
(র)....আতা (র) থেকে বলেন, তিনি আরাফার দিন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ফাযল ইব্‌ন 
আব্বাস (রা)-কে খানা খাওয়ার জন্য ডাকলে তিনি বললেন, আমি তো সিয়াম পালন করছি। 
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আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন, (আজ) সিয়াম পালন করো না। কেননা, আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে একটি পাত্র পাঠানো হল- যাতে দুধ ছিল। তিনি তা থেকে পান করলেন। 
অতএব তুমি সিয়াম পালন করো না। কেননা, লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করবে । 

আনুষংগিক বিভিন্ন প্রসংগ $ বুখারী (র) বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হতে ৷ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে আরাফায় অবস্থান করছিলেন, 
ইতোমধ্যে সে তার বাহন হতে পড়ে গেল । উটনীটি তাকে ফেলে দেয়ার ফলে তার ঘাড় মটকে 
যাওয়ায় তার মৃত্যু হয়। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা (মিশিয়ে) 
দিয়ে গোসল দিবে। তাকে (তার ইহরামের) দুই কাপড় কাফন পরাবে, তাকে সুগন্ধি লাগাবে 
না। তার মাথা আবৃত করবেনা এবং তাকে হানূত (কর্পুর ইত্যাদি) মাখাবে না। কেননা, 
আল্লাহ কিয়ামতের দিন তীকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় পুনরুথিত করবেন ৷ মুসলিম (র) ও 
এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আবরুর রাবী আয যাহরানী (র) হতে, নাসাঈ (র) বলেন 
ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম অর্থাৎ ইব্ন রাহওয়ায়াহ (র), আবদুর রহমান.ইব্ন ইয়ামুর আদ-দীলা 
(রা) হতে তিনি বলেন, আমি আরাফায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে-দেখেছি। তখন নাজদবাসী 
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আরাফায় অবস্থান হজ্জ । সুতরাং মুযদালিফার রাতের ফজর শুরু হওয়ার আগে যারা 
আরাফার রাত (এর অবস্থান) পেয়ে যারে তাদের হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। সুনান গ্রন্থসমূহের 
অন্যান্য সংকলনবৃন্দ এ হাদ৷স.সুফিয়ান, ছাওরী (র)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে 
নাসাঈ (র) শু'বা (র) হতেও অতিরিক্ত একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। 

নাসাঈ (র) বলেন, কুতায়বা-রে) ইয়াযীদ ইব্ন শায়বান (রা) হতে । তিনি বলেন, আমরা 

আরাফার অবস্থান ক্ষেত্রের এক দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থানরত ছিলাম। তখন ইব্ন মারবা আল 
আনসারী (রা) আমীদের সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল 
(সা)-এর 'দূত'।/তিনি তোমাদের বলছেন, তোমরা তোমাদের নিদর্শনাবলী ও 
স্থিতিবান-থাকবে। কেননা, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধিকারী 
প্রাপ্ত হয়েছো । আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন 
সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না থেকে এ সনদে । তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন- এর সনদ (হাসান)। 
আমর ইব্‌ন দীনার (র) হতে প্রাপ্ত সুফিয়ান (র)-এর হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এ 
হাদীসের পরিচিতি আমরা পাই নি। আর ইব্ন মারবা-এর নাম হল যায়দ ইব্ন মারবা অল 
আনসারী (রা) । তীর সূত্রে মাত্র এই একটি হাদীসই পাওয়া যায়। তিরমিযী (র) আরো বলেন, 
এ প্রসংগে আলী, আইশা, জুবায়র ইব্‌ন মুতইম ও শারীদ ইব্ন সূওয়ায়দ (রা) হতেও 
রিওয়ায়াত সলয়েছে। | 

জাবির (রা) হতে- মুসলিম (র)-এর এ রিওয়ায়াত আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেছেন, 54 ৫] 44০, ৯১৯ ২১৯৯, আমি এখানে উকুফ করেছি। তবে গোটা 


২৯২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আরাফাতই অবস্থান উকূফস্থল। মালিক (র) তার মুআত্তায় অতিরিক্ত বলেছেন, ৬০ 124); 
-44_০ ১১ তবে নিম্ম ভুমি হতে দূরে থাকবে । 


অনুচ্ছেদ £৪ আরাফা অবস্থান কালে নবী করীম (সা)-এর দু‘আসমূহ 

নবী করীম (সা) আরাফার দিন রোযা অবস্থায় ছিলেন না, একথা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। 
এতে বুঝা যায় যে, সেখানে সিয়াম পালনের চাইতে সিয়াম বিহীন অবস্থায় থাকাই উত্তম । 
কেননা, তাতে দুআ করার ব্যাপারে শক্তি সামর্থ পাওয়া যায়, যা এ দিনের এবং এ স্থানের 
আসল লক্ষ্য । এ কারণেই নবী করীম (সা) বাহনারোহী হয়ে দুপুর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান 
করেছিলেন। আবূ দাউদ আত তায়ালিসী (র) এ প্রসংগে তার মুসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন। 
হাওশাব ইব্‌ন আকীল (র) হতে....আবুৃ হুরায়রা (রা) সূত্রে (তিনি) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে এ 
মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি আরাফাতে অবস্থান কালে আরাফার দিনের (খিলহজ্জের নয় 
তারিখের) সিয়াম পালন নিষেধ করেছেন। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন 
মাহদী (র), ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরিমা (রা) থেকে, তিনি বলেন, 
আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর বাড়িতে তার কাছে গেলাম/এরংআরাফাতে অবস্থান কালে 
রোযা থাকতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিষেধ করেছেন অনুরূপ আহমদ (র) এ হাদীস ওয়াকী 
হাওশাব (র) সনদেও উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদ (র)'নাসায়ী ও ইব্ন মাজা বিভিন্ন সনদে 
এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবূ উসামা আল কালবী (র) 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি.বরলেন, আরাফাতে অবস্থানকালে আরাফার দিনের 
রোযা রাখতে নবী করীম (সা) নিষ্ধে'করেছেন। বায়হাকী (র) মন্তব্য করেছেন যে, (আবু 
উসামার শায়খ হাসান এর শায়খ) হারিছ ইব্‌ন উবায়দ এভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে 
রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু সংরক্ষিত সনদে রয়েছে ইকরিমা হতে তিনি আবু হুরায়রা (রা) 
হতে আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান আল বুসতী (র) তার সহীহ্‌-এ, আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন্‌ 
আমর (রা) হতে.রিওয়ায়াত করেছেন যে, তাকে আরাফা দিনের সিয়াম পালন সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করা হলেংতিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে হজ্জ করেছি । তিনি এ 
সিয়াম পালন করেন নি। আবূ বকর (রা)-এর সংগেও হজ্জ করেছি, তিনি ও এদিনের সিয়াম 
পালন. করেন নি, উমর (রা)-এর সাথেও ....তিনি এ দিন রোযা রাখেন নি। আর আমিও- 
আমি সিয়াম পালন করি না এবং কাউকে তার হুকুমও দেই না, আবার কাউকে তা নিষেধও 
করিনা। 

' দু‘আসমূহ ঃ ইমাম মালিক (র) বলেন, যিয়াদ ইবৃন আবু যিয়াদ (র)-তালহা ইবন 
উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কুরায়য (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন 
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আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠ দু'আ এবং আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণের শ্রেষ্ঠ দু'আ “লা- 
ইলাহা ইল্লালাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু”, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই । যিনি 
একক ও লা শরীক বায়হাকী (র) বলেছেন এ হাদীসখানা মুরসাল। ইমাম মালিক (র) হতে 


WUU স্ব ।-সলমা তমা” |” 


পালনকারী গোলাম বলল, তিনি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছেন না। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন 
যে, নবী করীম (সা) এখানে পৌছলে RR NOS RE TE: CEN FOV? এখানে তা 
করা পসন্দ করেছেন। 

বুখারী (র) বলেন, মুসা জুওয়ায়রিয়া (র) নাফি (র) হতে--তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন 
উমর (রা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রিত করে আদায় করতেন। তবে তিনি সে গিরিপথ 
দিয়ে চলতেন যে পথে নবী করীম (সা) চলেছিলেন এবং সেখানে প্রবেশ করে ইসতিনজা ও উযু 
করতেন এবং মুযদালিফায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না। এ সুত্রে বুখারী 
(র) একাকী বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, তিনি বলেন, আদম ইবন'আরু যিব 
(র)....ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) মুযদালিফায় 
মাগরিব ও ইশা একত্র করে আদায় করলেন, প্রতি সালাত স্বতন্ত্র ইকামতে; এ দুয়ের মাঝে 
কিংবা এর কোন সালাতের অব্যবহিত পরে তাসবীহ (নফল সালাত) আদায়.করেন নি। মুসলিম 
(র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন উমর (রা) হতে এ মর্মে, যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন, পরবর্তী (বর্ণনায় মুসলিম (র) বলেন 
হারমালা (র) ইবন উমার (রা) সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) 
মাগরিব তিন রাক'আত আদায় করলেন এবং ইশা আদায় করলেন দুই রাক‘'আত। তাই 
আবদুল্লাহ্‌ (রা)-ও আজীবন মুযদালিফায় অনুরূপ 'পদ্থায়। সালাত আদায় করেছেন। তারপর 
মুসলিম (র) শু'বা, সাঈদ ইবন জুবায়ের সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র)-এর 
পরবর্তী বণর্না আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র),আবূ ইসহাক (র) হতে.... তিনি বলেন, সাঈদ 
ইব্ন জুবায়র (র) বলেছেন, আমরা ইব্‌ন উমরণরো)-এর সংগে (ইফাযা: করে অথাৎ) আরাফাত 
থেকে রওয়ানা করে মুযদালিফায় পৌঁছলাম । তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিব ও ইশা’ এক 
ইমামাতে আদায় করলেন। এরপর'ঘরে বসে বললেন রাসুলুল্লাহ (সা) এ স্থানে আমাদের নিয়ে 
এ ভাবেই সালাত আদায়-করেছেন। বুখারী (র) ও নাসাঈ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। 
বুখারী (র)-এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ....উভয় সালাতের জন্য স্বতস্ত্র আযান ইকামত প্রসঙ্গ 

আমর ইব্‌ন খালিদ (র)....আবু ইসহাক (র) সূত্রে (তিনি বলেন) আবদুর রহমান ইব্ন 
ইয়াযীদ (র)-কে-আমি বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জ পালন করলেন। আমরা 
‘আতামা. (ইশা)-র আযানের সময় কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে মুযদালিফা-য় পৌঁছলাম । 
আবদুল্লাহ (রা) এক ব্যক্তিকে হুকুম করলে সে আযান দিল ও ইকামত বলল । তিনি মাগরির 
সালাত আদায় করলেন এবং তারপরে দুই রাক'আত আদায় করলেন। তারপর তারা রাতের 
খাবার আনিয়ে তা খেলেন। তারপর এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে আযান দিল ও ইকামত 
বলল । তারপর ‘ইশার সালাত দুই রাক'আত আদায় করলেন। পরে ফজরের সময় হলে 
(একেবারে প্রথম ওয়াক্তে ফজর সালাত আদায় করে) তিনি বললেন, ‘এ দিনের এবং. এ 
স্থানের এই সালাত ব্যতীত এত আগ মুহূর্তে নবী করীম (সা) অন্য কোন সময় ফজরের সালাত 
আদায় করতেন না।” আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, এ দুই সালাত এমন যা স্থানন্তরিত করা হয়ে 
থাকে-মাগরিব আদায় করা হয় লোকজন মুয্দালিফায় এসে সমবেত হলে, আর ফজর সালাত 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৯৩ 


অন্য একটি সনদে সংযুক্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। তবে সে সনদটি দুর্বল ও অসমর্থিত। তবে 
ইমাম আহমদ এবং তিরমিযী (র) আমর ইব্‌ন শুআয়ব, তার পিতা, তার দাদা সুত্রে রিওয়ায়াত 
করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন _ 
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আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠ দু'আ এবং আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণের বলা উত্তম বাণী “এক 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই । যিনি একক, যার কোন শরীক ও অংশী নেই । রাজত্ব, 
রাজ্য তারই হামদ স্তুতি তারই এবং তিনিই সব কিছুতেই ক্ষমতাবান । আমর ইব্ন শুআয়ব (র) 
তার পিতা তীর দাদা এ সনদে ইমাম আহমদ (র)-এর আরও একটি রিওয়ায়াত"রয়েছে- তিনি 
বলেন, আরাফার দিনে নবী করীম (সা)-এর দুআ ছিল, 48 (১ 4 5০...) এ] YY আবু 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মানদা (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আয়্যব নিশাপুরী (র), ইব্ন 
উমর (রা) হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন _ 
আরাফার বিকেল বেলা আমার দুআ এবং আমার পূর্ববর্তা নবীদের দুআ হচ্ছে। 
- 3 Ld JS le Ay all als ALMATY SEY ,;adlYlayY 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ অর্থাৎ ইব্ন'আবদ রাব্বিহী আল জারজিসী (র), 
যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম্মা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেনণ“তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
যখন তিনি আরাফায় ছিলেন এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি- 
E22 pa THAT YT EAL 311 SDI BTU Y 03 dl Sw 
210 2nd CAMS dc Ui (\A-dlc J) 
আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই; ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও (এ 
সাক্ষ্য দেন) (আল্লাহ্‌). ন্যায়"নীতিতে প্রতিষ্ঠিত; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই; তিনি 
পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ॥ (৩ ৪ ১৮)। 
তারপর বললেন, আমিও এ বিষয়ে অন্যতম সাক্ষী হে প্রতিপালক! হাফিজ আবুল কাসিম আত 
তাবারানীণ(র)'তার কিতাবুল মানাসিক অধ্যায়ে বলেছেন, হাসান ইবন মুছাব্না ইবন মু‘আয আল- 
আম্বারী(র)“আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন। আরাফার 
বিকেলে আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের বলা উত্তম কথা 2১4 ৮... ayy 
-£% তিরমিযী (র) তার আদ-দাওয়াত অধ্যায়ে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন হাতিম (রা) আলী 
(রা)....হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, আরাফা দিবসে অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে 
দু'আ অধিক পরিমাণে করেছিলেন তা ছিল 
Slay Sy SD Sl - Se SEE OTE ELE ETE 
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২৯৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ইয়া আল্লাহ; আপনারই জন্য হামদ, আপনি যেমন বলেন, তেমন এবং আমরা যেমন বলি 
তার চেয়ে উত্তম। ইয়া আল্লাহ্‌! আপনারই জন্য আমার সালাত, আমার কুরবানীর (আমার 
দৈহিক ও আৰ্থিক ইবাদাত) এবং আমার জীবন ও মরণ এবং আপনারই জন্য হে প্রতিপালক! 
আমার উত্তরাধিকার। আপনার কাছে স্মরণ মাগি কবরের আযাব হতে, মনের ওয়াসওয়াসা 
এবং বিশৃংখল অবস্থা হতে । ইয়া আল্লাহ্‌! আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি বায়ু যা নিয়ে 
চলাচল করে তার অকল্যাণ হতে তারপর তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি বর্ণনা সূত্রে 
বিরল এবং এ সনদ সবল নয়। বায়হাকী (র) এ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন মুসা ইবন 
উবায়দা (র)....আলী (রা) সূত্রে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন আমার পূর্বে যারা . 
ছিলেন তাদের এবং আরাফার দিনে আমার অধিকাংশ দু'আ হলো_ 
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“এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই, যিনি একক, যার কোন শরীক নেই । তারই 
জন্য হামদ, তারই জন্য রাজ্য এবং এবং তিনি সবকিছুতেই ক্ষমতাবাণ ৷ ইয়া আল্লাহ্‌! আমার 
চোখে নুর দিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ্‌! আমার সিনা উনুক্ত ও বিকশিত করে দিন এবং আমার 
কাছে আমার কাজ সহজ করে দিন! ইয়া /আল্লাহ্‌! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই মনের 
কুমন্ত্রনা হতে, কাজ-কর্মের বিশৃংখলা হতে, কবরের ফিতনা ও পরীক্ষার অকল্যান হতে, রাতে 
যা অনুপ্রবেশ করে তার অকল্যাণ হতে;'বায়ু যা নিয়ে চলাচল করে তার অনিষ্ট হতে এবং সময় 
ও কাল চক্রের অনিষ্ট হতে” তারপর বায়হাকী (র) বলেছেন, মূসা ইবন্‌ ‘উবায়দা: (র) 
একাকী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন/এবং তিনি দুর্বল রাবী, আর তার রিওয়ায়াতের উৎস তার 
ভাই আবদুল্লাহ্‌ আলী (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেননি! 
তাবারানী (র) তার মানাসিক-এ বলেছেন, ইয়াহয়া ইবন উছমান আন-নাসরী (র) ইবন 
আব্বাস (রা) হতে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে সব দু'আ করেছিলেন তার 
মাঝে ছিল-- 
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ইয়া আল্লাহ্‌! আপনি আমার কথা শুনতে পান, আমার অবস্থান দেখতে পান, আমার গোপন ও 
প্রকাশ্য বিষয় জানেন, আপনার কাছে আমার কোন বিষয়-ই গোপন নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, অভাবী, 
ফরিয়াদকারী, আশ্রয় প্রাথী, ভীত-সন্ত্রস্ত, পাপ ও অপরাধের স্বীকারোক্তিকারী! আপনার সকাশে 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৯৫ 


মিসকীনের ন্যায় ভিক্ষা প্রার্থী, আপনার কাছে হীন দুর্বলের ন্যায় কাকুতি মিনতি কারী। শংকিত 
পতিতের ন্যায় আপনার কাছে দু'আ করছি-যার গর্দান আপনার সমীপে অবনত, যার অক্ষ 
আপনার জন্য প্রবাহিত, যার দেহ আপনার কাছে আবনমিত, যার নাক (মর্যাদা) আপনার. কাছে 
ধুলি লুন্ঠিত। ইয়া আল্লাহ্‌ আপনার সকাশে দু‘আর ওয়াসিলায় আমাকে, হে. প্রতিপালক! দুর্ভাগা 
বানাবেন না; আমার প্রতি হোন স্নেহেশীল, দয়াবান। হে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শ্রবণকারী! হে শ্রেষ্ট দাতা! 
হাত তোলা প্রসংগে 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম (র)....উসামা ইবন যায়দ (র) সূত্রে বলেন, আরাফাতে 
আমি নবী করীম (সা)-এর সহ-আরোহী ছিলাম । তিনি দ:আ করার জন্য দুহাত তুললেন। 
তখন তার উটনী ঝুঁকে পড়লে তার লাগাম পড়ে গেল। (উসামা বলেন), তিনি এক হাত দিয়ে 
লাগাম তুলে নিলেন এবং অন্য হাত (দু‘আর জন্য) উদ্ধ দিকে তুলে রেখেছিলেন। ইমাম 
নাসাঈ (র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র)/রলেন। আবু আবদুল্লাহ্‌ 
আল-হাফিজ (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে আরাফাতে দু'আ করতে দেখেছি । ফকীর-মিসকীনদের খাদ্য ভিক্ষার ভংগিমায় 
দু‘হাত বুক পৰ্যন্ত তুলে। 
উম্মাতের জন্য দুরআ প্রসংগ £$ 

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) তীর মুসনাদে বলেছেন, আবদুল কাহির ইবনুস সারীয়া....আব্বাস 
ইবন মিরদাস (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন॥যে, রাসুলুল্লাহ (সা) আরাফা দিবসের বিকেল 
বেলা তার উম্মতের জন্য মাগফিরাত ও. রহমতের দু'আ করলেন এবং খুব বেশী বেশী দুআ 
করলেন। তখন আল্লাহ পাক তীর,কাছে ওহী পাঠালেন যে 
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আমি তা (কবুল) করেছি । তাদের পরস্পরের প্রতি জুলুম অনাচার ব্যতীত, আর আমার হক 
সংক্রান্ত পাপ সমূহ আমি মাফ করে দিলাম। তখন নবী করীম (সা) বললেন, হে প্রতিপালক! 
আপনি তো এঁ মাযলুমকে তার নিপীড়িত হওয়ার পরিমাণের চাইতে উত্তম বিনিময় দিতে এবং এ 
জালিমকে মাফ কুরে দিতে পারেন। কিন্তু এ বিকেলে তার এ দুআ কবূল করা হল না। পরে 
মুযদালিফার_সকালে (দশ তারিখে) তিনি পুনরায় দু'আ করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা কবুল 
করলেন, 245 ১৪.০ “আমি তাদের মাফ করে দিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে মৃদু 
হাসতে দেখে কোন কোন সাহাবী তাকে বললেন। ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আপনি এমন একটি সময় 
হাসলেন যে মুহূর্তে সাধারণত আপনি হাসতেন না। তিনি বললেন, আমি স্মিত হাসি হেসেছি 
আল্লাহর দুশমন ইবলীসের দুরবস্থা দেখে, সে যখন জানতে পেল যে, মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ 
আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার দু'আ কবুল করলেন, তখন হায় কপাল, হায় মরণ! বলে চিৎকার 
জুড়ে দিল এবং নিজের মাথায় ধুলা বালি ছিটাতে লাগল।” আবু দাউদ সিজিসতানী (র) তীর 
সুনান গ্রন্থে এ হাদীছটি আব্বাস ইবন মিরদাস-এর সনদে সংক্ষেপে রিওয়ায়াত.করেছেন। 

ইমাম ইবন মাজা (র) আয়্যুব ইবন মুহাম্মদ আল-হাশিমী (র) সূত্রে....এ সনদে আনুপূর্বিক 
রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন জারীর (র) তীর তাফসীরে এ হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। 
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হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন, ইসহাক ইবন ইবরাহীম আদ-দাবারী (র) উবাদা 
ইবনুস-সামিত (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন 
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লোক সকল; এ দিনটিতে আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের 
মাগফিরাত দান করেছেন। তবে তোমাদের পারস্পারিক দাবী-দাওয়া (হক্কুল ইবাদ) ৷ তোমাদের 
সদাচারী পুন্যবানের ওসীলায় তোমাদের অসদাচারী পাপীকে ক্ষমা দান করেছেন এবং পুন্যবানকে 
তার প্রার্থিত বিষয় দিয়ে দিয়েছেন। বিসমিল্লাহ-আল্লাহ্‌ুর নামে এবার (মুযদালিফায়)/চলো? পরে 
তারা মুযদালিফায় থাকা কালে তিনি বললেন _- 
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আল্লাহ্‌ তোমাদের পুণ্যবান লোকদের মাফ কুরে দিয়েছেন এবং তোমাদের মন্দ লোকদের 
জন্য ভাল লোকদের সুপারিশকারী রূপে শ্রহণে-সম্মতি দিয়েছেন। রহমত অবতরিত হয়ে সকলকে 
ব্যাপ্ত করে ফেলবে তারপর সারা পৃথিবীতে 'ছড়িয়ে পড়ে নিজের জিহবা ও হাত সংযরক্ষণকারী 
প্রত্যেক তাওবাকারীর জন্য বণ্টিত হবেএ_ওদিকে আল্লাহ তাদের (বান্দাদের) সাথে কী করেন তা 
ইবলীস ও তার দলবল ‘হায় মরণ’ ‘হায় মরণ’ চিৎকার জুড়ে দিল। (সে আক্ষেপ করতে লাগল) 
এক দীর্ঘ যুগ তাদের আমি বিপথগামী হতে উদ্ধুদ্ধ করে চলেছিলাম-ক্ষমা প্রাপ্তির আশংকায় (কিন্তু) 
ক্ষমা তাদের আবৃত,কুরেই ফেলল । তখন তারা হায় মরণ, হায় মরণ বলে ছত্রভংগ হয়ে গেল। 
অনুচ্ছেদ £৪ আরাফাতে অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আগত ওহী প্রসংগ 
ইমাম-আহম্মদ (র) বলেন, জা‘ফর ইবন আওন (র)....তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব 
(রা)-এর কাছে জনৈক ইয়াহুদী ব্যক্তি এসে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনারা আপনাদের 
কিতাবে একটি আয়াত তিলায়াত করে থাকেন। সে রকম একটি আয়াত আমাদের ইয়াহুদী 
সমাজের জন্য নাযিল হলে আমরা এঁ (আয়াত নাযিল হওয়ার) দিনটিকে ঈদ দিবস রূপে 
পালন করতাম। উমর (রা) বললেন, সেটি কোন আয়াত? ইয়াহুদী বলল, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
বাণী 8-43১ DLN! Sl Ln) 3 six Sle Cadi y ASS aS} cla] = $4) আজ 
তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম 
এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (৫ ৪ ৩) । উমার (রা) তখন বললেন, আল্লাহর 
কসম! আমি যথার্থ ভাবে সে দিনটির কথা জানি যে দিন এ আয়াত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি 
নাযিল হয়েছিল এবং সে বিশেষ মুহূর্তটিও জানি যখন তা রাসুলুল্লূহ (সা)-এর কাছে নাযিল 
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হয়েছিল। -সেটি ছিল জুমু'আর দিন আরাফার বিকেল বেলা । বুখারী (র) এটি রিওয়ায়াত 
করেছেন হাসান ইবনুস-সাবাহ (র)....হতে এবং বুখারী অন্য এক রিওয়ায়াতে এবং মুসলিম, 
তিরমিযী ও নাসাঈ (র) কায়স ইবন মুসলিম (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে এ সনদে উদ্ধৃত করেছেন। 
আরাফাত হতে নবী করীম (সা)-এর আল-মার্শ'আরুল হারাম-মুযদালিফা অভিমুখে গমন 
জাবির (রা) তার দীর্ঘ হাদীসে বলেছেন, তিনি নবী করীম করতে থাকলেন। অবশেষে 
সূর্যাস্তের পর দিগন্তে তা হলু (সা) (আরাফা প্রান্তরে) অবস্থান দের আভা মিলিয়ে যেতে থাকলে 
যখন সূর্য-বৃত্ত অদৃশ্য হয়ে গেল তখন উসামা (রা)-কে নিজের পিছনে সহ-আরোহী করে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চলতে শুরু করলেন। তিনি কাসওয়া উষ্বরীর লাগাম এমন সজোরে টেনে রাখলেন 
যে, তার মাথা তার উরু ছুতে লাগল । 

তিনি তখন তার ডান হাত দিয়ে ইংগিত করে করে বলছিলেন লোক/সকল! ধীর স্থিরে! 
. শান্তভাবে (এগিয়ে চল)! সামনে কোন টিলা পাহাড় পড়লে তাতে চড়া পর্যন্ত উটনীর লাগাম 
ঢিলা করে দিতেন। এভাবে মুযদালিফায় পৌছে সেখানে এক আযান" দুই ইকামতে মাগরিব 
ও ইশার সালাতদ্বয় আদায় করলেন এবং এ দুইয়ের মাঝে.কোন. তাসবীহ (নফল) আদায় 
করলেন না । (মুসলিম) 
বুখারী (র) আরাফা হতে প্রস্থানকালে চলার গতি । 

অনুচ্ছেদ শিরোনামে বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবন, ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেন, উসামা (রা)-কে 
রাবী উরওয়ার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসা করা হল-বিদায় হজ্জে আরাফা হতে মুয়দালিফা যাওয়ার 
পথে নবী করীম (সা) কিভাবে পথ চলেছিলেন? তিনি বললেন, সাধারণত তিনি ‘আনাক চালে’ 
চলতেন, তবে সামনে ফাকা দেখলে “নাস চালে চলতেন। রাবী হিশাম (র) বলেন, ‘নাস’ হল 
‘আনাক’-এর চেয়ে দ্রুততর গতি । 

"ইমাম আহম্মদ (র) এরবং-তিরমিযী (র) ব্যতীত ছয় গ্রন্থকার সকলেই হিশাম ইবন 
উরওয়া....উসামা ইবন-্যায়দ.(রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র)....আরো 
বলেন, ইয়াকুব (র)' উসামা ইবন যায়দ (রা) হতে তিনি বলেন, আমি আরাফার শেষ বেলায় 
রাসূলুল্লূহ (সা)=এরসহ-আরোহী ছিলাম । উসামা (রা) বলেন, সূর্য অস্ত গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) 
(মুযদালিফাংপানে) চলতে লাগলেন, তিনি যখন পিছনে জনতার ভিড়ের হৈহল্লা শুনতে পেলেন 
তখন'বরললেন_ £৮০৯১৮ ০৯] ১4 01 44. <০ ৫3 ১৪০ ধীরে, লোক সকল! 
শান্ত স্থির*থাকবে! দুত উট ঘোড়া ছুটানোতে কোন পুন্য নেই। উসামা (রা) বলেন, এভাবে 
রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের ভিড় দেখলে ‘আনাক’ গতিতে চলতেন এবং পথ ফাকা দেখলে উটকে 
গতিশীল করতেন। অবশেষে মুযদালিফায় উপনীত হলে তিনি মাগরিব ও ইশার সালাতদ্বয় 
একত্ৰিত করলেন। তারপর ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) সূত্রের ইবরাহীম (র) 
উসামা ইবন যায়দ (রা) সনদেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ (র) আরো 
বলেন, আবূ কামিল (র) ইবন উসামা ইবন যায়দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 


১.‘'আনাক’' (3৯) ও নাসস (৩১) উটের গতি চলার বিশেষ৷ প্রথমটি ঘাড় উঁচু করে দোলার তালে 
চলা । দ্বিতীয়টি দ্রুত চলার জন্য উটকে উত্তেজিত করা ।-_ অনুবাদক 
—৩৮ 
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রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফা হতে মুযদালিফায় চললেন। আমি ছিলাম তার সহ-আরোহী। তিনি 
নিজের বাহনের লাগাম এমন শক্ত করে টেনে রাখতে লাগলেন-যে তার কর্ণমূল হাওদার সম্মুখ 
ভাগ ছুঁয়ে যাচ্ছিল প্রায় । তিনি বলে চলেছিলেন_ 
-UNI flail 3 ox A LIEN ALS Sle AIL 

লোক সকল! শৃংখলা সুস্থিরতা ও ভাব-গম্ভীরতা রক্ষা করে চলবে; উট দ্রুত ছুটানোতে 
কোন বিশেষ পুণ্য নেই । নাসাঈ (র)এ হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে 
মুসলিমের বর্ণনায় অধিক রয়েছে। উসামা (রা) বলেছেন, গালো মাত বয় লট লাল? 
চলতে চলতে মুযদালিফায় উপনীত হলেন। 

পথিমধ্যে অবতরণ এবং একত্রিত প্রসংগ $ 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আহমদ ইবনুল হাজ্জাজ (র)....উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হতে, 
এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আরাফার দিন তিনি নবী করীম (সা)-এর সহ-আরোহী হলেন। 
অবশেষে গিরিপথে প্রবেশ করলে নবী করীম (সা) (বাহন হতেণনেমে.পড়ে) পেশাব করলেন 
তারপর উযু করে পুনরায় আরোহণ করলেন কিন্তু (মাগরিবের) সালাত আদায় করলেন না । 
ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আবদুস-সামাদ (র)...:উসামা' ইবন যায়দ (রা) সুত্রে বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) আরাফাত হতে চলে আসার সময়“আমি তার সহ-আরোহী ছিলাম । মুযদালিফায় 
পৌছা পৰ্যন্ত তার বাহন তার পা উপযুঁপরি না তুলেই চলল, ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান 
(র) উসামা ইবন যায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন যে;'নবী,.করীম (সা) তাকে আরাফা হতে সহ-আরোহী 
করলেন। পাহাড়ী মোড়ে গুহার কাছে পৌছলে-তিনি অবতরণ করে পেশাব করলেন। এ বর্ণনায় 
রাবী পানি ঢাললেন (৮. 3121) বলেন নি। আমি তাকে পানি ঢেলে দিলে তিনি সংক্ষিপ্ত উযু 
করলেন। আমি বললাম, সালাত...॥? তিনি বললেন এ এ! 5১০০)“সালাত তোমার সস্মুখে।” 
রাবী বলেন, তারপর মুযদালিফায় পৌছে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর লোকেরা 
হাওদা খোলার কাজ সেরেখআসলে ইশার সালাত আদায় করলেন।-ইমাম আহম্মদ (র) এরূপ 
সনদেই অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর নাসাঈ (র)-ও ভিন্ন সূত্রে পূর্বানুরূপ সনদে 
রিওয়ায়াত করেছেন বুখারী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবন ইউসুফ উসামা ইবন যায়দ (রা) হতে 
এ মর্মে বর্ণনা.করেন যে, রাবী কুরায়ব (র) তীকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আরাফা হতে 
চলতেংলাগলেন। পথে গিরিপথে অবতরণ করে তিনি পেশাব করলেন, তারপর সংক্ষিপ্ত উযু 
করলেন, আমি তখন তাকে বললাম । সালাত? তিনি বললেন, “সালাত তোমার সামনে রয়েছে।” 
পরে তিনি মুযদালিফায় এসে পূর্ণাঙ্গ উয়ু করলেন। তারপর সালাতের ইকামত দেয়া হলে 
মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর লোকেরা নিজ নিজ অবতরণ ক্ষেত্রে নিজ নিজ উট 
বসিয়ে এল। 

তারপর সালাতের ইকামত বলা হলে তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন এবং এ দুয়ের 
মাঝে (অন্য) কোন সালাত আদায় করলেন না । বুখারী (র), মুসলিম (র) ও নাসাঈ (র) ভিন্ন 
ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। কুরায়ব (র) বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস (রা) 
আমাকে ফাযল (রা)-এর বরাতে জানিয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) জামরায় পৌছা পর্যন্ত 
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তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন । মুসলিম (র) এ হাদীসখানা বিভিন্ন রাবীর বরাতে বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম আহম্মদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) উসামা ইবন যায়দ (রা) হতে এমর্মে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে আরাফা হতে রওয়ানা কালে সহ-আরোহী করলেন। রাবী 
বলেন, তখন লোকেরা বলাবলি করল যে, আমাদের এ সাথী (উসামা) তার (নবী করীম (সা)- 
এর কর্ম ধারা আমাদের অবহিত করতে পারবে। (রাবী বলেন) উসামা (রা) বলেছেন, আরাফা 
থেকে চলতে শুরু করলে (প্রথমে) তিনি থেমে পড়লেন, তার বাহনের মাথা এমন ভাবে 
থামিয়ে রাখলেন যে, তার মাথা হাওদার মাঝ বরাবার পৌছে গিয়েছিল-কিংবা প্রায় পৌছে 
ছিল। তিনি হাতের ইশারায় লোকদের বলছিলেন,শৃংখলা! শৃংখলা! শৃংখলা! এভাবে মুযদালিফায় 
উপনীত হলেন। 

তারপর (পরের দিন) ফাযল ইবন আব্বাস (রা)-কে সহ-আরোহী করলেন। রাবী বল্লেন, 
তখন লোকেরা বলাবলি করল, আমাদের এ সাথী (উসামা) তীর (নবী সা) এর কর্ম ধারা 
আমাদের অবহিত করতে পারবে। পরে ফাযল (রা) বললেন, নবী করীম (সা) মৃদু গতিতে গত 
দিনের মতই ধীরে ধীরে চলতে থাকলেন। ওয়াদী মুহাসসার (নিম্মভূমিতে) পৌছলে তিনি চলার 
গতি দ্রুততর করে দিলেন, যতক্ষণ না বাহন তাকে নিয়ে সমৃতল.ভুমিতে পৌছল । বুখারী (র) 
বলেন,সাঈদ ইবন আবু মারয়াম (র) ইবন আব্বাস (রা)-এর"বরাতে হাদীস শুনিয়েছেন যে, 
আরাফার দিন নবী করীম (সা) মুযদালিফার উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলেন। নবী করীম (সা) 
তার পিছনে প্রচন্ড হাক ডাক ও উট প্রহার করার _আওয়ায শুনতে পেয়ে তার চাবুক দিয়ে তাদের 
“দিকে ইংগিত করে বললেন, লোক সকল! 4%:এ-২৮ ০৭১৭০ তোমরা শাস্তি শৃংখলা বজায় রেখে 
চলো; কেননা, উট তাড়ানোতে কোন বিশেষ-পুণ্য নেই । -এ সূত্রে একাকী বুখারী (র) এ 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসাঈ (র) কর্তৃক আতা ইবৃন 
আবু রাবাহ, ইবন আব্বাস, উসামাংইবন যায়দ (রা)-এ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াতের বিবরণ 
পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।-আল্লাহই সমধিক অবগত । 

ইমাম আহমদ (র)'বলেন, এ হাদীস উদ্ধৃত করা কালে অতিরিক্ত বলেছেন। বর্ণনাকারী 
বলেন, তারপরে তার মুযদালিফায় অবতরণ করা পর্যন্ত কোন পা তুলে চলাচলকারী (অর্থাৎ 
কোন বাহন) করেংছুটে এগিয়ে যেতে দেখিনি। 

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, হুসায়ন ও আবু নু‘আয়ম (র) তিনি ইবন আব্বাস (রা) 
থেকে এ মর্মে উদ্ধৃত করেছেন যে, আরাফাত ও মুযদালিফায় নবী করীম (সা) যখনই কোথাও 
অবতরণ করেকেরেছেন তা শুধু প্রশ্রবের জন্য ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াধীদ ইবন হারূন 
(র)-আনাস ইবন সীরীন (র) হতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা)-এর সংগে আরাফাতে 
ছিলাম । তিনি কোথাও বের হওয়ার সময় হলে আমিও তার সাথে বেরোতাম। শেষ পর্যন্ত তিনি 
ইমামের সাথে প্রথম ওয়াক্ত (যুহর) ও আসর সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি এবং 
আমার সংগীদের নিয়ে আমি ও তার সাথে অবস্থান করলাম । পরে ইমাম মুযদালিফার উদ্দেশ্যে 
চলতে শুরু করলে আমরাও তার সাথে চলতে শুরু করলাম। আমরা গিরিপথদ্বয়ের আগের 
অপরিসর স্থানে পৌছলে তিনি উট বসালেন। আমরাও উট বসালাম । আমরা অনুমান করছিলাম 
যে, তিনি এখানে (মাগরিব) সালাত আদায় করতে মনস্থ করছেন। তখন তার বাহনের দায়িত্‌ 
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পালনকারী গোলাম বলল, তিনি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছেন না। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন 
যে, নবী করীম (সা) এখানে পৌছলে পেশাব করতেন। তাই তিনি (ইবন উমার)-ও এখানে তা 
করা পসন্দ করেছেন। 

বুখারী (র) বলেন, মূসা জুওয়ায়রিয়া (র) নাফি (র) হতে--তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন 
উমর (রা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রিত করে আদায় করতেন। তবে তিনি সে গিরিপথ 
দিয়ে চলতেন যে পথে নবী করীম (সা) চলেছিলেন এবং সেখানে প্রবেশ করে ইসতিনজা ও উযু 
করতেন এবং মুযদালিফায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না । এ সূত্রে বুখারী 
(র) একাকী বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র) আরো বলেন, তিনি বলেন, আদম ইবন আবু যিব 
(র)....ইবৃন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা)'মুযদালিফায় 
মাগরিব ও ইশা একত্র করে আদায় করলেন, প্রতি সালাত স্বতন্ত্র ইকামতে;' এ দুয়ের মাঝে 
কিংবা এর কোন সালাতের অব্যবহিত পরে তাসবীহ (নফল সালাত) আদায় করেন নি। মুসলিম 
(র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন উমর (রা) হতে .এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন, পরবর্তী বর্ণনায় মুসলিম (র) বলেন, 
হারমালা (র) ইবন উমার (রা) সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত-বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) 
মাগরিব তিন রাক‘আত আদায় করলেন এবং ইশা আদায় করলেন দুই রাক'আত । তাই 
আবদুল্লাহ্‌ (রা)-ও আজীবন মুযদালিফায় অনুরূপপস্থায়' সালাত আদায় করেছেন। তারপর 
মুসলিম (র) শু'বা, সাঈদ ইবন জুবায়ের সূত্রে অনুরূপ৷রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (র)-এর 
পরবর্তী বণর্না আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র). আবূ ইসহাক (র) হতে.... তিনি বলেন, সাঈদ 
ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেছেন, আমরা ইব্‌ন উমর(রা)-এর সংগে (ইফাযা: করে অ্থৎ) আরাফাত 
থেকে রওয়ানা করে মুযদালিফায় পৌঁছলাম । তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিব ও ‘ইশা' এক 
ইমামাতে আদায় করলেন। এরপূরংঘরে বসে বললেন রাসুলুল্লাহ (সা) এ স্থানে আমাদের নিয়ে 
এ ভাবেই সালাত আদায় _করেছেন। বুখারী (র) ও নাসাঈ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। 
বুখারী (র)-এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ....উভয় সালাতের জন্য স্বতন্ত্র আযান ইকামত প্রসঙ্গ 

‘আমর ইব্‌ন খালিদ (র)....আবূ ইসহাক (র) সূত্রে (তিনি বলেন) আবদুর রহমান ইব্‌ন 
ইয়াযীদ (র)-কে"আমি বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জ পালন করলেন। আমরা 
‘আতামা (হশা)-র আযানের সময় কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে মুযদালিফা-য় পৌঁছলাম । 
আবদুল্লাহ (রা) এক ব্যক্তিকে হুকুম করলে সে আযান দিল ও ইকামত বলল । তিনি মাগরির 
সালাত আদায় করলেন এবং তারপরে দুই রাক‘আত আদায় করলেন। তারপর তারা রাতের 
খাবার আনিয়ে তা খেলেন। তারপর এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে আযান দিল ও ইকামত 
বলল । তারপর ‘ইশার সালাত দুই রাক‘আত আদায় করলেন। পরে ফজরের সময় হলে 
(একেবারে প্রথম ওয়াক্তে ফজর সালাত আদায় করে) তিনি বললেন, ‘এ দিনের এবং. এ 
স্থানের এই সালাত ব্যতীত এত আগ মুহূর্তে নবী করীম (সা) অন্য কোন সময় ফজরের সালাত 
আদায় করতেন না।” আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, এ দুই সালাত এমন যা স্থানস্তরিত করা হয়ে 
থাকে-মাগরিব আদায় করা হয় লোকজন মুয্‌দালিফায় এসে সমবেত হলে, আর ফজর সালাত 
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WOE SURE AOE ROO RE WOVE HR 1 SUCAOE 1G NY নবী করীম (সা)-কে 
আমি তা করতে দেখেছি । 

ততে এ রিওয়ায়াতের “ফজর সালাত ফজরের ওয়াক্ত উকি মারা মাত্র”-উক্তিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
হাফস ইব্‌ন উমর ইব্ন গিয়াছ (র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে আহরিত বুখারী (র)- 
এর অন্য একটি রিওয়ায়াত হতে অধিকতর বিশদ ও স্পষ্ট । কারণ তাতে বলা হয়েছে 
“রাসুলুল্লাহ (সা)-কে সালাতের নির্ধারিত সময় ব্যতীত কোন সালাত আদায় করতে দেখি নি, 
কিন্তু দুটি সালাত (মুয্দালিফায়) মাগরিব ও ‘ইশা তিনি একত্রিত করেছেন এবং ফজর সালাত 
আদায় করেছেন তার (নির্ধারিত) সময়ের আগে৷” মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন 
আবু মু‘আবিয়া ও জারীর (র) সূত্রে এ সনদে । জাবিব (রা) তীর হাদীসে বলেছেন “তারপর 
রাসূলুল্লাহ (সা) শুয়ে থাকলেন ফজরের সময় হওয়া পর্যন্ত । সুব্হে (সাদিক).-স্পষ্ট হয়ে উঠলেই 
তিনি আযান ও ইকামত সহকারে ফজর সালাত আদায় করলেন।”-তার সাথে এ সালাতে হাযির 
ছিলেন উরওয়া: ইব্ন মুযাররিস ইব্‌ন আওস হইব্ন হারিছা: ইব্ন ‘লাম! আত্‌-তাঈ (রা)। এ 
প্রসংগে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম (র)....উরওয়া ইব্‌ন মুযার্রিস (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে পৌঁছলাম-যখন তিনি মুয্দালিফায় 
ছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! “আমি আপনার, সকাশে এসেছি সুদূর তা-য় পার্বত্য 
এলাকা হতে ৷ নিজে ক্লান্তি সহ্য করেছি, আমার বাহনকেও শীর্ণ করেছি । আল্লাহর কসম! পথে 
যে কোন পাহাড় অতিক্রম করেছি, তাতে কিছুক্ষণ*‘অবস্থান' করে এসেছি-তাতে আমার হজ্জ 
হয়ে যাবে কী? তিনি বললেন 
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“যারা আমাদের সাথে .এ সালাতে অথাৎ ফজর সালাতে মুয্দালিফায় হাযির থাকল এবং 
এখান হতে প্রস্থান করা-পর্যন্ত/আমাদের সাথে অবস্থান করল এবং ইতোপূর্বে দিনে কিংবা রাতে 
‘আরাফাত হতে প্রস্থান করে এসেছে তাদের হজ্জ পূর্ণ হয়েছে এবং তাদের (আল কুরআনে 
বর্ণিত) ‘ময়লাআবর্জনা দূরীভূত হয়েছে।” চার সুনান গ্রন্থ সংকলকগন এবং ইমাম আহমদ 
(র) ও শা‘বী (র)-এর বরাতে উরওয়া ইব্‌ন মুযাররিস (রা) হতে এ হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন এবং তিরমিযী (র) একে হাসান সাহীহ বলে মন্তব্য করেছেন । 


নারী ও দুর্বলদের আগে ভাগে মুয্দালিফা হতে প্রস্থান প্রসংগ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার পরিবার বর্গের একটি দলকে সাধারণ জনতার ভিড়ের আগে 
রাতের বেলা মুয্দালিফা হতে মিনা-য় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসংগে বুখারী (র) বলেন, 
“অনুচ্ছেদ $ যারা তাদের পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতের বেলা আগে পাঠিয়ে দেয় এবং 
তারা নিজেরা মুয্দালিফায় অবস্থান করে দু'আ করতে থাকে এবং এ রাতের চাদ ডুবে 
যাওয়ার পরে মিনায় চলে যায় তাদের প্রসংগ ইয়াহ্‌য়া ইব্ন বুকায়র (র) (ইব্ন শিহাব 
বলেন) সালিম (র) বলেছেন, ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তার পরিবারের দূর্বলদের আগে 
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করে যতক্ষণ ইচ্ছামত দু'আ করতে থাকতেন এবং পরে ইমামের অবস্থান ও প্রস্থানের আগেই 
তারা মিনার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করতেন। তাদের কেউ কেউ ফজর সালাতের সময় মিনায় পৌঁছে 
যেতেন আর কেউ বা তার একটু পরে পৌঁছাতেন। তারা সেখান পৌঁছে জামর্বায় কংকর নিক্ষেপ 
করতেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এদের ব্যাপারে বিশেষ অনুমতি 
দিয়েছেন।” সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাকে রাতের বেলা মুযদালিফা হতে পাঠিয়ে দিলেন।” বুখারী (র) আরো বলেন, আলী ইব্ন 
আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু ইয়াযীদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, 
“মুয্দালিফার রাতে নবী করীম (সা) তীর পরিবারের দুর্বলদের মাঝে যাদের আগেণ্পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন আমিও ছিলাম তাদের একজন” মুসলিম (র) এ হাদীস খানা রিওয়ায়াত করেছেন 
ইব্‌ন জুরীয়জ (র) সূত্রে । ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুযদালিফা হতে শেষ রাতে 
তার পরিবারের আসবাব-পত্র ও নারীগণের সাথে আমাকে প্রত্যুষে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান ছাওরী (র)....ইব্্‌ন আব্বাস (রা)“হতে, বর্ণনা করেন যে, 
তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের বনু মুত্তালিবের কিশোরদের আমাদের দুর্বলতার 
খাতিরে/আসবাব পত্রের দায়িত্ব দিয়ে আগে পাঠিয়ে দিলেন / তিনি আমাদের (মনোরঞ্জনের 
উদ্দেশ্যে) তার হাত দিয়ে, আমাদের উরুতে কোমল স্পর্শ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, “আমার 
ছেলেরা ! সূর্য উদয়ের আগে কিন্তু ‘রামী' (শয়তানকে কংরুর নিক্ষেপ) কর না।” আহ্‌মদ (র) 
আবদুর রহমান ইব্ন মাহ্‌দী (র) হতেও এ হাদীসখানা অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ 
(র) এ হাদীস এবং নাসাঈ (র) ও ইব্ন মাজা'(র) আহমদ ও তাবারাণী বিভিন্ন সনদে অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। 

বুখারী (র) আরো বলেছেন,*মুসাদ্দাদ' (র) আসমা’ (রা)-র আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ 
(র) হতে-আসমা’ (রা) সৰ্ম্পকে এ অর্মে বর্ণনা করেন যে, তার মুযদালিফায় অবস্থানের রাতে 
তিনি সেখানে অবতরণ করলেন-এবং সালাত (নফল) আদায়ে নিমগ্ব হলেন। কতক্ষণ সালাত 
আদায়ের পরে বললেন, ও ছেলে! দেখো তো! চাঁদ ডুবেছে কি না?” আমি বললাম, না। তখন 
তিনি আরো কিছুক্ষণ সালাত আদায়ের পরে বললেন, চাঁদ অস্ত গিয়েছে কি? আমি বললাম, জ্বী 
হ্‌ ' তিনি বললেন, তবে রওয়ানা হওয়ার ব্যবস্থা কর। আমরা প্রস্থানের ব্যবস্থা করলাম এবং 
(মিনা অঙ্রিমখে)“চললাম। এমন কি তিনি জামরায় কংকর মেরে ফিরে আসলেন এবং তীর 
অবস্থান স্থলে পৌছে ফজরের সালাত আদায় করলেন। আমি তাকে বললাম, আম্মাজান, আমার 
মনে হয় আমরা আঁধার থাকতেই সালাত আদায় করে ফেল্লাম! তিনি বললেন, হে বৎস! 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নারীদের জন্য এ অনুমতি দিয়েছেন। মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন ইব্ন জুরায়জ (র) সূত্রে....এ সনদে । সুতরাং এখানে যেমন উল্লেখ করা হল-হযরত 
আস্মা’' বিনত্‌ (আৰু বকর) সিদ্দীক (রা) ফজর হওয়ার আগে জামরায় কংকর মারা যদি 
‘তাওকীফী’ [অর্থৎ্ নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হতে শরী‘আত সম্মত অনুমোদন] রূপে হয়ে থাকে 
তবে তার এ রিওয়ায়াত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর (পূর্ববর্তী) রিওয়ায়াতের তুলনায় অগ্রাধিকার 
পাবে। কেননা, আসমা’ (রা)-এর হাদীসের সনদ ইবন ‘আব্বাসের হাদীসের সনদের তুলনায় 


১. শেষ বয়সে হযরত আসমা (রা) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। -অনুবাদক 
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বিশুদ্ধতর। হাঁ, তবে (আল্লাহ ভরসা করে) (প্রাধান্য প্রদানের পন্থা অবলম্বন না করে দুই 
হাদীসের মাঝে সমন্বয় বিধান প্রয়াসে) এ কথাও বলা যেতে পারে যে, কিশোররা নারীদের চেয়ে 
তুল৷স্মলক কম ভারী ও উদ্যমী । তাই কিশোরদের সূর্যোদয়ের আগে ‘রামী' না করার হুকুম 
দেয়া হয়েছে। আর নারীদের জন্য সূর্যোদয়ের আগেও রামী করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেহেতু 
তারা চলনে ভারী এবং তাদের ক্ষেত্রে পর্দার ব্যবস্থা অধিক জরুরী ।-আল্লাহ সমধিক অবগত । 

আর যদি আসমা’ (রা) তাওকীফী [নবী করীম (সা) হতে প্রাপ্ত সরাসরি শরীআতী ] বিধানরূপে 
না শুনে তা করে থাকেন তবে (তা হবে আসমা’-এর ব্যক্তিগত আমল এবং সে ক্ষেত্রে ) ইব্ন 
আব্বাস (রা)-এর হাদীস আসমা!’ (রা)-এর ব্যক্তিগত আমল ও কর্মপস্থার চেয়ে অথাধিকার যোগ্য 
হবে। তবে আবূ দাউদ (র)-এর বিবৃতি প্রথম অভিমতকে সবল করে। আবূ দাউদ /রর) বলেন, 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লাদ আল বাহিলী (র) সুত্রে.... ((আতা' বলেন, জনৈক ‘খবর দাতা’ আমাকে 
খবর দিয়েছেন) আসমা '(রা) হতে এ মর্মে যে, তিনি রাতের বেলা জামূরায়.কংকর নিক্ষেপ 
করলেন। আমি (রাবী) বললাম, আমরা রাতের বেলা জামরায় কংকর মেরে“ ফেললাম! তিনি 
বললেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে আমরা এ ভাবেই করতাম । 

বুখারী (র) বলেন, আবু নু'আয়ম (র)....(মুহাম্মাদ সুত্রে/আইশা' (রা) হতে, তিনি বলেন, 
আমরা মুয্দালিফায় অবতরণ করলে সাওদা (রা) জনতারংভিড়ের আগে (মিনায়) চলে যাওয়ার 
জন্য নবী করীম (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন ॥সাওদা ছিলেন ধীর গামিনী ভারী নারী । নবী 
করীম (সা) তীকে অনুমতি দিলে মানুষের ভিড়. ও হৈ.হুল্লোড়ের আগেই তিনি চলে গেলেন। 
আমরা সকাল হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করলাম-এবং পরে নবী করীম (সা)-এর প্রস্থানের সময় 
প্রস্থান করলাম । 

তবে কিনা, আমিও যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে (আগে চলে যাওয়ার) অনুমতি চেয়ে 
নিতাম যেমন সাওদা অনুমতি নিয়েছিলেন তবে তা আমার কাছে যে কোন আনন্দের বিষয়ের 
চেয়ে অধিক পসন্দনীয় হত।” মুসলিম (র) এ হাদীস আহরণ করেছেন কা'নাবী (র) 
সূত্রে....এ সনদে । আর. বুখারী-মুসলিম উভয় অন্য সনদে আহরণ করেছেন....সূফ্য়ান ছাওরী 
(র)-এর হাদীস সংগ্রহ হতে আইশা (রা)-এর বরাতে । 

আবু দাউদণ(র) বলেন, হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেছেন, দশ 
তারিখের রাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উম্মু সালামাকে পাঠিয়ে দিলে তিনি ফজরের আগেই জামরায় 
কংকর-ংনিক্ষেপ করলেন। তারপর অবস্থান ক্ষেত্রে চলে গেলেন। সে দিনটি ছিল, যে দিন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পালা মতে থাকবেন-অর্থাৎ (আবূ দাউদ বলেন) উম্মু সালামা-এর কাছে ।' 
এটি একটি সবল ও উত্তম সনদ যার রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত 


মুয্‌দালিফায় নবী করীম (সা)-এর তালবিয়া পাঠ প্রসংগ 


মুসলিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবু শায়বা....আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) 
থেকে বর্ননা করেছেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) আমাদের মুয্দালিফায় অবস্থান কালে 


১. অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর বিবিগণের পালাক্রমিক হিসাবে এ দিন-রাত ছিল উম্মু সালামার-পালা ।- 
অনুবাদক । | 


৩০৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


বলেছেন, “যাঁর উপরে সুরা আল্‌-বাকারা নাযিল করা হয়েছিল (নবী স) তাকে আমি এ স্থানে 
বলতে শুনেছি-লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক ! 
আল-মাশআরুল হারাম-এ নবী করীম (সা)-এর অবস্থান, সূর্যেদিয়ের আগে তার মুয্দালিফা 
হতে প্রস্থান এবং “মুহাস্সির’ নিমভূমিতে তার দ্রুত উট পরিচালন প্রসংগ 

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন | 

- ALGAE io A 5M lk SE Crafted 1 

আল্লাহকে স্মরণ করবে” (২ £ ১৯৮) জাবির (রা) তীর হাদীসে বলেছেন, “সুবেহ সাদিক হয়ে 
গেলেই তিনি (নবী সা) আযান ও ইকামত সহকারে ফজর সালাত আদায়_করলেন। তারপর 
কাস্ওয়া-য় সওয়ার হয়ে মাশআরুল হারাম পর্যন্ত পৌঁছলেন, সেখানে কিবলামুখী হয়ে মহান 
মহীয়ান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন এবং তার মাহাত্ম্য এককত্ব ও(তাওহীদ ঘোষণা করলেন 
(তাকবীর কালিমা-ই-তাওহীদ উচ্চারণ করলেন।) এবং উষা বেশ' পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত সেখানে 
অবস্থান করার পর সূর্যোদয়ের আগে (মিনা-অভিমুখে) চলতে শুরু করলেন এবং ফায্ল ইব্ন 
আব্বাস (রা)-কে তার পিছনে সহ-আরোহী করলেন । বুখারী(র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিন্হাল 
(র)....ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে, তিনি বলেন, আম্র-ইব্নমায়মুন (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি 
প্রত্যক্ষ করেছি, উমর (রা) মুয্‌দালিফায় ফজর সালাত“আদায় করার পর অবস্থান করলেন এবং 
বললেন, মুশরিকরা সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত প্রস্থান করত না, তারা বলত “ছাবীর! রৌদ্রোজ্জল 
হও!২ আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রস্থান করেছেন সূর্যোদয়ের আগেই ” বুখারী (র) আরো বলেছেন, 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাজা’ (র)....আৱদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াধীদ (র) হতে, তিনি বলেন, আমি 
আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা)-এর' সংগে মক্কা অভিমুখে (হজের সফর) বের হলাম। পরে 
আমরা মুয্‌দালিফায় পৌছলে তিনি দু'টি ওয়াক্ত সালাত (মাগরিব ও ‘ইশা) আদায় করলেন, প্রতি 
সালাত স্বতন্ত্র আযান”ইকামাতে এবং রাতের খাবার-গ্রহণ করলেন এ দুই সালাতের মাঝে । 
তারপর ফজরের ওয়াক্ত. হওয়া মাত্র ফজরের সালাত আদায় করলেন। কেউ বলছিল, ফজরের 

ওয়।ক্ত হয়ে, গিয়েছ॥ আবার কেউ বলছিল, EY) RE HE REE SNR তিনি 
বললেন, রাসুঙ্গুগ্রাহ্‌ (সা) বলেছেন_ 
Laa> Fl SY I El Sal la Lat oc US Dal 5 
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“এ দুই ওয়াক্ত সালাত তার নির্ধারিত সময় হতে পরিবর্তিত করা হয়েছে; মাগরিব যেহেতু 
ইশা-এর সময় না হওয়া পর্যন্ত লোকেরা মুযদালিফায় উপনীত হচ্ছে না; আর ফজর এই (আগাম) 
সময়ে” তারপর দিগন্ত পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর আবদুল্লাহ 
(রা) বললেন, আমীরুল মুমিনীন (উছমান রা) এখন প্রস্থান করলে যথাযথভাবে সুন্নত পালন 


১, ছাবীর মুযদালিফার একটি বড় পাহাড় । মুশরিকদের উক্তির অর্থ-ছাবীরের গায়ে সূর্যের আলো ছড়িয়ে 
পড়ো! -অনুবাদক 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩০৫ 


করবেন! (তখন উছমান রা এঁ মুহূর্তেই চলতে শুরু করলেন)....আমি বলতে পারছি না যে, 
আবদুল্লাহ (রা)-এর কথা এবং উছমান (রা)-এর প্রস্থান উদ্যোগ এ দুয়ের মাঝে কোন্টি আগে 
সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি তাল্বিয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন দশ তারিখ জামরায় কংকর নিক্ষেপ 
পৰ্যন্ত । 

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, হাফিয়ুল হাদীস আবূ আবদুল্লাহ (র) মিসওয়ার ইব্ন মাখ্রামা 
(রা)-এর বরাতে বলেন, তিনি বলেছেন, আরাফা-য় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের সামনে খুত্বা 
দিলেন । তিনি তাতে আল্লাহ্র হামদ ও ছানার পরে বললেন_ 
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“এরপর অংশীবাদী ও প্রতিমা পুজারীরা এ স্থান হতে প্রস্থান কূরতোণসূর্যা্ত কালে-যখন সুর্য 
পাহাড় চূড়ায় থাকে-যেমন লোকদের পাগড়ী থাকে তাদের মাথায়/।.‘আমাদের পস্থা ওদের পদ্থার 
বিপরীত ।’ আর তারা মাশআরুল হারাম হতে প্রস্থান করত পাহাড় চূড়ায় সূর্যোদয়কালে-যেমন 
লোকদের পাগড়ী তাদের মাথার” ‘আমাদের পন্থা ওদের পদ্থার বিপরীত ৷’ বায়হাকী (র) বলেছেন, 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইদরীস (র)....মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স_ ইব্‌ন মায্রাসা (রা)-এর বরাতে এ হাদীস 
খানা ‘মুরসাল’ রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। 

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেছেন, আবুংখালিদ সুলায়মান ইব্ন হায়্যান (র)....ইব্্‌ন আব্বাস 
(রা) হতে এ মর্মে বণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুযদালিফা হতে সূর্যোদয়ের আগেই প্রস্থান 
করতেন। 

বুখারী (র) বলেন, যুহায়র ইব্‌ন হার্ব (র)....উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হতে এ মর্মে যে উসামা (রা) আরাফা হতে মুয্দালিফা পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর সহ- 
আরোহী ছিলেন “তারপর মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফাযূল (রা)-কে তিনি সহ-আরোহী 
করলেন। উবায়দুল্লাহ' (র) বলেন, তাদের দু'জনই (উসামা ও ফায্‌ূল) বলেছেন যে, জাম্রাতুল 
আকাবায়/রামী, শুরু করা পর্যন্ত নবী করীম (সা) তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন। ইব্ন 
জুরায়জ(র)/“আতা’ ইব্‌ন আব্বাস সনদে এবং মুসলিম (র) লায়ছ (র)-এর বরাতে.... (ইব্‌ন 
আব্বস সূত্রে) ফাযূল ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, ফায্ল (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর সহ-আরোহী ছিলেন। এ মর্মে যে, আরাফার (সন্ধ্যায়) এবং মুয্‌দালিফার সকালে 
লোকদের চলাচলের সময় নবী করীম (সা) বলেছেন। “তোমরা শান্তি শৃংখলা বজায় রেখো!” 
তিনি নিজেও তার উটনীকে সংযত করে রাখছিলেন -এভাবে মিনা-র অন্তর্গত- মুহাস্সির 
নিম্নভূমিতে পৌঁছলে তিনি বললেন £০21 425443 53 ০9১3) 2৭> ৪২১০ “তোমরা 
ঢিল ছোড়ার (আকারের) কংকর সংগ্রহ করে নাও-যা দিয়ে জাম্রায় কংকর নিক্ষেপ করা 
হবে।” ফাষয্ল (রা) বলেন, জাম্রায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উচ্চারণ করতে 
থাকলেন। 
—-৩৯ 
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হাফিয বায়হাকীর অনুচ্ছেদ শিরোনাম $ মুহাস্্‌সার নিমভূমিতে দ্রুত বাহন পরিচালনা প্রসঙ্গে 8 
আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফিজ (র) জাবির (রা) হতে- নবী করীম (সা)-এর হজ্জ সম্বন্ধে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন অবশেষে যখন তিনি মুহাস্সির-এ পৌঁছলেন তখন বাহনের গতি 
একটু বাড়িয়ে দিলেন। মুসলিম (র) তার সহীহ্‌-তে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর 
ইব্‌ন আবু শায়বা (রা) থেকে বায়হাকী (র)-এর পরবর্তী রিওয়ায়াত সুফিয়ান ছাওরী (র) 
সূত্রে....জাবির (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) (মুয্‌দালিফা হতে) প্রস্থান শুরু 
করলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রশান্ত । তিনি সাথীদেরও শান্ত সুশৃংখল থাকতে বললেন এবং 
কংকর দিয়ে জাম্রাসমূহে (তিন শয়তানের গায়ে) কংকর মারতে নিদেশ- দিলেন এবং 
বললেন_ |$2 ০১০A IY ASS ll “তোমরা আমার কাছে 
তোমাদের হজ্জ পালনের রীতি-নীতি শিখে নাও, হতে পারে আমার এ বছরের পরে তোমাদের 
সাথে আমার আর সাক্ষাত হবে না।” বায়হাকী (র)-এর পররতণরিওয়ায়াত ছাওরী (র) 
সূত্রের, আবদুর রহমান ইব্নুল হারিছ (র), আলী (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুয্‌দালিফা থেকে চলতে শুরু করে মুহাস্্‌সির/পর্যন্ত পৌঁছলে তার উটনীকে 
তাড়া দিলেন। অবশেষে নিম্নভূমি অতিক্রম করার পর থাকলেন। তারপর ফায্ূল (রা)-কে 
সহ-আরোহী করে জাম্রা-য় এসে কংকর মারলেন । এ রিওয়ায়াত এ ভাবেই সংক্ষেপে বর্ণিত ৷ 
এ প্রসংগে ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আরু আহ্‌মদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আয্‌ যুবায়রী 
(র) আলী (রা)-এর বরাতে বর্ননা করেনংয়ে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আরাফাতে 
অবস্থান করে বললেন_- ৪5 (৫5.430) ০5১০) |২৯ ০) এটিই অবস্থান ক্ষেত্র; এবং 
গোটা ‘আরাফা-ই অবস্থান ক্ষেত্র "এবং সূর্য অস্ত গেলে তিনি প্রস্থান শুরু করলেন এবং উসামা 
(রা)-কে সহ-আরোহী কেরলেন.॥/তিনি তার উটকে ‘আনাক্‌’ চালে (ধীর মন্দগতিতে) চালাতে 
লাগলেন। জনতা তার ডানে-বামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলছিল, তিনি যেন তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করছিলেন না। (তাদের প্রতি বিধি-নিষেধ আরোপিত হচ্ছিল না।) তিনি বলে চলছিলেন, ধীরে 
হে লোক সকল!” তারপর মুয্দালিফায় পৌঁছে লোকদের নিয়ে মাগরিব ও ‘ইশার সালাতদ্বয় 
তারপর-সকাল হওয়া পযন্ত রাত্রি যাপন করলেন। তারপর “কুযাহ্‌’ পাহাড়ে এসে-কুযাহ্‌ 
পাহাড়ের উপরে অবস্থান করলেন এবং বললেন, ০ ৫ 220 54] |২৯ “এটাই 
অবস্থান ক্ষেত্র; এবং মুয্‌দালিফা পুরোটাই অবৃস্থান ক্ষেত্র ।” তারপর চলতে শুরু করলেন এবং 
মুহাস্সির প্রান্তে পেছে থামলেন। তখন তার বাহনকে তাড়া দিয়ে দ্রুত গতিতে নিম্নভূমি 
অতিক্রম করার পর তাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর ফাষয্ল (রা)-কে সহ-আরোহী করে চলতে 
লাগলেন এবং জাম্রা-য় পৌঁছে কংকর নিক্ষেপ করলেন। তারপর (কুরবানীর স্থলে) পৌঁছে 
বললেন,! ১৯১৯ (৫4 ৮-৪০৯৭]৷ ১৯ “এ হচ্ছে কুরবানী ক্ষেত্র, আর মিনা-র সম্পূর্ণটাই 
কুরবানী ক্ষেত্র ।” বর্ণনা কারী বলেন, এ সময় খাছ’'আম গোত্রের এক তরুণী তার কাছে 
ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করল, সে বলল, ‘আমার পিতা একজন অতিশয় বৃদ্ধ, কথার খেই হারিয়ে 
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ফেলার বয়সে পৌঁছেছেন। ওদিকে হজ্জ সম্পর্কিত আল্লাহ্র বিধান তার উপর বর্তিয়েছে। এখন 
তার পক্ষে আমি হজ্জ আদায় করলে তা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে? নবী করীম (সা) 
বললেন, এ (০/০ $১১১ ০৯ হা তেমন হলে তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে আদায় করতে 
পার । বর্ণনা কারী বলেন, এবং নবী করীম (সা) ফায্‌ল (রা)-এর ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন। 

তখন আব্বাস (রা) তাকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আপনার চাচাত ভাইয়ের ঘাড় 
ঘুরিয়ে দেয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, “আমি দেখলাম এক তরুণ আর এক তরুণী তাই 
তাদের ব্যাপারে শয়তান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না ।” বর্ননাকারী বলেন, এরপরে এক 
ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ! আমি কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে 
ফেলেছি! নবী করীম (সা) বললেন, >> ) ॥ ১43 “এখন কুরবানী করে নাওঁক্কোন অসুবিধা 
নেই! তখন আর একজন এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ! মাথা কামাবার আগেই“আমি প্রস্থান 
করে ফেলেছি! নবী করীম (সা) বললেন, >>) ॥ ১-28 | 351 “এখন মুণ্ডন করে ফেল 
কিংবা ছেটে ফেল- কোন অসুবিধা নেই!” তারপর বায়তুল্লায় (টু তণ্িয়াফ করলেন। পরে 
যম্যম্‌্এর কাছে গিয়ে বললেন 

cpa Ec Hl le ll Ss YL eH lal 

“আবদুল মুত্তালিবের সন্তানরা! তোমাদের পানিংপান“করাবার দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম 
দিতে থাক! লোকেরা তোমাদের উপরে প্রধান্য বিস্তার করার এবং তোমাদের কাজে হস্তক্ষেপ 
করার আশংকা না থাকলে আমিও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। আবু দাউদ (র) এ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ'ইব্ন হাম্বল (র)....হতে এবং তিরমিযী (র) বুন্দার 
(র) সূত্রে এবং ইব্ন মাজা (র) আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে । তিরমিযী (র) এটা হাসান- 
সহীহ্‌ বলে মন্তব্য করেছেন ।/আলী 'রো)-র হাদীসরূপে এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এর 
পরিচিতি আমরা পাই না 

গস্থকারের মন্তব্য ৪. একাধিক বিশুদ্ধ সূত্রে এর সমর্থনে রিওয়ায়াত রয়েছে যা সিহাহ 
গ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য এন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন- খাছ'‘আমী তরুণীটির ঘটনা-সহীহ্‌ বুখারী, 
মুসলিম ফায়ূল (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং জাবির (রা)-এর পূবোল্লিখিত হাদীসেও তা' 
বিবৃত, হয়েছে পরে আরো সমর্থক রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর 
সাথে সম্পৃক্ত একটি সনদের ভিত্তিতে বায়হাকী (র) মুহাস্সির নিম্নভূমিতে নবী করীম (সা)-এর 
দ্রুত চলার কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

তিনি বলেছেন, তা ছিল যাযাবর বেদুঈনদের কাজ । বায়হাকী (র) আরো বলেছেন। আর 
(উসূলে হাদীসের বিধান মতে) কোন বিষয় “সাব্যস্তকারী’ ও ইতিবাচক হাদীস এঁ বিষয় 
‘প্রত্যাখ্যানকারী' ও নেতিবাচক হাদীসের চাইতে অগ্রাধিকার যোগ্য । (আমার মতে) ইব্ন 
আব্বাস (রা) হতে এ হাদীস বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে ।-আল্লাহই 
সমধিক অবগত । 

অথচ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে একদল সাহাবী সূত্রে প্রমাণিত এবং শায়খায়ন-দুই 
প্রধান ও প্রবীণ সাহাবী আবূ বকর ও উমর (রা)-এর বাস্তব কর্মের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে যে, 
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তারা দু'জন অনুরূপ করতেন। যেমন- বায়হাকী (র) মিসওয়ার ইব্ন মাখ্রামা (রা) হতে 
রিওয়ায়াত করেছেন যে, উমর (রা) দ্রুত উট ছোটাতেন এবং বলতেন_ 5 ৪১১ 3 
lis sla 023 A ১০, তোমার দিকে হাওদার রশি কেপে কেপে ধাবিত হচ্ছে, 
তার ধর্মকর্ম খৃস্টানদের ধর্মকর্মের পরিপন্থী । 

দশ তারিখে নবী করীম (সা)-এর শুধু বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ; কংকর নিক্ষেপের পদ্ধতি; 
সময় ও স্থান এবং কংকরের সংখ্যা ও কংকর মারা-র সময় তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা প্রসংগ 

উসামা, ফাযল ও অন্যান্য সাহাবী (রা) হতে এ রিওয়ায়াত আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, 
বড় জামরা-য় কংকর মারার সময় পর্যন্ত নবী করীম (সা) অবিরাম তালবিয়া উচ্চারণ করতে 
থাকেন। বায়হাকী (র) বলেন, ইমাম আবূ উছমান (রা) আবদুল্লাহ (রা) হতে;ব-তিনি বলেন, 
আমি নবী করীম (সা)-এর প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলাম । বড় জামরায় প্রথম কংকর নিক্ষেপ 
করা পর্যন্ত তিনি লাগাতার তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন।”....এ সনদে ইব্ন খুযায়মা 
(র) ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে ফায়ল (রা) হতে, তিনি বলেন, আমি আরাফাত হতে রাসূলুল্লাহ (সা)- 
এর সংগে প্রত্যাবর্তন করলাম । তিনি জামরাতুল আকাবা-য়(বড় শয়তানকে) কংকর মারা 
পর্যন্ত লাগাতার তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। প্রতিটি কংকরের/ সাথে তিনি তাকবীর ধ্বনি 
দিচ্ছিলেন। শেষ কংকরের সাথে সাথে তালবিয়া.বন্ধ করলেন রায়হাবী (র) বলেছেন, এ 
অংশটি বিরল ধরনের বধির্ত কথা, যা ফাযল (রা) হতে ইব্‌ন আব্বাস সূত্রের প্রসিদ্ধ বর্ণনা 
সমূহে উল্লিখিত হয় নি। 

যদিও ইব্ন খুযায়মা (র) এ বর্ণনাটি গ্রহণ .করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, 
আবান ইব্ন সালিহ্‌ (র) ইক্রিমা: (রা). হতে, তিনি বলেন, আমি হুসায়ন ইব্‌ন আলী (র)-এর 
সংগে (আরাফাত হতে) প্রস্থান করলাম । জাম্রাতুল ‘আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তাকে 
লাগাতার তালিবিয়া পাঠ করতে শুনলাম । কংকর নিক্ষেপের পর তিনি তালবিয়া বন্ধ করলেন। 
আমি বললাম, এটা কী.করলেন? তিনি বললেন, আমি আমার পিতা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব 
(রা)-কে জাম্রাতুল-আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তালবিয়া উচ্চারণ করতে দেখছি। তিনি 
আমাকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাই করতেন। “আর ইতোপূর্বে লায়ছ (র)....ইবৃন 
আব্বাস (রা)॥তার/(ছোট) ভাই ফাযল হতে আগত রিওয়ায়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম 
(সা) “মুহাসসির উপত্যাকায় লোকদের ঢিল মারার আকারের কংকর সংগ্রহ করার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, যা দিয়ে জামরায় কংকর মারা হবে (মুসলিম) । আবুল আলিয়া (র) বলেন, আব্বাস 
ফাযল (রা) হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দশ তারিখের ভোরে আমাকে বললেন, ৩ 
৮০> 5৮৬ “এসো আমার জন্য কংকর কুড়িয়ে আন।” আমি তার জন্য ঢেলার ন্যায় কিছু 
কংকর কুড়িয়ে আনলাম । তিনি সেগুলি নিজের হাতে নিয়ে বললেন 
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“এ গুলির আকারের এগুলির আকারের (কংকর দিয়েই) তোমরা অবশ্যই বাড়াবাড়ি করবে 


না; কেননা, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে (বয়হাকী)। 
আর জাবির (রা) তার হাদীসে বলেছেন, অবশেষে মুহাসৃসির নিম্নভূমিতে এলে তিনি কিছু গতি 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩০৯ 


বাড়িয়ে দিলেন। তারপর মধ্যবর্তী পথ ধরে চললেন যা বড় জামরা পর্যন্ত পৌঁছায়, জামরা 
পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি সাতটি কংকর মারলেন প্রতি কংকরের সাথে আল্লাহু আকবার ধ্বনি 
দিচ্ছিলেন। সে গুলি ছিল ঢিল ছোড়ার কংকরের আকৃতির কংকর মারলেন উপত্যকার নিম্নভূমি 
হতে (মুসলিম) । 

বুখারী (র) বলেন,....জাবির (রা) বলেছেন, নবী করীম (সা) দশ তারিখে প্রথম প্রহরে রমী 
করলেন এবং তার পরের দিনগুলিতে রমী করলেন দুপুরের পরে।” বুখারী-র এ তা'লীকে 
(সনদ বিহীন) হাদীসটিই মুসলিম (র) সনদ যুক্ত করে রিওয়ায়াত করেছেন ইব্‌ন জুরায়জ- 
আবুয যুবায়র-জাবির (রা) সনদে জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) দশ তারিখে'জামরায় 
কংকর মারলেন প্রথম প্রহরে তবে তার পরের দিন তা ছিল সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়ার পরে। 
সহীহ্‌ বুখারী মুসলিমে আমাশ (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াধীদ (র) হতে, তিনি বলেন, 
আবদুল্লাহ (রা) উপত্যকার নিম্নভূমি হতে কংকর মারলে আমি বললাম, হে আবূ আবদুর 
রহমান! কিছু লোক উপত্যকার উঁচু ভূমি হতে কংকর মেরে থাকে!(।তিনি বললেন, “যিনি 
ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই তার কসম! এটাই কংকর নিক্ষেপেরণদাড়াবার স্থান যেখানে সূরা 
বাকারা নাযিল করা হয়েছিল।" (এ ভাষ্য বুখারী-র) শুবা (র)হাকাম (র) সূত্রে....আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে গৃহীত বুখারী (র)-এর হাদীস/ভাষ্যে, রয়েছে- “তিনি (ইব্ন মাসউদ) 
বড় জামরার কাছে এসে বায়তুল্লাহ বাম হাতের দিকে৬এবং মিনা ডান দিকে রেখে সাতটি 
কংকর মারলেন এবং বললেন, “যার প্রতি সূরা' বাকারা নাযিল করা হয়েছিল তিনি এ ভাবেই 
রমী করেছেন ।” 

বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যারা সাতটি কংকর মারেন। প্রতি 
কংকরের সময় তাকবীর ধ্বনি দেন-.এ বিষয়টি নবী করীম (সা) হতে ইব্‌ন উমর (রা) 
রিওয়ায়াত করেছেন। জাফর ইব্ন মুহাম্মদ (র)....জাবির (রা) সনদের হাদীসেই এ বিষয়টি 
পাওয়া যায়। যেমনটি. পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে-তিনি বড় জামরার কাছে গিয়ে সাতটি কংকর 
মারলেন যার প্রতিটি/কংক্রের সাথে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। কংকরগুলি ছিল ঢিল 
ছোঁড়ার কংকরের“আকারের । বুখারী (র) তার এ অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে আমাশ (র) 
সূত্রে....আৱদুল্লাহ' ইব্‌ন মাসউদ (রা) সনদের হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 

এ মর্মে যে; তিনি (ইব্‌ন মাসউদ) জামরার কাছে এসে উপত্যাকার নিম্নভূমি হতে সাতটি 
কংকর মারলেন। প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিলেন।” তার পর বললেন, “এ 
স্থান-হতেই যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই তার কসম! তিনি রাসুলুল্লাহ (সা) দাড়িয়ে 
ছিলেন যার উপরে সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।” মুসলিম (র)-এর রিওয়ায়াত ইব্‌ন জুরায়জ 
(র)....জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বলেন, “ঢেলা ছোড়ার কংকরের ন্যায় সাতটি কংকর 
দিয়ে আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি ।” 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়্যা (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে 
বর্ণনা করেন যে, “নবী করীম (সা) দশ তারিখে শেষ (বড়) জামরায় কংকর মেরেছিলেন 
আরোহী অবস্থায় 1” তিরমিযী (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ ইব্‌ন “মানী' 
(র)(ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়্যা ইবৃন আবূ যাইদা) এ সনদে এবং এটি হাসান মন্তব্য করেছেন। 


৩১০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আর ইব্‌ন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) হাজাজ 
ইব্‌ন আরতাত (র) থেকে এ সনদে । এ প্রসংগে আহ্‌মদ আবু দাউদ, ইব্ন মাজা! ও বায়হাকী 
(র) রিওয়ায়াত করেছেন । 

ইয়াধীদ ইব্ন যিয়াদ (র) উম্মু জুনদুব আল-আখযদিয়্যা (র) হতে, তিনি বলেন, ‘আমি 
রাসুলুল্লাহ (সা)-কে উপত্যকার নিম্নভূমি হতে জামরাগুলিকে আরোহী অবস্থায় কংকর মারতে 
দেখেছি, প্রতি কংকরের সাথে তিনি তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিলেন এবং একজন লোক তার পেছন 
হতে (রোদ হতে) তীকে আড়াল করে রেখেছিল। আমি লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা 
বললেন, ইনি হচ্ছেন ফাযল ইব্‌ন আব্বাস (রা)। ইতোমধ্যে জনতার ভিড় জমে গেলে নবী 
' করীম (সা) বললেন 
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“লোক সকল! একে অন্যকে পিষে মেরে ফেল না; আর যখন তোমরা" জামরায় কংকর 
মারবে তখন ঢেলা ছোড়ার কংকরের ন্যায় কংকর দিয়ে মারবে ॥-এ ভাষ্য আবু দাউদ (র)- 
এর । তার অন্য একটি রিওয়ায়াত রয়েছে তিনি (উম্মু জুনদুব)“বলেনঃ তাকে [নবী করীম (সা)- 
কে] আমি শেষ জামরাটির কাছে সওয়ার অবস্থায় দেখেছি এরং তার আংগুল সমূহের মাঝে 
দেখেছি কংকর; তিনি (নিজেও কংকর মারলেন এবং/লোকেরাও কংকর মারলেন এবং তিনি 
সেখানে দাড়ালেন না!” 

ইব্‌ন মাজা (রা)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে-তিনি (উম্মু জুনদুব) বলেন, “আমি দশ তারিখে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জামরাতুল আকারা-র-ক্রাছে দেখেছি- তিনি একটি ‘খচ্চরে' আরোহী 
ছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে ‘খচ্চর’ এর উল্লেখ একান্তই বিরল। 

মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন তার সহীহ্‌ গ্রন্থে ইব্‌ন জুরায়জ (র)....জাবির ইব্ন 
আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বলেন;়-আমি দশ তারিখে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তার বাহনে (উটে) চড়ে 
জামরায় কংকর মারতে এবং একথা বলতে শুনেছি- 
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“তোমাদের হজ্জের নিয়ম কানুন শিখে নাও! কেননা, আমি জানি না- হয়তো আমার এ 
হজ্জের পরে আমি আর হজ্জ করব না।” মুসলিম (র) আরো রিওয়ায়াত করেছেন, যায়দ ইব্‌ন 
আবু উনায়সা (র)-এর উম্মুল হুসায়ন (রা)-এর বরাতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এ 
সূত্রের অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হজ্জ করলাম-বিদায় 
হজ্জ । তখন উসামা ও বিলাল কে দেখলাম, তাদের একজন নবী করীম (সা)-এর উটনীর 
লাগাম ধরে রয়েছেন এবং অন্য জন তার (হাতে) কাপড় উঁচু করে নবী করীম (সা)-কে 
খরতাপ হতে আড়াল করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি জামরাতুল ‘আকাবায় কংকর মারা শেষ 
করলেন 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু আহ্‌মদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আয-যুবায়রী (র)....কুদামা 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-কিলাবী (র) সূত্রে এমর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি দশ তারিখে রাসুলুল্লাহ 
(সা)-কে তার একটি লালচে সাদা উস্থ্রীতে উপত্যকার নিম্নভূমি হতে জামরাতুল আকাবাকে রমী 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩১১ 


করতে দেখেছেন। কোন মারা-মারি ছিল না। কোন হাকা-হাকিও ছিল না এবং ‘হটে যাও সরে 
যাও’ ধ্বনিও দিল না। আহমদ (র)-এর হাদীসটিও কী প্রস্ময (আয়মান হতে) এঁ সনদে 
রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপ, আবু কুরবা ছাওরী সনদেও রিওয়ায়াতটি করেছেন। নাসাঈ ও 
ইব্ন মাজা (র)-এ হাদীস ওয়াকী (র)-এর বরাতে এঁ সনদে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র)-র 
সূত্ৰ হল আহ্‌মদ ইব্ন মানী’ (র) (আয়মান....এ সনদ) । তার মসন্তব্য-এটি হাসান সাহীহ ইমাম 
আহমদ (র) আরো বলেন, নূহ্‌ ইব্ন মায়মুন নাফি‘ (র) হতে, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) 
দশ তারিখে তার বাহনে করে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারতেন এবং এর পরবর্তী সবগুলি 
জামরায় কংকর মারার সময় পায়ে হেঁটেই আসতেন। এবং বলতেন যে, নবী করীম(সা)-ও 
সে গুলিতে’ কংকর মারার জন্য পায় হেঁটেই আসা যাওয়া করতেন। আবু দাউদ ॥(র) এ 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন কা‘নাবী (র)-(আবদুল্লাহ আল-উমরী) এঁ সনদে।। 
নবী করীম (সা)-এর কুরবানী প্রসংগ 

জাবির (রা) বলেন, এরপর নবী করীম (সা) কুরবানীর স্থানের দিকে চললেন এবং নিজ 
হাতে তেষটটিটি উট নাহ্র* (জবাই) করলেন। পরে আলী (রা)-কে.দিয়ে দিলে তিনি অবশিষ্ট 
গুলি নাহ্র করলেন। নবী করীম (সা) তার হাদীতে আলী“(রো)-কে শরীক করে নিলেন। 
এরপর প্রতিটি উট হতে এক এক টুকরা গোশ্ত, নিতে ব্রললেন। টুকরাগুলি একটি হাঁড়িতে 
রেখে তা রান্না করা হল। তারা দু'জন সে গোশ্ত আহার করলেন এবং তার ‘ঝোল’ পান 
করলেন। একটু পরে এ হাদীসের সম্পর্কে আমরা,.আলোচনা করব । 

ইমাম আহ্‌্মদ ইব্ন হাম্বাল (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র) নবী করীম (সা)-এর জনৈক 
সাহাবী (রা) সূত্রে বলেন যে, নবী করীম (সা) মিনায় খুতবা দিলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে 
যার যার উপযোগী স্থানে অবস্থানংকরালেন। তিনি বললেন, “মুহাজিররা এ দিকে অবস্থান 
নিবে” তিনি কিবলার ডান-দিকে ইংগিত করলেন এবং কিবলার বাম দিকে ইংগিত করে 
বললেন, “আর আনসার্রাঙএ দিকে” । “এরপর অন্য লোকেরা ওদের চার পাশে অবস্থানে 
নিবে।” বর্ণনাকারীণ্বলেন, তিনি তাদের কে মানাসিক-হজ্জ কুরবানীর বিধি বিধান শিখালেন। 
মিনায় উপস্থিত।লোকদের কান খোলা থাকল, তারা নিজ-নিজ অবস্থানে থেকে তার ভাষণ 
শুনতে পেলেন “বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম “তোমরা ‘খাযাফ’ 
আকৃতির"কংকর দিয়ে জামরায় ‘রমী’ করবে।” 

আবূ দাউদ (র) আহ্‌মদ ইব্ন হাম্বাল (র) হতে “অন্য লোকেরা তাদের আশ-পাশে 
অবস্থান নিবে” পর্যন্ত অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহ্‌্মদ (র) আবু দাউদ (র) ও 
ইব্‌ন মাজা বিভিন্ন সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন যে আমরা মিনায় অবস্থান কালে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ভাষণ দিলেন। আমাদের কানগুলো খোলা থাকল যেন এখনও আমরা তা 
শুনতে পাচ্ছি। 


১. এগার বার (এবং পরবর্তী) তারীখে তিনটি জামরার রামী উদ্দেশ্য ।-অনুবাদক 
হয়।-অনুবাদক 
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জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তার হাদী-তে আলী 
ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-কে শরীক করেছিলেন এবং আলী (রা)-র ইয়ামান থেকে নিয়ে আসা ও 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর (মদীনা ও পথ হতে) নিয়া আসা কুরবানীর উটের সমষ্টি ছিল একশ’ । 
রাসুলুল্লাহ (সা) তার নিজ মুবারক হাতে তেষট্রিটি উট নাহ্র করেছিলেন।” এ প্রসংগে ইব্ন 
হিব্বান (র) বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর জীবন কালের এ সংখ্যাটিই সাদৃশ্যপূর্ণ কেননা, তা 
ছিল তেষট্টি বছর। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদম (র) আব্বাস 
(রা) হতে, তিনি বলেন, হজ্জের সময় রাসুলুল্লাহ (সা) একশ’ উট নাহ্র করেছিলেন। তার 
মাঝে ষাটটি করেছিলেন নিজের হাতে এবং অবশিষ্ট গুলি সম্পর্কে (কাউকে) হুকুম'দিলে তা 
নাহ্র করা হল। প্রতিটি উট হতে এক একটুকরা নিয়ে তা একটি হাড়িতে একত্রিত করা 
হল....তা থেকে তিনি আহার করলেন এবং তার ঝোল পান করলেন । বর্ণনাকারী রলেন, এবং 
হুদায়বিয়া সন্ধি কালে সত্নরটি উট নাহ্র করেছিলেন, যে গুলির মাঝে (বদর যুদ্ধে গনীমত লব্ধ) 
আবু জাহ্‌লের উষ্বরী ছিল। বায়তুল্লাহ পৌঁছতে বাধা প্রাপ্ত হলে সেটি সন্তানের প্রতি প্রকাশিত 
মায়া ও অনুরাগের ন্যায় অনুরাগে প্রকাশ করতে লাগল । ইব্ন মাজার) আবূ বকর ইব্‌ন আবূ 
শায়রা আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে হাদীসটি আংশিক রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ 
(র) আরো বলেন, ইয়া‘কৃব (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, “বিদায় 
হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) একশ’ উটের কাফেলা পাঠালেনখ_যার ত্রিশ (?) টি নিজের হাতে নাহ্‌র 
করলেন এবং বাকীগুলির জন্য আলী (রা)-কে হুকুম.করলে তিনি সেগুলি নাহ্‌র করলেন। তিনি 
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“এগুলির গোশ্ত, চামড়ার জিন-গদী গুলি. জনতার মাঝে বন্টন করে দাও, কসাইদের কিন্তু 
এ থেকে কিছুই দেবে না; এবং প্রতিটি উট হতে আমাদের জন্য এক এক টুকরা নিয়ে সে 
গুলি একটি ডেগচীতে রেখে পাকাবে আমরা তার গোশ্ত খাব এবং তার ঝোল খাবো” 
আলী (রা) তা-ই করলেন '॥ সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে মুজাহিদ (র) আলী (রা)-র হাদীসে সাব্যস্ত 
হয়েছে যে, আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তার উট পালের ব্যবস্থাপনা করার, 
সে গুলির গোশ্ত-চামড়া গদীসমূহ সাদাকা করে দেয়ার এবং তা থেকে কসাইকে কিছুই না 
দেয়ার হুকুম করলেন । তিনি বললেন, ৬১১০ (4 43৮৯5; =: “আমরা কসাইকে নিজেদের 
থেকে দিয়ে দিব ।” 

আবৃ'্দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) আরাফা ইব্নুল হারিছ আল-কিনদী (রা) 
সূত্রে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যখন তার কাছে (কুরবানীর) উটগুলি নিয়ে 
আসা হল । তিনি বললেন, “আবু হাসান (আলী)-কে আমার কাছে ডেকে আন।” তখন আলী 
(র)-কে তার কাছে ডেকে আনা হলে তিনি বললেন, 42>] ১৮ ১২ “তুমি বল্পমের 
নিন্নভাগ ধরে রাখ” রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে বনল্পমের উপরের দিকটা ধরলেন। পরে দুজনে তা 
দিয়ে উটগুলি ‘জখম’ (জবাই) করলেন। 

এ কাজ সমাধা করে তিনি নিজের ‘খচ্চরে' আরোহণ করলেন এবং আলী (রা)-কে সহ- 
আরোহী করলেন। এ হাদীস একাকী আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ ও পাঠে 
‘বিরলতা’ রয়েছে। -আল্লাহ্‌ সমধিক অবগত । ' 
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ইমাম আহমদ (র) বলেন, আহ্‌মদ ইবৃনুল হাজ্জাজ (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হতে, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার পরে কুরবানী করলেন এবং তারপর 
মাথা কামালেন। 

ওদিকে ইব্ন হাযম (র) দাবী করেছেন যে, নবী করীম (সা) তার বিবিগণের পক্ষে একটি 
গরু কুরবানী করেছিলেন মিনায় তিনি একটি গরু কুরবানী জন্য নিয়ে এসেছিলেন। আর তিনি 
নিজে দুটি সুশ্রী ও হঙষ্টপৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করেছিলেন।” 

নবী করীম (সা)-এর মুবারক মাথা মুগুনের বিবরণ 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রাযযাক (র) ইব্‌ন উমর (রা) হতে এ মর্মেযে, বর্ণনা 
করেন রাসুলুল্লাহ (সা) তার হজ্জে মাথা মুণ্ডন করেন। নাসাঈ (র)-ও এ হাদীস, রিওয়ায়াত 
করেছেন। বুখারী (র) বলেন, আবুল য়ামান (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)(বলতেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) তীর হজ্জের সময় মাথা মুগ্ুন করেছিলেন।” মুসলিম (র)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন । বুখারী (র) আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন/আসমা' (র) না্ফি‘ (র) হতে 
এ মর্মে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা)/এবং তার সাহাবীগণের একটি 
দল মাথা মুণ্ডালেন এবং অন্য কতকে চুল ছাটিয়ে ফেললেন“ মুসলিম (র)-ও এ হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি অধিক বলেছেন;ংআবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন, CE “| ০৯.2 “আল্লাহ (মাথা) মুগ্ুনকারীদের রহম করুন! (একবার কিংবা 
দু‘বার) তীরা (সাহাবীগণ) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! “আর চুল যারা ছাটাই করেন তাদেরও? ! 
তিৰি নললে 4, “আর চুল যারা ছাটাই করে তাদেরও (রহম করুন)! “মুসলিম (র) 
আরো বলেন, আবূ বকর ইব্ন“আবূ শায়বা (র) ওকী ও আবূ দাউদ তায়ালিসী)....ইয়াহয়া 
ইব্নুল হুসায়ন (র)-এর দাসী/সূত্রেণ্বনর্না করেছেন, বিদায় হজ্জে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে মাথা 
মুগুনকারীদের জন্য তিনবার এবং"চুল ছাটাই কারীদের জন্য এক বার দুআ করতে শুনেছেন। 
তবে রাবী ওকী' (র) “বিদায়'হুজ্জে' শব্দটি বলেন নি। অনুরূপ, মুসলিম (র) এ হাদীসটি মালিক 
ও আবদুল্লাহ্‌ (উবায়দুল্লাহ) BE SI PE TEE OOS TRESS 0 TONE GFT 
রিওয়ায়াত করেছেন. 

মুসলিম (র) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়হ্‌ইয়া (র) আনাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মিনায় আগমন করে জামরার কাছে পৌঁছলেন এবং কংকর মারার পরে 
মিনায় অবস্থান ক্ষেত্রে ফিরে এলেন এবং কুরবানী করলেন। তারপর ক্ষৌরকারকে কামাও 
“বলে মাথার ডান দিকে ইংগিত করলেন, তারপর বাম দিকে ইংগিত করলেন । তারপর কর্তিত 
চুল লোকদের দিয়ে দিতে লাগলেন।” একটি রিওয়ায়াত রয়েছে যে, তিনি তার মাথার ডান 
দিক কামিয়ে তার কেশ এক গাছি দু'গাছি করে লোকদের মাঝে বন্টন করে দিলেন এবং বাম 
দিকের চুল আবূ তালহা (রা)-কে দিয়ে দিলেন। তার অন্য একটি রিওয়ায়াত রয়েছে যে, নবী 
করীম (সা) ডান দিকের অংশ আবূ তালহা (রা)-কে দিয়েছিলেন, এবং বাম দিকের অংশও 
তাকে দিয়ে তা জনতার মাঝে বিতরণ করে দিতে বললেন। ইমাম আহ্‌মদ (র) আরো বলেন, 
সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি 
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রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যখন ক্ষৌরকার তার মাথা মুণ্ডন করে দিচ্ছিল! এবং তার 
সাহাবীগণ তাকে ঘিরে রেখেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে যে, প্রতি গাছি কেশ যেন কারো না কারো 
হাতে পড়ে৷” এ রিওয়ায়াত একাকী আহমদ (র)-এর । 
ফরয তাওয়াফের আগে সাধারণ পোশাক পরিধান ও সুগন্ধি ব্যবহার প্রসংগ 

তারপর, নবী করীম (সা) জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা ও কুরবানী করার পরে এবং 
বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার আগে স্বাভাবিক পোষাক পরলেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করলেন। 
উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা) তাকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসংগে বুখারী (র) বলেন, 
আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবনুল মাদীনী (র) হতে এ মর্মে যে, তিনি আইশা (রা)-কে বলতে 
শুনেছেন, আমি আমার এ দু'হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি'তার ইহরাম 
করার সময় এবং তাওয়াফ করার আগে, হালাল হওয়ার সময় তার হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে । 
এ সময় আইশা (রা) তার দু'হাত প্রসারিত করে দেখলেন মুসলিম (র) বলেন, ইয়াকুব আদ- 
দাওরাকী ও আহ্‌মদ ইব্‌ন মানী (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেনণ্যে, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তার ইহরাম করার আগে এবং দশ তারিখ “তাওয়াফ করার আগে তার 
হালাল হওয়ার পূর্বে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম তাতে মিশক্ও থাকতো । নাসাঈ, শাফেরী ও 
আবদুর রাজ্জাক (র)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন....সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে ইব্‌ন জুরায়ক (র) হতে 
(উরওয়া ও কাসিম) আইশা (রা) সূত্রে এমর্মে যে তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জে হালাল হওয়ার 
সময় এবং ইহরাম বাধার সময় রাসুলুল্লাহ (সা)-কে আমার দু’হাত দিয়ে ‘যারীরাহ্‌’ সুগন্ধি রেনু 
মাখিয়ে দিয়েছি । মুসলিম (র)-ও ভিন্ন সূত্রে এ"হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেছেন, সালামা ইব্ন কুহায়ল (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি 
বলেছেন, “তোমরা যখন জাম্রায়৷কংকর মারলে তখন তোমাদের উপরে হারাম কৃত সব কিছু 
হালাল হয়ে গেল, তবেখনারী। সম্ভোগ ছাড়া-যতক্ষণ না বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো। যা তখন 
এক ব্যক্তি বলল, ‘আর, সুগন্ধি? হে আবুল আব্বাস! তিনি বললেন, “রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তার 
মাথায় (মিশক মাখাতে,আমি দেখেছি; তা কি সুগন্ধি নয়?” 

মুহাম্মদ. ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আবু উবায়দা (র) উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন 
তিনি. বলেছেন; রাসূলুল্লাহ (সা) যে রাত যাপনের ক্ষেত্রে পালা করে ঘুরে আসতেন তাতে দশ 
তারিখেরং(পূর্বে) রাত্রে রাসূলুল্লাহ ছিলেন আমার ঘরে। তখন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন যামআ (রা) ও আবু 
উমায়্যা গোত্রের এক ব্যক্তি জামা পরিহিত অবস্থায় এলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দু'জনকে 
বললেন, তোমরা কি ‘ইসাযা’' ফরয তাওয়াফ করেছে? তারা বললেন জ্বী না। রাসূলুল্লাহ (সা) 
বললেন, তা হলে তোমাদের জামা খুলে ফেল, তারা জামা খুলে ফেললেন । তখন ওয়াহ্‌ব (রা) 
তাকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এটা কেন? নবী করীম (সা) বললেন, “এ দিনটিতে 
তোমাদের জন্য এতটুকু সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা জামরায় কংকর মেরে ফেললে এবং 
কুরবানী করে ফেললে যদি তা তোমাদের সাথে থাকে, তখন তোমাদের জন্য হারাম হয়ে 
যাওয়া সব কিছু হতে হালাল হতে পারবে....নারী সম্ভোগ ব্যতীত ৷ যতক্ষণ না বায়তুল্লাহ্র 
ফরয তাওয়াফ করে নাও । আর যদি কংকর মেরে ফেললে কিন্তু ‘ইফাযা’ করনি, তবে তোমরা 
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বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় ইহরাম অবস্থায়ই রয়ে যাবে।” আবু দাউদ (র) 
ও আহ্‌মদ ইব্ন হাম্বল ও ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন মাঈন (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) সনদে হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (রা) হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। তবে তাতে 
অতিরিক্ত রয়েছে আবূ উবায়দা (র) বলেছেন, এবং কায়স বিন্ত মিহ্‌সান (রা) আমাকে হাদীস 
শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন, দশ তারিখের বিকেলে (আমার ভাই) উকাশা ইবন মিহ্‌সান বনু 
আসাদের একটি দলের সাথে সকলে জামা-কামীস পরে আমার এখান হতে বেরিয়ে গেলেন । 
পরে রাতের বেলা (ইশার সময়) তারা ফিরে এলেন যার জামা হাতে বহন করে। তখন উম্মু 
কায়স তাদের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা তাকে অবহিত করলেন। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা) 
ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন যামআ (রা) ও তার সংগীকে বলেছিলেন । 

এ হাদীসটি অতি বিরল ও অসমর্থিত। আলিমগণের কেউ অভিমত গ্রহণ, করেছেন বলে 
আমাদের জানা নেই । 

নবী করীম (সা) কর্তৃক বায়তুল্লাহর ফরয তাওয়াফ প্রসংগ 

জাবির (রা) বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ অভিমুখে 
চললেন এবং মক্কায় যুহ্র সালাত আদায় করে বনু আরদুল অুত্তালিবের কাছে গিয়ে যারা তখন 
যামযম পাড়ে (লোকদের পানি পান করাচ্ছিলেন তাদেরকে বললেন, “হে বনু আছেল মুত্তালিব! 
পানি তুলতে থাক, তোমাদের পান করানোর কাজে'লোকদের প্রভাব ও ঝামেলা সৃষ্টির আশংকা 
না থাকলে অবশ্যই আমিও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম।” তখন তারা তাকে একটি বালতি 
এগিয়ে দিলে তিনি তা থেকে পান করলেন (মুসলিম) । এ বর্ণনায় এমন তথ্য রয়েছে যা 
প্রতীয়মান করে যে, নবী করীম (সা)"-দুপুরের আগেই সওয়ারীতে চড়ে মক্কা শরীফ পৌছে 
ছিলেন এবং বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ"করছিলেন। 

তারপর তওয়াফ শেষে সেখানেই যুহ্র সালাত আদায় করলেন। আবার মুসলিম (র)-এর অন্য 
একটি বর্ণনা-মুহাম্মদ ইব্নংরাফি (র) (নাফি‘) ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে এমর্মে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ 
(সা) দশ তারিখে হফাযা-ফরয তাওয়াফ করার পরে মিনায় ফিরে এসে যুহ্র সালাত আদায় 
করলেন ।”.-এহাদীসটি জাবির (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী এবং উভয় রিওয়ায়াত-ই মুসলিমের ৷ 

এখন'এ.দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, নবী করীম (সা) মক্কায় যুহ্র 
সালাত আদায় করার পরে মিনায় ফিরে এসে লোকদের তার জন্য প্রতীক্ষারত দেখতে পেয়ে 
তাদের নিয়ে (আবার) সালাত আদায় করলেন ।-আল্লাহই সমধিক অবগত । আর যুহ্রের 
ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকা কালে নবী করীম (সা)-এর মিনায় ফিরে আসা সম্ভব ছিল। কেননা, 
সময়টি গ্রীষ্মকাল ছিল বিধায় দিন ছিল দীর্ঘ । 

যদিও এ দিনটির প্রথম ভাগে নবী করীম (সা) অনেকগুলি কর্ম-সম্পাদন করেছিলেন। 
যেমন, ফর্সা হওয়ার পরে তিনি মুয্দালিফা হতে প্রস্থান করেছিলেন, তবে তা ছিল সূ্যোর্দায়ের 
আগে । এরপর মিনায় পৌঁছে প্রথমে জামরাতুল আকাবায় সাতটি কংকর মারলেন। পরে ফিরে 
এসে নিজ হাতে তেষটটিটি উট কুরবানী করলেন এবং এক শতের অবশিষ্ট গুলি হযরত আলী 
(রা) জবাই করলেন। পরে প্রতিটি উটের এক এক টুকরা নিয়ে তা ‘একটি ডেগ্চীতে রেখে 
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রান্না করা হল। পাক হয়ে গেলে সে গোশত আহার করলেন এবং তার ঝোল পান করলেন। 
ইত্যবসরে তিনি (সা) মাথা মুণ্তালেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করলেন। 

এ সব কিছু থেকে ফারিগ হয়ে তিনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে বাহনে আরোহণ করলেন । 
তদুপরি এ দিন নবী করীম একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিভাষণে জনতাকে সম্বোধন করেছিলেন। তবে 
তা তার বায়তুল্লাহ গমনের আগে ছিল নাকি সেখান থেকে মিনায় প্রত্যাবর্তনের পরে ছিল তা 
আমি সঠিক নির্ণয় করতে পারছি না ।-আল্লাহই সমধিক অবগত । 


এ আলোচনার লক্ষ্য হলো নবী করীম (সা) সওয়ারীতে আরোহী হয়ে বায়তুল্লাহ গমন করে 
আরোহী অবস্থায় সেখানে সাত বার তাওয়াফ করেছিলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করেননি 
(যেমন সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে জাবির ও আইশা (রা) হতে প্রতিপন্ন হয়েছে) ৷. তারপর যমযম 
কূপের পানি এবং যমযমের পানিতে ভেজানো খুরমা ভিজানো পানি (নবী.স) পান করলেন। 
এ সব বর্ণনা নবী করীম (সা)-এর মক্কায় যুহ্র সালাত আদায় করার অভিমত পোষণকারীদের 
বক্তব্যকে জোরদার করে। যেমনটি জাবির (রা) রিওয়ায়াত করেছেন" 

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, নবী করীম (সা) যুহ্রের ওয়াক্তের শেষ ভাগে মিনায় 
ফিরে এসে মিনায়-ও তার সাহাবীদের নিয়ে পুনরায় যুহরংসালাত আদায় করেছিলেন। আর এ 
বিষয়টিই ইব্‌ন হায্ম (র)-কে জটিলতায় ফেলে দিয়েছে এবং তিনি এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত 
দিতে সমর্থ হন নি। অবশ্য সহীহ্‌ রিওয়ায়াত সমূহের পরস্পর বিরোধী হওয়ায় কারণে তার এ 
অপরাগতা মেনে নেয়া যায় । আল্লাহই সমধিক অবগত । 

আবু দাউদ (র) বলেন, আলী ইব্ন “বহার ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) আইশা (রা) 
হতে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) সে দিনের (দশ তারিখ) শেষ যুহ্র সালাত আদায় করে 
ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) করার উদ্দেশ্যে গমন করলেন। তারপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করে 
‘আইয়ামে তাশ্রীক’ (১১,১২, ১৩ যিলহজ্জ)-এর রাতগুলি সেখানে অবস্থান করে (প্রতিদিন) 
সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় জাম্রায় কংকর মারলেন। তিনি প্রতি জাম্রা সাত টি করে 
কংকর মারেন এবং প্রতি কংকরের সাথে তাকবীর ধ্বনি দেন।” ইব্ন হায্ম (র) বলেন, ‘এতে 
দেখা যাচ্ছে.যে, জাবির ও আইশা (রা) এ বিষয় একমত যে, নবী করীম (সা) দশ তারিখের 
যুহ্র’ সালাত “মন্ধায়' আদায় করেছিলেন। আর এঁরা দু'জন আল্লাহই সমধিক অবগত ইব্ন 
উমর (রা)-এর তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য স্মৃতি শক্তির অধিকারী” এ হচ্ছে ইব্‌ন হাষ্ম 
(র)-এর বক্তব্য । তবে তা আদো গ্রহণযোগ্য নয় । 

কেননা, আইশা (রা)-এর এ রিওয়ায়াতটি নবী করীম (সা)-এর মক্কায় যুহ্র সালাত আদায় 
করার সুস্পষ্ট বর্ণনা নয়। কেননা, উল্লিখিত রিওয়ায়াত টি দু'ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। যুহ্র সালাত 
আদায় করার ‘সময়’ (অথবা ‘যখন’ জুহ্র সালাত আদায় করলেন) ৮৫4 ০/০ (১১ এবং 
যুহর সালাত আদায় করা ‘পযন্ত' (১.৫% ০০ >) প্রথমটি যা রিওয়ায়াত হিসাবে 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য বায়তুল্লাহ গমন্বরে আগে মিনায় যুহ্র সালাত আদায় করা প্রমাণ করে 
এবং তার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না। আর দ্বিতীয়টি যদি তা রিওয়ায়াত রূপে সংরক্ষিত 
সাব্যস্ত হয় মক্কায় যুহ্র সালাত আদায় করা নির্দেশ করতে পারে। যা ইব্‌ন হায্ম (র)-এর 
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অভিমত ৷ কিন্তু এ রূপ ‘সম্ভাবনা ' যুক্ত দলীল দিয়ে কোন বিতর্কের সুষ্ট নিষ্পত্তি করা যায়না । 
আল্লাহ্‌ পাকই সমধিক অবগত । 


মোটকথা প্রথম সম্ভাবনার বিচারে এ হাদীসটি জাবির (রা)-এর হাদীসের পরিপস্থী। কেননা, 
এ হাদীসের প্রতিপাদ্য হল, নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সওয়ারীতে আরোহনের আগে 
মিনায় যুহ্র সালাত আদায় করে ছিলেন। আর জাবির (রা)-এর হাদীসের দাবী হল যুহ্র 
সালাতের আদায়ের আগে নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং যুহ্র 
সালাত সেখানেই আদায় করেছিলেন। 

অন্য দিকে বুখারী (র) বলেছেন, ‘আইশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে আবুষ্‌ যুবায়র. (র) 
বলেছেন, “নবী করীম (সা) রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করলেন অথাৎ তাওয়াফে যিয়ারত, বুখারী (র)- 
র এ সনদবিহীন হাদীসটি অন্য অনেকে ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ আবদুর রহ্‌মানইব্ন মাহ্‌দী ও 
ফার্জ ইব্‌ন মায়মূন (র) (সুফিয়ান আবুয্‌ যুবায়র) আইশা ও ইব্ন_আব্বাস' (রা)-এর সনদ 
যুক্ত করে রিওয়ায়াত করেছেন- এ মর্মে যে, “নবী করীম (সা) কুরবানীর৷ দিন (দশ তারীখের) 
তাওয়াফ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছিলেন। চার সুনান শগ্রন্থ সংকলক এ হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন সুফিয়ান (র) হতে....এঁ সনদে তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন এটি হাসান হাদীস । 
ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আইশাণ৬ও ইব্‌ন উমর (রা) হতে এ মর্মে 
যে, রাসুলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা (তাওয়াফ) ‘যিয়ারত’ করেছেন।” এখন যদি ‘রাত' কে 
‘দুপুরের পরের দিকে’ অর্থে প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ"যেন বলা হল বিকেলে ও দিনের শেষাংশে 
তবে তা সঠিক ভিত্তি পেয়ে যাবে। আর যদি সূর্যাস্তের পরের (প্রকৃত রাত) অর্থে প্রয়োগ করা 
হয় তবে তা হবে খুবই অবাস্তব এবং এংসম্পর্কিত বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের পরিপন্থী । 
কেননা, সেগুলোতে বলা হয়েছে-যে, “নবী করীম (সা) দশ তারিখে দিনের বেলা তাওয়াফ 
করেছেন এবং যমযমের পানপাত্র হতে পান করেছেন।” আর যে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে রাতের 
বেলা তিনি বায়তুল্লাহ্‌ গিয়েছিলেন তা হল বিদায়ী তাওয়াফ । তবে রাবীদের অনেকে সে 
তাওয়াফকেও “যিয়ারাত তাওয়াফ’ নামে ব্যক্ত করে থাকেন (পরবর্তী আলোচনা দ্র)। কিংবা 
(রাতের তাওয়াফ হবে) বিদায়ী তাওয়াফের আগে এবং তাওয়াফুস্‌ সাদ্র (প্রধান তাওয়াফ) 
অথাৎ ফরয তাওয়াফের পরে শুধু যিয়ারত ও আল্লাহ্র ঘরের সাক্ষাত-সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে 
আদায়কৃত" সাধারণ ও নফল তাওয়াফ (এ বিষয় সম্বলিত হাদীসে আমরা যথাস্থানে উল্লেখ 
করব যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মিনার রাত সমূহের প্রতি রাতে বায়তুল্লাহ যিয়ারতে গমন করতেন । 
যা প্রায় অবাস্তব) । আল্লাহই সমধিক অবগত । 

হাফিয বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আম্র ইব্ন Sa (a) ন Gay ot 
মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তার সহচর বৃন্দকে অনুমতি দিলে তারা দশ তারিখের দুপুরে 
বায়তুল্লাহর তাওয়াফে যিয়ারত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে তার স্ত্রীগণকে নিয়ে রাতে 
তাওয়াফ যিয়ারত করলেন। এটি একটি অতিশয় বিরল হাদীস এবং তাউস ও উরওয়া ইব্নুয্‌ 
যুবায়র (র) এ অভিমত পোষণ করতেন যে, নবী করীম (সা) দশ তারিখের (ফরয) তাওয়াফ 
রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছিলেন। তবে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত সমূহ এবং জমহুরের অভিমতের দাবী 
হল নবী করীম (সা) দশ তারিখের তাওয়াফ দিনে করেছিলেন এবং তা দুপুরের আগে হওয়াই 
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অধিকতর সংগতি পূর্ণ । তবে দুপুরের পরে হওয়ার প্রমাণগত সম্ভাব্যতার বিদ্যমান । আল্লাহই 
সমধিক অবগত । 

এ আলোচনার সার কথা হল- নবী করীম (সা) (মিনা হতে) মন্ধায় উপনীত হয়ে সওয়ারীতে 
আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্‌ এ সাতবার তাওয়াফ করলেন। তারপর যমযম কূপের কাছে গেলেন; 
বমু মুত্তালিবে লোকেরা কুয়ো থেকে পানি তুলছিল এবং লোকদের পান করাচ্ছিল। নবী করীম 
সেখান হতে একটি বালতি নিলেন এবং তা থেকে পান করলেন ও নিজের গায়ে ঢাললেন ৷” 
যেমন মুসলিম (র) বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল আদ-দারীর (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে 
তখন তাকে বলতে শুনেছেন নবী করীম (সা) তার বাহনে করে আগমন করলেন, তার পিছনে 
ছিলেন উসামা । আমরা তার কাছে একটা পাত্র নিয়ে এলাম যাতে নাবীয ছিল তিনি পান 
করলেন এবং তার অবশিষ্টটুকু উসামা কে পান করতে দিলেন এবং বললেন; “সুন্দর করেছো, 
উত্তম করেছো ! এ ভাবেই করতে থাকবে।” ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, “তাই, রাসুলুল্লাহ (সা) 
যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা আমরা পরিবর্তন করতে চাই না ।”_বাকর॥/(র)-এর আর একটি 
রিওয়ায়াত রয়েছে, যে, জনৈক বেদুঈন ইব্‌ন আব্বাস (রা)=কে' বললেন, “কী ব্যাপার, 
আপনাদের চাচাত ভাইদের দেখছি, লোকদের মধু আর'দুধ পান করাচ্ছেন আর আপনারা 
নিজেরা নাবীয পান করাচ্ছেন তা কি অভাবের কারণে নাকি কার্পণের কারণে ? তখন ইবৃন 
আব্বাস (রা) এ বেদুইনের কাছে এ হাদীসটি উল্লেখ করলেন। আহমদ (র) আরো বলেন, রাওহ 
(র)....বাক্র ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ (র) হতে এ মর্মেংযে, এক বেদুইন এসে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে 
বলল, কী ব্যাপার মু‘আবিয়া পরিবারের লোকেরা পানি ও মধু পান করাচ্ছে; অমুকরা দুধ পান 
করাচ্ছে আর আপনারা নাবীয পানিংকরাচ্ছেন! তা কি আপনাদের কৃপণতাও জন্যে, নাকি 
অনটনেও জন্য? তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, কৃপণতার আমাদের পায় নি আর অভাবে 
অনটনর নয়। 

তবে, (বিদায় হজ্জ), রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে এলেন, তার সহ-আরোহী ছিলেন 
উসামা ইব্ন যায়দণ(রা)'তিনি পানীয় দিতে বললে আমরা এ জিনিস অথাৎ নাবীয পান করতে 
দিলাম । তিনি/তা. থেকে পান করলেন এবং বললেন, “উত্তম করেছো! এ ভাবেই কর চলবে ৷” 
আহমদ (র). এঞহাদীস রাওহ্‌ বাকও একাধিক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে....(অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন) বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, ইসহাক ইব্ন সুলায়মান (র)....ইব্ন 
আব্বাস (রা) হতে এমর্মে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) পান কেন্দ্রে যমযম (থেকে তোলা পানির 
আধারে) এসে পানীয় চাইলেন। 

তখন আব্বাস (রা) বললেন, হে ফাযূল! তোমরা আম্মা-র কাছে গিয়ে তার নিকট হতে 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্য পানীয় নিয়ে এসো ! নবী করীম (সা) তখন (আবার) বললেন, 
“আমাকে (এখান থেকেই) পান করিয়ে দিন! তখন আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! 
“এরা তো এ পানিতে তাদের হাত ঢুকিয়ে দেয়। নবী করীম (সা) বললেন, ‘আমাকে পান 
করতে দিন! তখন তিনি সেখান থেকে পান করার পরে যমযম এর কাছে গেলেন। তখন তারা 
পানি পান করাচ্ছিলেন এবং কাজে লিপ্ত ছিলেন। নবী করীম (সা) বললেন 
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-Me ce 2° 65541০ “কার যাও তোমরা একটা ভাল ও কল্যাণের কাজে 
ওয়েছো।" পরে বললেন_ ১2 ০ 4 | > ০০ ১1 ১০০ ০) ১ 9 “তোমরা 
অন্যায় হস্তক্ষেপ ও ঝামেলার শিকার হওয়ার আশংকা না থাকলে আমি ও (পানি) তুলতাম 
এবং সে জন্য এর উপরে রশি তুলে নিতাম।” বলে তিনি নিজের কাধের দিকে ইংগিত 
করলেন। বুখারী শরীফে আরো রয়েছে আসিম (র) ইবন আব্বাস (রা) হতে তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা)-কে আমি যম্যমের পানি পান করিয়েছি, তিনি দাড়িয়ে দাড়িয়ে পান করলেন। 
“আসিম (র) বলেন, ‘ইকরিমা (র) হলফ করে বলেছেন যে, “এঁ দিন তিনি ‘উটের পিঠেই' 
ছিলেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে উটনীর পিঠে। 

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, হুশায়ম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনাংকরেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, তিনি তখন একটি উটের উপরে.ছিলেন। তিনি 
নিজের কাছের একটি বাকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করছিলেন ॥র্ণনাকারী বলেন, 
তিনি ‘পানকেন্দ্রে' এসে বললেন, “আমাকে পানীয় দাও! তখন তারা৷ বলল, এ তে তো 
লোকজন তাদের হাত ঢুকিয়ে দেয়, বরং আমরা ঘর থেকে আপনার জন্য তা নিয়ে আসছি । 
তিনি বললেন, আমার জন্য তার কোন প্রয়োজন নেই; সাধারনলোকেরা যা পান করে আমাকে 
তা হতে পান করাও” আবু দাউদ (র)-ও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম আহমদ 
(র) বলেন, রাওহ্‌ র ‘আফ্ফান (র) ইব্‌ন আব্বাস (ব্বা)ঘহতে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) 
যম্যম-এর কাছে এলে আমরা তার জন্য এক বালতি (পানি) তুললাম, তিনি পান করলেন 
এবং বালতিতে কুলি ফেললেন। পরে আমরা তা যম্যমে ঢেলে দিলাম । পরে তিনি বললেন, 


“তোমাদের পরাভূত হওয়ার আশংকা না থাকলে আমি নিজ হাতে (পানি) ভতুলতাম।” এ 
রিওয়ায়াত একাকী আহমদ (র)-এর সনদ মুসলিম (র)-এর শর্তানুরূপ । 
সাফা-মারওয়ায় পুনঃ সাঈ প্রসংগ 


তারপর নবী করীম (সা).সাফা-মারওয়ায় পুনঃ সাঈ করলেন না; বরং প্রথম বারের সাঈকে 
যথেষ্ট মনে করলেন"।.যেমন- মুসলিম (র) তীর সহীহৃতে রিওয়ায়াত করেছেন- ইব্ন জুরায়জ 
(র) জাবির ইর্ন৷আরদুল্লাহ (রা) সূত্রে । তিনি বলেন, নবী করীম (সা) এবং তার সাহাবীগণ 
সাফা-মারওয়ায় -একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করেছেন। অথাৎ এখানে সাহাবী বলতে সে সকল 
সাহাবী. বুঝিয়েছেন যারা কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছিলেন এবং (সেহেতু) কিরান হজ্জ 
পালনকারী হয়েছিলেন। যেমন- মুসলিম শরীফের অন্য একটি রিওয়ায়াত মতে রাসূলুল্লাহ 
(সা) আইশা (রা)-কে বললেন, যখন তিনি উমরা (পূর্ণ না করতে পেরে তা)-এর সাথে হজ্জ 
অনুপ্রবিষ্ট কিরান হজ্জ পালন কারিনী হয়ে গিয়েছিলেন- [নবী করীম (সা) বললেন 
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‘বায়তুল্লাহ্‌ এবং সাফা-মারওয়ায় তোমার (এক বারের) তাওয়াফ (ওসাঈ) তোমার হজ্জ ও 
উমরা (উভয়ের)-এর জন্য যথেষ্ট ৷” 

ইমাম আহমদ (র)-এর অনুগামীদের অভিমত হল যে, জাবির (রা)-এর তার সহযোগীদের 
এ অভিমত কিরান ও তামাত্তব' এ উভয় প্রকার হজ্জ পালনকারীদের জন্য প্রযোজ্য । এ জন্যই 
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ইমাম আহমদ (র)-এর অভিমত হলো এই যে, তামাত্ন হজ্জ পালনকারীর জন্যও একটি 
তাওয়াফ তার হজ্জ ও উমরা আদায়ে যথেষ্ট হবে, যদিও এ ক্ষেত্রে উভয় আমলের মাঝে ‘হালাল’ 
হওয়ার অবকাশ রয়েছে” তবে তার এ অভিমত একটি বিরল বক্তব্য- যার উৎস হাদীসের বাহ্য 
পাঠ । আল্লাহই সমধিক অবগত । | 

পক্ষান্তরে আবূ হানীফা (র)-এর অনুগামীগণ তামাত্ন হজ্জের ক্ষেত্রে মালিকী ও শাফিঈ 
মতাবলম্বীদের অভিমত- দুই তাওয়াফ ও দুই সাঈ-র ব্যাপারে একমত্য পোষণ করছেন কিন্তু, 
তারা এ বিধান টি কিরান হজ্জের ক্ষেত্রে পর্যন্ত সম্প্রারিত করে বলেছেন যে, কিরান পালনকারীও 
(হজ্জ উমরার জন্য ভিন্ন ভিন্ন) দুই তাওয়াফ দুই সাঈ করবে। এটি তাদের একক মাযহাব এবং 
এটির স্বপক্ষে আলী (রা) পর্যন্ত মাওকুফ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। আবার আলী (বা) হতে 
মারফু “নবী করীম (সা) পর্যন্ত সনদ উন্নীত) রিওয়ায়াত ও বর্ণিত হয়েছে । তাওয়াফ পরিচ্ছেদে 
এ সব রিওয়ায়াতের উপরে আমরা আলোচনা করে এসেছি এবং এ কথাও বিবৃত করেছি যে এ 
সব রিওয়ায়াতের সনদ দুর্বল এবং সেগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ-হাদীসসমূহের পরিপন্থী । 
আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 
দশ তারিখের যুহ্র সালাতের স্থান প্রসংগে 

মন্ধায় যুহর সালাত আদায়ের পরে নবী করীম (সা)ৎমিনায় প্রত্যাগমন করলেন।” এ হল 
জাবির (রা)-এর হাদীসের প্রতিপাদ্য । পক্ষান্তরে-ইব্ন-উমর (রা)-এর ভাষ্য- ফিরে এসে 
মিনায় যুহ্র সালাত আদায় করলেন। উভয় রিওয়ায়াত মুসলিম (র)-এর । যেমনটি ইতোপূর্বে 
বর্ণিত হয়েছে। মন্কা ও মিনায় দু'বার সালাত আদায় করার কথা মেনে নিয়ে এ দু'য়ের মাঝে 
সমন্বয় বিধান করা যায়্‌। ইব্‌ন হাযম'(র) এ বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত প্রদানে বিরত রয়েছেন। 
বিশুদ্ধ উদ্ধৃতিতে পরস্পর বিরোধিতার কারণে তার এ অপরাগতা বিবেচ্য ও গ্রহণযোগ্য । তবে, 
আল্লাহই সমধিক অবগত ৷ এ ছাড়া মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, আবদুর রহমান 
ইব্নুল কাসিম তার পিতা।সূত্রে আইশা (ব্রা) হতে, তিনি বলেন, সে দিনের শেষে যুহ্র সালাত 
আদায়ের ‘সময়’ তিনি, ইফাযা (ফরয তাওয়াফের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন) করলেন, তারপর 
মিনায় ফিরে এলেন এবং আইয়ামে তাশরীকের (১১, ১২, ১৩ তারিখের) রাতগুলি সেখানে 
অবস্থান করে প্রতিদিন সূর্য পশ্চিম মুখী হওয়ার সময় জামরা সমূহে কংকর মারলেন। প্রতি 
জামরায়(সাতকংকর এবং প্রতি কংকরের সাথে তাকবীর ধ্বনি দিলেন।” এ রিওয়ায়াত 
একাকী আবু দাউদের । এ হাদীস প্রতীয়মান করে যে, দশ তারিখে নবী করীম (সা)-এর মঙ্ধা 
গমন হয়েছিল দুপুরের পরে। সুতরাং এ হাদীস নিশ্চতরূপেই ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীসের 
সাথে সংঘটিত । তবে এটি জাবির (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী কিনা সে ব্যাপারে ভিন্নমতের 
অবকাশ রয়েছে। আল্লাহই সমধিক অবগত । 
মিনায় নবী করীম (সা)-এর ভাষণ প্রসংগ 

এ মহান দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। হাদীসের বহুল ও 
উপর্যুপরি ধারাবাহিক (মুতাওয়াতির) রিওয়ায়াত বিষয়টি প্রমাণিত । আমরা এখানে মহান 
মহীয়ান আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করে যথা সম্ভব তা উল্লেখ করার প্রয়াস পাব । বুখারী (র)-এর 
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অনুচ্ছেদ শিরোনাম মিনার দিনগুলিতে খুত্বা দান আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হতে এ মর্মে বনণা করে রাসূলুল্লাহ (সা) দশ তারিখে লোকদের সমনে ভাষন দিলেন। 
তিনি বললেন, !১৯ ০৪25! “লোক সকল ! এ টি কোন্‌ দিন ? লোকেরা বলল, “সম্মানিত 
দিন।” নবী করীম (সা) বলেন, !১৯ ১, ৫4 “এটি কোন্‌ নগর ?” লোকেরা বলল, “সম্মানিত 
নগর ৷” নবী করীম (সা) বললেন |১৯ ৫-১ ৫4 “তবে এটি কোন মাস?” তারা বলল, “পবিত্র 
মাস!” নবী করীম (সা) বললেন_ 
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যে মাসটি পবিত্র তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ নগরে তোমাদের এদিনটির সন্মান ও 
পবিত্রতার ন্যায় তোমদের জীবন ও সম্পদ (জান-মাল) ও আবরু-ইজ্জত (তোমাদের জন্য 
পবিত্র । বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) এ কথাটি কয়েকবার পুনর্ব্যক্তকরলেন এবং পরে 
মাথা তুলে বললেন __ ৩:5 ১৪ ০৫ ০:৯০ ০৯ ০৫!৷ “ইয়া আল্লাহ! পৌঁছিয়ে দিয়েছি তো? 
ইয়া আল্লাহ! পৌঁছিয়ে দিয়েছি তো!” ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, “যার অধিকারে আমার 
জীবন তার শপথ! এ ভাষণ অবশ্যই তার উম্মতের কাছে তার, অন্তিম ওসিয়ত (তিনি আরো 
বললেন) 
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“উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিতকে পৌঁছিয়ে দিবে আমার পরে কাফিরে পরিনত হয়ে যেয়ো না 
যে, একে অন্যের গর্দান মারতে থাকবে!”-তিরমিযী (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন 
ফাল্লাস (র) ইয়াহয়া আল-কাত্তান সূত্রে এ সনদে । এবং এটিকে হাসান সহীহ্‌ বলে মন্তব্য 
করেছেন । 

বুখারী (র) আরো বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) আবূ বাক্রা (রা) হতে তিনি 
বলেন, দশ তারিখে রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে খুৃত্বা দিলেন। তিনি বললেন, ০৯ 
42=1|53১“তোমরা জানংকীংএটি কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূল অনেক 
জানেন। তখন তিনি. নিরবতা অবলম্বন করলে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এখনই এ 
দিনটির অন্য কোন নাম রেখে দিবেন তিনি বললেন, ॥ ১৯১ ১১৯ ৷ “এটি কি নাহ্র দিবস 
নয়?” আমরাধরললাম, জ্বী হা অবশ্যই! তিনি বললেন, ‘এটি কোন্‌ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ 
এবং তার.রাসূল সমধিক অবগত । তখন তিনি নিরবতা অবলম্বন করলেন, এমন কি আমরা 
ধারণা করলাম যে, তিনি এখনই এটিকে তার নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে অভিহিত করবেন। 
তিনি বললেন, 42=1| 5১ ৯4 “এটি যিলহজ্জ (মাস) নয় কি? ' আমরা বললাম, জ্বী অবশ্যই! 
তিনি বললেন, এটি কোন্‌ নগর ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন। 

তিনি নিরবতা অবলম্বন করলেন, এমন কি আমরা ভাবলাম তিনি এটি কে এর নাম কোন 
নামে আখ্যায়িত করবেন। তিনি বললেন, ৪1>! ১১১২: ০৯ এটি কি পবিত্র নগরী নয়? আমরা 
তোমাদের এ নগরে। তোমাদের এ শাসক তোমাদের এ দিনটির পবিত্রতার ন্যায় । ০৬৪% ০2 ০! 
=<) তোমাদের প্রতি পালকের সান্নিধ্যে গমনের দিন পর্যন্ত ।” আমি পৌঁছিয়ে দিলাম কী? তারা 
8S 
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বলল জী-হা । (তিনি বললেন) ইয়া আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন! তাই, উপস্থিতরা অনুপস্থিদের পৌঁছে 
দিবে। ৮৭.০ (4 £9! ৫14 4 কেননা, অনেক (প্রত্যক্ষ) শ্রোতার চাইতে যাকে পৌঁছিয়ে 
দেয়া হয় অথাৎ পরোক্ষ শ্রোতা অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়। আমার পরে এমন কাফির দলে 
পরিণত হয়ো না যে তোমাদের একে অন্যের গর্দান মারতে থাকবে! “বুখারী মুসলিম (র) 
মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) হতে একাধিক সূত্রে এ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম 
(র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আওন (র) আবু বাক্রাহ (রা) হতেও রিওয়ায়াত করেছেন। 

এ রিওয়ায়াতের শেষে অতিরিক্ত রয়েছে এরপর নবী করীম (সা) দু'টি সুশ্রী হষ্টপুষ্ট দুম্বার 
কাছে এগিয়ে গিয়ে সে দু'টি জবাই করলেন, এবং একটি ছোট ছাগ পালের কাছে গিয়ে তা 
আমাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।” 

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র) (মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন সূত্রেই) আবু বাক্রা (রা) 
হতে, এ মর্মে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) তার হজ্জে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন; “শোনো ! সময় 
তার নিজস্ব ও প্রকৃত অবস্থানে অতীত হয়ে এসেছে যেদিন আল্লাহ্‌ আসমানসমূহ এবং যমীন 
সৃষ্টি করেছিলেন, সে দিনের মতই বছর বার মাস, যার মধ্যে.চারটি পবিত্র ও নিষিদ্ধ মাস। 
তিন মাস পরপর যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম এবং ‘মুযার গোত্রীয়দের রজব মাস যা রয়েছে 
জুমাদাল উতখ্রা ও শা'বান মাসের মাঝে।” তারপর তিনি বললেন 
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শোনো! এটি কোন দিন ? আমরা “বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূল ভাল জানেন। নবী 
করীম (সা) নিরব থাকলে আমরা ভাবতে লাগলাম যে, তিনি এটিকে এর অন্য কোন নাম 
দিবেন। তিনি বললেন, *এটি-ক্ুরবানীর দিন নয় কী?, আমরা বললাম, জী-হা অবশ্যই!” আবার 
তিনি বললেন, “এটি কোন্‌ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূলই সমধিক অবগত । 
তখন তিনি নিরব থাকলেন, এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এটিকে এখনই তার 
নাম ভিন্ন অন্য/ক্কোননামে অভিহিত করবেন । 

তিনি-বললেন, “এটি যিলহজ্জ নয় কি?” আমরা বললাম, হা অবশ্যই! আবার বললেন “এটি 
কোন 'নগরী/?” আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূল ভাল জানেন।” তিনি তখন নিরব 
থাকলেন, এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এখনই এটিকে তার নাম ভিন্ন অন্য কোন 
নাম দিবেন। 

তিনি বললেন, এটি কি পবিত্র নগরী নয়? আমরা বললাম, জ্বী হা অবশ্যই! (তিনি বললেন) 
তবেই তোমাদের রক্ত ও সম্পদ (জান-মাল) (আমার ধারণা, তিনি আরো বললেন) তোমাদের 
ইজ্জত আবরু তোমাদের জন্য পবিত্র, তোমাদের এই নগরীতে, তোমাদের এই মাসে তোমাদের 
এ দিনটির পবিত্রতা (ও নিষিদ্ধতার) তুল্য | ৪4০! ০০ ০1১৯ ০১) ১.9৪ আর অচিরেই 
তোমরা তোমাদের প্রতি পালকের সাক্ষাতে উপস্থিত হবে, তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের 
আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। 
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শোনো! আমার পরে ‘ভ্রান্ত’ দলে পরিণত হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াতে 
থাকল । শোনো! আমি পৌঁছিয়ে দিলাম কী? শোনো! উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে 
দেবে। 4244 (৮ ০০০3 ০০ 4058.91 ০999 4৭2 ১০ ০১৯% “কেননা, হতে পারে, যার কাছে 
তা পৌছিয়ে দেয়া হবে সে এর কোন শ্রোতার চেয়ে এঁ বিষয়ের অধিক সংরক্ষণশালী প্রতিপন্ন 
হবে।” ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থে এভাবেই মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) আবূ বকর 
(রা) হতে (সরাসরি) উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপ, আবূ দাউদ (র) মুসাদ্দাদ (র) হতে এবং 
নাসাঈ (র) আম্র ইব্ন যুরারা (র) হতে....ইব্ন সীরীন (র) আবু বাকরা (রা) হতে (সরাসরি) 
রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু, এভাবে সনদটি বিচ্ছিন্ন সূত্র (মুনকাতি)। কেননা, বুখারী-মুসলিম 
এ হাদীস আহরণ করেছেন (আয়্যুব হতে বিভিন্ন সূত্রে) মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন হৃতে; তিনি 
আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা হতে এবং তিনি তার পিতা আবু বাকরা (রা) হতে। 
পূর্বানুরূপ । 

বুখারী (র)....ইব্‌ন উমর (রা) হতে ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ' অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
বুখারী (র) তার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন-এরং তিরমিযী (র) ব্যতীত 
সিহাহ সিত্তা সঙ্কলকগণের অন্য সকলে বিভিন্ন সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। 

বুখারী (র) বলেন, হিশাম ইবনুল গায্‌ (র) বলেছেন, নাফি সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) হতে 
নবী করীম (সা) যে হজ্জ পালন করেছিলেন সে হজ্জে জামরাসমূহের মাঝে থেমে দাড়িয়ে এ 
ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন- 49) =] ০9212 “এটি প্রধান হজ্জের দিন’ নবী 
করীম (সা) বলে চললেন, “ইয়া আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! এবং (এভাবে) তিনি লোকদের 
বিদায় জানালেন। ৩॥ই ভারা এর নাম দিল হাজ্জাতুল বিদা’ বিদায় হজ্জ । আবু দাউদ (র) 
এ হাদীস পূর্ণ সনদে উল্লেখ করেছেন মুআম্মাল ইব্‌নুল ফাযূল (র) হতে । আর ইব্ন মাজা 
(র) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন-, হিশাম ইবৃন আম্মার (র) সূত্রে আবুল আব্বাস আদ- 
দিমাশকী (র) পূর্ব সনদে _এ ভাষণের সময় নবী করীম (সা)-এর জাম্রাসমূহের কাছে 
অবস্থান দশ তারিখে জামরায় কংকর মারার পরে এবং তাওয়াফ করার আগে যেমন হতে 
পারে, তেমনি/মিনায় প্রত্যার্বতন ও জামরাসমূহ কংকর মারার পরেও হতে পারে। তবে 
নাসাঈ (র)-এর-রিওয়ায়াত প্রথম সম্ভাবনাকে সবল করে। যেহেতু তিনি বলেছেন, আমর 
ইব্‌ন হিশাম আল-হার্রানী (র) তীর উম্মু হুসায়ন (রা) হতে । তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা)-এর হজ্জের সময় আমিও হজ্জ করেছি। তখন দেখলাম বিলাল তার বাহনের রশি ধরে 
রয়েছেন আর উসামা ইব্ন যায়দ নবী করীম (সা)-এর উপরে তার কাপড় তুলে ধরে তাকে 
সূর্য তাপ হতে ছায়া দিচ্ছেন তখনও তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। এভাবে জামরাঙুল 
আকবায় কংকর মারলেন। তারপর লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন। প্রথমে আল্লাহ্র হামদ 
ও ছানা বয়ান করলেন এবং অনেক অনেক কথা বললেন।....মুসলিম (র) ও এ হাদীসটি 
উল্লিখিত সনদে উম্মু হুসায়ন (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে হজ্জ পালন করলাম। আমি দেখলাম, উসামা ও 
বিলালকে; তাদের একজন রাসুলুলল্লাহ্‌ (সা)-এর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছেন, অন্যজন 
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তার একটি বস্ত্র ধরে তাকে সূর্য তাপ হতে ছায়া দিচ্ছেন- জামরাতুল ‘আকাবায় কংকর মারা 
SU A TRAY HOE A NS রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অনেক কথা বললেন, পরে আমি তাকে 
বলতে শুনলাম _ 
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“কোন নাক কাটা (-রাবী বলেন, আমার ধারণা উম্মুল হুসায়ন এ শব্দটিও বলেছেন যে,) 
কাফী গোলাম তোমাদের আমীর নিযুক্ত হলেও, যে তোমাদের আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে 
পরিচালিত করে, তবে, তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে৷” 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুলাহ (র)....সূত্রে জাবির (রা)/হতে, তিনি 
বলেন দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন; ৯৪ ৪525! 
4)> “কোন দিনটি মর্যাদায় সর্বাধিক মহান ? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, আমাদের এ 
দিনটি ৷ নবী করীম (সা) বললেন, কোন মাস্টি মর্যাদায় সব চাইতে*মহান ? তারা বললেন, 
আমাদের এ মাস্টি ৷ নবী করীম (সা) বললেন, মর্যাদায় কোন নগরী সর চাইতে উত্তম ? তারা 
বললেন,“ আমাদের এ নগরীটি। নবী করীম (সা) বললেন,”'সুতরাং তোমাদের জান-মাল 
তোমাদের জন্য পবিত্র ও মর্যাদাবান, যেমন তোমাদের এ'নগরে“তোমাদের এ মাসে তোমাদের 
এ দিনটি পবিত্র ও ম্যাদাবান। আমি পৌছিয়ে দিলাম তো ! তারা বললেন, জ্বী হ্যা ! তিনি 
বললেন, ইয়া আল্লাহ্‌! সাক্ষী থাকুন !- এ সূত্রে ইমাম আহমদ (র) একাকী বর্ণনা করেছেন, 
এবং এ সনদ সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের শর্তানুরূপ/-আবূ. বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র) এ হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন আবু মু‘আবিয়া- আমাশ/(র) হতে....এ সনদে । আর ‘আরাফা দিবসে 
নবী করীম (সা)-এর ভাষণের বিবরণ"সম্বলিত জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদ....জাবির (রা)-এর হাদীস 
পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহই সমাধিক অবগত । 

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন;আলী ইব্ন বাহ্র (র)....সালিহ্‌ সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা) 
হতে- তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, (সমর্থক হাদীস) ইব্ন মাজা (র) এ 
হাদীস রিওয়ায়াত/করেছেন হিশাম ইব্‌ন ‘আম্মার ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (র) হতে....এ সনদে। 
এর সনদও সহীহ্‌ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুরূপ । আল্লাহই সমধিক অবগত । 

হাফিজ আবু বক্র আল-বাষ্যার (র) বলেন, আবু হিশাম (র)....আবু হুরায়রা ও আবু 
সাঈদ (রা)“হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, “এটি 
কোন্‌ দিন ?” তারা বললেন, “পবিত্র দিন।” নবী করীম (সা) বললেন, “সুতরাং তোমাদের 
জান-মাল তোমাদের জন্য পবিত্র- যেমন তোমাদের এ দিনটি পবিত্র তোমাদের এ মাসে এবং 
তোমাদের এ নগরে” তারপর বায্যার (র) বলেছেন, আবু মু'আবিয়া (র)-ও আবু হুরায়রা ও 
আবু সাঈদ (রা) হতে এ মর্মে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর আবূ হিশাম (র) হাফস ইব্ন 
গিয়াস (র) সূত্রে এ উভয় রিওয়ায়াত আমাদের কাছে একত্রিত পরিবেশন করেছেন। এ ছাড়া, 
মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ আত্‌ তানাফিসী (র)-এর মাধ্যমে....জাবির (রা) হতে হাদীসটি ইমাম 
আহমদ (র)-এর উদ্ধৃতিতে পূর্বে উলিখিত হয়েছে। যার অর্থ হল যে, সম্ভবত আবূ সালিহ (র) 
তিন জন সাহাবীর কাছেই এ হাদীস পেয়েছেন। 
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হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র) বলেছেন....সালামা ইব্‌ন কায়স আল্‌ আশজাঈ (রা) হতে তিনি 
বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্‌ (রা) বললেন, 
Ys 15D 3 S50 dl o> ol MAE Ys GS ALIS PNY - aol 
-! 5 
“গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চারটি “(১) আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু শরীক করবে না; (২) আল্লাহ্‌ যে 
প্রাণ (বধ করা) হারাম করেছেন তা ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া বধ করবে না; (৩) ব্যাভিচার 
করবে না এবং (8) চুরি করবে না।” বর্ণনাকারী বলেন, “যে দিন আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে এ কথাগুলি শুনেছিলাম- সে দিনের চাইতে আজও এ সবের প্রতি অধিক আগ্রহী নই ।” 
আহমদ ও নাসাঈ (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মানসূর (র) সূত্রে এরং অনুরূপ, 
সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না ও সুফিয়ান ছাওরী (র) ও মানসূর (র)....হতে । 
(র)....-উসামা ইবৃন শারীক (রা) হতে- তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে-আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
দেখেছি- যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন; তিনি বলেছিলেন _ LSS S45 Us Ll 
৮২ “(সেবা ও সদাচরণ করবে-) তোমার মার প্রতি, তোমার বাপের প্রতি, তোমার বোনের 
বর্ণনাকারী বলেন, তখন একদল লোক এসেবলল;ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমাদের পূর্বেকার বনু 
ইয়ারবূ্দের কী হবে ? তিনি বললেন, ৫৯! ০ ০২১০৯২) “কোন ব্যক্তি অন্যের 
অপরাধের দায় ভোগ করবে না।” তখন'জাম্রায় কংকর মারতে ভুলে গিয়েছে এমন এক ব্যক্তি 
তাকে (এ বিষয়) জিজ্ঞাসা করল;,.তিনি বললেন, £= ) 5 20 “(এখন) কংকর মেরে নাও, 
কোন্‌ অসুবিধা নেই! তখন অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (যথাসময়ে) 
তাওয়াফ করতে ভুলে-গিযুয়ছি। তিনি বললেন, £4=) 3 ৮ “(এখন) তাওয়াফ করে নাও, 
কোন অসুবিধা নেই 1, তখন আর এক ব্যক্তি এল- যে জবাই (কুরবানী) করার আগেই মাথা 
কামিয়ে ফেলেছে ৷৷ নবী৬করীম (সা) বললেন, ₹£ = ১ 24“(এখন) জবাই করে নাও, কোন 
সমস্যা নেই !"/মোটকথা, এ সময় তাদের যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বললেন, 
20৯) €23) কোন দোষ নেই ! অসুবিধা নেই ! পরে বললেন 
- a E> SUM AMS ls Ll 2535 D2) Nl Eo dl nh 
“আল্লাহ্‌ সব সংকট দূর করে দিয়েছেন; তবে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের গীবত করল সে-ই 
সংকটাপন্ন ও ধ্বংস হল।” তিনি আরো বললেন Y! :! 32340451 Yt eh dl J a 
2০4%! “আল্লাহ্‌ যত রোগ অবতীর্ণ করেছেন, তার চিকিৎসাও তিনি অবতীর্ণ করেছেন, তবে 
বার্ধক্য এর ব্যতিক্রম । ইমাম আহমদ (র) এবং সুনান গ্রন্থসমূহের সংকলকবৃন্দ এ সূত্রে এ 
হাদীসের আংশিক বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, ‘হাসান-সহীহ !' 
দোভাষী প্রসংগ £ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র)....জারীর (রা) হতে বর্ণনা 
করেন যে, নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে বললেন, “হে জাবীর ! লোকদের নিরব হতে বল৷” 
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তারপর তার ভাষণে তিনি বললেন, “আমার পরে তোমরা এমনভাবে কাফির দলে পরিণত 
হয়ে যেয়ো না, যে, তোমাদের একে অন্যের গদনি উড়াতে শুরু করবে !” আহমদ (র) এ 
হাদীসখানা গুনদার ও ইব্‌ন মাহ্‌দী (র) হতেও....এঁ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী ও 
মুসলিমও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।....আহমদ (র) আরো বলেন, ইব্‌ন নুমায়র (র).... 
জাবীর (রা) সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ‘লোকদের নিরব থাকতে বল’ এর পরে 
বললেন_০০2৯ 2) Le Al Sums ১১১০7 এখন যা 
দেখতে পাচ্ছি তারপরে যেন আমাকে এমন অবগত হতে না হয় যে, তোমরা কাফির দলরূপে 
প্রত্যাবতীর্ত হয়ে একে অন্যের গদনি উড়াতে শুরু করেছ।” নাসাঈ (র) ও আবদুলাহ্‌ ইব্‌ন 
নুমায়র (র)-এর বরাতে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ (র) আরো বলেছেন, হান্নাদ 
ইব্নুস সারী (র)....সুলায়মান ইব্‌ন ‘আম্র (র) তার পিতা (আম্র) হতে, তিনি বলেন, 
বিদায় হজ্জে আমি নবী করীম (সা)- কে বলতে শুনেছি, লোক সকল ! (তিনবার)/“এটি কোন 
দিন ? তারা বললেন, প্রধান হজ্জের দিন। নবী করীম (সা) বললেন, “সুতরাং-তোমাদের জান- 
মাল ও ইজ্জত তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম ও পবিত্র, যেমন তোমাদের এ দিনটি পবিত্র 
তোমাদের এ নগরীতে । 
OS ls SAL 3 0 AAD Neal de 2-3), 
Aha UD dS dls Yl - 22% Lac HUIS Le U2 ft Aclh Ad LM 
“UIE NY UAE Y lla ys 8 - 232 

“কোন অপরাধী পিতার অপরাধে তার পুত্র'অপরাধী হবে না। শোন ! শয়তান তোমাদের 
এ নগরে পূজা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ‘হয়ে গিয়েছে ; তবে অচিরেই এমন কিছু কিছু ‘আমলে 
শোন! জাহিলী যুগের সব সূদ্র রহিত করা হচ্ছে ; তোমরা তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে, 
তোমরা যুলুম করবে না;'আবার যুলুমের শিকারও হবে না।”-হাদীসটি তিনি আনুপূর্বিক বর্ণনা 
করেন। 

আবু দাউদ (র)-এর অনুচ্ছেদ £ যারা দশ তারিখে খুতবা ও ভাষণ দেয়ার মত ঘোষণা 
করেছেন- হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র)....হিরসাম ইব্‌ন যিয়াদ আল-বাহিলী (র) সূত্রে বলেন, 
কুরবানীর দিন” মিনায় আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার ‘আয্বা' উটনীর উপরে লোকদের 
উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি।” আহমদ ও নাসাঈ (র)-ও....বিভিন্ন সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত 
করেছেন- তিনি বলেন, “আমার পিতা আমাকে সহ-আরোহী করেছিলেন। তখন আমি রাসুলুল্লাহ্‌ 
(সা)- কে দেখলাম কুরবানী দিবসে মিনায় তার ‘আযবা’ উটনীর উপরে লোকদের উদ্দেশ্যে 
ভাষণ দিতে ৷"-এ ভাষ্য আহমদ (র)-এর এবং এটি তার 'মুসনাদ'’-এর 'ছুলাছী' (তিন 
মাধ্যমযুক্ত) হাদীস । 

se MCE MTGE HHUAE UE MOE GE Ent. WUE HT 
আল্‌ হার্রানী (র)....আবু উমামা (রা) সূত্রে বলেছেন,'আমি দশ তারিখে মিনায় রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর অভিভাষণ শুনেছি।” ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রহমান (র)....আবু উমামা 
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(রা) সূত্রে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি ; আর সে দিন তিনি জাদ‘আ' (কান 
কর্তিত) উক্্রীর উপরে পা-দানীতে তার দু-পা রেখে লোকদের শোনাবার উদ্দেশ্যে উঁচু হচ্ছিলেন। 
তিনি তার উচ্চৈস্বরে বললেন, ৬+২445 |! “তোমরা শুনতে পাচ্ছ কী? তখন একজন সাধারণ 
লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ! আপনি আমাদের কাছে কী অংগীকার নিচ্ছেন ? তিনি বললেন 

- FL GES S54 13 aah § SOS | Ha pay as hoy S220 
তোমাদের (রমযান) মাসের সিয়ম পালন করবে এবং আদিষ্ট হলে আনুগত্য করবে, তবেই 
তোমাদের প্রতিপালকের জন্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।” আমি (সুলায়ম) বললাম, ‘তখন 
আপনি কার মত ছিলেন ? তিনি বললেন, আমার বয়স তখন ত্রিশ বছর । রাসূলুল্লাহ্‌. (সা)-এর 
কাছে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উটের সাথে ধাক্কা ধাক্কি করে তাকে কিছুটা হারিয়ে-দেয়ার প্রয়াস 
পেতাম ।” আহমদ (র) হাদীসটি যায়দ ইব্নুল হুবাব (র) হতেও....এঁ *সনদে রিওয়ায়াত 
করেছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন মূসা ইব্‌ন আরদুর“রহমান আল্-কুফী (র) 
সূত্রে তিনি এটাকে হাসান-সহীহ্‌ বলে মন্তব্য করেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল মুগীরা (র)....আবু উমামা“আল্‌ বাহিলী (রা)-এর বরাতে 
বলেন, বিদায় হজ্জের সময় প্রদত্ত তার ভাষণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- কে আমি বলতে শুনেছি- 
AAA Dd, - ale iA E> SS bol Nal) 
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“আল্লাহ্‌ প্রত্যেক হকদারকেৎতার হক্ক-ও অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছেন, অতএব, 
কোনও ওয়ারিছের জন্য ওসিয়াত করা (বৈধতা) নেই। সন্তান আইন সম্মত স্বামীর এবং 
ব্যাভিচারীর জন্য পাথর (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু), তাদের প্রকৃত হিসাব নিকাশ আল্লাহ্র যিম্মায়। যে 
ব্যক্তি তার পিতা ব্যতীত অন্য কারো সাথে বংশ সূত্র দাবী স্থাপন করে, কিংবা যে, গোলাম 
তার মনিব ব্যতীত, অন্য কারো সাথে সম্পর্ক দাবী করে তার উপরে কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ্র 
লাগাতার অভিশাপ'। কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার সংসার থেকে খরচ 
করবে না॥”* তখন কেহ বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! খাবার জিনিসও নয় ? তিনি বললেন, ১ 
U৷ +৭ 0.০% “তা তো আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ৷” তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন_ 

- ee ce 9 ia Cx B3g34 i2iall 9 lye Aa 

“ধারে নেয়া বস্তু পত্যাপর্তনযোগ্য, দুধ পানের জন্য দানের পশু প্রত্যাহারযোগ্য; খণ 
আদায় অপরিহার্য এবং যামিন (ক্ষতিপূরণের) যিম্মাদার।” চার সুনান গ্রন্থের সংকলকগণ এ 
হাদীসটি ইসমাঈল ইব্‌ন ‘আয়্যাশ (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী (র) একে 
হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। 

আবু দাউদ (র)-এর অনুচ্ছেদ শিরোনাম ঃ কুরবানী দিবসে খুত্বা প্রদানের সময় আবদুল 
ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন ‘আবৃদুর রাহীম আদ্‌ দিমাশকী (র)....রাফি ইব্‌ন ‘আমর আল্‌ মুযানী (রা) 


৩২৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


সূত্রে বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মিনায় ভাষণ দিচ্ছেন- যখন প্রথম প্রহর চড়ে 
গিয়েছে ; একটি উজ্জ্বল সাদা-কাল খচ্চরের পিঠে ; আলী (রা) তার ভাষণের পুনরাবৃত্তি করে 
চলছেন আর জনতা কেউ দাড়িয়ে কেউ বসে। নাসাঈ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেণ 
দুহায়ম (র)....হতে এঁ সনদে । ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আবু মু‘আবিয়া (র)....'আমির 
(রা) হতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে মিনায় একটি খচ্চরের পিঠে লোকদের 
সামনে ভাষণ দিতে দেখেছি; আর তার গায়ে ছিল একটি লাল চাদর ৷ বর্ণনাকারী বলেন, আর 
একজন বদরী সাহাবী তীর সামনে থেকে তার কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 
আমি (কাছে) গিয়ে তার পা এবং চঞ্সলের ফিতার মাঝে আমার হাত প্রবিষ্ট করলাম । 
বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার পায়ের শীতল স্পর্শে মোহিত হতে থাকলাম মুহাম্মদ ইব্ন 
pb hinsr lhc Rls dole Delo hak akan A ভিন্ন সূত্রেংআবূ দাউদ 
(র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

আবু দাউদ (র)-এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ 8 মিনায় প্রদত্ত ইমামুল *-এ-এস খুতবার আলোচ্য 
বিষয় ঃ মুসাদ্দাদ (র)....আবদুর রহমান ইবৃন মু'আয আত্-তায়মী.(রা) হতে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন; আমরা তথখন._মিনায়। আমাদের কানগুলি 
খোলা থাকল, এমন কি আমরা আমাদের অবস্থান ক্ষেত্রথেকেই তার বক্তব্য শুনতে 
পাচ্ছিলাম । তিনি হজ্জ ও কুরবানীর বিধি-বিধানৎশিক্ষা দিচ্ছিলেন। এ ভাবে জামরাসমূহের 
আলোচনা পর্যন্ত পৌঁছলে মাঝের দু'আংগুল (তর্জনী ও৷মধ্যমা, পাশাপাশি) তুলে ধরে বললেন, 
3১২] ৮০> “ঢিল ছোড়ার আকারের কংকর। তখন মুহাজিরদের হুকুম করলে তারা 
(মিনার) মসজিদের সামনে অবস্থান নিলেন; আনসারদের হুকুম করলে তারা মসজিদের পিছনে 
অবস্থান নিলেন এবং অন্য লোকেরা মুহাজির আনসারদের পেছনে অবস্থান নিলেন।” আহমদ 
ও নাসাঈ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াত 
পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। 

সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে ইব্‌ন‘জুরায়জ (র) সূত্রে....আমর ইবৃনুল আস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দশ-তারিখে মিনায় ভাষণ দিচ্ছিলেন; এ সময় এক ব্যক্তি তার সামনে দাড়িয়ে 
বলল,“আমি ভেবেছিলাম- অমুক অমুক বিষয় অমুক অমুক বিষয়ের আগে, তখন আর এক 
ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, আমি ধারণা করেছিলাম যে, অমুক অমুক কাজ অমুক অমুক কাজের 
আগে,ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন বললেন, হ₹= ) ; =| “করে যেতে থাক, কোন অসুবিধা 
নেই!” গ্রস্থকারদ্বয় এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, মালিক (র) থেকে । মুসলিম (র) এঁ সনদে 
অতিরিক্ত বলেছেন এবং সে ভাষ্য বেশ ব্যাপক (যার পূর্ণাংগ বিবরণের উপযোগী ক্ষেত্র এটা 
নয়। তার উপযোগী ক্ষেত্র হল ‘কিতাবুল আহ্‌কাম’)। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ের ভাষ্যে আরো রয়েছে- 
বর্ণনাকারী বলেন, এদিন যথাসময়ে আগে বা পরে করা যে কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসার জবাবে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন,“করে যাও, ক্ষতি নেই !” 

মিনায় অবস্থান ও রামী সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি £ঃ তারপর, কথিত মতে-নবী করীম (সা) মিনায় 
আজকাল যেখানে মসজিদ রয়েছে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং তার ডান দিকে 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩২৯ 


বললেন, হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবু আবদুল্লাহ আল্‌ হাফিয (র)....আইশা (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলা হল-আপনাকে ছায়া দেয়ার জন্যে আমরা মিনায় 
আপনার জন্য কোন ‘ঘর’ তৈরী করবো কি ? তিনি বললেন, &১৯ (৮ (৮ ১ -) “না, 
মিনা হল আগে আসলে আগে উট বসাবার স্থান।” এ সনদে কোন ক্রটি নেই; তবে এ সূত্রে তা 
মুসনাদে (আহমদ) কিংবা ছয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নি। 

আবু দাউদ (র) বলেন, আবু বাকর মুহাম্মদ ইব্‌ন খাল্লাদ আল্-বাহিলী (র)....ইব্ন জুরায়জ 
কিংবা আবু হুরায়য (র) আবদুর রাহমান ইব্‌ন ফাররূয (র)-কে ইব্ন উমার (রা)-এর কাছে 
PIE UY COO CT UIT HONE CUO TEE CUETLE 
বেচাকেনা করতে থাকি । 

এ ভাবে আমাদের কেউ কেউ মক্কায় পৌঁছে মালপত্র নিয়ে রাত কাটায়ণ"‘ইব্ন উমার (রা) 
বললেন, রাসুলুল্লাহ তো মিনায় রাত কাটিয়েছেন এবং (তাবুর আচ্ছাদনের) ছায়ায়-। “এ 
রিওয়ায়াত একাকী আবু দাউদ (র)-এর। আবু দাউদ (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা- উছমান ইব্‌ন 
আবু শায়বা (র)....ইব্ন উমর (রা) হতে, তিনি বলেন, আব্বাস-(রা)তীর (যমযমের) পানি পান 
করাবার ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্‌ পালন সূত্রে মিনার রাতগুলিতেমন্ধায় রাত যাপনের ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে নবী করীম (সা) তাকে অনুমতি দিলেন।” বুখারী ও 
মুসলিম (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্র হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) সনদ বিহীন রূপেও 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মিনায় তার সাহারীগণকে নিয়ে (চার রাক‘আত যুক্ত) সালাতসমূহ দুই 
রাক‘আত করে আদায় করতেনব-এ হচ্ছে সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে ইব্‌ন মাসউদ ও হারিছা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব 
(রা)-এর হাদীসের ভাষ্য । এ রারণে, একদল আলিমের অভিমত হল এই যে, মিনায় সালাতের 
‘কসর’ হজ্জ সম্পর্কিত বিধানের-ণঅংগ। কতক মালিকী মাযহাব অনুসারী এবং অন্য অনেকে এ 
অভিমত পেষণ করেছেন. তারা এ কথাও বলেছেন যে, নবী করীম (সা) মিনায় মক্কাবসীদের 
উদ্দেশ্যে বলতেন““তোমৱরা সালাত পূর্ণ করে নাও; আমরা মুসাফির দল”- এ বাণী যারা এ 
ক্ষেত্রে প্রমাণ রূপে, উপস্থাপন করতে চান তাদের ধারণা ভুল। কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ কথাটি 
বলেছিলেন, মক্কা”বিজয় কালে আবৃতাহ্‌-এ অবস্থান কালে। যেমনটি পূর্বেই উক্ত হয়েছে। 

নবীংকরীম (সা) মিনায় অবস্থানের দিনগুলিতে প্রতিদিন দুপুরের পর তিন জাম্রার প্রতিটি 
জাম্রায় কংকর মারতেন ।(-যেমন জাবির (রা) বলেছেন এবং ইব্‌ন উমর (রা)-এর বক্তব্য 
অনুসারে এ সময় তিনি) পদব্ৰজে কংকর মারতেন। প্রতি জাম্রায় সাতটি করে কংকর; প্রতি 
কংকরের সাথে তিনি তাক্বীর ধ্বনি দিতেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জাম্রায় কংকর মারার পরে 
থেমে দাড়িয়ে মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতেন এবং তৃতীয় জাম্রা (জাম্রাতুল 
আকাবা)-এর পরে সেখানে দাড়াতেন না। আবূ দাউদ (র) বলেন, আলী ইব্ন বাহ্র (শব্দ 
ভাষ্য) ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাঈদ (র) (অর্থ ভাষ্যে)....আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, “সে 
দিনের (দশ তারিখ) শেষ ভাগে সালাত আদায় করার সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) (তাওয়াফে) 
ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) করার পরে মিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আইয়ামে তাশরীক-এর 
— 8৪২ 
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দিনগুলি সেখানে অবস্থান করে সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়ার সময় জাম্রায় কংকর মারতে 
থাকলেন- প্রতি জামরায় সাত কংকর এবং প্রতি কংকরের সাথে তাকবীর ধ্বনি দিতেন । প্রথম 
ও দ্বিতীয় জাম্্‌রায় কংকর মারার পরে থেমে দাড়াতেন এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান করে কাকুতি- 
মিনুতির সংগে দুআ করতেন এবং তৃতীয় (বড়) জাম্রায় কংকর মারার পরে দাড়াতেন না।-এ 
হাদীস একাকী আবূ দাউদ (র)-এর রিওয়ায়াত। 

বুখারী (র) ইউনুস ইব্‌ন ইয়াধীদ (র)....ইব্‌ন উমার (রা) সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন-এ 
মর্মে যে, তিনি ইব্‌ন উমার (রা) নিকটবর্তী (প্রথম) জাম্রায় সাতটি কংকর মারতেন, প্রতি 
কংকরের পরেই তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে সমতলে সহজ 
ভাবে দাড়াতেন এবং কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দু'হাত তুলে দুআ করতেনখ, তারপর 
মধ্যবর্তী (দ্বিতীয়) জামরায় কংকর মারতেন। তারপর একটু বামে সরে গিয়ে সমতলে 
কিবলামুখী হয়ে সহজভাবে দাড়াতেন এবং দু'হাত তুলে দু'আ করতেন "এবং (এ ভাবে) 
দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকতেন। তারপর উপত্যকার নিম্নভূমি হতে জামরাতূল আকাবায় (তৃতীয় ও 
শেষ জাম্রায়) কংকর মারতেন এবং পরে সেখানে না থেমে-চলে' যেতেন। তিনি বলতেন 
“রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আমি এ রূপই করতে দেখেছি ।” 

ব্যতিক্রমী বর্ণনা £ ওয়াবারা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)৷ বলেছেন, “ইবৃন উমর (রা) শেষ 
জামরার কাছে সূরা বাকারা তিলাওয়াতের সম-পরিমাণ সময় দাড়িয়েছেন।” আবু মিজ্লায (র) 
বলেছেন, “কংকর মারার পরে তার (ইব্‌ন উমর) 'দাড়াবার পরিমাণ আমি অনুমান করেছি সূরা 
ইউসুফ তিলাওয়াতের সমপরিমাণ । -এ দুটি রিওয়ায়াত বায়হাকী (র)-এর । 


রাখালদের কংকর মারার সহজীকরণ প্রসংগ 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)....আবুল কাদ্দাহ্‌ (র)-এর পিতা 
হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রাখালীদের জন্য একদিন কংকর মারার এবং 
একদিন বিরতি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।” আহমদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু 
বকর (র)....আরুল করাদ্দাহ-এর পিতা (‘আসিম) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রাখালদের 
জন্য পালাক্রমে রুংকর মারার অনুমতি দিয়েছেন। 

অথাৎ তারা দশ তারিখে কংকর মারার পরে একদিন একরাত বাদ দিয়ে পরের দিন কংকর 
মারবে।” ইমাম আহ্‌্মদ' (র) আরো বলেন, আবদুর রহমান (র)....আবুল কাদ্দাহ্‌ ইব্‌ন 
‘আসিম ইব্‌ন ‘আদী (র) তীর পিতা (“আসিম (রা)) থেকে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
উটপালের রাখালদের দশ তারিখের রাতে) মিনায় চলে গিয়ে রাত যাপনের অনুমতি দিয়েছেন, 
যাতে তারা দশ তারিখে কংকর মারতে পারে (এভাবে তারা দশ তারিখে কংকর মারবে, 
তারপর তার পরের দিন কিংবা তারও পরের দিন (মোট) দু'দিন কংকর মারবে, তারপর 
ফেরার দিন (তের তারিখে) কংকর মারবে। আবদুর রায্যাক (র) (মালিক) হতেও অনুরূপ 
রিওয়ায়ত করেছেন। চার সুনান গ্রন্থ সংকলক মালিক ও সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) সূত্রে এ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) বলৈছেন, মালিক (র)-এর রিওয়ায়াত বিশুদ্ধতর 
এবং এটি হাসান-সহীহ্‌। 
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মিনায় খুতবা প্রদানের দিন ও খুতবার বিষয়বস্তু ও আনুষংগিক প্রসংগ এবং আইয়ামে তাশরীক 
এর দ্বিতীয় দিন অর্থত মধ্যবর্তী শ্রেষ্ঠ দিনে খুতবা প্রদান নির্দেশক হাদীসের আলোচনা 

আবু দাউদ (র)-এর অনুচ্ছেদ শিরোনাম ঃ খুতবা প্রদানের দিন কোনটি ? মুহাম্মদ ইবনুল 
‘আলা’ (র)....ইব্ন আবু নাজী' (র)-বনু বাক্র-এর দু'জন লোক হতে, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে আমরা ভাষণ দিতে দেখেছি আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝিতে, আমরা তখন তার 
বাহনের কাছে ছিলাম। এটিই তার সে (এঁতিহাসিক) ভাষণ যা তিনি মিনায় প্রদান 
করেছিলেন।" -এ রিওয়ায়াত একাকী আবূ দাউদ (র)-এর আবু দাউদ (র)-এর। পরবর্তী 
মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)....সারবা' বিনত নাব্হাম (রা)-যিনি জাহিলী যুগে একটি প্রতিমা 
মন্দিরের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইয়াওমুর রুউস (কুরবানীর পশুর 
মাথা খাওয়ার দিন-এগার তারিখ)-এ আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনিৎ্রললেন, এটি 
কোন দিন ? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূল (সা) ভাল জানেন । তিনি বললেন, »৯| 
ঠ& ১ ০40 ১০০, “এটি আইয়ামে তাশরীক (গোশত শুকানোর দিনসমূহ)-এর মধ্যবর্তী 
শ্ৰেষ্ঠ দিন নয় কি ? আবু দাউদ (র)-এর একক রিওয়ায়াত । তিনি আরো বলেছেন, আবু হার্বা 
আর্-রুকাশী (র)-এর চাচা-ও অনুরূপ বলেছেন যে, নবী ক্ররীম(সা) আইয়্যাম-ই-তাশরীকের 
মধ্যবর্তী দিনে খুতবা দিয়েছিলেন। 

ইমাম আহ্‌্মদ (র) এ হাদীসটি সনদযুক্ত করে বিশদ আকারে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি 
বলেছেন, উছমান (র)....আবু হার্বা আর্-রুকাশী (র) তার চাচা থেকে, তিনি বলেন, 
আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে রেখেছিলাম 
এবং আমি তার নিকট হতে লোকদের সরিয়ে রাখছিলাম ৷ তিনি (সা) তখন বললেন 

fA Gl ds adlegdcl cise! sl sus 

“তোমরা জান কি, তোমরা কোন মাসে, কোন দিনে এবং কোন নগরীতে অবস্থান করছ ? 
তারা বললেন, (আমরা অবস্থান করছি) একটি পবিত্র দিনে, একটি পবিত্র মাসে এবং একটি 
পবিত্র নগরীতে তিনি (সা) বললেন, সুতরাং তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত পবিত্র, যেমন পবিত্র 
তোমাদের এংদিনটি তোমাদের এ মাসে, তোমাদের এ নগরে ; তীর (আল্লাহ্র) সাথে তোমাদের 
সাক্ষাত করা পযন্ত (এ বিদান প্রযোজ্য)। তারপর বললেন, 


ed JR UISY 3 - iallsY YN sas Yi alls YY Yi Lod ial grad 

oda DSA ASEH - dg SKN Ais di nbs Yl alas 
lbs fa US Abad 1c Ha HN) Seeds ds- Ml 
eps 0 cad Een ALS UNI - ds ANG ws 
SN NOME Y MSY Ald ss ald ie CH sl 
tl pic Ul al Le 5d 53 (HK - o2Nly Syaall GE apis Jl 
O42 UME D4 al Od ll a> A) ee LAN Daal GE pg dil lS 


৩৩২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 
Ub 0 YN - oan Asn Aral MS Sl VY (1-8) PSs 
Y dsc (Lie SEU eal 3d se Sy i AD AL shad ow Ch bs 
YS 2 I GSS HEY 0 > ake Sly bs Sle Ld ls nS AY Slay 
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- Lele atl Cha dt 3k lal oie CHS Cay Yl - AAAS) > 08 ASL dl 
sl lia JE lll BLS A (US) - xb 2 YI cosh ds YN (Gn bss 5) 

আমার কথা শোন! (যতদিন বেচে থাকবে) যুলুম করবে না! শোন যুলুম করবে না! শোন 
যুলুম করবে না! কোন মুসলমানের মাল তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে হালাল হয় না । শুনে রেখো 
খুনের প্রতিটি দাবী সম্পদও (অবৈধ) জাহিলী যুগের রাবি পদ্ধতি“ক্িয়ামত পর্যন্তকালের জন্য 
আমার এ পদ তলে দলিত (রহিত)। প্রথম যে খুনের .দোরী রহিত ঘোষণা করা হচ্ছে তা 
(ইবন) রাবী‘আ ইবনুল হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিরের, খুনের দাবী, সে বনু সা‘দ গোত্রে দুধ 
পান করছিল। তখন হুযায়লীরা তাকে খুন করেছিল শুনে রেখো; জাহিলিয়াতের সব সূদ 
রহিত। আল্লাহ্‌ হুকুম দিয়েছেন যে, প্রথমসূদ-রহিত করা হল আব্বাস ইবন আবদুল 
মুত্তালিবের সূদ। তোমাদের মূলধনে তোমাদের' অধিকার অব্যাহত থাকবে। তোমরা যুলুম 
করবে না । যুলুমের শিকারও হবে না। 

শুনে রেখো সময় ও কাল"”আবর্তিত হয়ে সে দিনের অবস্থায় পৌছেছে যে দিন আল্লাহ্‌ 
আসমান সমূহ এবং যমীন(সৃষ্টি -করেছিলেন। তারপর তিলাওয়ায়াত করলেন -অর্থাৎ) 
“আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় 
মাস বারটি, যার মধ্যে 'চারটি পবিত্র (সংঘাত নিষিদ্ধ) মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং 
এগুলির মধ্যে তোমরা নিজদের প্রতি যুলুম করবে না (৯ ৪ ৩৬) । (তারপর বললেন) শোন! 
আমার পরে কাফির দলে প্রত্যাবর্তন করো না যে, তোমরা পরমস্পরেকে হত্যা করতে শুরু 
করবে।_শোন! 'মুসনল্লীগণ শায়তানের পূজা করবে এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়েছে। তবে কিনা 
তোমাদের-পরস্পরে উস্‌কানী ও সংঘাত সৃষ্টিতে (সে লেগে থাকবে....) নারীদের ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় করে চলবে । 
চিক লেযদণ কানে সাং যায়োক কালে তলের সর্ব নি আহিশাঃ ভ) (নেজ 
তাদের কাছে তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকে তোমাদের 
বিছানা মাড়াতে দেবে না। তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না । যাকে 
তোমরা অপসন্দ কর। 

তবে যদি তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, ee “A ক ও 
পরিত্যাগ করবে এবং (প্রয়োজনে) তাদের প্রহার করবে, যখম সৃষ্টিকারী প্রহার নয়। আর 
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তাদের অধিকার হল সংগত পরিমাণে তাদের খোরপোষ। তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ 
আল্লাহর ‘আমানত' সূত্রে এবং তাদের লজ্জাস্থান হালাল করেছ আল্লাহর কালিমার বদৌলতে । 
শুণ্ে ‘বখো! যার কাছে কোন আমানত থাকবে সে তার আমানত দাতার কাছে প্রত্যার্পণ 
করবে।” এরপর নবী করীম (সা) তার হাত প্রসারিত করে বললেন, ওহে পৌছিয়ে দিলাম কী? 
শোন! পৌছিয়ে দিলাম কী? তারপর বললেন, উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের পৌছিয়ে দিবে। 
কেননা, এমনও হয় যে, অনেক অনুপস্থিত (পরোক্ষ) শ্রোতা অনেক প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে 
(শ্রুত বিষয়ের মমার্থ অনুধাবনে অধিকরতর) ভাগ্যবান হয়। রাবী হুমায়দ (র) বলেন, বর্ণনায় 
এ অংশে পৌছলে (শায়খ) হাসান (র) বললেন, নিশ্চয়, আল্লাহর কসম! তারা এমন অনেক 
লোকের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন যারা এ বিষয়ে অধিক ভাগ্যবান প্রতিপন্ন/হয়েছেন। আবু 
দাউদ (র) তীর সুনান গ্রন্থের ‘নিকাহ’ অধ্যায়ে মূসা ইবন ইসমাঈল (র) আবু হাররা অর 
রুকাশী (হানীফা)-এর চাচা হতে স্ত্রী অবাধ্যতা বিষয়ক অংশ বিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন। 

ইব্ন হাযম (র) বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সো) মাথা খাওয়া দিবসে 
(ইয়াওমুর রুউস) ভাষণ দিয়েছেন। মক্কাবাসীদের একমত্যে,দিনটি-হল নাহর (কুরবানী)দিবস 
হতে দ্বিতীয় দিন (অর্থাৎ এগার তারিখ) । তবে কোন! কোন বর্ণনায় দিনটিকে আইয়ামে 
তাশরীকের মধ্যবতী (৮ /|) দিবস বলা হয়েছেখ. সে ক্ষেত্রে ৮৪! (মধ্যম) শব্দটিকে (জন 
ভাষায় ব্যবহৃত) শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেমন- আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন 
4 2S U2 1১, এভাবে আমি-তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী (উত্তম) জাতিরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করেছি (১) (২ ৪ ১৪৩) 

মন্তব্য ৪ আল্লামা ইব্‌ন হায়ম (র)-এর গৃহীত এ অভিমত বাস্তবতা বর্জিত ।-আল্লাহই 
সমধিক অবগত । 

হাফিজ আবূ বকরণআল, বায্যার (র) বলেন, ওলাদ ইবন আমর ইবন মিসকীন (র) 
আবদুল্লাহ ইবন উম্‌র.(রা)'হতে তিনি বলেন, এ সূরাটি মিনায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপরে 
অবতীর্ণ দিনে হয়েছিল। তখন তিনি বিদায় হজ্জের আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তাঁ দিনে 
অবস্থান করছিলেন.। (সূরা- চেগা ; এ! ০০১ ০.3 !3| যেমন এসে গেল আল্লাহর সাহায্যে ও 
বিজয় (5১০১৪ ১)। 

তখন, তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ হচ্ছে বিদায়ের পূর্বাভাষ। তিনি তখন তার বাহন 
কাসওয়া প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলে তাতে গদী লাগানো হলে। তারপর তিনি আরোহণ করে 
লোকদের উদ্দেশ্যে আকাবায় অবস্থান নিলেন। তখন দলে দলে মুসলমানদের তার কাছে 
সমবেত হলে আল্লাহর হামদ-ছানা পাঠের পরে তিনি বলেন, তারপর লোক সকল । জাহিলী 
যুগের সব খুনের দাবী বাতিল । 

আর তোমাদের প্রথম যে খুনের দাবী ‘বাতিল’ করছি তা (ইবন) রাবী'আ ইবনুল হারিছের 
খুনের দাবী বনু লায়ছ গোত্রে দুধ পান করতে থাকা কালে হুয়ায়লীরা তাকে খুন করেছিল। 
জাহিলী যুগের যে সব সূদ তা রহিত আর তোমাদের প্রথম যে সূদ রহিত করছি তা আব্বাস ইবন 
আবদুল মুত্তালিবের সুদ । লোক সকল । সময় ঘুরে ফিরে এসেছে সে অবস্থায়, যেদিন আল্লাহ্‌ 
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সৃষ্টি করেছিলেন আসমানসমূহ এবং যমীন। আর মাসের গণনা । আল্লাহৰ নিকট বার মাস; যার 
মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ ও পবিত্র 
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ale 4133 1924S 2 a my ASH od BUD alll a3 SLA 43 | alls D4 
-Al o> fae 1 pb 13 ale S33 
মুযার গোত্রীয় রজব জুমাদাল মাখির ও শাবানের মাঝে, যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম । 
এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান সুতরাং এগুলির মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না.(৯ ৪ 
৩৬)। এই যে কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া তা তো কেবল কুফরী বাড়িয়ে দেয়া, যা দিয়ে 
কাফিরদের বিভ্রান্ত করা হয়। তারা তাকে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন-বছর অবৈধ করে, 
যাতে তারা আল্লাহ্‌ যে গুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলির গণনা পূর্ণ করতে-পারে (৯ ৪ ৩৭)। 
তারা এক বছর সফর মাসকে (যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য) বৈধ ঘোষণা করতণ্ত্ররং মুহাররমকে অবৈধ 
তালিকাভুক্ত রাখত । 
আবার এক বছর মুহাররম মাসকে বৈধ ঘোষণা করে-সফর-মাসকে অবৈধ ঘোষণা করত । 
এটাই ‘নাসী'’ বিলম্বিত ও আগ পাছ করা নবী করীম (সা) আরো বললেন- 
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লোক_সকল; যার কাছে কোন গচ্ছিত বিষয় থাকবে। সে যেন তা যে তার কাছে আমানত 
রেখেছে তাকে প্রত্যার্পণ করে। লোক সকল; আখেরী যামানা পর্যন্ত তোমাদের দেশে পূজা 
পাওয়ার ব্যাপারে শায়তান নিরাশ হয়েছে। তবে অনেক তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র আমলে সে তুষ্টি লাভ 
করবে। তাই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়গুলিতে তোমাদের দীনের ব্যাপারে তার সম্পর্কে সতর্ক 
থাকবে। লোক সকল! নারীরা তোমাদের করতলগত; আল্লাহর আমানত সূত্রে তোমরা তাদের 
গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার বদৌলতে তোমরা তাদের লজ্জাস্থান হালাল করেছ । 
তাদের উপরে তোমাদের অধিকার রয়েছে। তাদেরও তোমাদের উপরে অধিকার রয়েছে। 
তাদের উপরে তোমাদের অধিকারের অন্যতম হচ্ছে তোমাদের ব্যতীত কাউকে তোমাদের 
‘বিছানা’ মাড়াতে না দেয়া এবং তোমাদের কোন সংগত আদেশে অবাধ্যতা না করা । তারা 
যদি এতটুকু পালন করে চলে তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের আর কোন অভিযোগের অবকাশ 
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নেই । আর তাদের অধিকার হল সংগত পরিমাণ তাদের খোরপোষ যদি তাদের প্রহার কর । 
তবে যখম সৃষ্টি না করে তা করবে । কোনও মানুষের জন্য তার অন্য ভাইয়ের সম্পদ অতটুকুই 
বৈধ স্তটুকুতে তার মনের তুষ্টি থাকে। লোক সকল! আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় রেখে 
যাচ্ছি যে, তোমরা তা ধরে থাকলে পথ হারা হবে না -(তা হল) আল্লাহর কিতাব, সুতরাং 
তোমরা সে অনুযায়ী আমল করতে থাকবে । (তিনি আরো বলেছেন) লোক সকল এটি কোন 
দিন? লোকেরা বলল, পবিত্র দিন। নবী করীম (সা) বললেন, তবে এটি কোন নগর? তারা 
বলল, পবিত্র নগর । নবী করীম (সা) বললেন, তবে এটি কোন মাস? তারা বলল, পবিত্র মাস । 
নবী করীম (সা) বললেন, সুতরাং আল্লাহ তোমাদের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতকে' পবিত্র ও 
নিষিদ্ধ করেছেন। এ মাসে এ নগরে এ দিনটির পবিত্রতা ও নিষিদ্ধতার ন্যায় । .শোন.তোমাদের 
উপস্থিতরা তোমাদের অনুপস্থিতদের পৌছিয়ে দেবে। ৪4২৯১4! ] ১, ৫৯৯১১ ১ আমার 
পরে কোন নবী নেই এবং তোমাদের পরে আর কোন (নতুন) উম্মতও নেই । তারপর নবী 
করীম (সা) তার দুহাত তুলে বললেন, ইয়া আল্লাহ্‌ সাক্ষী থাকুন । 


মিনায় অবস্থানের প্রতি রাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর বায়তুল্লাহ 
যিয়ারত সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা 

বুখারী (র) বলেন, আবু হাস্‌সান (র) ইবন আব্বাসতহতে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) মিনার দিন গুলিতে বায়তুল্লাহ্‌ যিয়ারত করতেন বুখারী (র) বিষয়টিকে এভাবেই উল্লেখ 
করেছেন। দুর্বলতা সূচক ভাষ্যে সনদভাবে এ প্রসংগে হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন। 
আবুল হাসান ইবন আবাদান (র)....ইবন'আর আরা (র) সূত্রে বলেন, মু‘আয ইবন হিশাম (র) 
আমাদের কাছে একটি লিপি অর্পণ .করলেন। তিনি বললেন, আমি আমার পিতার কাছে 
বিষয়টি শুনেছি। তিনি তা পাঠ করেন নি। তিনি বলেন, তাতে বলা হয়েছিল- কাতাদা (র) 
আবৃ হাসুসান ইবন আব্বাস (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যতদিন 
মিনায় অবস্থান করেছিলেন' তার প্রতি রাতে তিনি বায়তুল্লাহ্‌ যিয়ারাত করতেন । বায়হাকী (র) 
বলেন, এ হাদীসের ব্যাপারে কাউকে আমি আবু হাস্সানের সমর্থন পাই নি। বায়হাকী আরো 
বলেন, জাম্ব এ, ছাওরী (র) তাউস ইবন আব্বাস (রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ(সা) প্রতি রাতে ইফাযা (বায়তুল্লাহ্‌ গমন) করতেন অর্থাৎ মিনায় অবস্থানের 
রাতগুলিতে । এ সনদটি অবশ্য মুরসাল। 


মুহাস্সার-এ অবতরণ-অবস্থান ও বিদায়ী তাওয়াফ প্রসংগ 
যিলহজ্জ মাসের ষষ্ঠ দিনের নাম কারো কারো মতে ইয়াওযুয যীনা সাজ-সজ্জা দিবস। 
কেননা, এ দিন উটগুলিকে জিন-গদী ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। সপ্তম দিনকে বলা হয় 
ইয়াওমুত্‌ তার্বিয়া পানি আহরণ ও সঞ্চয় দিবস । কেননা, এদিন হাজীগণ পর্যাপ্ত পানি সংগ্রহ 
করে আরাফায় অবস্থান ও পরবর্তী দিনগুলির প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি বহন করার ব্যবস্থা 
করে থাকেন। অষ্টম দিনকে বলা হয় মিনা দিবস । কেননা, এ দিন তারা আবতাহ হতে মিনা 
অভিমুখে প্রস্থান করে থাকেন। নবম দিন হল আরাফা দিবস । যেহেতু এ দিন তারা আরাফাতে 
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অবস্থান করেন৷ দশম দিনকে বলা হয় নাহ্র দিবস । আযহা (কুরাবানী) দিবস এবং বড় হজ্জ 
দিবস । তার সাথে সংযুক্ত পরের দিনকে বলা হয় ইয়াওমল কার - স্থৈর্য দিবস । কেননা; এ 
দিনটি তারা (হজ্জের গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়াদি সমপণান্তে) স্বস্তির সাথে অতিবাহিত করেন। তবে এ 
দিনে তারা কুরবানীর পশুর মাথাগুলি আহার করেন, বিধায় এ দিনকে ইয়াওমুর রুউসও বলা 
হয়। এ দিনটি হল আইয়ামে তাশরীক (কুরবানীর গোশত শুকাবার দিন গুলি)-এর প্রথম দিন। 
তাশরীক এর দ্বিতীয় দিন যাকে প্রথম প্রস্থান দিবস (নাফর)ও বলা হয়। কারণ, হজ্জ যাত্রীদের 
জন্য এ দিনেও স্বদেশ পানে প্রস্থানের বৈধতা রয়েছে। তবে কারো কারো মতে এটাই হচ্ছে 
‘মাথা ভক্ষণ দিবস’ নামে অভিহিত দিনটি । তাশরীক এর তৃতীয় দিন (তের তারিখ) হলংশেষ 
প্রস্থান (নাফর) দিবস । এ প্রসংগে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন__ 
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কেউ যদি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে (১২ তারিখের) তবে তার কোন পাপ 
নেই । আর যদি কেউ (১৩ তারিখ পর্যন্ত) বিলম্ব করে তবে তারও “কোন পাপ নেই (২৫৪ 
২০৩) । মোটকথা, শেষ নাফর প্রস্থান) দিবসে অর্থাৎ আইয়াম তাশরীকের তৃতীয় দিন 
মংগলবার মুসলিম কাফিলাসহ মিনা হতে প্রস্থান মাসকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সওয়ারীতে আরোহণ 
করলেন এবং মুহাসসাব এ পৌছে অবতরণ করলেন।-এটি মক্কা ও মিনার মাঝে একটি 
পাহাড়ী উপত্যকা । সেখানে তিনি আসরের, সালাত আদায় করলেন। যেমন বুখারী (র)-এর 
ভাষ্য মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র) আবদুল আখীযংইবন রুফায় (র) হতে, তিনি বলেন, আমি 
আনাস ইবন মালিক (রা)-এর কাছে _আরদার করলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তালবিয়া (সপ্তম) 
দিবসে যুহর সালাত কোথায় আদায় করেছিলেন? এ সম্পর্কে আপনার স্মৃতি থেকে আমাকে 
অবহিত করুন। তিনি বললেন;়-মিনায়। আমি বললাম, তা হলে নাফর (প্রস্থান) দিবসের 
আসর, সালাত কোথায় আদায়_করেছিলেন? তিনি বললেন, ‘আবতাহে'। (তবে) তোমার 
আমীর যেমন করেন তেমনই.করবে। আবার এমন রিওয়ায়াতও রয়েছে যে, প্রস্থান দিবসের 
যুহর সালাত ও নবী.করীম (সা) আবতাহে অর্থাৎ মুহাস্সাব এ আদায় করেছিলেন।-আল্লাহ্‌ই 
স্মধিক অবগত, যেমন, বুখারী (র) আরো বলেন, আবদুল মুতা'আলা ইবন তালিব (র) 
আনাস ইবন, মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
মুহাস্সারেণযুহর, আসর ও ইশা আদায় করলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। তারপর 
বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্য সওয়ারীতে আরোহণ করে তা তাওয়াফ করলেন অর্থাৎ বিদায়ী তাওয়াফ । 
বুখারী (র) আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (র) খালিদ ইবনুল হারিছ 
' বলেন, আবদুল্লাহ্‌ (র)-কে মুহাস্সাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উবায়দুল্লাহ্‌ সূত্রে নাফি 
(র) হতে হাদীস বর্ণনা করলেন। নাফি (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং উমর (রা) ও ইবন 
উমর (রা) ও মুহাস্সাবে অবতরণ করেছেন। নাফি (র) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, ইবন 
উমর (রা) সেখানে অর্থাৎ মুস্্‌সাবে যুহর, আসর- (রাবী বলেন) আমার ধারণা, তিনি 
মাগরিবের কথাও বলেছেন এবং খালিদ (র) বলেন, নিঃসন্দেহে ইশাও আদায় করেছেন। 
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(রা) উল্লেখ করতেন। 
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ইমাম আহমদ (র) বলেন, নূহ ইবন মায়মুন (র) ইবন উমর (রা) হতে এমর্মে বর্ণনা করেন 
যে, রাসুলুল্লাহ (সা) এবং আবূ বকর, উমার ও উসমান (রা) মুহাস্সাবে অবতরণ করেছেন। 
ইমাম.আহম্মদ (র)-এর মুসনাদে আবদুল্লাহ আল আমরী নাফি (র) সনদের হাদীস রূপে আমি 
এভাবে অধ্যয়ন করেছি । তিরমিযী (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, ইসহাক ইবন মনসূর 
(র) হতে ৷ ইব্ন মাজা (র) রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহয়া (র) হতে- (উভয় 
সনদ....) নাফি-ইব্‌ন উমর (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা), আবূ বকর, উমর ও 
উছমান (রা) আবতাহে অবতরণ করতেন। তিরমিযী (র) বলেছেন, এ প্রসংগে আইশা, আবু 
রাফি ও ইবন আব্বাস (রা) হতে রিওয়ায়াত রয়েছে। ইবন উমার (রা) হতে আগত ' হাদীসটি 
হাসান-গারীব একক সূত্রে উত্তম । 

কেননা, শুধু আবদুর রায্যাক- উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (রা) সনদের_হাদীসরূপে এটির 
সাথে আমাদের পরিচিতি । মুসলিম (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবন 
মিহ্রান আল রাধী (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে এমর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবূ বকর ও 
উমর (রা) আবতাহে অবতরণ করতেন। মুসলিম (র) সাখ্র ইবন জুওয়ায়রিয়া নাফি ইবন 
উমর (রা) হতেও রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ইবন উমার মুহাস্সাবে অবতরণ করতেন 
এবং নাফর দিবসের যুহর সালাত হাসবায় (মুহাস্সাবে), আদায় করতেন । নাফি (র) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) এবং তার পরবর্তী খলীফাগণ মুহাস্সারে' অবতরণ করেছেন। ইমাম আহম্মদ 
(র) আরো বলেন, ইউনুস (র)....ইবন উমার (র)=হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যুহর, 
আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত বাতাহাযা (আরতাহে) আদায় করলেন, তারপর কিছুক্ষণ শুয়ে 
থাকলেন। তারপর মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। আহম্মদ (র) 
আফফান (র)....ইব্‌্ন উমর (রা) হতেও রিওয়ায়াত করেছেন। এ রিওয়ায়াতের শেষ অংশে 
অধিক রয়েছে ইব্‌ন উমর (রা) ও. তা করতেন। আবূ দাউদ (র) ও আহম্মদ ইবন হাম্বল (র) 
হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত.করেছেন'। 
বুখারী (র) বলেন, হমায়দী (র)....(যুহরী)....আবুূ হুরায়রা (রা) হতে তিনি বলেন, মিনায় 
নাহ্র দিবসের দশ তারিখ-এর পরের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন- 
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আমরা“আগামী দিন বনু কিনানার উপত্যকায় অবতরণ করব, যেখানে তারা কুফরীতে অটল 
থাকার চুক্তিতে অংগীরকারাবদ্ধ হয়েছিল । তিনি এ গিরিগুহা বলতে মুহাস্সাবকে বুঝিয়েছিলাম । 
(পূর্ণ হাদীস) মুসলিম (র) হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) 
(আওযাঈ) সূত্রে ইমাম আহম্মদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র) উসামা ইবন যায়দ (রা) 
হতে তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আগামী কাল কোথায় অবস্থান নেবেন? 
এটি তার হজ্জের সময়ের কথা৷ তিনি বললেন, সু ১৯ ১3০ 4 ৩১5৯ আকীল ( ইবন আবু 
তালিব কি আর আমাদের কোন ঘরবাড়ি রেখেছে? তারপর বললেন, আগামী কাল আমরা 
ইনশাআল্লাহ্‌ বনু কিনানার উপত্যকায় অর্থাৎ মুহাস্সাবে-অবস্থান নেব যেখানে তারা কুরায়শীদের 
সাথে কুফরীতে ও অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিল। ঘটনাটি হল যে, বনু কিনানা বনু হাশেমীর বিরুদ্ধে 
অন্যান্য কুরায়শীদের সাথে এ ব্যাপারে শপথ যুক্ত আতাত ও চুক্তি করল যে তারা হাশিমীদের 
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সাথে বিয়ে শাদা করবে না। তাদের সাথে বেচা-কেনা লেনদেন করবেনা এবং তাদের আশ্রয় 
দেবে না।-অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাদের হাতে তুলে দেয়। এ সময় নবী 
করীম (সা) আরো বলেছিলেন, 2 41 , 4.5} ০১১৭ ১১3) মুসলমান কাফিরদের 
মিরাজ পাবে না এবং কাফির ও মুসলমানের ওয়ারিছ হবে না। (মধ্যবর্তী) রাবী যুহরী (র) 
বলেন, এ হাদীসের খায়ফ (435) শব্দের অর্থ হল উপত্যকা বুখারী মুসলিম (র) এ হাদীস 
আবদুর রায্যাক (র) সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন । 

বুখারী ও আহম্মদ (র)-এর এ হাদীস দুটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা) 
মুহাস্্‌সাবে অবস্থানের ইচ্ছা করেছিলেন একটি মুখ্য উদ্দেশ্য কুরায়শী কাফিররা রাসুল ং(সা)- 
বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাদের হাতে সোপদ করার দাবীতে বনু 
হাশিম ও বনুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে চুক্তি পত্র সাক্ষর করে (কাবা ঘরে ঝুলিয়ে-রেখে)। ছিল তার 
ব্যর্থ পরিণতি ও তাতে তাদের হেনস্তা ও পরাজয়ের গ্রানির স্মৃতি স্বরূপ (যেমন সংশ্লিষ্ট অধ্যায় 
বর্ণিত হয়েছে) । ওখানে অবতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনুরূপ মক্কা“বিজয়ের সময়ও সেখানে 
অবতরন করেছিলেন। এ দৃষ্টিকোণের বিচারে সেখানে অবতরণ-একটি সুন্নাত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয় 
সাব্যস্ত হবে। এবং এটি আলিমগণের এ বিষয় সম্পর্কীত দুই'অভিমতের একটি । 

পক্ষান্তরে, বুখারী (র) বলেন, আবু নু'আয়ম (র).আইশা।/(রা) সূত্রে তিনি বলেন, তা তো ছিল 
একটি (সাধারণ) মানযিল যেখানে নবী করীম (সা) অবতরণ করতেন শুধু তার (পরবর্তী) সফর 
ও প্রস্থানের সুবিধার্থে অর্থাৎ আবতাহ (মুহাসসাবে) থেকে। মুসলিম (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন। হিশাম (র) থেকে এ সনদে ।আর/আবূ দাউদ (র)-এর রিওয়ায়াত আহমদ ইবন 
হাম্বল (র) আইশা (রা) হতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুহাসসাবে অবস্থান করেছিলেন শুধু তার প্রস্থান 
সহজ হওয়ার উদ্দেশ্য তা সুরাত. নয় /' সুতরাং যার ইচ্ছা সেখানে অবতরণ করবে, যার ইচ্ছা 
অবতরণ করবে না। বুখারী-(র)-বলেছেন, আলী ইবন আবদুল্লাহ্‌ (র) সুফিয়ান ইবন আব্বাস 
(রা) হতে তিনি বলেন, (মুহাসসাবে অবতরণ অবস্থান) মনযিল যেখানে (স্বাভাবিক ভাবেই) নবী 
করীম (সা) অবস্থান করেছিলেন। মুসলিম (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আবু বকর 
ইবন আবু শায়বা, (র) প্রমুখ সূত্রে (সুফিয়ান ইবন উয়ায়না) হতে এ সনদে। আবু দাউদ (র)- 
বলেন, আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র) উছমান ইবন আবু শায়বা (শব্দ ভাষ্য) ও মুসাদ্দাদ (র) (অর্থ- 
ভাষ্য) ‘সুলায়মান ইবন উয়াসার (র) হতে, তিনি বলেন, আবু রাফি (রা) বলেছেন, তিনি অর্থাৎ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে সেখানে অবতরণ করার হুকুম করেন নি। তবে সেখানে তাবু তৈরী করা 
হলে তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। মুসাদ্দাদ (র) বলেছেন। আবু রাফি (রা) ছিলেন নবী 
করীম (সা)-এর বোঝা বহরের যিম্মাদার। উছমান (রা) বলেছেন। (সেখানে) অর্থাৎ আবতাহে 
মুসলিম (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন- কুতায়বা । যুহায়র ইবন হারব ও আবূ বকর (র) 
সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) হতে এঁ সনদে । 

এ আলোচনা লক্ষ্য হল মিনা থেকে প্রস্থান কালে নবী করীম (সা)-এর মুহাস্সারে 
অবতরণের ব্যাপারে এরা সকলেই একমত্য পোষণ করেছেন। তবে তা উদিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে 
তাদের মাঝে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কারো কারো মতে তিনি সেখানে কোন বিশেষ 
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উদ্দেশ্য অবতরণ করেন নি। বরং তার অবতরণ ছিল ঘটনাক্রমে যাতে প্রস্থান ও পরবর্তী 
সনদের জন্য সুবিধা হয়। আর কারো কারো অভিমত হল নবী করীম (সা) বিশেষ উদ্দেশ্য 
সামনে রেখে সেখানে অবতরণ করেছিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর কোন বাণীকে তারা তার 
উদ্দেশ্যর প্রতি আভাস বলে মনে করেছেন। এটাই এ ক্ষেত্রে সাযুজ্যপূর্ণ । কেননা, নবী করীম 
(সা) লোকদের এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের শেষ সময়ের সম্পৃক্তি যেন বায়তুল্লাহ্‌- 
এর সাথে হয়। কেননা, ইতোপূর্বে হজ্জ যাত্রীরা যার যেখানে থেকে যেমন ইচ্ছা প্রত্যাবর্তন 
করতেন। যেমন-ইবন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য রয়েছে। মোটকথা,নবী করীম (সা) লোকদের 
হুকুম দিলেন যে, তারা যেন তাদের শেষ সময় ও মর্যাদা বায়তুল্লাহ্‌ৃতে সম্পাদন করে অর্থাৎ 
বিদায়ী তাওয়াফ করে প্রত্যাবর্তন করে। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম (সা) এরং তার' সহচর 
মুসলমানগণ বায়তুল্লাহ্‌ এ বিদায়ী তাওয়াফ আদায়ের ইচ্ছা করলেন। ওদিকে মিনা হতে তিনি 
প্রস্থান শুরু করেছিলেন দুপুরের কাছাকাছি সময়ে। 

সুতরাং তখন এদিনের অবশিষ্ট সময়ে বায়তুল্লাহ্‌ গমন করে-তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর 
মদীনার দিককার মক্কা নগর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছার সম্ভাবনা ছিল-না।.কেননা, অতবড় বিশাল দল 
সাথে নিয়ে কাজটি ছিল সুকঠিন। তাই মন্ধকুর কাছাকাছি ‘কোথাও রাত্রি যাপন তার জন্য 
প্রয়োজনীয় ছিল। আর এ বিশাল কাফেলা সহ তার“(রাতে কাটানোর জন্য মুহাস্সাবেই ছিল 
সর্বাধিক সমীচিন স্থান । আর খঘটনাচক্রেইতো পূর্বে বনু কিনানা গোত্র এ স্থানেই হাশিমী ও 
মুত্তালিবীদের বিপক্ষে আতাত ও চুক্তি সম্পন্নংকরেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাতে কুরায়শীদের 
সফলতার মুখ দেখালেন না বরং তাদের পর্যুদসন্ত ও ব্যর্থ মনোরথ করে দিয়েছিলেন এবং 
আল্লাহ তার দীনকে !বজয় দিলেন। তার নবী করীম (সা) কে সাহায্য করলেন তার কালিমাকে 
উন্নীত ও উচ্ছসিত করলেন। তীর, (নবী করীম সা) জন্য সুষ্টু ও যথার্থ দীনকে পূর্ণতা দান 
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লোকদের নিয়ে হজ্জ পালন_করে তাদের সামনে আল্লাহর শরী'আত ও বিধানসমূহ এবং তার 
নিদৰ্শনসমূহের স্পষ্ট বিবরণ দান করেন। 

এভারে হজ্জের বিধি বিধান ও কার্যক্রম পূণংগ সমাপণের পর প্রস্থান করে নবী করীম (সা) 
সে স্থানটিতে'ংঅবতরণ করলেন যেখানে কুরায়শীরা শপথ করে যুলুম নিপীড়ন ও আত্নীয়তা ছিন্ন 
করার অংগীকার আবদ্ধ হয়ে ছিল। সেখানে তিনি যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত সমূহ 
আদায়ের পর কিছুক্ষণের জন্য নিদ্বামগন হলেন। 

ওদিকে উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা)-কে তানঈম হতে উমরা করিয়ে আনার জন্য পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন তার ভাই আবদুর রহমান (রা)-এর সাথে। কাজ সেরে তারা নবী করীম (সা)-এর 
নিকটে আসার কথা ছিল। সে মতে আইশা (রা) উমরা সম্পন্ন করে ফিরে এল নবী করীম (সা) 
মুসলমানদের প্রাচীন গৃহ (রা মুক্ত ঘর কা'বা ঘরের উদ্দেশ্য প্রস্থানের ঘোষণা দিলেন। 
যেমন-আবু দাউদ (র)-এর বর্ণনা ওয়াহব ইবন বাকিয়া (র)....আইশা (রা) সূত্রে তিনি বলেন, 
তানঈম হতে আমি উমরার জন্য ইহরাম করলাম । বায়তুল্লাহ পৌছে উমরা সম্পন্ন করলাম । 
ওদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবতাহে আমার প্রতীক্ষায় রইলেন। আমি কাজ সেরে আসলে 
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লোকদের প্রস্থানের নির্দেশ দিলেন। আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বায়তুল্লাহ আগমন 
করে তাওয়াফ করলেন। তারপর বের হয়ে গেলেন। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে 
আফলাহ ইবন হুমায়দ (র) সূত্রে । 

আবু দাউদ (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা-মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আইশা (রা) হতে, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে বের হলাম শেষ প্রস্থান দিবসে (তের তারিখ) । তিনি 
মুহাস্‌সারে অবতরণ করলেন। আবূ দাউদ (র) বলেন, এপর্যায় রাবী ইবন বাশ্শার (র) 
আইশা (রা)-কে তানঙঈম পাঠাবার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আইশা (রা) বলেন, আমি রাতের 
শেষ প্রহরে ফিরে নবী করীম (সা) সাহাবীদের প্রস্থানের ঘোষণা দিলেন এবং তিনি নিজেও 
চলতে শুরু করলেন। ফজর সালাতের আগে বায়তুল্লাহ্‌ উপনীত হলেন এরং ফিরে আসার 
সময় তাওয়াফ করলেন। তারপর মদীনা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন।৷ বুখারী (র) ও 
এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) হতে এ সনদে। 

গ্রন্থকারের মন্তব্য 8 বলা বাহুল্য যে, নবী করীম (সা) এদিনের ফজর সালাত কা'বা 
শরীফের চত্বরে আদায় করেছিলেন এবং তার এ সালাতে তিনি”সূরা (শপথ তুর পর্বতের 
শপথ, কিতাবের যাহর লিখিত আছে, খোলা পাতায় (উম্মুক্ত পত্রে) So D 
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শপথ তুর পর্বতের, শপথ কিতাবের, খযা-লিখিত আছে, খোলা পাতায় (উনুক্ত পত্রে) শপথ 
বায়তুল মামুরের শপথ সমুন্নত আকাশের এবং শপথ উদ্বেলিত সাগরের (সুরা তুর ৪ ১-৬) । 

পূর্ণাংগ সূরা তিলাওয়াত করেছিলেন। এ বিষয় আমার কাছে প্রমাণ হল বুখারী (র)-র 
রিওয়ায়াত। তিনি বলেন ইসমাঈল উরওয়া ইব্নুয্‌ যুবায়র যয়নাব বিন্ত উম্মু সালমা নবী 
করীম (সা)-এর সহধর্মিনী উম্মু সালমা হতে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আমি 
অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থতাবোধ করছি। 

তিনি _বললেন_-45|) ৩4; +৭] ৪1) ৮ ০১9- “তুমি লোকদের পিছন হতে 
সওয়ারীতে হয়ে“ তাওয়াফ করবে।” তাই আমি তাওয়াফ করলাম যখন রাসূলুল্লাহ (সা) 
বায়তুল্লাহর“পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং তিনি তিলাওয়াত করছিলেন- ১+; 
১৪৮৯০১০ ০5, তিরমিযী (র) ব্যতীত জামাআত (ছয় গ্রন্থকার)-এর অন্য সকলেও মালিক 
(র)-এর সংগ্রহ হতে এ হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র)-এর আর একটি 
রিওয়ায়াত হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) উম্মু সালামা (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যখন তিনি মক্কায় ছিলেন এবং প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করছিলেন এবং উম্মু 
সালামা তাওয়াফ করেছিলেন না এবং সে অবস্থায় প্রস্থানের ইচ্ছা করছিলেন, তখন নবী করীম 
(সা) তাকে বললেন, যখন ফজর সালাত আদায় করা হতে থাকবে তখন তুমি- যখন লোকেরা 
সালাতরত থাকবে- তোমার উটে সওয়ায় হয়ে তাওয়াফ সেরে নেবে (পূর্ণ হাদীস উল্লেখ 
করেছেন) । 
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তবে ইমাম আহ্‌মদ (র)-এর রিওয়ায়াত £ আবু মু‘আবিয়া (র), উম্মু সালামা (রা) হতে এ 
মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ‘নাহর’ (দশম) দিবসে ফজর সালাতের 
সময় মঙ্ধায় নবী করীম (সা)-এর সাথে মিলিত হতে সনদের বিচারে এ হাদীস সবল এবং 
বুখারী-মুসলিম সহীহ্‌ গ্রন্থদ্য়ের শর্তানুরূপ। কিন্তু অন্য কোন ইমাম এ হাদীসটির এরূপ পাঠ 
উদ্ধৃত করেন নি। তবে সম্ভবত নাহ্‌্র দিবস (1=4| ১2) শব্দটি কোন রাবীর বিচ্যুতি কিংবা 
(লিপিকারের অসতর্কতার ফল । শব্দটি হবে নাহ্‌র দিবস (৫০92) প্রস্থান দিবস)। বুখারী 
(র) হতে উদ্ধৃত আমাদের রিওয়ায়াত এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

এ অলোচনায় আমাদের লক্ষ্য হল নবী করীম (সা) ফজরের সালাত আদায়-করার পর 
বায়তুল্লাহ-এ সাতবার তাওয়াফ করেন এবং কা‘বা ঘরের হাজারে আসওয়াদ.সংলগ্ন কোণ ও 
কা‘বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী ‘মূলতাযাম'-এ দাড়িয়ে মহান-মহীয়ান আল্লাহ্র কাছে দুআ 
করতে থাকেন এবং কা'বা-র দেয়ালের সাথে নিজের শরীর লাগিয়ে রাখেন” ছাওরী (র) 
বলেন, মুছান্না ইব্নুস্‌ সাব্বাহ্‌ (র) ‘আম্র ইব্ন শু‘আয়ব (তার পিতা), তার দাদা হতে, 
তিনি বলেন, ERIE SOO NE HU ‘মূল্তাযাম’-এ তার মুখ ও বুক লাগিয়ে 
রাখতে । 


মন্তব্য 8 মুছান্না দুর্বল রাবী । 


মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন প্রসংগ 

তারপর নবী করীম (সা) মন্ধার নিম্নাঞ্চল হতে প্রস্থান শুরু করলেন। যেমন আইশা (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মঙন্কায় আগমনৎকররেছিলেন, মক্কার উচু অঞ্চল দিয়ে এবং নির্গমন 
করেছিলেন নিচু এলাকা দিয়ে” বুখারী, মুসলিম (র) এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইব্‌ন উমর 
(র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (মন্ধায়) প্রবেশ করেছিলেন বাত্হার দিককার উচু পাহাড়ী মোড় 
দিয়ে এবং প্রস্থান করেছিলেন'নিম্ন অঞ্চলের পাহাড়ী মোড় দিয়ে (বুখারী মুসলিম)। অন্য একটি 
ভাষ্যে রয়েছে কাদা’ (চড়াই)-এর দিক থেকে প্রবেশ করেছিলেন এবং কুদা-(উৎ্রাই)-এর দিক 
থেকে প্রস্থান করেছিলেন। 

ইমামংআহমদা৷খর) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়ল (র)....জাবির (রা) হতে তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ _(সা) মক্কা হতে নির্গমন করেছিলেন সূর্যাস্তের সময় এবং সারিফ পর্যন্ত না পৌঁছে 
তিনি (মাগরিব) সালাত আদায় করেন নি। ‘সারিক’ হল মক্কা হতে নয় মাইল দূরে। এ 
হাদীসটি অতি বিরল ধরনের; এ ছাড়া এর সনদের অন্যতম রাবী আজলাহ্‌ বিতর্কিত ব্যক্তি 
সম্ভবত এটি বিদায় হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন সময়ের ঘটনা কেননা, নবী করীম (সা) বিদায় 
হজ্জে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছিলেন ফজর সালাতের পরে (পূর্বের বর্ণনা দ্রষ্টব্য) তা হলে, 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রস্থান বিলম্বিত করার কারণ কি? সুতরাং এ বর্ণনা অতি দুর্বল । তবে ইবৃন হায্ম 
(র) এর দাবী যদি যথার্থ বলে স্বীকৃত হয় যে, নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ্‌ এ তার বিদায়ী 
তাওয়াফের পরে মক্কা হতে মুহাস্্‌সাবে ফিরে এসেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি আইশা 
(রা)-এর উক্তি ব্যতীত আর কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেন নি। আইশা (রা) যখন তান্ঈশ 
হতে তার উমরা সম্পাদন করে ফিরে আসছিলেন তখন তার চড়াই অতিক্রম কালে এবং নবী 
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করীম (সা)-এর মক্কার দিকে উতরাই পথে অবতরণ কালে, কিংবা আইশা (রা)-এর অবতরণ 
কালে এবং নবী করীম (সা)-এর চড়াই অতিক্রম কালে তার সাথে আইশা (রা)-এর সাক্ষাত 
হয়েছিল । এখন ইব্ন হায্ম (র)-এর দাবী হল- এটা সন্দেহাতীত যে, আইশা (রা) মক্কা হতে 
চড়াই পথে উঠে আসছিলেন এবং নবী করীম (সা) অবতরণ করছিলেন। 

কেননা, আইশা (রা) উমরার জন্য চলে গেলে নবী করীম (সা) তার ফিরে আসা পর্যন্ত তার 
জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। তারপর নবী করীম (সা) বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদনের উদ্যোগ 
ENE EI RES TO OEE TN ET TERE এর 
সাক্ষাত হয়েছিল।" . - _, 


বুখারী (র)-এর অনুচ্ছেদ শিরোনাম ৪ মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন "সা 
‘যু-তুওয়ায়’ অবতরণকারীদের প্রসংগ Ne 
মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র) বলেছেন, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) ইব্‌ন উমর.(রা) সর্ম্পকে এ সর্মে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি (মঙ্কায়) আগমন কালে “‘যু-তুওয়ায়' রাত কাটাতেন এবং সকাল হলে 
(মক্কায়) প্রবেশ করতেন এবং প্রত্যাগমন কালেও যু-তুওয়ায় /অরতরণ করে সেখানে সকাল 
পর্যন্ত অবস্থান করতেন এবং উল্লেখ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ, (সা) অনুরূপ করতেন।”_ বুখারী 
(র) হাদীসটি এভাবেই সনদ বিহীন (তা‘লীক) রূপে.নিশ্চয়তা' সূচক ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। 
আবার বুখারী ও মুসলিম (র) হাম্মাদ ইব্ন যায়দ' (র)-এর বরাতে মুসনাদ (সনদ যুক্ত) রূপেও 
উল্লেখ করেছেন। তবে তাতে প্রত্যাবর্তন কালে যৃ-তুওয়ায় রাত যাপনের কথা উল্লিখিত হয় 
নি। আল্লাহই সমধিক অবগত । 
একটি দুর্লভ তথ্য £ রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের সাথে করে 
হাফিজ আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আবু কুরায়ব (র) ‘আইশা (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি নিজের'সংগে যম্যমের পানি বহন করে নিয়ে যেতেন। এ তথ্যও জানাতেন 
যে, রাসুলুল্লাহ (সা)৷নিজেও তা বহন করে নিতেন।” এরপর তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, 
এটি একটি তাসান -গারীব- একক সূত্রীয় উত্তম হাদীস; এ সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে আমরা 
এর পরিচিতি।লাভ করি নি। 
_ বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে এ 
মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন গাষ্ওয়া (সমরাভিযান), হজ্জ কিংবা উমরা 
থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রথমে তিনবার তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি উচ্চারণ 
করতেন, এরপর বলতেন- 
OU Ol Ai iS JS le 5A 5 Jaa als All al al sh Ys, dl aly 
-2> 5 AAI A ac aig os IL UHL UY IIL L3H 
“এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নেই, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই, হাম্দ 
তীরই"। তিনি সব কিছুতে ক্ষমতাবান। (আমরা) প্রত্যাবর্তনকারী, প্রত্যাধাবন (তাওবা) কারী, 
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ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের হামদ আদায়কারী । আল্লাহ্‌ তার 
ওয়াদা-অংগীকার বাস্তবায়িত করেছেন। তার বান্দাকে (রাসূলকে) সাহায্য করেছেন এবং 
একাকী সব দলবলকে পরাস্ত করেছেন।” এ সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা বিপুল । আল্লাহ্রই 
জন্য হামদ এবং তারই অনুকম্পা । 

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মন্কা-মদীনার মধ্যবর্তী জুহ্‌ফার 

NEUES EU CUE TUR 
ভাষণ সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা... : 

উল্লিখিত ভাষণে তিনি আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তাঁলিবের মাহাত্যয, শের লেন 
এবং তাঁর সম্পর্কে ইয়ামানে তীর সহকর্মী-সহযোদ্ধাদের কারো করো সমলোচনার জবাবে 
আলী (রা)-এর নির্দোষিতা ও সাফাই বর্ণনা করেন। তাদের বিরূপ সমালোচনার কারণ ছিল 
সংগীদের সাথে আলী (রা)-এর কিছু সংগত আচরণ যা তাদের কারো. কারো দৃষ্টিতে পীড়ন, 
সংকীৰ্ণতা ও অহেতুক কাপর্ণ্য রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। অথচ সেক্ষেত্রে তার পদক্ষেপ ছিল 
যথার্থ । বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে নবী করীম (সা).হজ্জ উমরার বিধি বিধানের 
বিবরণ দেয়ার পরে তার মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে তিনি বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটাতে 
চাইলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি এ বছরের যিলহজ্জ মাসের আঠার তারিখ রোববার খুম্ম 
জলাধারের পাড়ে একটি বড় গাছের তলায় একটি. গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি 
আনুষাংগিক অনেক বিষয়ের সাথে আলী (র)১এর মাহাত্ম্য, তার বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পয়াণতা 
এবং নবী করীম (সা)-এর সাথে তার নৈকট্য সার্নিধ্যের এমন ভ্বদয়গ্রাহী বিবরণ দেন যা আলী 
(রা) সম্পর্কে অনেক মানুষের মনের দ্বেষ, অসম্প্রীতি ও বিরক্তি ভাব বিদূরীত করে দেয়। এ 
অনুচ্ছেদে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে-বিবৃত হাদীস সমষ্টি উপস্থাপন করে সেগুলির মাঝে সবল ও 
দুর্বল এবং গ্রহণযোগ্য *ওণপ্রত্যাখাত হওয়ার ব্যবধান রেখা অংকনের প্রয়াস পাব, আল্লাহ্র 
সাহায্যে নিয়ে । সংশ্লিষ্ট বিষয়টিতে রিওয়ায়াতের সংখ্যা বিশাল । তাই বিশ্ব-বিশ্ৰুত ইতিহাসবিদ 
ও মুফাস্্‌সির ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী (র)” সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
হাদীসসমূহ আহরণে' সর্বাত্মক সাধনা নিয়োগ করে সে সব হাদীসের ভাষ্য ও মূল পাঠ এবং 
সনদের সূত্রসমূহে দুইটি খণ্ডে সংকলিত করেছেন। তার যুগের গ্রন্থকার সংকলকদের সংকলন 
ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি পন্থা ছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভাল মন্দ, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য সব কিছু 
সংগৃহীত করা । মনীষী তাবারী (র) এ পদ্থার ব্যতিক্রম নন। তাই তার সংগৃহীত ভাণ্ডারেও 
রয়েছে সবল দুর্বল এবং সমর্থিত অসমর্থিত তথ্যের মিশ্রণ । অনুরূপ মহান হাফিজ আবুল 
কাসিম ইব্‌ন আসাকির (র)-ও এ ভাষণ সম্পর্কিত বহু সংখ্যক হাদীস সংকলন করেছেন। 
আমরা সেগুলির বৃহদাংশও উদ্ধৃত'করব এবং সেই সাথে আমরা এ কথাও প্রমাণ করব যে, এ ' ' 
সব হাদীসে শীআ মহোদয়দের জন্য উদ্দীপ্ত হওয়ার কিংবা তাদের অনুকূলে প্রমাণ ও সমর্থন 
যোগাবার কোন অবকাশ নেই । এবারে আমরা আল্লাহ্র সাহায্যের ভরসায় শুরু করছি- 


১. তাফসীরে তাবারী ও তারীখে তাবারী প্রণেতা । -অনুবাদক 
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মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বিদায় হজ্জে বিবরণ প্রসংগে বলেছেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ ‘আমরা (রা) ইয়াযীদ ইব্ন তাল্হা ইব্ন য়াযীদ ইব্‌ন রুকানা 
(র) হতে তিনি বলেন, আলী (রা) (বিদায় হজ্জকালে), মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে 
মিলিত হওয়ার উদ্দেশে ইয়ামান হতে রওয়ানা করলেন ৷ দ্রুত রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সান্নিধ্যে 
উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তার সহচরদের একজনকে তার বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত আমীর 
নিয়োগ করলেন। ভারপ্রাপ্ত আমীর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আলী (রা)-এর কাছে রক্ষিত ‘বায্‌ 
কাপড়ের এক এক জোড়া পোষাক বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে প্রদান করলেন বাহিনী (মক্কার ) 
কাছে পৌছলে আলী (রা) তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি লক্ষ্য 
করলেন যে, তাদের গায়ে রয়েছে নতুন জোড়া পোশাক । তিনি বললেন, সর্বনাশ! কী ব্যাপার? 
আমীর বললেন, সকলকে পোশাক দিয়ে দিয়েছি যাতে তারা জনসমাবেশে আমার জন্য 
উপযোগী সাজগোজ করতে পারে। আলী (রা) বললেন, হতভাগা! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
দরবারে পৌঁছার আগে এ গুলি খুলে ফেলার ব্যবস্থা কর। বর্ণনাকারী-বলেন, ফলে বাহিনীর 
লোকদের নিকট হতে পোশাক গুলি খুলে নিয়ে বস্ত্র ভাণ্ডারে জমা করা. হল । বর্ণনাকারী বলেন, 
বাহিনীর লোকেরা তাদের প্রতি এ আচরণে বিক্ষুদ্ধ হয়ে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ 
করল। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, এ প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইব্ন মা'মার 
ইব্‌ন হাযম (র)....আবু সাঈদ (খুদরী) (রা) হতে আমাকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, 
লোকেরা আলী (রা)-এর নামে অভিযোগ তুলল ।তখন নবী করীম (সা) আমাদের সামনে 
দাড়িয়ে ভাষণ দিলেন । আমি তাকে বলতে শুনলাম 

Uns od sl Al BLS CASS lal lle LS Y Alt 
লোক সকল! তোমরা আলীকেঅতভিযুক্ত করো না। কেননা, আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় সে 
(আলী) আল্লাহ্র সত্তা (তার তৃষ্টি)-এর ব্যাপারে কিংবা আল্লাহ্র পথে অধিক ‘কঠোর 'ও 
অনমনীয় (যা অভিযুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে) । 

“ইমাম আহ্মদ(র)-ও এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে 
এ সনদে তাতে, তিনি বলেছেন, নিশ্চিয় সে আল্লাহ্র সত্তার বিষয়ে কিংবা আল্লাহ্র পথে 
অধিক অনমনীয়॥” ইমাম আহ্‌মদ (র) আরো বলেন, ফাষয্‌ল ইব্ন দুকায়ন (র)....ইব্ন 
আব্বাস. (রা)/হতে, তিনি বুরায়দা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)- 
এর সংগে 'ইয়ামান অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাতে তীর কিছু কঠোরতা লক্ষ্য করি। 
রাসূলুল্লাহ (সা) সকালে ফিরে এলে আমি আলী (রা)-এর কথা আলোচনা প্রসংগে তার বিরূপ 
সমালোচনা করলাম । তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লক্ষ্য করলাম । তিনি 
তখন বললেন-- ন! (৮ ০১৮ ১৮৭]৬ 9| ৩১০) ১৯ ১৬ “আমি ঈমানদারদের জন্য তাদের 
নিজেদের চাইতে অধিক আপন ও অধিকারসম্পর্ব নই কী? “আমি বললাম, জ্রী, হা নিশ্চয়ই 
ইয়া রাসূলুল্লাহ! নবী করীম (সা) বললেন,-০১ 4.০৮৯১০১ +4 ৩455 “আমি যার 
আপনজন ও অভিভাবক আলীও তার আপন জন ও অভিভাবক । নাসাঈ (র)-ও এ হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন আবূ দাউদ আল্‌্-জারবানী (র) হতে (আবু নুআয়ম ফায্ল ইব্ন দুকায়ন 
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সূত্রে)....এ সনদে অনুরূপ । এ সনদটি উত্তম ও সবল; এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত ও 
নির্ভরযোগ্য ৷ নাসাঈ (র) তার সুনাম গ্রন্থে আরো রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্নুল 
মুছারা (র)....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জ 
থেকে প্রত্যাবর্তন কালে খুম জলাশায়ে অবতরণ করলে সেখানকার বৃহৎ বৃক্ষরাজীর ব্নানীটি 
পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দিলে তা পালিত হল । এরপর তিনি বললেন 
sn Al Se Al ALS AMM GAAS HA dl - LAlccs LAS 
-U2 ok hy > ie oleh - Le AS LSE 

“মনে হয় যেন আমি (পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার জন্য) আহৃত হয়েছি এবং (তাতে) আমি 
সাড়াও দিয়েছি । আমি তোমদের মাঝে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি- আল্লাহ্‌র কিতাব 
এবং আমার বংশধর আমার আহ্‌লে বায়ত। তাই লক্ষ্য রাখবে যে, আমার/অবর্তমানে এ দুটি 
বিষয়ে তোমাদের আচরণ কেমন হয়। কেননা, এ দু'টি হাওয্‌ (কাওছার)=এ আমার কাছে 
উপনীত হওয়া পর্যন্ত এ দু'টো কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হবে না। তারপর বললেন, | ০!) = 4! 
-৭}4 < ='9 আল্লাহ্‌ আমার বন্ধু ও অভিভাবক আর আমি 'প্রতিটি ঈমানদারের বন্ধু ও 
অভিভাবক ৷” তারপর তিনি আলী (রা)-এর হাতে ধরে বললেন; 

-slSle lle 5 oN 2 ds aed - as He oN pa DS Ca 

“আমি যার বন্ধু ও অভিভাবক এ-ও তার বন্ধুও. অভিভাবক । ইয়া আল্লাহ ! যে তার সাথে 
বন্ধুত্ব রক্ষা করবে আপনি তার বন্ধু হোন এরং"যেণ্তার সাথে বৈরীতা করবে আপনি তার প্রতি 
বৈরী হোন!” এ বর্ণনার পরে আমি (আবুত তুফায়ল) যায়দ (রা)-কে বললাম, আপনি নিজে 
রাসুলুল্লাহ (সা) থেকে এ কথা শুনেছেন,? তিনি বললেন, যারাই এ বৃক্ষরাজীর তলায় ছিল 
তারা সকলেই তাদের দু’চোখে.তাকে (নবী সা) দেখেছে এবং দু'কান দিয়ে বাণী শুনেছে। এ 
সূত্রে নাসাঈ (র) একাকী এ. হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আমাদের শায়খ আবু আবদুল্লাহ 
যাহাবী (র) বলেছেন, এটি একটি সহীহ্‌ হাদীস । 

ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র) বারা, ইব্‌ন আযিব (রা) হতে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে হজ্জ পালন করেছিলেন সে বিদায় হজ্জ থেকে আমরা তার সাথে 
ফিরে চললাম. পথে তিনি অবতরণ করলেন এবং সালাতের জন্য জামাআত অনুষ্ঠানের নির্দেশ 
দিলেন. তারপর আলী (রা)-এর হাত ধরে বললেন, আমি কি মু’মিনদের জন্য তীদের 
নিজেদের চাইতে অধিকতর আপনজন নই?” তারা বললেন, জ্বী হা, নিশ্চয়ই ! তিনি (সা) 
বললেন, 4০4 (৮২ (৮:৮৭ 49 1942 ৩১০৭ আমি কি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার নিজের 
চাইতে অধিকতর আপন ও অগ্রাধিকারযোগ্য নই?” তারা বললেন, জ্বী হা, নিশ্চয়ই! তখন 
তিনি বললেন, তবে আমি যাদের আপন এ (আলী) ও তাদের জন্য আপন, ইয়া আল্লাহ ! যারা 
তার সাথে সম্ভব রক্ষা করবে আপনি তাদের বন্ধু হোন এবং যারা তার সাথে বৈরিতা করবে 
আপনি এদের প্রতি বৈরী হোন!” আবদুর রাষ্যাক (র)-ও হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত 
করেছেন মামার (র)....(আদী সূত্রে ) বারা (রা) হতে। হাফিজ আবু ইয়ালা মাওয়সিলী ও 
হাসান ইব্ন সুফিয়ান (র) বলেন, হুদবা (র)....সূত্রে বারা (রা) হতে, তিনি বলেন, বিদায় হজে 
—88 
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আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সংগে ছিলাম। আমরা খুম জলাশয়ের কাছে উপনীত হলে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য দু'টি গাছের তলা পরিষ্কার করা হল । কাফেলার মধ্যে ঘোষণা দেয়া 
হয় ‘সালাতের জামাআত’' সমাগত! ওদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-কে ডেকে এনে তার 
হাতে ধরে তাকে নিজের ডান পাশে দাড় করিয়ে বললেন । 4 (৮০ 5 Al J sl 
“আমি প্রতিটি মানুষের জন্য তার নিজের চাইতে অধিকতর আপন নই কি ? তারা বললেন, জ্বী 
হা, নিশ্চয়ই! তিনি বললেন, তা হলে এ (আলী) হচ্ছে তার বন্ধু ও আপন, আমি যার বন্ধু ও 
আপন । ইয়া আল্লাহ! যারা তার বন্ধু হয়, আপনিও তাদের বন্ধু হোন, আর যারা তার সাথে 
দুশমনী করে আপনি তাদের দুশমন হোন! “তখন 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) তার সাথে 
সাক্ষাত করে বললেন, শুভেচ্ছা মুবারকবাদ! আপনি তো সকাল-সন্ধ্যায় প্রতিটি ঈমানদার 
+ পুরুষ ও ঈমানদার নারীর বন্ধু ও আপনজন হলেন।" ইব্‌ন জারীর (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন, আবু যুরআ (র)....(আলী ইবৃন যায়দ.৪ আবু ত্বরুন আল আবনদী সূত্রে, এ দু'জনই 
দুর্বল রাবী । আদী ইব্ন ছাবিত সূত্রে বারা ইবৃন আযিব (রা) হতে /=এ হাদীসে ইব্ন জারীর 
(র)-এর আর একটি রিওয়ায়াত মূসা ইব্‌ন উছমান আল্‌ হাযরামী-এর“বরাতে, যিনি অতিশয় 
দুর্বল রাবী, বারা ও যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে । আল্লাহ্‌ সমধিক'অবগত । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্ন নুমায়র (র) আবূ আবদুর রহীম ‘আল্‌ কিনদী--আবূ উমর 
যাযান (র) হতে, তিনি বলেন, (কুফার) মসজিদ চত্বরে আলী (রা)-কে আমি বলতে শুনলাম, 
তিনি লোকদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছিলেন যে," খুম জলাশয়ের নিকট অবস্থান কালে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং তিনি যা যা বলেছিলেন-উপস্থিত সকলে তা শুনেছেন বর্ণনাকারী বলেন, 
তখন বার জন লোক দাড়াল- এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে, তারা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কথা 
শুনেছে, যখন তিনি বলছিলেন “আমি'যার বন্ধু ও আপন জন আলীও তার বন্ধু ও আপন জন৷” 
আহমদ (র) একাকী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং এর অন্যতম রাবী আবূ আবদুর 
রহীম অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি. 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমদ (র) বলেন, তার পিতার মুসনাদে আলী ইব্‌ন হাকীম আল্‌ 
আওদী (র)-এর এ মর্মে হাদীস রয়েছে শারীক (র) সাঈদ ইব্‌ন ওয়াহব ও যায়দ ইব্ন 
ইউছায়গ (র)/হতেখ তিনি বলেন, আলী (রা) মসজিদ চত্বরে আল্লাহ্র নামে দোহাই দিয়ে 
বললেন, খুমংজলাশয়ের নিকট অবস্থান কালে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে, তারা 
যেন অবশ্যই দাড়ায় । বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাঈদ (র)-এর দিক হতে ছয় জন এবং যায়দ 
(র)-এর দিক হতে আর ছয় জন দাড়াল। তারা সাক্ষ্য দিল যে, তারা খুম জলাশয়ে অবস্থান 
দিবসে আলী (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে- ৭ ০৪১৮৭৮ 3! 4 
-2৫-=4| “আল্লাহ কি ঈমানদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে অধিকতর আপন নন? তারা 
বলল, জ্রী হা, নিশ্চয়ই! নবী করীম (সা) বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমি যার বন্ধু ও আপন 
আলীও তার বন্ধু ও আপন ইয়া আল্লাহ্‌! যারা তার সাথে বন্ধুত্ব ও সম্ভাব রাখবে আপনি-ত্যাদের 
বন্ধু হোন এবং যারা তার সাথে দুশমনী করবে আপনি তাদের দুশমন হোন! আবদুল্লাহ আরো 
বলেন, আলী ইব্ন হাকীম (র) (উল্লিখিত) আবূ ইসহাক (র)-এর হাদীসের ন্যায় অর্থাৎ সাঈদ 
ও যায়দ (র) হতে হাদীস রয়েছে। তবে এ রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত রয়েছে। 
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-4133 0৮ ১31,০০০} ০০.০০১ ১ এবং (নবী সা. বললেন) যারা তার সাহায্য করবে 
তাদের আপনি সাহায্য করুন এবং যারা তার সাহায্য বর্জন করবে আপনি তাদের সাহায্য বর্জন 
করুন!” আবদুল্লাহ (র) আরো বলেন, আলী ইব্ন হাকীম (র)-ও শারীক (র) (আবুত্‌ তুফায়ল 
সূত্রে) যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

কিতাবু খাসাইস-ই আলী (আলী (র)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী) শিরোনামে ইমাম নাসাঈ 
(র) বলেন, হুসায়ন ইব্‌ন হারব (র) সাঈদ ইব্ন ওয়াহ্ব (র) হতে, তিনি বলেন, (মসজিদ) 
চত্বরে আলী (রা) বললেন, “এমন প্রতিটি লোককে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি- যারা খুম 
জলাশয়ে (অবস্থান) দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে যে, 
slale CH 3c 5 - oN x dig eed - 425 SE 2 BS Cy ll Ao dl 
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শু‘বা (রু):গআবূ-ইসহাক (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং-এটি একটি বেশ 
উত্তম সনদ । নাসাঈ (র) ইসরাঈল সূত্রে ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ইসরাঈল (আবূ 
ইসহাক) যু-আম্র (কম্মধ্যক্ষ) আম্র (র) হতে, তিনি বলেন, আলী (রা) (কুফার মসজিদ) 
চত্রে লোকদের শপথ দিলেন। তখন একদল লোক দীর্ডিে সাক্ষ্য দিল যে, ত তারা খুম 
জলাশয় দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে “আমি.যার বন্ধু ও অভিভাবক, আলীও তার 
বন্ধু ও অভিভাবক । ইয়া আল্লাহ যে তাকে বন্ধু বানায় আপনি তার বন্ধু হোন এবং যে তাকে 
শত্ৰু বানায় আপনি তার শক্ৰ হোন! -০ ৯ (২. ১; 423 ১ ০9 Al = 
এবং যে তাকে ভালবাসে আপনি তাকে ভাল বাসুন, যে তার প্রতি বিদ্বেষ রাখে তাকে আপনি 
অপছন্দ করুন এবং যে তাকে সাহায্য করে আপনি তাকে সাহায্য করুন!” ইব্‌ন জারীর (র) 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ ইব্‌ন মনসূর (র) (আবূ ইসহাক) আলী (রা) হতে। 
ইব্‌ন জারীর (র) অন্য একটি সনদেও রিওয়ায়াত করেছেন, আহমদ ইব্‌ন মনসূর (র) 
(উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা যিনি৷একজন শী‘আ এবং বিশ্বস্ত) যায়দ ইব্‌ন ওয়াহ্ব যায়দ ইব্ন 
ইউছায়গ এবং যু-আম্র আম্র (র) হতে এ মর্মে যে, আলী (রা) কৃফায় লোকদের আল্লাহ্র 
নামে দোহাই দিলেন (পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন) । 

‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন (ইমাম) আহমদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর আল্‌ কাওয়ারীরী 
(র),* ‘আবরদুর' রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা (র) হতে, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে 
দেখলাম; মসজিদ চত্বরে লোকদের আল্লাহ্র নামে দোহাই দিতে তিনি বললেন, আমি 
আল্লাহকে সাক্ষী বানাচ্ছি (তার নামে দোহাই পাড়ছি) যে, যারা খুম জলাধার দিবসে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছে যে, “আমি যার বন্ধু ও আপন, আলীও তার বন্ধু ও আপন । 
সে অবশ্যই দাড়িয়ে সাক্ষ্য দিবে। 

আবদুর রহমান (র) বলেন, তখন বারজন বদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবী 
দাড়ালেন, আমি যেন তাদের প্রত্যেককে (এ মুহূর্তেও) দেখতে পাচ্ছি। তারা বললেন, ‘গাদীর- 
ই খুম দিবসে আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি- | (৭ ৮ ৭D sl cl 
-2৫ (৫| ০৯! _) আমি কি ঈমানদারদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে আপন নই? এবং 
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আমার স্ত্রীগণ কি তাদের মা নয় ?’ আমরা ৰললাম, জ্বী হা নিশ্চয়ই, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! তিনি 
বললেন,‘আমি যার বন্ধু ও আপন, আলীও তার বন্ধু ও আপন” ইয়া আল্লাহ্‌ যে তাকে বন্ধু 
বানায় আপনি তার বন্ধু হোন, আর যে তাকে শত্রু বানায় আপনি তার শত্রু হোন!” এ টি বিরল 
ও অসমর্থিত দুর্বল সনদ । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ (র) আরো বলেন, আহমদ ইব্‌ন উমায়র আল্‌ ওয়াকীঈ (র) 
(উবায়দুল্লাহ ইব্‌নুল ওয়ালীদ আল্‌ কায়সী বলেন, আমি) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা 
(র) (এর কাছে গেলে তিনি) হাদীস শোনালেন যে, তিনি আলী (রা)-কে ‘চত্বরে’ এ কথা 
বলাতে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, “আমি এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি; যে খুম্‌ 
জলাশয় দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছে এবং তাকে বলতে শুনেছে- সে অবশ্যই'দাড়াবে; 
যারা তাকে দেখে নি এমন কেউ কিন্তু দাড়াবে না ! “তখন বারজন লোক দাড়িয়ে বলল, 
‘আমরা অবশ্যই তাকে দেখছি এবং তার কথা শুনেছি- যখন তিনি তার (আলীর) হাত ধরে 
বলেছিলেন, ইয়া আল্লাহ! যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখবে আপনি তাদের বন্ধু হোন এবং যারা 
তার সাথে দুশমনী করবে আপনি তাদের দুশমন হোন! যারা/তাকে“সাহায্য করবে আপনি 
তাদের সাহায্য করুন এবং যারা তার সাহায্য বর্জন করবে/আপনি তাদের সাহায্য বজন 
করুন!” তখন সকলেই দাড়িয়েছিল, তবে তিনজন এমন ছিল যারা দাড়াল না । 

ফলে আলী (রা) তাদের জন্য বদ-দু‘আ করলে তার বদ-দু‘আ তাদের পেয়ে বসল” 
‘আবদুল আ‘লা ইব্ন ‘আমির তাগ্লিবী প্রমুখ/আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা সূত্রেও (এ 
সনদে) এটি বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন জারীর (র) "বলেছেন, আহমদ ইব্ন মনসূর (র) এবং 
ইব্‌ন আবূ আসিম (র)-এর রিওয়ায়াত,সুলায়মান আল্‌ গুলাবী হতে (উভয়), আলী (রা) হতে 
এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খুম-এর গাছটির কাছে উপনীত হলেন (পূর্ণ হাদীস) তাতে 
রয়েছে, ‘আমি যার মাওলা ও/অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক ।” কেউ কেউ এ হাদীসটি 
আবূ আমির (র) আলী, (রা) হতে মুনকাতি (সনদের প্রথমাংশ বিচ্ছিন্ন) রূপে রিওয়ায়াত 
করেছেন। 

ইসমাঈল ইব্‌ন আম্ূর আল বাজালী (অন্যতম দুর্বল রাবী) মিস‘'আর (র) উমায়রা ইব্ন 
সা'দ (র)॥হতে' এ. মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনি (কুফার মসজিদের) মিম্বারে আলী (রা)-কে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্র নামে কসম দিতে শুনেছেন যে, “খুম 
জলাশয়.দিবসে কে কে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছে ? ” তখন বার জন লোক দাড়ালেন 
যাদের মাঝে আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর ন্যায় বিশিষ্ট 
সাহাবীগণও ছিলেন। তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিলেন যে, তারা রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে 
শুনেছেন, আমি যার মাওলা ও অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক; ইয়া আল্লাহ্‌ যে তার সাথে 
বন্ধুত্ব করবে আপনি তার বন্ধু হোন, যে তার সাথে দুশমনী করবে আপনি তার দুশমন হোন!” 
উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র)-ও এ হাদীস হানি ইব্‌ন আয়্যুব (র) হতে, যিনি বিশ্বস্ত ও 
নির্ভরযোগ্য....এ সনদে । 


১. সূরা আহ্যাব ৪ ৬ আয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত ৷ অনুবাদক 
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আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্নুশ্‌ শা‘ইর (র), আবু মারয়াম ও আলী 
(র)-এর জনৈক সভাসদ সূত্রে আলী (রা) হতে এ মর্মে যে, খুম জলাশয় দিবসে রাসূলুল্লাহ(সা) 
বলেখে_', ‘আমি যার আপন ও অভিভাবক আলীও তার আপন ও অভিভাবক ৷“ বর্ণনাকারী 
(আবু মারয়াম (আবদুল্লাহ) বলেন, পরে লোকেরা এর সাথে যে তার বন্ধু হয় আপনি তার বন্ধু 
হোন এবং যে তার দুশমন হয় আপনি তার দুশমন হোন! “এ অংশটুক বাড়িয়ে দিয়েছে। আবৃ 
দাউদ (র) উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসায়ন ইবৃন মুহাম্মাদ (শব্দ ভাষ্য) এবং আবু নু'আয়ম (অর্থ 
ভাষ্য), আবুত্‌ তুফায়ল (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আলী (রা) লোকদের চত্বরে 
সমবেত করলেন, অর্থৎ কূফার মসজিদের চত্বরে । তিনি বললেন, আমি এমন প্রতিটি লোককে 
আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, যারা ‘খুম জলাশয় দিবসে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে"বলতে শুনেছেন- 
যাই শুনেছেন তারা অবশ্যই দাড়াবেন। তখন অনেক লোক দাড়িয়ে. সাক্ষ্য-দিল- যখন নবী 
করীম (সা) তার (আলী) হাতে ধরে লোকদের বলেছিলেন, “তোমরা জান কি যে, আমি 
ঈমানদারদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে অধিকতর আপন ও.অগ্রাধিকার সম্পন্ন? তারা 
বলল, জ্বি হা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমি যার আপনি ও অভিভাবক আলীও তার 
আপন ও অভিভাবক । ইয়া আল্লাহ! যে তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আপনি তার বন্ধু হোন এবং 
যে তীর সাথে দুশমনী করে আপনি তার দুশমন হোন!" আবুত তুফায়ল (র) বলেন, আমি 
(চত্বর থেকে) বেরিয়ে এলাম- এ অবস্থায়-যেন, আমার মনে এঁ বিষয়টা কিছু খুঁত খুঁত 
করছিল। তাই আমি (সাহাবী) যায়দ ইব্ন-আরকাম (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করে তাকে 
বললাম, আমি আলী (রা)-কে এই এই কথা বলতে শুনেছি! তিনি বললেন, তাতে তোমার 
কাছে এর কোনটি অপছন্দনীয়-হল? আমিও তো তাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ 
কথা বলতে শুনেছি। ইমাম. আহমদ (র) যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর ‘মুসনাদে’ (তার 
সনদে প্রাপ্ত হাদীসে) এভাবেই উল্লেখ করেছেন। 

নাসাঈ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আমাশ (র) (আবুত্‌ তুফায়ল), যায়দ ইব্ন 
আরকাম (রা)/হতে (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) ৷ তিরমিযী (র) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। বুন্দার 
(রা) আবুত্‌ তুফায়ল (র) সূত্রে, তিনি হাদীস বর্ণনা করেন আবু সুরায়হা কিংবা যায়দ ইব্ন 
আরকাম (রা) হতে (সন্দেহটি মধ্যবর্তী রাবী শু‘বার)। এ মর্মে যে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
আমি যার আপন ও অভিভাবক আলী ও তীর আপন ও অভিভাবক । “ইব্ন জারীর (র) 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, আহমদ ইব্ন হাযিম (র)....(ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন জা'‘দা), যায়দ ইব্‌ন 
আরকাম (রা) হতে । ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) আবূ আবদুল্লাহ মায়মূন (র) 
হতে, তিনি বলেন, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (র) বলছিলেন, আমি শুনছিলাম, আমরা রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর সাথে ‘ওয়াদী খুম’ নামে অভিহিত একটি মনযিলে অবস্থান নিলাম। তখন নবী করীম 
(সা) সালাতের নির্দেশ দিলেন এবং আউয়াল ওয়াক্তে সে সালাত আদায় করলেন। বর্ণনাকারী 
বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং গাছের সাথে একটি কাপড় 
লট্কিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ছায়া দেয়া হল, যা তাকে সূর্যের তাপ হতে ছায়া দিয়ে রাখল । 


৩৫০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


তিনি বললেন,-০5১৫১ ০১) | ০/৭৮০৩ ০১| “তোমরা অবগত নও কি? কিংবা (তিনি 
বলেছিলেন) তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ না কি যে, আমি প্রতিটি ঈমানদারের জন্য তার নিজের 
চাইতে আপন? “তারা বলল, জ্বী হাঁ, নিশ্চয়! তিনি বললেন, তবে, আমি যার আপন ও 
অভিভাবক নিশ্চয়ই (0) আলীও তার আপন ও অভিভারক। "! :::"- 

ইয়া আল্লাহ! যে তার সংগে বন্ধুতা করে আপন তার সংগে বন্ধুতা করুন এবং যে তার 
ংগে বৈরীতা করে আপনি তার সংগে বৈরিতা রাখুন। “তারপর ইমাম আহমাদ হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন গুনদার (র), (শু'বা)....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে, “আমি যার 
অভিভাবক” পর্যন্ত (অথাৎ এ রিওয়ায়াতে পরবর্তী অংশ নেই) ৷ মায়মুন (র) বলেন/ঃখায়দ(রা) 
হতে জনৈক ব্যক্তি আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) ৰলেছেন, “ইয়া'আল্লাহ যে 
তার সংগে বন্ধুতা করে আপনি তার সংগে বন্ধুত্ব করুন, যে তার সাথে বৈরিতা“করে আপনি 
তার সাথে বৈরীতা রাখুন- এ সনদটি বেশ উত্তম (জায়্যিদ), এর রাবী তালিকার সকলেই 
নির্ভরযোগ্য ও সুনান গ্রন্থ সমূহের শর্তানুরূপ । তিরমিযী (র) এ.সনদে/রায়ছ (২২১}৷) (ধীর 
গামীতা/বিলম্বক্ষণ ?) সম্পর্কিত একটি হাদীস সহীহ্‌ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদম (র) ব্বাবাহ্‌-ইবৃনুল হারিছ (র):হতে, তিনি 
বলেন, ‘চত্বরে' একদল লোক আলী (রা) সকাশে-আগমন করলেন; তারা রল্লূলেন, আসৃ- 
সালামু ‘আলাইকা ইয়া মাওলানা! (হে আমাদের মওলা). তিনি (আলী) বললেন, আপনারাও 
হলেন তো আরবী তো আমি কী করে আপনাদের মাওলা হতে পারি ?’ তারা বললেন, খুম 
জলাশয় দিবসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ।“ আমি যার ‘মাওলা’ এ (আলী)-ও 
তার ‘মাওলা’ ৷ রাবাহ (র) বলেন, আগস্তুকরা চলে যেতে লাগলে আমি তাদের অনুসরণ করলাম 
এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, “'এ লোকদের পরিচয় কি?” তারা বললেন, “আনসারীদের 
একটি দল” আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) তাদের অন্যতম। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, 
হান্শ (র) রাবাহ্‌ ইবনুল হারিছ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আনসারী একদল 
লোককে দেখলাম । আলীং/(রা)-এর কাছে ‘চত্রে আগমন করল, আলী (রা) তাদের বললেন, 
“এরা কারা ? তারা বলল, আমীরুল মু'মিনীন! এরা আপনার মাওলা, পূর্বেক্তি হাদীসের মর্ম 
উঠন্লেখ করলেন/এঞ.হল আহমদ (র)-এর ভাষ্য এবং এটি তার একক বর্ণনা । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবুল জাওয়া আহমদ ইব্‌ন উছমান (র), আইশা বিনত সা'দ 
(র) হতে, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি,- 
জুহ্‌ফায় অবস্থানের দিন, তিনি আলী (রা)-এর হাতে ধরলেন এবং ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি 
বললেন, ৪445 | দে৷ (৮ লোক সকল আমি তোমাদের অভিভাবক? তারা বললেন যথার্থ 
বলেছেন” ৷ তখন তিনি আলী (রা)-এর হাত উঁচু করে ধরে বললেন, 
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“এ হচ্ছে আমার আপন জন এবং (প্রয়োজনে) আমার পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনকারী; আর যে 

তার সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখবে আল্লাহ তার আপন হবেন এবং যে তার সাথে শত্রুতার সম্পর্ক রাখবে 


১. যুদ্ধে অনারব পরাজিতরা গোলাম হত, আরবদের গোলাম বানাবার বিধান ছিল না। -অনুবাদক 
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আল্লাহ তার প্রতি বৈরী হবেন। শায়খ যাহাবী (র) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান-গরীব। ইব্ন 
জারীর (র) এ হাদীসের পরবর্তী রিওয়ায়াত নিয়েছেন ইয়া‘কৃব ইব্‌ন জাফর সূত্রে, হাদীসটি 
আহনুপ্বিক বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আরও রয়েছে যে, নবী করীম (সা) তার পিছনের 
লোকদের তীর কাছে পৌঁছা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করলেন এবং সামনে চলে যাওয়া লোকদের ফিরিয়ে 
আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর ভাষণ দিলেন। ‘কিতাবু গাদীর-ই খুম'-এর প্রথম খণ্ডে সংকলক 
আবূ জাফর ইবৃন জারীর আত্-তাবারী (র) বলেছেন, শায়খ আবু আবদুল্লাহ আয্‌ যাহাবী (র)-এর 
বর্ণনা মতে এ বিবরণ ইব্‌ন জারীর হতে গৃহীত একটি পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে। মাহ্‌মুদ ইব্‌ন আওফ 
আত্্‌-তাঈ (র) সালিম ইবৃন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে, ইব্‌ন জারীর (র) বলেন,'আমার 
কিতাবে যদিও কথাটি নেই, তবুও আমার ধারণায় এ সনদ উমর (রা) হতে;-(তিনি বলেন) 
রাসুলুল্লাহ (সা)-কে আমি (বলতে) শুনেছি, এখন তিনি আলী (রা)-এর হাত*ধরে/রেখেছিলেন। 
“আমি যার আপন ও অভিভাবক হব এও তার আপন হবে।” ইয়া আল্লাহ!=যে তাকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করে আপনি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন এবং যে তার সাথে দুশমনী করে আপনি তার সাথে 
দুশমনী রাখুন! এ হাদীসটি বিরল, বরং মুনকার, অগ্রহণযোগ্য এবং“ত্রর সনদ দুর্বল । বুখারী (র) 
বলেছেন, এ (হাদীসের অন্যতম) রাবী জামীল ইব্ন উমারা বিতর্কিত ব্যক্তি । 

আল্‌ মুত্তালিব ইবন যিয়াদ (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবৃন 
‘আকীল (র) হতে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা জুহ্‌ফার 
খুম জলাশয়ের পাড়ে ছিলাম । তখন রাসূলুল্লাহ. (সা) একটি তাবু হতে বেরিয়ে এসে আলীর 
হাত ধরলেন এবং বললেন, ‘আমি যার“মাওলা আলীও তার মাওলা ও অভিভাবক ।” শায়খ 
যাহাবী বলেন, এটি হাসান (উত্তম).সনদের হাদীস । ইব্‌ন লাহী'আ (র)-ও হাদীসটি বাক্র 
ইব্‌ন সাওয়াদা (রা) প্রযুখ হতে“আবূ সালামা ইব্ন ‘আবদুর রহমান সূত্রে জাবির (রা) হতে 
অনুরূপ রিওয়াত করেছেন। ইমাম৷আহমূদ (র) বলেন, হাবয়ী ইব্‌ন জুনায়দ (রা) বিদায়, হজ্জে 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ০ $১৯১; 4১ U|) sk 
-!০ 591 ৬| ১ “আলী আমার (হতে) এবং আমি আলী (হতে) এবং আমার পক্ষে একমাত্র আমি 
কিংবা আলী ব্যতীত অন্য কেউ দায়িত্ব পালন করবে না৷” ইব্‌ন আবু বুকায়র (র)-এর বর্ণনায়- Y 
-sc 9 0১/১১০ 22 “আমি কিংবা আলী ব্যতীত অন্য কেউ আমার পক্ষে আমার ঝণ 
পরিশোধ করবে না।” আহমদ (র) আবু আহ্‌মদ আয্‌ যুবায়রী (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত 
করেছেন ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, যুবায়রী (র) হাবশী ইব্‌ন জুনাদা (রা) সনদেও 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী শারীক (র) বলেন, আমি আবু ইসহাক (র)-কে বললাম, আপনি 
তাব (হাবশী কাছে এ কথা কোথায় শুনলেন? তিনি বললেন, “জাব্বানা আয় সুবায় 544 40. - 
এ আমাদের একটি মজলিসের সামনে একটি ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায় তিনি আমাদের জন্য 
থেমে ছিলেন। 

est EE Te ovine wit (once cena COE Gn 0 SE G0 
সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) এটাকে হাসান সাহীহ গরীব বলে মন্তব্য করেছেন। 
সুলায়মান ইব্‌ন কার্ম যিনি একজন পরিত্যাজ্য রাবী হাবৃশী ইব্‌ন জুনাদা (রা) হতে হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন যে, হাবশ (রা) খুম জলাশয় দিবসে আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 


৩৫২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আমি যার মাওলা হব আলীও তার মাওলা । ইয়া আল্লাহ! যে তার সাথে বন্ধুত্ব করে আপনি তার 
বন্ধু হোন এবং যে তীর সাথে শত্রুতা করে আপনি তার শত্রু হোন” (পূর্ণ হাদীস) । 

হাফিজ আবু ইয়া‘লা আল্‌ মাওসিলী (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র), আবু 
ইয়াধীদ আল্-সাওদী (র) তীর পিতা হতে তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) মসজিদে প্রবেশ 
' করলে অনেক লোক তার কাছে সমবেত হল। এক যুবক তার সামনে দাড়িয়ে বলল, আপনাকে 
আল্লাহ্‌র নামে কসম দিচ্ছি- আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন 
যে,“আমি যার মওলা আলীও তার মওলা, ইয়া আল্লাহ যে তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে আপনি তার 
বন্ধু হোন এবং যে তার সাথে দুশমনী করে আপনি তার দুশমন হোন!” আবু হুরায়রা (রা) 
বললেন, হা । ইব্‌ন্‌ জারীর (র) এটি রিওয়ায়াত করেছেন আবু কুরায়ব (র) শারীক,এ সনদে 
এবং ইদরীস আল্‌ আওদী (র) তীর, ভাই আবূ ইয়াযীদ (দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ) হতে এ সনদে 
এর সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর (র) উক্ত ইদরীস.-ও দাউদ (র) (তাদের 
পিতা সূত্রে) আবূ হুরায়রা (রা) হতেও হাদীসটি রিওয়ায়াত কেরেছেন। কিন্তু, যাম্রা (র) 
শাওয়াব....আবূ হুরায়রা (রা) হতে যে হাদীসটি রিওয়ায়াত' করেছেন যে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আলী (রা)-এর হাতে ধরলেন তখন বললেন, “আমি যার মওলা আলীও 
তার মওলা এবং তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত, নাযিল করলেন- ০633১ 2) এ) ০53) 
-; ০44০ ৩১০০১ ১ আৰু হুরায়রা (রা) বলেন, সে দিনটি ছিল খুম জলাশয়ের নিকটে 
অবস্থানের দিন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের (এ দিনটিতে) আঠার তারিখে সিয়াম পালন 
করবে তার জন্য ষাট মাস সিয়াম পালনের (ছওয়াব) লেখা হবে। এটি একটি অত্যন্ত 
মুনকার ও প্রত্যাখ্যাত হাদীস বরং এটি৷মিথ্যা ও জাল। কেননা, এ বর্ণনাটি সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে 
উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হতেংপ্রাপ্ত হাদীসের বিপরীত । কারণ তাতে বলা হয়েছে যে, 
শুক্রবার আরফাত দিবসে 'তএ্রংআয়াত নাযিল হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে অবস্থান 
করছিলেন (সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ দৃষ্টব্য)। 

অনুরূপ তার'উক্তি- যিলহজের আঠার তারিখ খুম জলাশয় দিবসের (স্মরণে) সিয়াম 
পালন মাট. মাস সিয়ামের সমতুল্য এ বক্তব্য যথার্থ নয়। কেননা, সহীহ্‌ হাদীসে প্রমাণিত 
হয়েছে (যার অর্ ভাষ্য) যে, গোষ্ঠী রমযান মাসের সিয়াম দশ মাসের সমতুল্য ৷ সুতরাং মাত্র 
একদিনের সিয়াম ষাট মাসের সমতুল্য হওয়ার কাল্পনিক ব্যাপার নয় কি ? কাজেই ভাষ্যটি 
বাতিল ও অবাস্তব। শায়খ আল্‌ হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ আয্‌ যাহাবী (র) এ কারণেই এ 
হাদীস উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, এটি চরম মুনকার ও প্রত্যাখ্যাত ৷ হাব্শূন আল্‌ 
খাল্লাল ও আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহ্‌মদ আন্‌ নায়্যিরী (র) দু'জন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত 
রাবী যাম্রা (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (যাহাবী) বলেছেন, উমর ইবৃনুল খাত্তাব, মালিক 
ইব্নুল হুওয়ায়ারিছ, আনাস ইব্‌ন মালিক ও আবু সাঈদ (রা) প্রমুখের নামেও বিভিন্ন দুর্বল ও 
মনগড়া সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হাদীসের প্রথম অংশ বহুল সূত্রে 
মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত, যাতে এ নিশ্চয়তায় পৌঁছতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তা 
বলেছেন। 
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আর (মধ্যবর্তী অংশ) ইয়া আল্লাহ যে তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে....অংশটুকু সবল সনদে 
সমর্থিত বর্ধিত অংশ, আর (শেষ অংশটুকু) এ সিয়ামের বিষয়টি যথার্থ ও বিশুদ্ধ নয়। আল্লাহ্‌র 
কসম! এ সময় আয়াত নাযিল হওয়ার বিষয়টিও স্বীকৃতিযোগ্য নয়। কেননা, তা অবশ্যই খুম 
জলশায় দিবসের বেশ কতক দিন আগে (নয় দিন) আরাফা দিবসেই নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ 
তা‘আলাই সম্যক ও সমধিক অবগত । 
তাবারানী (র) বলেছেন, আলী ইব্‌ন ইসহাক আল্‌ ওয়াধীর আল্‌ ইস্পাহানী (র) সাহ্‌ল 
ইব্‌ন হুনায়ফ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন মালিক (কা'ব ইব্‌ন মালিক-এর ভাই) তার পিতা তার দাদা 
থেকে- তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) যখন বিদায় হজ্জ সম্পাদন করে মদীনায় ফ্রিরে এলেন 
তখন মিষ্বারে উঠে আল্লাহ্র হামদ ও ছানা উচ্চারণ করলেন। এরপর বললেন 
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লোক সকল! আবূ বকর কোন দিন আমাকে,কষ্ট দেয়নি। তাই, তোমরা তার এ বিষয়টির 
স্বীকৃতি দিবে ও কদর করবে। লোক সকল! 'আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী, তাল্হা, 
যুবায়র ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ এবং-প্রথম যুগের মুহাজিরদের প্রতি রয়েছে আমার 
সন্তুষ্টি, তাদের ব্যাপারে এ বিষয়টির-কদর করে চলবে। লোক সকল ! আমার সাহাবীগণ, 
বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়কুল এবং আমার প্রিয়জনের ব্যাপারে আমার সাথে তাদের সম্পর্কের 
দাবী রক্ষা করে চলবে; আল্লাহ যেন তাদের কারো সাথে দুর্ব্যবহারের দায়ে তোমাদের দায়ী না 
করেন। লোক সকল! মুসলমানদের (বিরূপ সমালোচনার) ব্যাপারে তোমরা তোমাদের জিহ্বা 
ংযত রাখবে এবং-তাদের কেউ মারা গেলে তার সৰ্ম্পকে ভাল কথা বলবে (ও সুমন্তব্য 
করবে) ৷ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।' 


১. সম্ভবত মূল পাণ্ডুলিপিতে বিসমিল্লাহ পরবর্তী অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে ছিল। কোন অনুলিপিকারের 
অসতর্কতায় এখানে যুক্ত হয়েছে। - অনুবাদক 
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Mb SHEN Tat at NO: এ বছরের ঘটনাবলীর তালিকায় রয়েছে অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য এতিহাসিক ঘটনা । সেগুলির মাঝে সর্বাধিক মর্মান্তিক হচ্ছে রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর ওফাত । তবে কিনা তার ওফাতের মর্মীর্থ হল আল্লাহ্‌ পাক তাকে অস্থায়ী জগত হতে 
জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা ও উন্নত অবস্থানে স্থানান্তরিত করে দেন, যার চাইতে উন্নৃত ও সুজ্জ্বল 
কোন মর্যাদা নেই। যেমন, মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন- 
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“তোমার জন্য পরবর্তী সময় (আখিরাত) পূর্ববর্তী সময় (দুনিয়া) অপেক্ষা শ্রেয় । অচিরেই 
তোমার প্রতিপালক তোমাকে (অনুগ্রহ) দান করবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে” (৯৩ ৪ ৪-৫) । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রিয় নবীকে যে বিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা পৌছিয়ে 
দেয়ার কর্তব্য প্রতিপালনের পরে এবং উম্মতের কল্যাণ কামনাদুনিয়া আখিরাতে তাদের জন্য 
কল্যাণকর রূপে অবগত বিষয়াদিতে তাদের পথ নির্দেশ দান“এবং তাদের জন্য অনিষ্ট ও 
ক্ষতিকর বিষয়াদির নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কীকরণ এ সৱ গুরু দায়িত্ব সুচারুভাবে প্রতিপালনের পর 
আল্লাহ্‌ পাক তাকে নিজ সান্নিধ্যে তুলে নিলেন। সহীহ্‌ গ্রন্থকারদ্বয় উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) 
হতে সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে যে রিওয়ায়াত উপস্থাপন -ক্রেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, 
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আয়াতটি আরাফাত দিবস শুক্রবারে-ব্লাসূলুল্লাহ (সা)-এর আরাফাত অবস্থান কালে নাযিল 
হয়েছিল। যা পূর্বেই আলোচিতহয়েছে। এ ছাড়া, বেশ উত্তম সূত্রে আমরা রিওয়ায়াত করেছি 
যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার. সময় উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) কেঁদে দিয়েছিলেন। তখন তাকে 
তার এ কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন- “পূর্ণতার পরে তো 
অপূর্ণতা ব্যতীত কিছুই থাকে না (জোয়ারের শেষেই তো ভাটির টান শুরু হয়) । অর্থাৎ তিনি 
যেন এ আয়াতে, নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন। ইব্ন জুরায়জ (র) 
সূত্রে....জাবির (রা)-এর সনদে বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদীসে নবী করীম (সা) এ দিকে 
ইংগিত দিয়েছিলেন। এভাবে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) জামরাতুল আকাবার কাছে থেমে দাড়ালেন 
এবং আমাদের (সাহাবীদের) বললেন! ১৯ le ১০ AY Shh AC ln il SS 
“তোমাদের হজ্জ-উমরার রীতিনীতি আমার কাছে শিখে নাও, এমন হতে পারে যে, আমার এ 
বছরের পরে আমি আর হজ্জ পালনে আসব না৷” 

এ ছাড়া মূসা ইব্‌ন উবায়দা আর-রাবাযী (র)....ইবৃন্‌ উমর (রা) সনদে উদ্ধৃত হাদীস 
শাস্ত্রের দুই হাফিজ মনীষী আবূ বকর আল-বায্যার ও বায়হাকী (র)-এর রিওয়ায়াতও আমরা 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৫৫ 


ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি । যাতে ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন এ সূরাটি | = :.3! ১ 
-2॥| 9 নাযিল হয়েছিল আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে উপলব্ধি 
করলেন যে, এটি হচ্ছে বিদায়ের আগাম বার্তা । তাই তিনি নিজের বাহন কাসওয়াকে প্রস্তুত 
করতে বললেন। তাকে গদী পরিয়ে প্রস্তুত করা হলে....তিনি ভাষণ দিলেন। অনুরূপ এ সূরার 
তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রদত্ত বক্তব্য যা তিনি উমর (রা)-এর প্রশ্নের জবাবে 
বলেছিলেন। এ সাওয়াল জবাবের সূত্র হল- ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছিলেন বয়সে তরুণ ও কনিষ্ঠ 
সাহাবীদের অন্যতম। 

কিন্তু যোগ্যতা ও প্রতিভায় তিনি ছিলেন অনেক প্রবীণের উর্ধ্বে । তাই আমীরুল মু'মিনীন ও 
খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে নিজের মজলিসে শুরা ও উপদেষ্ঠা 
পরিষদের সদস্য করেছিলেন। অথচ মজলিসের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন বদরে অংশ গ্রহণকারী 
প্রধান সাহাবীগণ । এতে কেউ কেউ উমর (রা)-এর সমালোচনা ও তাকে ভর্ংসনা করলে তিনি 
ইব্‌ন আব্বাসের যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং ইলমের ক্ষেত্রে তার(_অগ্রবর্তিতা সর্ব সমক্ষে 
প্রতিপাদনের ইচ্ছা করলেন এবং সে উদ্দেশ্যে একদিন উমর (রা) অনেক সাহাবীর উপস্থিতিতে 
এ সূরাটির তাফসীর ও রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন 
Sl) olan pd Le 8 Al 033 St UIEDY MUFC) cy dl ails 

US OSA oils 

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও মজলিসে উপস্থিতৎছিলেন। সাহাবীগণ বললেন, এতে আমাদের 
আদেশ করা হয়েছে যে বিজয় লাভ করলেণআমরা যেন আল্লাহ্র যিক্র ও হামদ করি এবং 
তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা (ইস্তিগফার) করি। তখন উমর (রা) বললেন, ইব্‌ন আব্বাস! তোমার 
বক্তব্য কি? ইব্‌ন আব্বাস বললেন;১এ' তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যু পরোয়ানা; তাকে তার 
মৃত্যুর আগাম সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে।” তখন উমর (রা) বললেন, এ বিষয় তুমি যা 
জান, আমিও তাই জানি৷” আর এখন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। কেন তাকে 
আমি ময্যদা দিয়ে থাকি৷ 

এ সূরার তাফসীর সম্পর্কে আমি এমন সব বিবরণ উল্লেখ করেছি, যা বিভিন্ন দিক থেকে 
ইব্‌ন আব্বাস, (রা)-এর বক্তব্যের যথার্থতা নির্দেশ করে। তবে তা অন্যান্য সাহাবীদের (রা) 
প্রদত্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যার পরিপন্থী নয়। অনুরূপ ইমাম আহ্‌্মদ (র)-এর রিওয়ায়াত ওয়াকী 
(র)....আবু হুরায়রা (রা) হতে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তার স্ত্রীদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদনের 
পরে বললেন, - ১-০৯) ৫৮ (4) = 423] :১৪ ০৯ ০ “শুধুমাত্র এ হজ্জই, এরপর 
মাদুর আকড়ে থাকবো (যিক্র তাসবীহ ও ইসতিগফার নিয়ে মগ্ন থাকাবো)। “এ সূত্রে আহমদ 
(র) একাকী রিওয়ায়াত করেছেন। আবু দাউদ (র) তার সুনানে অন্য একটি বেশ উত্তম সূত্রে 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। মোটকথা, এ বছরেই নবী করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে 
যাওয়ার ব্যাপারে সব মানুষের মনেই একটা আগাম অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা এখানে সে' 
উপলব্ধি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীস ও আছার সমূহ উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি। আল্লাহ্র 
কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। প্রথমে আমরা নবী করীম (সা)-এর আদায়কৃত হজ্জসমূহ তার 
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গায্‌ওয়া ও সমরাভিযানসমূহ এবং তার প্রেরিত পত্রাবলী ও দূতগণের বিষয় মুহাম্মদ ইবৃন 
ইসহাক ইবন ইয়াসার, আবু জাফর ইব্ন জারীর ও আবূ বক্র বায়হাকী প্রমুখ (র) ইমামগণের 
‘ওফাত পূৰ্ববৰ্তী শিরোনামে উপস্থাপিত আলোচনার সার সংক্ষেপ পাঠক সমীপে পেশ করব । 
তারপর মুল বিষয় ওফাতুয্নাবী (সা)-এর বিশদ আলোচনা করব । 


সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে আগত আবূ ইসহাক আস-সুবায়ঈ (র)-এর 
হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উনিশটি ‘গায্ওয়া’* পরিচালনা করেছেন এবং হিজরাতের 
পরে একবার, অর্থাৎ বিদায় হজ্জ পালন করেছেন। এর পরে আর কোন হজ্জ করেন নি। আবু 
ইসহাক বলেছেন, আর একটি ((হজ্জ) মক্কায় থাকাকালে। এরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন আবৃ 
ইসহাক আস সুবায়ঈ (র)। যায়দ ইবনুল হুবাব (রা) বলেছেন, সুফিয়ান ছাওরী (র)...॥জাবির 
(রা) হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার হজ্জ পালন করেছেন, দুটি হজ্জ 
হিজরাতের আগে এবং একটি হিজরাতের পরে। যার সাথে উমরাও ছিল এরং ছিষউ্টটি উট 
নিয়ে গিয়েছিলেন। আর আলী (রা) ইয়ামান হতে নিয়ে এসেছিলেন. একশটি পূর্ণ হওয়ার 
অবশিষ্টগুলি। এ ছাড়া, সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ের বরাতে আনাস ইব্ন মালিক“ (রা) প্রমুখ একাধিক 
সাহাবী হতে ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, নবী করীম”(সা) চার বার উমরা পালন 
করেছিলেন। হুদায়বিয়ার উমরা, কাযা উমরা, জিঈর্রানা, হতে (ইহরাম)-কৃত উমরা এবং 
বিদায় হজের সাথে আদায়কৃত উমরা । 

গায্ওয়া প্রসংগ ৪ বুখারী (র) আবূ আসিম্‌/অন্-নুবায়ল (র)....সালামা ইবনুল আক্‌ওয়া 
(রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি (সালামা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমি 
সাতটি গায্ওয়া অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিণ_আর যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর সাথে নয়টি 
অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে, আমাদের আমীর নিয়োগ করতেন। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ে কুতায়বা 
(র) সালামা (রা) সনদে বিবৃতংহয়েছে। সালামা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সংগে 
সাতটি গায্ওয়া অভিযানে /আমি-অংশগ্রহণ করেছি; আর তিনি যে সব বাহিনী পাঠাতেন তার 
নয়টি অভিযানে । কখনো আমাদের আমীর হতেন আবূ বকর (রা) আবার কখনো আমীর 
হতেন উসামা ইব্নণ্যায়দ. (রা) ৷ সহীহ্‌ বুখারীতে ইসরাঈল (র)....বারা (রা) সনদের হাদীস । 
বারা (রা) বলেন, 'ব্রাসূলুল্লাহ (সা) পনরটি গায্ওয়া অভিযান পরিচালনা করেছেন। বুখারী- 
মুসলিমে....শু‘বা/(র), বারা (রা)-এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সা) উনিশটি গায্ওয়া অভিযান 
পরিচালনাণ্করেছেন, যার মধ্যে সতেরটিতে তিনি (বারা’) নবী করীম (সা)-এর সাথে উপস্থিত 
ছিলেন, যার প্রথমটি ছিল ‘আল্‌ উশায়র ১ 5১১৯] কিংবা আল্‌ উসায়র ( ১২))। 
মুসলিম (র) আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)....সূত্রে ইব্ন বুরায়দা তার পিতা হতে- সনদে 
রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি (বুরায়দা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ষোলটি গায্ওয়ায় অংশ 
গ্রহণ করেছেন। মুসলিম (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াতে- হুসায়ন ইব্‌ন ওয়াকিদ (র).... 
বুরায়দা (রা) হতে এ মর্মে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে উনিশটি গাষ্ওয়া অভিযানে 


১. গায্ওয়া ৪ বড় ধরনের সমরাভিযান এবং সারিয়্যা ছোট ধরনের সমরাভিযান। তবে হাদীস ও ইসলামী 
ইতিহাসের পরিভাষায় স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর অংশগ্রহণকৃত সমরাভিযান গাষ্ওয়া নামে এবং নবী করীম 
(সা) কর্তৃক অন্য কাউকে আমীর করে প্রেরিত অভিযানকে সারিয়্যা নামে অভিহিত করা হয়। অনুবাদক । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৫৭ 


অংশগ্রহণ করেছেন, যার মাঝে আটটিতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়েছে। এ সনদে তার আর একটি 
রিওয়ায়াতে আরো রয়েছে যে, নবী করীম (সা) চব্বিশটি সারিয়্যা বাহিনী পাঠিয়েছেন এবং 
লড়াই করেছেন বদর, উহুদ, আহ্যাব (খন্দক), মুরায়সী, খায়বার, মঙ্ধা বিজয় ও হুনায়ন-এর 
অভিযানসমূহে । সহীহ্‌ মুসলিমে জাবির (রা) হতে আবুয্-যুবায়র (র)....এর হাদীস । এ মর্মে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একুশটি সমরাভিযান পরিচালনা করেছেন, যার মাঝে উনিশটি অভিযানে 
আমি তার সাথে অংশগ্রহণ করেছি । বদর এবং উহুদে আমি আমার পিতার বারণ করার কারণে 
অংশ নিতে পারিনি । উহুদের যুদ্ধে আমার আব্বা শহীদ হয়ে যাওয়ার পর হতে নবী করীম 
(সা)-এর পরিচালিত কোন গায্ওয়া-অভিযানে আমি অনুপস্থিত থাকি নি।” 

আবদুর রায্যাক (র) বলেন, মামার (র) যুহ্রী (র) সূত্রে বলেছেন যে তিনি বলেন, সাঈদ 
ইব্নুল মুসায়্যাব (র)-কে আমি বলতে শুনেছি- রাসূলুল্লাহ (সা) আঠারটি গাষ্ওয়া অভিযান 
পরিচালনা করেছেন। যুহরী (র) বলেন, কখনো তাকে ‘চব্বিশটি গায্ওয়া”-ও1বলতে শুনেছি। 
তাই, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে, ব্যাপারটিতে আমার সৃতি বিভ্রাট ঘটেছে কিংবা 
তা পরবর্তী সময়ে তারই কাছে শ্রুত কোন বিষয় । কাতাদা (র)“বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) 
‘উনিশটি সমরাভিযান করেছেন, যার মাঝে আটটিতে প্রত্যক্ষ লড়াই হয়েছে এবং চব্বিশটি 
বাহিনী (অন্যদের পরিচালনায়) পাঠিয়েছেন। সুতরাং তার, গায্ওয়া ও সারিয়্যার সমষ্টি হবে 
তেতাল্লিশ। সংশ্লিষ্ট বিষয়াভিজ্ঞ ইমামগণ এবং মাঝে রাবীগণের উরওয়া ইব্নুয্‌ যুবায়র, যুহরী 
ও মূসা ইব্‌ন উক্বা এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, 
নবী করীম (সা) দ্বিতীয় হিজরী সনের রামাযানে বদর যুদ্ধ পরিচালনা করেন, তারপর তৃতীয় 
হিজরীর শাওয়ালে উহুদ যুদ্ধ, চতুর্থহিজরীর মতান্তরে পঞ্চম হিজরীর শাওয়ালে খন্দক 
(পরিখা) ও বনু কুরায়যা অভিযান, পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে বনুল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে 
মুরায়সী অভিযান, সপ্তম হিজরীরংসফর মাসে খায়বার অভিযান তবে- কারো কারো মতে ষষ্ট 
হিজরীতে এবং তথ্য বিশ্লেষণে-ষষ্ঠ হিজরীর শেষ ভাগ এবং সপ্তম হিজরীর সূচনায় খায়বার 
অভিযান সংঘটিত হয়৷ তারপর আট হিজরীর রামাযানে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে (ম্‌ক্কা বিজয়), 
হাওয়াযিন অভিযান ও. তাইফ অবরোধ যথাক্রমে অষ্টম হিজরীর শাওয়াল ও যিলহজ্জ মাসের 
কোন অংশে ((রিশদ বর্ণনা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে দ্ুষ্টব্য)। অষ্টম হিজরীতে মক্কার নাইব 
প্রশাসক /আত্তাব ইব্‌ন আসাদ (রা) লোকদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। তারপর নবম 
হিজরীতে ‘হজ্জ পরিচালনা করেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তারপর দশম হিজরীতে খোদ 
রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সাথে নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরকতময় সত্তার 
উপস্থিতি ধন্য গায্ওয়ার সংখ্যা সমষ্টি সাতাশ । (১) গাষ্ওয়া ওয়াদ্দান, যা গাযুওয়া-আবৃওয়া' 
নামে পরিচিত; (২) রাষ্ওয়া (+20) পর্বতমালার কাছে’ গাষ্ওয়া বুয়াত; (৩) ইয়াম্বু 
সমতল ভূমিতে গায্ওয়া আল্‌ উশায়রা; (৪) প্রথম বদর অভিযান- কুর্য ইব্‌ন জাবিরকে 
দমনের উদ্দেশ্যে; (৫) বিখ্যাত বদর যুদ্ধ বা বড় বদর- যাতে কুরায়শী সর্দাররা নিহত হয়; 


১. বর্তমান সৌদী আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্কা ও ইয়ামবৃ-এর মধ্যবর্তী একটি পর্বত শ্রেণী ।-অনুবাদক 


৩৫৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


(৬) বনু সুলায়ম অভিযান যা কুদার’ জলাশয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল; (৭) আবু সুফিয়ান 
ইব্‌ন হার্ব-এর বিরুদ্ধে গাষয্ওয়া সাবীক (ছাতু অভিযান); (৮) গাত্ফান অভিযান, যা'যু- 
‘আমর অভিযান নামেও পরিচিত; (৯) নাজ্রান অভিযান, হিজায-এর একটি খনিজ এলাকা; 
(১০) উহুদ যুদ্ধ; (১১) হামরা'উল্‌ আসাদ অভিযান; (১২) বনু নাযীর অভিযান; (১৩) নাখ্‌ল 
এলাকায় যা-তুর-রিকা‘ অভিযান; (১৪) শেষ বদর; (১৫) দূমাতুল্‌-জানদাল অভিযান; (১৬) 
খন্দক (পরিখা) যুদ্ধ; (১৭) বনু কুরায়যা অভিযান; (১৮) হুযায়ল-এর শাখা বনু লিহ্‌য়ানের 
বিরুদ্ধে অভিযান; (১৯) যূ-কারাদ অভিযান; (২০) খুযা'আর অন্তর্গত বনু মুসূতালিক_ অভিযান; 
(২১) হুদায়বিয়া অভিযান, এতে লড়াই উদ্দেশ্য ছিল না । মুশরিকেরা তাকে উমরা পালনে বাধা 
দিয়েছিল; (২২) খায়বার অভিযান; (২৩) উমরাতুল কাযা; (২৪) মন্ধা বিজয়ণঅভিযান; (২৫) 
হুনায়ন অভিযান; (২৬) তাইফ অভিযান এবং (২৭) তাবুক অভিযান ॥/ইবৃন“ইসহাক (র) 
বলেছেন, এগুলির মাঝে নয়টি গায্ওয়ায় তিনি (সা) লড়াই করেছেন। বদর (বড়), উহুদ, 
খন্দক, বনু কুরায়যা, মুসৃতালিক, খায়বার, ফাত্হ্‌ (মক্কা বিজয়). হুনায়ন ও তাইফ অভিযান। 
আনুষংগিক প্রমাণাদিসহ এসব অভিযান সম্পর্কিত যুক্তিসহ বিশদ আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে 
পরিবেশন করে এসেছি- আল্লাহ্রই জন্য যাবতীয় হাম্‌দ । 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, নবী করীম (সা) কর্তৃক প্রেরিত ক্ষুদ্র বাহিনী, প্রতিনিধি দল 
এবং সারিয়্যা সমূহের সংখ্যা ছিল আটত্রিশ । তারপর তিনি এগুলির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। 

আল্লাহ্র ফযলে আমরা যথাস্থানে এর প্রায় সবগুলির আলোচনা সন্নিবেশিত করে এসেছি । 
আমরা এখানে ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রদত্তৎরিবরণের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেছি (১) 
ছানিয়্যাতুল-মুর্রা (মুর্রা গিরিপথ)=এর নিকটে প্রেরিত উবায়দা ইব্নুল হারিছ (রা)-এর 
অভিযান (২) ঈস্-এর উপকূলবর্তী; এলাকায় হাম্যা ইবৃন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর 
অভিযান। কোন কোন বর্ণনাকার এ দ্বিতীয়টিকে উবায়দার অভিযানের পূর্ববর্তী সাব্যস্ত 
করেছেন। আল্লাহই সমধিক অবগত (পূর্বালোচনা দ্রষ্টব্য) (৩) জিরার অভিমুখে সা‘দ ইব্‌ন 
আবু ওয়াক্‌কাস (রা)-এর. কাফেলা (8) বাজীলা অভিমুখে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ (রা)-এর 
অভিযান; (৫). কারাদা অভিমুখে যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর অভিযান; (৬) কা'ব ইব্নুল 
আশরাফকে দমনে মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-এর নৈশ অভিযান; (৭) রাজী অভিমুখে 
মারছাদ/ইর্ন* আবূ মারছাদ (রা)-এর অভিযান; (৮) বী‘রে মাউনা অভিমুখে মুন্যির ইব্‌ন 
আম্র (রা)-এর অভিযান; (৯) যুল-কাস্সার উদ্দেশ্যে প্রেরিত আবূ উবায়দা (রা) অভিযান; 
(১০) বনু আমির অঞ্চলের মরুবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর 
অভিযান; (১১) ইয়ামান অভিমুখে আলী (রা)-এর অভিযান; (১২) কুদায়দ অভিমুখে গালিব 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল্‌-কালবী (রা)-এর অভিযান। এ বাহিনী নৈশ অভিযানে বনুল মালুহকে 
আক্রমণ করে তাদের পরাস্ত করে এবং তাদের কতককে নিহত করে তাদের পশুপাল তাড়িয়ে 
নিয়ে আসলে তাদের একটি বাহিনী পশুপাল উদ্ধারের জন্য পাল্টা আক্রমণে উদদ্ধ হয়। কিন্তু 
তারা প্রতিপক্ষের কাছাকাছি পৌছলে ঢলে প্রাবিত একটি উপত্যকা তাদের গতি রুখে দেয়। এ 
‘অভিযানেই বন্দী হয়েছিলেন হারিছ ইব্‌ন মালিক ইব্নুল বারসা। ইব্‌ন ইসহাক এ প্রসংগটি 


১. বনু সূলায়ম গোত্রের একটি কূপ। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৫৯ 


এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা তা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি; (১৩) ফাদাক 
অভিমুখে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর অভিযান; (১৪) বনু সুলায়মের বিরুদ্ধে ‘আওজা' 
আস্‌ সুলামী (রা)-এর গোত্রের লোকদের অভিযান । যাতে সহযোদ্ধাদেরসহ তিনি শাহাদাত 
লাভ করেন; (১৫) গাম্রা অভিমুখে উলক্কাশা (রা)-এর অভিযান; (১৬) কাতান অভিমুখে 
প্রেরিত আবূ সালামা ইব্নুল আসাদ (রা)-এর অভিযান । কাতান হল নাজদ এলাকায় আসাদ 
গোত্রের একটি জলাশয়; (১৭) হাওয়াযিন-এর শাখা কারতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত মুহাম্মদ ইব্‌ন 
মাস্লামা (রা)-এর অভিযান; (১৮) ফাদাক-এর বনু মুর্রা অভিমুখে বাশীর ইবন সা'দ (রা)- 
এর অভিযান; (১৯) হুনায়ন অভিমুখে প্রেরিত বাশীর ইব্ন সা‘দ (রা)-এর অভিযান; (২০) বনু 
সুলায়ম অঞ্চলের জুমুম অভিমুখে যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর অভিযান; (২১) বনু খুশায়ন 
অঞ্চলের জুযাম গোত্র অভিমুখে যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর অভিযান । ইব্‌ন হিশাম (র)-এর 
মতে এ এলাকাটি ছিল হিস্‌মার অধীন। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখের বর্ণনা মতে এ অভিযানের কারণ ছিল এইযে, দিহ্‌য়া ইব্‌ন 
খালীফা (রা) যখন কায়সার (রোম সম্রাট সিজার)-এর কাছে"প্রেরিত আল্লাহ্র প্রতি 
আহ্‌্বানমূলক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাওয়াতী পত্র পৌছিয়ে দিলেন এবং কায়সার নবী করীম 
(সা) উপহৃত হাদিয়া ও উপহার সামগ্রী নিয়ে প্রত্যাবর্তনকরতে লাগলেন তখন জুযামীদের 
এলাকায় আশ্নার নামে পরিচিত উপত্যকায় উপনীতাহলে 'হুনায়দ ইব্‌ন ‘আওস সুলায়ঈ ও 
তার ছেলে ‘আওস ইব্নুল হুনায়দ সুলায়ঈ তাকে. আক্রমণ করে তার সংগে বিদ্যমান 
উপঢৌকনাদি লুট করে নেয় । সুলায়ে জুযাম-এর একটি শাখা । 

তখন সে গোত্রের একটি মুসলমান উপথোত্র' পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে দিহ্‌য়া (রা)-এর নিকট 
হতে ছিনিয়ে নেয়া সামগ্রী পুনরুদ্ধার-করে। দিহ্‌য়া (রা) রাসুলুল্লাহ (সা) সকাশে প্রত্যাবর্তন 
করলে তাকে এসব খবর অবহিত 'ক্ররেন এবং হুনায়দ ও তার ছেলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ব্যবস্থা 
গ্রহণের আবেদন জানান । তখন তাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনীসহ যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে 
পাঠানো হলে তিনি আওলাজ এলাকার পথ ধরে অগ্রসর হয়ে হার্রা-র ‘মাকিদে” তাদের উপর 
আক্রমণ পরিচালনা রুর্লেন॥ এ বাহিনী সফল আক্রমণ করে প্রাপ্ত সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী একত্রিত 
করল এবং হুনায়দ, তার পুত্র ও বনুল আহনাফের দুইজন লোক এবং বনু খুসায়ব-এর 
একজনকেংহত্যা করল । যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) তাদের যুদ্ধলন্ধ সম্পদ এবং নারী ও শিশু 
বন্দীদের/সমবেত করলে প্রতিপক্ষের একটি দল রিফাআ ইব্ন যায়দ-এর কাছে জমায়েত হল । 
ওদিকে'তখন রিফা‘আর কাছে আল্লাহ্র (দীনের) দিকে আহবান সম্বলিত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
একটি পত্র এসে পৌঁছেছিল। রিফা‘আ (রা) সে চিঠি স্বগোত্রীয়দের পড়ে শোনালে তাদের 
একটি দল এ চিঠির আহবানে সাড়া দিল (এবং ইসলাম গ্রহণ করল)। কিন্তু যায়দ ইব্‌ন হারিছা 
(রা) এ চিঠির বিষয় অবগত ছিলেন না। আক্রান্তদের একটি দল মাত্র তিন দিনে মদীনার পথ 
অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ (সা) সকাশে উপনীত হয়ে তার কাছে পত্রটি সমর্পণ করল । তিনি 
(সা) তা উচচন্বরে লোকদের পড়ে শোনাবার নির্দেশ দিলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন,- এ ৬১০! 335 এ নিহতদের বিষ’য়টি আমি কীভাবে সমাধান করতে পারি ?” 


১. মাকিদ ১% ৬ নামক স্থানে; যা এ অঞ্চলের কালো পাথুরে এলাকায় অবস্থিত । -অনুবাদক 
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তিনবার বললেন, তখন আবু যায়দ ইব্‌ন ‘আম্র নামে আগস্তুক দলের এক ব্যক্তি বলল, ইয়া 
হয়েছে তাদের বিষয়টি আমার এ পদতলে (রহিত করার দায়-দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব) । তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে পাঠাবার ঘোষণা দিলেন। 
আলী (রা) বললেন, যায়দ তো আমার আনুগত্য মেনে নিতে স্বীকৃত হবে না৷” 

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ নির্দশন স্বরূপ স্বীয় তরবারী আলী (রা)-কে দিয়ে দিলেন। 
আলী (রা) তাদেরই একটি উটে করে তাদের সাথে সফর শুরু করলেন এবং ফায়ফা’ আল- 
ফাহ্‌লাতায়ন (দুই পাহাড়ের মরু প্রান্তর)-এ যায়দ (রা)-ও তার বাহিনীর সাক্ষাত পেলেন এবং 
তাদের আহরিত যাবতীয় সামগ্রী ও বন্দীদের যথাযথ অবস্থায় পেয়ে গেলেন । আলী (রা) 
প্রতিনিধি দলের কাছে তাদের লুঠ্ঠিত সব কিছুই প্রত্যার্পণ করলেন, একটা. কিছুও তাদের 
অপ্রাপ্ত রইল না (২২) ওয়াদি-ল কুরায় বসবাসরত বনু ফাযারা অভিমুখে যায়দ ইবন হারিছা 
(রা)-এর আর একটি অভিযান । এতে তার সহযোদ্ধাদের অনেকেইণশহীদ হন। শহীদদের 
মাঝে তাকে (যায়দ) আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেল") তিনি ফিরে এলে শপথ 
করলেন যে, পুনরায় ওদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা না. করা/পর্যন্ত তিনি স্ত্রী গমন করবেন 
না। তার যখম শুকিয়ে গিয়ে সুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা). একটি বাহিনী দিয়ে পুনরায় তাকে 
অভিযানে পাঠালেন ওয়াদিল কুরায় তিনি শত্রদেরনিধন করলেন এবং উম্মু কারফা ফাতিমা 
বিন্ত রাবীআ ইব্‌ন বদরকে বন্দী করলেন। সে ছিল মালিক ইব্ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদ্র-এর 
কাছে এবং তার সাথে তার একটি কন্যাও.ছিল। 

যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) কায়স ইব্নুল,মিসহার আল্‌ ইয়ামুরীকে হুকুম করলে তিনি উম্মু 
কার্ফাকে হত্যা করলেন এবং তার _কন্যাটিকে জীবিত রাখলেন। উম্মু কার্‌ফা ছিল এক 
অভিজাত পরিবারের নারী এবং আভিজাত্য প্রকাশে তার নাম প্রবাদতুল্য প্রসিদ্ধ ছিল। তার এ 
কন্যাটি (গনীমতের বন্টিত অংশরূপে) সালামা ইব্নুল আক্‌ওয়া (রা)-এর ভাগে পড়ে। 
রাসূলুল্লাহ (সা) তার/কাছে.কন্যাটিকে হেবা করে দিতে বললে সালামা (রা) তাকে নবী করীম 
(সা)-এর হাতে সমর্পণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাকে হেবা হিসাবে তার মামা হুয্ন 
ইব্‌ন আবুণওয়াহব৷(রা)-এর হাতে তুলে দিলেন। তারই গর্ভে তার এক পুত্র আবদুর রহমানের 
জন্ম হয় (২৩) খায়বার অভিমুখে দুইবার প্রেরিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহার অভিযান প্রথম 
বারের ঘটনার বিবরণঃ এ অভিযানে ইউসায়র ইব্‌ন রিযামকে হত্যা করা হয়। ইউসায়র 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গাত্ফানীদের সংঘবদ্ধ করতো। তাই, 
রাসূলুল্লাহ (সা) (তাকে দমন করার লক্ষ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর অধীনে একটি 
বাহিনী পাঠালেন। এ বাহিনীর অন্যতম মুজাহিদ ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা) । বাহিনী 
ইউসায়র-এর এলাকায় পৌঁছে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে বিভিন্ন উপায়ে তাকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
সমীপে উপস্থিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। ফলে সে কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে 
গেল। কিন্তু খায়বার হতে ছয় মাইল দূরবর্তী কারকারা-য় পৌঁছেই ইউসায়র তার এ সফর 
সিদ্ধান্তে অনুতাপ অনুভব করতে লাগল । আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা) তার এ মনোভাবের 
কথা আচ করতে পারলেন, তাকে তরবারী ব্যবহারে উদ্যত দেখে আবদুল্লাহ তরবারীর আঘাতে 
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তার পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। ইউসায়র ও ‘শাওহাত’ কাঠের একটি বাকা লাঠি দিয়ে 
আবদুল্লাহ (রা)-এর মাথায় সজোরে আঘাত করে তাকে গুরুতর যখম করে । তখন মুসলিম 
হত্যা করেন। তবে একজন লোক কোনরকমে দৌড়ে পালাল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স্‌ (রা) 


ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (সা) তার মাথায় লালা লাগিয়ে দিলেন, ফলে তার যখমের পচন 
নিবারিত হল এবং কষ্টের উপশম হয়। 


আমার (গ্রন্থকারের) ধারণা দ্বিতীয় অভিযানটি ছিল খায়বারে (ইয়াহুদীদের কাছে বর্গা পত্তনী 
দেয়া) খেজুরের উৎপাদন পরিমাণ সম্পর্কে আগাম পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ॥“ আল্লাহই 
সর্বাধিক অবগত; (২৪) খায়বার অভিমুখে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আতীক ও তারংসংগীদের 
অভিযান, এঁরা আবু রাফি ইয়াহুদীকে নিধনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন; (২৫) খালিদ ইব্‌ন 
সুফিয়ান ইব্‌ন নুবায়হ্‌কে দমনের লক্ষ্যে প্রেরিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা)-এর অভিযান 
তারা প্রতিপক্ষকে আরাফাতে হত্যা করেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) এ ক্ষেত্রে তার ঘটনার দীর্ঘ 
বিবৃতি দিয়েছেন। (আমাদের গ্রন্থে পঞ্চম হিজরীর আলোচনায় তা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহই 
সমধিক অবগত); (২৬) যায়দ ইব্‌ন হারিছা, জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা), তিন 
সেনাধ্যক্ষের শাম (সিরিয়া) সীমান্তের মৃতা অভিযান যাতে তারা তিন জনই পরপর শাহাদাত 
বরণ করেছিলেন (পূর্বে আলোচিত হয়েছে); (২৭). শাম (সিরিয়া) দেশের যাতু-আত্লাহ্‌ 
অভিমুখে কাব ইব্ন উমায়র (আমর) (রা)-এর-অভিযান। এতে এ বাহিনীর সকলেই শাহাদাত 
বরণ করেন; (২৮) তামীম-এর শাখা বনুল্‌ ‘আম্বার অভিমুখে প্রেরিত উয়ায়না ইব্‌ন হিস্ন ইবৃন 
হুযায়ফা ইব্‌ন বদর (রা)-এর অভিযানণ.এ বাহিনী প্রতিপক্ষের উপর অতর্কিত আক্রমণ 
আলোচনার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সো)'সকাশে উপনীত হলে নবী করীম (সা) তাদের কতককে 
সরাসরি মুক্তি দিয়ে দেন ত্বং অন্য কতককে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেন; (২৯) বনু 
মুর্রা-র অঞ্চলাভিমুখে-গালিবক ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর আর একটি অভিযান । এতে মুর্রা-র 
অন্যতম মিত্র জুহায়নার শাখা হুরাশা গোত্রের মিরদাস ইব্ন নাছীক নিহত হয়। উসামা ইব্ন 
যায়দ (রা). ও/অন্য একজন আনসারী ব্যক্তি তাকে হত্যা করেন। তারা দু'জন তাকে নাগালে 
পেয়ে গেলেন তারা তরবারী উত্তোলন করলে মিরদাস বলে উঠল এ! Y। এ! Y (এক আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত'আর/কোন ইলাহ্‌ নেই) ৷ তারা দু'জন (উসামা ও আনসারী) ফিরে এলে রাসুলুল্লাহ 
(সা) তাদের শক্ত ভংসনা করলেন। ‘সে তো শুধু জীবন রক্ষার উপায় হিসাবে কালিমা 
বলেছিল’ এ কথা বলে তারা দু’জন নিজেদের দোষ স্লনের যুক্তি পেশ করলেন। 

তখন নবী করীম (সা) উসামা (রা)-কে বললেন, 42% 0,০ ৩55.5৯ “তুমি কি তার হৃদয় 
চিরে দেখেছিলে এবং বার বার তিনি উসামা (রা)-কে বলতে লাগলেন এ! সু! 4! ১০ 4 
4৭31 6১3 “কিয়ামতের দিন লা-ইলাহা-ইল্মাল্লাহ-এর জবাবে তোমার পক্ষে কে দাড়াবে?” 
উসামা (রা) বলেছেন, নবী করীম (সা) এ বাক্যটি এত অধিক পুনরুক্তি করতে লাগলেন যে, 
আমার এমন বাসনাও হতে লাগল যে, যদি এ ঘটনার আগ পর্যন্ত আমি মুসলমানই না হতাম 
(বা হাদীসটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে); (৩০) বনু আযরা অঞ্চলের যাতুস্‌ সালাসিল অভিমুখে 
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‘আম্র ইব্নুল আস (রা)-এর অভিযান । এ গোত্রটি আরবদের সিরিয়া গমনে উদ্দ্ধ করত এবং 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াত। আমর (রা)-কে পাঠানোর পিছনে যুক্তি ছিল এই যে, 
আস ইব্ন ওয়াইল-এর মা ছিল ‘বালী’ গোত্রের মেয়ে। এ কারণে তাদেরকে দলে ভিড়াবার 
উদ্দেশ্যে আমর (রা)-কে পাঠানো হল, যাতে আত্মীয়তার দাবীতে তার আহবান তাদের মাঝে 
অধিক কার্যকর প্রতিপন্ন হয়। আমর (রা) সাল্সাল নামে তাদের একটি কূপের কাছে পৌঁছলে 
তার মনে শক্রুদের ব্যাপারে ভীতির সঞ্চার হল । 

তাই তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সাহায্যকারী বাহিনী চেয়ে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) 
আবু উবায়দা ইব্নুল জার্বাহ্‌ (রা)-এর পরিচালনাধীনে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন আবু 
বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত । এঁরা সকলে তার কাছে পৌছে গেলে 
আম্র (রা) নিজেকে সম্মিলিত বাহিনীর আমীর ঘোষণা করে বললেন, আপনারা তো আমার 
সাহায্যকারী বাহিনীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। আবূ উবায়দা (রা) এতে আপত্তি করলেন না। তিনি 
ছিলেন সহজ সরল ও পার্থিব বিষয়ে নিমেহি কোমল প্রকৃতির । তাই-তিনি আমর (রা)-এর 
নেতৃত্বে মেনে নিলেন। ফলে আম্র (রা) তাদের সকলের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করতেন 
এবং ফিরে এসে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ “আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয় লোক কে? নবী 
করীম (সা) বললেন, আইশা। আম্র (রা) বললেন, তবে পুরুষদের মাঝে? নবী করীম (সা) 
বললেন, তার (আইশার) পিতা; (৩১) বাত্ন-আদম অভিমুখে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু হাদ্রাদ 
(রা)-এর অভিযান। এ অভিযান ছিল মক্কা বিজয়ের 'আগে এবং এতেই সংঘটিত হয়েছিল 
মুহাল্লাম ইব্‌ন জাছ্‌ছাসার ঘটনা । 

সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলীর আওতায়. এর বিশদ বিবরণ ইতোপূর্বেই আলোচিত হয়েছে; 
(৩২) গাবা অভিমুখে ইব্‌ন আৱব হাদরাদ (রা)-এর অন্য একটি অভিযান; (৩৩) দূমাতুল- 
জান্‌দাল অভিমুখে আবদুর রহমানৎইবৃূন আওফ (রা)-এর অভিযান। এ অভিযানের প্রস্তুতি 
পর্বের প্রাসংগিক ঘটনা ব্রর্ণনায়'মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র) বলেন, আমার কাছে অবিশ্বস্ত নয় 
এমন ব্যক্তি....'আতা'’ ইব্নজ্আবূ রাবাহ (র) হতে, তিনি বলেন, কোন মানুষ পাগড়ী বাধার 
সময় পাগড়ী (শামলা) ঝুলিয়ে দেয়ার বিষয় জনৈক বস্রাবাসী ব্যক্তিকে আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
উমর (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম । ‘আতা’ বলেন; জবাবে আবদুল্লাহ (রা) 
বললেন, ইন্শাআল্লাহ্‌ এ বিষয় আমি তোমাকে যথাযথ ‘খবর’ দিচ্ছি। তুমি জেনে নাও যে, 
আমি নবী করীম (সা)-এর মসজিদে তার সাহাবীগণের দশ জনের একটি জামা‘আতে' দশম 
ব্যক্তিরূপে উপস্থিত ছিলাম । (১) আবূ বকর, (২) উমর, (৩) উছমান, (8) আলী, (৫) আবদুর 
রহমান ইবৃন্‌ আওফ, (৬) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, (৭) মু'আয ইব্‌ন জাবাল, (৮) হুযায়ফা 
ইব্নুল ইয়ামান, (৯) আবু সাঈদ খুদরী এবং (১০) আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত 
ছিলাম । তখন এক আনসারী তরুণ উপস্থিত হয়ে রাসূলল্লাহ (সা)-কে সালাম দিল এবং বসে 
পড়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মু'মিনদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কে? নবী করীম (সা) বললেন =| 
= “যে তাদের মাঝে চরিত্রগুণে উত্তম।” আনসারী বললো, তবে, মু’মিনদের মাঝে সবধিক 
ধীমান কে? নবী করীম (সা) বললেন _ 
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“তাদের মাঝে মৃত্যুকে সবধিক স্মরণকারী এবং তা তার কাছে আপতিত হওয়ার আগে 
হতেই তার জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণকারী- ওরাই হল বুদ্ধিমান ।” তরুণ আনসারী নিরব হলে 
রাসূলল্লাহ (সা) আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন 
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2H rE 
হে মুহাজির সমাজ! পাচটি স্বভাব যখন তোমাদের মাঝে দেখা. দেবে, তোমরা সেগুলিতে 
লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি; (এক) কোন জাতির মাঝে 
যখনই অশ্লীলতার প্রসার ঘটে, যদি না তারা তা দমিয়ে দেয়,/তবে অবশ্যই তাদের মাঝে 
প্নেগ-মহামারী এবং অন্যান্য এমন সব রোগ ব্যাধির/বিস্তার শটে যা তাদের পূর্বপুরুষদের 
মাঝে ছিল না; (দুই) যখনই কোন জাতি পরিমাণপর্নিমাপে কম দিতে শুরু করে, তখন তারা 
দুর্ভিক্ষ অজন্মা, জীবিকা-সংকট ও শাসকের নিপীড়নের শিকার হবেই; (তিন) যখনই (কোন 
জাতি) তাদের সম্পদের যাকাত দানে বিরত হবে, তখনই আসমান থেকে তাদের জন্য 
বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয় হবে; এমন কি'পশুকুল ও জীব-জন্তু না থাকলে তাদের মোটেই বৃষ্টি 
দেয়া হবে না; (চার) আর যখনই তারা আল্লাহ্র অংগীকার এবং তার রাসূলের অংগীকার 
লভ্ঘন করবে, তখনই তাদের বিজাতীয় দুশমনকে তাদের উপরে বিজয়ী করে দেবেন, ফলে 
তারা তাদের মালিকানাধীর অনেক কিছু দখল করে নিবে এবং (পাচ) যতক্ষণ তাদের 
শাসকরা আল্লাহ্র কিতাব, অনুসারে শাসন পরিচালনা করবে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত 
বিষয়ে কার্যকরী ক্রররে না, ততক্ষণ আল্লাহ তাদের অভ্যন্তরীন সংঘাত লাগিয়ে রাখবেন” 
বর্ণনাকারী (ইব্ন'উমর) বলেন, তারপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে আমীর নিযুক্ত 
করে তারে. একটি বাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি সকালে (মসজিদ নববীতে) 
পৌছলেন কিরবাস (সূতী) কাপড়ের একটি কাল পাগড়ী মাথায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) 
তাকে কাছে ডেকে পাগড়ীটি খুলে ফেললেন এবং পরে তিনি নিজে তা বেঁধে দিয়ে পিছন 
থেকে নুন্যাধিক চার আংগুল পরিমাণ ঝুলিয়ে দিলেন। 

তারপর বললেন _ -২)০|! , (৮ lb acli3sc Cul US “ইব্‌ন আওফ ! এ 
ভাবেই পাগড়ী বাধবে, কেননা এটাই সবাধিক সুন্দর ও মানানসই । তারপর বিলাল (রা)-কে 
আদেশ করলেন তার হাতে যুদ্ধ পতাকা এগিয়ে দিতে ৷ তিনি তা এগিয়ে দিলেন। তখন নবী 
করীম (সা) আল্লাহ্র হামৃদ এবং নিজের জন্য সালাত উচ্চারণ করার পরে বললেন- 
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“ইবন আওফ! এ (পতাকা)-টি নাও, সম্মিলিত শক্তিতে আল্লাহ্র রাহে লড়াই করবে, 
তোমরা লড়বে তাদের সাথে যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে; খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা 
করবে না; নিহত ব্যক্তিকে নাক কান কেটে বিকৃত করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না। এ 
হচ্ছে আল্লাহ্‌র অংগীকার এবং তোমাদের জন্য তোমাদের নবীর আদর্শ। এ সময় আবদুর 
রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) পতাকা হাতে নিলেন। ইব্ন হিশাম (র) বলেছেন, তখন ইব্ন 
আওফ দূমাতুল জান্দাল অভিমুখে যাত্রা করলেন; (৩৪) আবু উবায়দা ইব্নুল জাররাহ (রা)- 
এর বাহিনী, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশত অশ্বারোহী এবং তাদের গন্তব্য ছিল সমুদ্র 
উপকূলবর্তী এলাকা নবী করীম (সা) এ বাহিনীকে এক বস্তা খুরমা পাথেয়রূপে দিয়েছিলেন। 
এ অভিযানেই আম্বার মাছের ঘটনা ঘটেছিল। সাগরের তরংগ এক বিশাল মাছংতাদের জন্য 
সৈকত ঠেলে দিয়েছিল এবং তারা সকলে মিলে প্রায় এক মাস যাবত মাছ খেয়ে"খেয়ে হষ্ট-পুষ্ট 
হয়ে গিয়েছিলেন। তারা মাছটির অনেকগুলি টুকরা কেটে নিয়ে নিজেদের সাথে করে রাসূলল্লাহ 
(সা)-এর কাছে ফিরে এসেছিলেন এবং তাকে তা হতে খাবার জন্য হাদিয়া দিলে তিনি তা 
খেয়েও ছিলেন। যেমনটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ইব্ন হিশাম (র) বলেছেন, ইব্‌ন ইসহাক 
(র) এ স্থানে একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করেন নি ।তাহল- যুবায়র ইব্‌ন আদী ও তার 
সংগীদের (রা) শহীদ করার পরে আবূ সুফিয়ান .সাখ্র ইব্‌ন হার্বকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে 
প্রেরিত আম্র ইব্‌ন উমায়্যা আয্‌ যামারী (রা)=এর. বাহিনী। এ সম্পর্কিত ঘটনা আমরা 
ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আম্র ইব্‌ন উমায়্যার অন্যতম সংগী ছিলেন জাববার ইব্ন 
সাখ্র (রা) । তবে তারা দু'জন আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। 
বরং অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করে খুবায়ব (রা)-কে শূলী কাষ্ঠ হতে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন; 
(৩৫) সালিস ইব্‌ন উমায়র বাককাঈর, (রা) অভিযান যা বনু ‘আম্র ইব্‌ন আওফের অন্যতম 
আবূ ইফ্ক-এর বিরুদ্ধে প্রেরিত [হয়েছিল। রাসূলল্লাহ (সা) হারিছ ইব্ন সুওয়য়দ ইব্নুস্‌ 
সামিতকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করলে (পূর্বালোচনা দ্র.) ইব্‌ন ইফ্‌ক-এর মুনাফিকী ও কপটতা 
প্রকাশ পেয়ে যায়৷ হারিছ-এর জন্য শোক গাথা এবং নতুন ধর্ম গ্রহণের নিন্দাবাদ করে সে 
কবিতা রচনা করেছিলণ আল্লাহ্‌ তাকে কুশ্রী করুন। দীর্ঘকাল ধরে জীবন-যাপন করছি। কোন 
পরিবার বাংকোন সমাজ দেখিনি যারা চুক্তিবদ্ধ মিত্রের আহ্বানে অভিজাত ও বাহাদুর কায়লা-র 
সন্তানদের.চেয়ে, অধিক অংগীকার পূরণকারী ও বিশ্বস্ত 

যারা পাহাড় ধসিয়ে দেয় কিন্তু নিজেরা বিনীত হতে জানে না । তাদের দ্বিধা বিভক্ত করল 
এক আরোহী- হালাল, হারাম ও বৈধ-অবৈধ যার কাছে একাকার হায়! যদি তোমার ইজ্জত, 
আভিজাত্যের মান রক্ষা করতে । কিংবা রাজকীয় মর্যাদার অধিকারীদের আনুগত্য করতে!” 
রাসূলুল্লাহ (সা) এ কবিতার বিষয় অবগত হয়ে বললেন। -॥২=) ১০!” কে আছে 
আমার পক্ষ থেকে এ উক্তির জবাব দিবে ? তখন সালিম ইব্ন উমায়র নবী করীম (সা)-এর 
আহবানে সাড়া দিয়ে আবু ‘ইফক কে হত্যা করে আসলেন । এ প্রসংগে উমামা আল্‌ মাযীদিয়্যা 
কবিতা রচনা করেছিলেন- 
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আল্লাহ্র দীন এবং মহান মানব মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ ! কসম ! যে 
তোমাকে বীর্যপাত করেছে কতই নিকৃষ্ট যে বীর্যপাত করেছে একজন তাওহীদ বাদী তোমাকে 
শেষ রাতে একটি বল্পমের আঘাত উপহার দিয়েছে; আবূ ‘ইফ্‌ক বুড়ো বয়সে নিয়ে নাও ওটি ৷ 

(৩৬) বনু উমায়্যা ইব্‌ন যায়দ-এর মহিলা কবি ‘আস্মা’ বিনত মারওয়ানকে হত্যার 
উদ্দেশ্যে প্রেরিত উমায়র ইব্ন ‘আদী আল্-খিত্মী (রা)-এর অভিযান- এ ‘আসমা' ইসলাম ও 
মুসলমানদের সম্পর্কে ব্যংগ কবিতা রচনা করত । পূর্বোল্লিখিত আবূ ইফ্‌ক নিহত হলে ‘আসমা' 
তার মুনাফিকী ও কপটতার পর্দা উন্মোচিত করে দেয় এবং এ প্রসংগে কবিতা রচনা করে। 

চরম দুর্দশা! বনু মালিক, বনুন নাবীত ও আওফ গোষ্ঠীর জন্য; চরম দুর্দশা বনুল খাযরাজ 
গোষ্ঠীর! তোমরা অনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছো এক বিজাতীয় ভিনদেশীর যে লোকটি মুরাদ 
গোষ্ঠীরও নয় মায্হিজ্জ গোষ্ঠীরও নয়। তোমাদের মাথাগুলোর (নেতৃবর্গের) নিধন যজ্ঞের পরেও 
তাকে আশা ভরসার পাত্র বানিয়ে রেখেছো, এ যে মরা গাছে নতুন পাতা গজাবার দুরাশা ! 

হায়! নেই কী আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ কোন বাহাদুর যে, সুযোগের সদ্বব্যহার করে এ 
আশাবাদের রশি ছিড়ে দিতে পারে ? এর জবাবে হাস্সান ইব্ন'ছাবিত (রা) পাল্টা কবিতা 
রচনা করলেন- বনু ওয়াইল, বনু ওয়াকিফ ও খিত্মীরাঃ বনুল-খায্রাজ ব্যতিরেকে । যখন 
কপাল পোড়ারা নির্বুদ্ধিতার দরুন নিজেদের চরম সর্বনাশ*ডেকে আনে। আন্দোলিত করে 
এতিহ্যময় পরিচিতি ও বদান্যতার অধিকারী এক/তক্লুণকে; ভেতরে বাইরে স্বভাবে-আচরণে 
অভিজাত । সে তরুণ ধুলা লুন্ঠিত করে দিল এ অভিজাত-গ্বা সুপথ বিদ্বেষী অপদার্থদের, 
তাতে সে কোন অন্যায় করেনি। 

বিন্ত মারওয়ানের কবিতা শোনার.পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন 4 ০2 51১3 3 
০৪ “বিন্ত মারওয়ানের ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাকে শান্ত করবে কী কেউ?” উমায়র ইব্‌ন 
‘আদী (রা) তা’ শুনেছিলেনন. সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে এ রাতেই তিনি বিন্ত মারওয়ানের বাড়ীতে 
নৈশ অভিযান চালিয়ে তাকে হত্যা করলেন। তার পর সকালে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
তাকে খতম করে দিয়েছি! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ১:০০ ৮ ০9 এ ২: ১০=: “উমায়র 
তুমি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে সহায়তা করেছ।” উমায়র বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ! তার 
ব্যাপারে কি আমার উপর কোন পাপ বর্তাবে ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, J! 4০ ৫ ৮ 3 
‘ওতে <তুমি দু'টো খোচারও আশংকা করো না। তখন উমায়র (রা) তার স্বগোত্রে ফিরে 
গেলেন। গোত্রের লোকরা তখন বিনত মারওয়ানের হত্যার ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক ও মতবিরোধ 
করছিল। বিনত মারওয়ানের ছিল পাচ পুত্র । উমায়র (রা) বললেন, “আমিই তাকে খুন 
করেছি; এখন তোমরা সদলবলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর এবং তাতে আমাকে কোন 
অবকাশ দেয়ার প্রয়োজন নেই । এটাই ছিল প্রথম দিন, যে দিন খিত্মীদের মাঝে ইসলাম 
সগৌরবে আত্ম প্রকাশ করল । ফলে ইসলামের প্রতিপত্তি দর্শনে সেদিন গোত্রের অনেক লোক 
ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। 

অভিযান তালিকায় এর পরে রয়েছে (৩৭) ছুমামা ইব্‌ন উছাল আল্‌ হানাফী (রা)-কে 
পাকড়াওকারী বাহিনীর কথা এবং তীর ইসলাম গ্রহনের কাহিনী । সহীহ্‌ হাদীসসমূহের 
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উদ্ধৃতিতে এ সম্প্কয় আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে পেশ করে এসেছি। ইব্ন হিশাম (র) 
উল্লেখ করেছেন যে, এ ছুমামা (রা)-ই হচ্ছেন সে ব্যক্তি যার প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছিলেন +24 42১০ 8 050 2A), ১৯১ ৭ ০ 450 ৮১]৷ “ঈমানদার এক 
আতে খায় আর কাফির খায় সাত আতে কেননা ইসলাম গ্রহণের পর ছুমামা (রা)-এর 
খাবারের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। আরো উল্লেখ করেছেন, ছুমামা (রা) মদীনা হতে প্রস্থান 
করে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় উপনীত হলেন এবং তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। মক্কাবাসীরা 
তাকে তাতে বাধা দিতে আসলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ইয়ামামা থেকে 
মক্কাবাসীদের জন্য আগত রসদ বন্ধ করে দেয়ার পাল্টা হুমকি দিলেন। ইয়ামামায় ফিরে গিয়ে 
সত্যসত্যই তিনি মকন্ধাগামী শস্য চালানোর রসদ বন্ধ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌'(সা) 
জনৈক রাবির ভাষায়- 
-2 OEY 2 is dl PE 2+ LO AS sl 

“সে বাহাদুর আমাদেরই লোক যিনি পবিত্র মাসে ইহরাম রুরে. মন্ধাতে আবু সুফিয়ানের 
নাকের ডগায় তালবিয়া ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন।” 

(৩৮) ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আলকামা ইব্‌ন মুজায্যায আল্‌ মিদলাজী (রা)-এর 
অভিযান । যু-কারাদ অভিযানে ওয়াক্‌কাস ইব্ন মুজায্যায শাহাদত বরণ করলে আলকামা 
(রা) দুশমনের পশ্চদ্বাবনের অনুমতি চাইলেন ।/রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে একটি বাহিনীর আমীর 
নিযুক্ত করে অভিযানের অনুমতি দিলেন।/অভিযানে রওয়ানা হওয়ায় পর আলকামা একটি 
ছোট্ট দলকে অগ্রবর্তী অভিযানের অনুমতি দিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা)-কে তাদের নেতা 
মনোনীত করলেন। আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন কৌতুক প্রবণ ও মারাত্মক ধরনের রসিকতায় 
অভ্যন্ত লোক। তিনি আগুন জ্বালারার হুকুম দিলেন এবং তার অধীনস্ত বাহিনীকে তাতে ঝাপ 
দিতে আদেশ করলেন৭ তাদের“কেউ কেউ (দল নেতার আদেশ মেনে নিয়ে) ঝাপ দিতে 
উদ্যত হলে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি তো রসিকতা করছিলাম । নবী করীম (সা)-এর 
কাছে এ ঘটনার খবরংপৌছলে তিনি বললেন ০১৮9 ১৪ 4 4০2 ০ )৭! (১৭ “আল্লাহ্র 
অবাধ্যতার, কোনণআদেশ কেউ তোমাদের করলে তোমরা তার আনুগত্য করবে না৷” এ 
সম্পর্কিত/হাদীস"“বিবৃত হয়েছে, ইব্ন হিশাম (র), দারওয়ারদী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) 
সনদে“ংকুরয্‌ ইব্‌ন জাবির (রা)-এর বাহিনী একদল বিদ্রোহীকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাজীলার শাখা 
কায়স গোত্রের একদল লোক মদীনায় এসেছিল। মদীনার আবহাওয়া তাদের সাস্থ্যের প্রতিকুল 
হল এবং তারা ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়ন। রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে তার (সাদাকার) উট পালের 
বিচরণ ক্ষেত্রে গিয়ে তার পেশাব ও দুধ ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। তাতে তারা সুস্থ হয়ে উঠলে 
পালের যিম্মাদার রাখাল, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গোলাম ইয়াসার (রা)-কে হত্যা করল । 
তারা প্রথমে তাকে যবাই করে তার দু'চোখে কাটা বিধিয়ে রাখল (এবং অংগপ্রত্যংগ কেটে 
বিকৃত করল) এবং (দুগ্ধবতী) উটগুলি তাড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন নবী করীম (সা) সাহাবীদের 
একটি দলসহ কুর্য ইব্‌ন জাবির (রা)-কে তাদের পাকড়াও করার জন্য পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর যু-কারাদ গাযওয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কালে এ বাহিনী বাজীলার এ বিদ্রোহী দলটিকে 
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বন্দী করে নিয়ে আসে। তিনি তাদের বিষয় নির্দেশ জারী করলেন। তাদের হাত-পা কেটে দেয়া 
হল এবং তাদের চোখে গরম লৌহ শলাকা পুরে দেয়া হল।” এখন এ বিদ্রোহী দলটি এবং 
বুখারী মুসলিমে উদ্ধৃত আনাস (রা)-এর হাদীসে উল্লিখিত উক্ল' কিংবা উরায়না’ গোত্রের আট 
সদস্যের মদীনা আগমনকারী দলটি যদি অভিন্ন হয় এবং বাহ্যত: এরা ওরাই অর্থাৎ অভিন্ন দল 
হয় তবে এদের ঘটনা ইতোপূর্বে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে (এ কারণে সংখ্যা তালিকায় এটিকে 
স্বতন্ত্র ধরা হয় নি)। আর এরা স্বতন্ত্র দল হলেও এদের বিষয় ইব্‌ন হিশাম (র)-এর মুখ্য 
আলোচনা এখানে উপস্থাপন করলাম । আল্লাহ সমাধিক অবগত । 

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, এবং আলী (রা)-এর অভিযান যা তিনি দু‘বার পরিচালনা 
করেছিলেন। আবূ আম্র আল-মাদনী (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী (রা)-কে ইয়ামানে 
পাঠালেন এবং খালিদ (রা)-কে পাঠালেন একটি স্বতন্ত্র বাহিনী সহ ।_ তিনি তাদের বলে 
দিলেন- 2৮ 4! ৭ ০০ ১০১৬ ০১০১ ০ “তোমরা (কখনো) একসাথে যুদ্ধ করলে 
আমীর হবে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব” ৷ ইব্ন হিশাম (র) বলেন, ইব্ন'ইসহাক (র) ও খালিদ 
(রা)-এর বাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এটিকে সারিয়্যাসমূহ ও প্রেরিত বাহিনী 
অভিযানসমূহের তালিকায় সন্নিবেশিত করেননি। সুতরাং তোর উক্তি মতে সংখ্যাটি হওয়া 
উচিত উনচন্লিশ । 

ইব্‌ন ইসহাক (র) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ণ(সাো) (তার ওফাতের স্বল্প আগে) উসামা ইব্‌ন 
যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে সিরিয়ায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তাকে ফিলিস্তীনের 
দারূম ও (বর্তমান জরঁদানের অন্তর্গত) রালকা সীমান্ত অঞ্চলে অশ্ব বাহিনীর টহল অভিযান 
চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। লোকেরা এ অভিযানের প্রস্তুতি নিল এবং প্রবীণ মুহাজিরগণের 
প্রায় সকলেই উসামা (রা)-এর -ব্বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হলেন। ইব্‌ন হিশাম (র) বলেছেন। 
এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পাঠানো শেষ অভিযান। এ প্রসংগে বুখারী (র) বলেন, ইসমাঈল 
(র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) একটি 
বাহিনী গঠন করলেন এবং উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বাহিনীর আমীর মনোনীত করলেন। 
লোকেরা তার. অধিনায়কত্বের বিরূপ সমালোচনা করল। তখন নবী করীম (সা) (মিষ্বার) 
দাড়িয়ে বললেন+" 
EIS dl dls LEO AME od UES ALK Ki 45 4 HES) 

-2321 dl All ol Calls ffs dl All asl cal oS 5D 

নিযুক্তিতেও সমালোচনা করেছ, আল্লাহ্র কসম! সে অবশ্যই আমীর হওয়ায় উপযোগী ছিল 
এবং সে ছিল আমার কাছে অধিকতর পসন্দনীয়; আর তার পরে এ উসামাও আমার কাছে 
অধিকতর প্রিয়তর। “তিরমিযী (র) এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন মালিক (র)-এর 
বরাতে এবং তিনি একে হাসান সহীহ্‌ বলে মন্তব্য করেছেন। প্রথম যুগের মুহাজির ও 
অনাসারগণের অনেক প্রবীণ সাহাবী (রা) তার এ বাহিনীতে তালিকাবদ্ধ হয়েছিলেন। যাদের 
মাঝে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তবে যারা আবূ বকর 
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(রা)-কেও এ বাহিনীর অন্তরভুক্ত হওয়ার দাবী করেছেন তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। 
কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতা যখন কঠিন আকার ধারণ করে তখন উসামা বাহিনী 
‘জুরুফে’ তাবুতে অবস্থান করছিল। 

ওদিকে নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-কে লোকেদের সালাতে ইমামতি করার নিদের্শ 
দিয়েছিলেন, যা’ পরে আসছে । তা হলে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক রাব্বুল ‘আলামীনের দূত ও 
রাসুলের অনুমোদনক্রমে ইমামুল মুসলিমীনরূপে বরিত হওয়া সত্বেও তিনি কি করে বাহিনীর 
তালিকাভুক্ত হবেন? আর তর্কের খাতিরে বহিনীর সাথে তার তালিকাভুক্তি মেনে নেয়া হলেও 
খোদ শরী‘আত প্রবর্তক নবী সাল্লাল্পাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই তো তাকে ব্যতিক্রমৎসাব্যস্ত 
করেছেন এবং তা-ও করেছেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান রুকন ও স্তম্ভ সালাতে ইমাম 
নিযুক্তির সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে৷" 

পরে নবী করীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস্্‌সালাম-এর ওফাত হয়ে গ্রেল (আবূ বকর) 
সিদ্দাক (রা) উসামা (রা)-কে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে রেখে'যাওয়ার অনুরোধ করলে 
তিনি তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন সিদ্দীক (রা)-এর কাছে অবস্থান”ক্ররার অনুমতি দেন এবং 
খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উসামা বাহিনীর অভিযানের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেন। বিশদ 
বর্ণনা যথাস্থানে আসছে- ইন্শাআল্লাহ । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের পূর্বাভাষ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহ £ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর ওফাত পূর্বকালীন অসুস্থতার সূচনা প্রসংগ £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন- 
i bbs Lay - UPS SNe Aaa a g3 AS SUF ely | 
ALES AL AS lt - ga LENS AS dS OSA gd aa CHU ASM AL 
AAS Ul oc CPI ALM pen usu 
AB dsl als dro N iss lly jg layla ssl as 34 
dl Sy Bos lh is UR Anic Ae A Cy eSibcl e AEL OB sl Sa 

-C SLA) 

তুমি তো, মৃত্যু পথযাত্রী এবং ওরাও মৃত্যুপথ যাত্রী । তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা 
পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাক-বিতণ্ডা করবে (৩৯ ৪ ৩০-৩১) ৷ আল্লাহ তা'আলা 
আরো বলেন, “আমি তোমার আগে আর কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং 
তোমার মৃত্যু হলেই ওরা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে ?” জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আমি 
ভাল ও মন্দ দিয়ে তোমাদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা 


১. সিরিয়া অভিমুখী উসামা বাহিনী গঠিত হয়েছিল আবূ বকর (রা)-কে সালাতে ইমামতি করার নির্দেশ 
প্রদানের আগে । সুতরাং অন্যান্য প্রবীণ মুহাজিরদের সাথে তারও তালিকাভুক্তি অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ ছাড়া 
প্রমাণ্য বর্ণনায় এমনও পাওয়া যায় যে, উমর (রা)-কে রেখে যাওয়ার ব্যাপারে যেমন অনুরোধ করেছিলেন। 
খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যুক্তিতে তিনি নিজের জন্যও নৈতিকভাবে অনুমতি নিয়ে তালিকা মুক্ত হয়েছিলেন। 
দ্র, মাওলানা তফাজ্জল হুসায়ন- হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ..... পূ. ৯২৪ । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৬৯ 


পুনঃআনীত হবে” (২১ £ঃ ৩৪-৩৫) । তিনি আরো ইরশাদ করেন- (জীব মাত্রই মৃত্যুস্বাদ গ্রহণ 
করবে), কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যাকে আগুন 
হতে দূরে রাখা হল এবং জান্নাতে দাখিল করা হল সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় 
ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়”(৩ ৪ ১৮৫)। অন্যত্ৰ তিনি ইরশাদ করেন। “মুহাম্মাদ একজন রাসূল 
বৈ নন । তার পূর্বে অনেক রাসুল গত হয়েছেন। 

সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা তাকে হত্যা করা হয় তবে তোমরা কি পৃষ্টপ্রদর্শন 
করবে ? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনোও আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না। বরং আল্লাহ 
শীত্রই শুক্র আদায়কারীদের পুরস্কৃত করবেন (৩ ৪ ১৪৪) । এই শেষের আয়াতটিই সে 
আয়াত, যা আবূ বকর (রা) তিলাওয়াত করেছিলেন, রাসূল (সা)-এর ওফাত দিবসে মসজিদে 
সমবেত সাহাবীগণের সামনে । লোকেদের তা শুনে মনে হতে লাগল যেন ইতোপূবে তারা 
আয়াতটি শুনে নি। 

এ ছাড়াও আল্লাহ তা আলা বলেছেন | 
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“যখন এসে যাবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়, এবং তুমি দেখবে মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র 
দীনে প্রবেশ করতে তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রসংশাসহ তার পবিত্রতা ঘোষণা করতে 
থাকবে । তিনি তো তাওবা কবুলকারী (১১০৮৪২১২৩) । এ সূরা সম্পর্কে উমর ইবনুল খাত্তাব ও 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মৃত্যু ঘোষণা, যা তাকে আগাম 
পরিবেশন করা হয়েছে। ইব্‌ন উমর (রা), বলেছেন, বিদায় হজ্জে আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যম 
(মধ্যবর্তী) দিনে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অনুধাবন-করছিলেন যে, এ হচ্ছে বিদায় বার্তা। তাই তিনি লোকদের সামনে 
ভাষন দিলেন এবং তাতে প্রয়োজনীয় আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করলেন। যেমনটি পূর্বে আলোচিত 
হয়েছে। জাবির (রা) বলেছেন, আমি দেখেছি রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) জাম্রাগুলিতে কংকর মারার পর 
থেমে দাড়ালেনণ্এবং. বললেন, “তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হজ্জ-উমরার নিয়মাবলী 
লিখে নাও ।'কেননা সম্ভবত আমার এ বছরের পরে আমি আর হজ্জ করব না।” নবী করীম (সা) 
তার কন্যাণফাতিমা (রা)-কে বলেছিলে (বিশদ বর্ণনা পরে আসছে)। 
Sig on cad a aie AS UML SUS Ym 
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“জিবরীল (আ) প্রতি বছর আমাকে একবার করে কুরআন শরীফ শুনাতেন। কিন্তু এ বার তিনি 
আমাকে তা দু'বার শুনালেন। আমার ধারণা, আমার শেষ সময়ের নিকটবর্তীঁতাই এর কারণ ৷” 
সহীহ্‌ বুখারীতে আবু বক্র ইব্‌ন আয়্যাশ (র)....আবু হুরায়রা (রা) সনদের হাদীসে রয়েছে- তিনি 
(আবু হুরায়রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রতি রমযান মাসে (শেষ) দশ দিনের ইতিকাফ করতেন। 
কিন্তু তার ওফাতের বছর বিশ দিন ইতিকাফ করলেন। প্রতি বছর এক বার তাকে (পূর্ণ) কুরআন 
শুনানো হতো । আর তার ওফাতের বছর তাকে দু'বার কুরআন শুনানো হয়। 
——89৭ 


৩৭০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, জিলহজ মাসেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিদায় হজ্জ থেকে 
ফিরে এলেন। মাসের অবশিষ্ট দিনগুলিসহ মুহাররম ও সফর মাস মদীনায় অবস্থান করলেন 
এবং উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে অভিযানে পাঠাবার ঘোষণা দিলেন। লোকজন যখন এ 
অবস্থায় (অভিযানের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত) ছিল তখন সফর মাসের শেষ রাতগুলিতে কিংবা 
রবীউল আওয়াল মাসের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সে অসুস্থতার সূচনা হল যাতে 
আল্লাহ তাকে তুলে নিয়েছিলেন, তার পসন্দের রহমত ও মর্যাদার জগতে । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এ অসুস্থতার সূচনা সম্পর্কে আমি যে বিবরণ পেয়েছি তা হল- নবী 
করীম (সা) মধ্য রাতে বাকী গোরস্তানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং. সেখানে 
কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করলেন, তারপর নিজের পরিজনদের. কাছে ফিরে 
গেলেন। পবরতীঁ সকাল হতে তার অসুস্থতার সূচনা হল। ইব্‌ন ইসহাক/(র)*আরো বলেন, 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা‘ফর (র) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবুণমুওয়াহিবা (রা) 
হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মাঝরাতে রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে৷৷জাগিয়ে তুলে দিয়ে 
বললেন 
আবু মুওয়ায়হিবা এ বাকীবাসীদের জন্য ইস্তিগফারকেরতে আমি অদিষ্ট হয়েছি। তাই, 
আমার সাথে চল।” আমি তার সাথে চলমান । যখন তিনি তাদের মাঝে গিয়ে দাড়ালেন, তখন 
বললেন _ 
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“কবর বাসীরা ! তোমদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! লোকজন যার মাঝে রয়েছে তার 
তুলনায় তোমরা যার মাঝে রয়েছে তা তোমাদের জন্য সুখবর হোক! ফিতনা ধেয়ে আসছে 
আধার রাতের টুকরাগুলির মৃত; যার পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির সাথে লেগে রয়েছে; পরেরটি 
আগের টির চাইতে নিকৃষ্ট॥"ব্এরপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 
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“আবুণমুওয়ায়াহিবা ! পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ ও তাতে স্থায়ী থাকার এবং তার 
পরে জান্নাত (এর প্রস্তাব) আমাকে দেয়া হয়েছে। তারপর আমাকে এঁ সব বিষয় এবং আমার 
প্রতিপালকের সাক্ষাত সান্নিধ্য ও জান্নাত এ দুয়ের মাঝে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে” বর্ণনাকারী 
বলেন, আমি বললাম, আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসগীতি ! তা হলে আপনি পৃথিবীর 
ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ ও তাতে স্থায়িত্ব এবং তার পরে জান্নাত গ্রহণ করুন না ! তিনি 
বললেন_ 44৯) 20:4 ০১১৯ ১42.৬ 2 ১9 Y না; আল্লাহ্র কসম! হে আবু 
মুওয়ায়হিবা “আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত সান্নিধ্য ও জান্নাত বেছে নিয়েছি। তারপর 
তিনি বাকীবাসীদের জন্য ইস্তিগ্‌ফার করে ফিরে চললেন । এরপরেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সে 
অসুস্থতার সূচনা হল যাতে আল্লাহ্‌ তাকে তুলে নিলেন। প্রসিদ্ধ (ছয়) গ্রন্থসমূহের সংকলকগণ 
এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেননি । 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৭১ 


তবে আহমদ (র) ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে এঁ সনদে 
রিওয়ায়াত করেছেন । ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আবুন্‌ নায্র (র) আবুম্‌ ওয়ায়হিবা (রা) 
হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাকী (গোরস্তান) বাসীদের জন্য দু‘আ-ইসতিগফার করতে 
অদিষ্ট হলেন। তখন তিনি তাদের জন্য তিনবার দু'আ-ইস্তিগফার করলেন। তৃতীয়বারের সময় 
তিনি বললেন- ১ ৫! 432 +44 ৬ “আৰু মুওয়ায়হিবা! আমার জন্য আমার বাহনে 
জিন লাগাও!” তারপর তিনি আরোহণ করলেন এবং আমি হেঁটে চললাম । কবরবাসীদের কাছে 
পৌছে তিনি নেমে পড়লেন এবং আমি বাহনটি থামিয়ে রাখলাম ৷ তিনি সেখানে থামলেন । কিংবা 
(ব্ণনায় রয়েছে) তাদের সামনে দাড়িয়ে বললেন। লোকজন যার মাঝে রয়েছে তার তুলনায় 
তোমরা যার মাঝে রয়েছো। তা তোমাদের জন্য সুখকর হোক! ফিতনা ও দুর্যোগ এসে পড়ল 
আঁধার রাতের অংশগুলির ন্যায়, যার একটি আর একটির অনুগামী, শেষটি-প্রথমটির চাইতে 
কঠোরতর ! তাই লোকজন যার মাঝে রয়েছে তার তুলনায় তোমাদের জন্য-সুখবর হোক সে 

তারপর ফিরে এসে বললেন, হে আবু মুওয়ায়হিবা আমি প্রদত্ত হয়েছি, কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) 
তিনি বলেছিলেন আমাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে আমার পরেআমার উম্মতের জন্য যে অঢেল 
পরিমাণ উনুক্ত করে (ফতুহাত) দেয়া হবে তার চাবরিগুচ্ছ ও. জান্নাত কিংবা আমার প্রতিপালকের 
সাক্ষাত সান্নিধ্য এ দুয়ের মাঝে। “বর্ণনাকারী বলেন; আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার 
জন্য উৎসগীত! তা হলে আপনি আমাদের (পৃথিবীতে অবস্থান) ইখ্তিয়ার করুন না ? তিনি 
বললেন-- 20 245] 554 4 ০2 ০ U০ ০০ ১50) “আল্লাহ যেমন ইচ্ছা করবেন 
তা তার পরিণতিতে উপনীত হবে; তাই আমি আমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমনকে 
ইখতিয়ার করেছি।” এরপরে সাতংকিংবা আট দিন যেতে না যেতেই তাকে তুলে নেয়া হল। 
আবদুর রাষয্যাক (র) মামার (র) ইব্‌ন তাউস এবং তিনি তার পিতার বরাতে চলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন- 
He Ll UO SS AD Abel 0 Se: 

“Usd DS had Cs 

“প্রভার. দ্বারা আমি সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি, ধন-ভাণ্ডারসমূহ প্রদত্ত হয়েছি এবং আমার উম্মতকে 
যে বিজয় ধারা দেয় হবে তা দেখা পযন্ত আমার বেচে থাকা এবং দ্রুত প্রস্থান করা- এ দুইয়ের 
মাঝে আমাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। দ্রুত প্রস্থানকেই ইখতিয়ার করেছি।” বায়হাকী (র) 
বলেছেন, এটি মুরসাল হাদীস এবং এটি আবু মুওয়ায়হিবা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসের শাহিদ 
(সমর্থক) হাদীস । 

ইব্‌ন ইসহাক (র) আরো বলেন, ইয়াকুব ইব্‌ন উত্বা আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাকী হতে ফিরে এসে আমাকে দেখলেন যে, আমি মাথা ধরায় কাতরাচ্ছি। 
বলে চলছি ‘হায় আমার মাথা, নবী করীম (সা) বললেন ০০); 44১০৬ ৬ ০ “বরং 
আমিই, হে আইশা ! হায় আমার মাথা ! আইশা (রা) বলেন, পরে তিনি বললেন, “তোমার 
অসুবিধা কি, তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তা হলে আমি তোমার সব ব্যবস্থাপনা করব 
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তোমাকে কাফন পরাব, তোমার জানাযা সালাত আদায় করব এবং তোমাকে দাফন করব ৷" 
‘আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমার তো নিশ্চিতই মনে হয় যেন, এমন 
করলে তো আপনি আমার ঘরে ফিরে এসেই সেখানে আপনার (অন্য) কোন স্ত্রীকে নিয়ে বাসর 
করবেন।” আইশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মৃদু হাসলেন এবং তার অসুস্থতা নিয়েই 
তিনি সহধর্মিনীগণের ঘরে ঘরে পালা রক্ষা করতে লাগলেন । অবশেষে মায়মুনা (রা)-এর ঘরে 
তীর অসুস্থতা কঠিন অক্যর ধারণ করলে তিনি সহধর্মিনীগণকে সেখানে ডাকলেন এবং আমার 
ঘরে সেবা শুঞ্রযা পাওয়ার জন্য তাদের কাছে অনুমতি চাইলে তারা সকলে অনুমতি দিয়ে 
দিলেন। আইশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার খ্ান্দানের দু'জন লোকের উপর ভর 
দিয়ে বের হয়ে আসলেন, একজন ফাহয্‌ল ইবন আব্বাস এবং অন্য একজন লোক তার মাথায় 
ছিল পটি বাধা এবং তার প' দু'খানি মাটিতে দাগ কাটছিল : 

এভাবে তিনি আমার ঘারে পৌছিলেন " মধ্যবতী রাব: উবায়দুল্লাহ (র)"বলেন, আমি তখন 
ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এ কথা শোনালে তিনি বললেন, তুমি কি জান; দ্বিতীয় লোকটি কে ? 
Eh এ হাদীসের অনেক সমর্থক রিওয়ায়াত রয়েছে। যা 
পরে আসছে । বায়হ'কঁ (র) ELON A Sandals ad Nolin 
YON NCO CRE HEL went SUH OT Sion I 
চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন, !১৯ 0৯4 .(/4.“এ কাজ কে করেছে?” তারা বলল, আপনার চাচা 
আব্বাস; তার আশঙ্কা হয়েছিল যে, নিউমোনিয়া আপনাকে আক্রমণ করেছে । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বললেন, “ওটা তো হয়ে থাকে শয়তানের পক্ষ হতে, আল্লাহ্‌ তাকে আমার উপরে 
প্রতিপত্তি দিবেন না; আমার চাচাআর্বাস ব্যতীত ঘরের কাউকে বাদ না দিয়ে প্রত্যেকের মুখে 
je MAA inch Ua AlON DASA ot Bb FRslaA ALLTEL 
(রা) রোযাদার ছিলেন,'তাকেও বাদ দেয়া হল না এবং এসব করা হল রাস্লুল্ব হ্‌ (সা)-এর 
দৃষ্টির সামনে। রাসৃলুরাঁই সা) তখন আমার ঘরে অনুস্তাকালীন সেবা-শশন প'ওয়ার জন্য 
তার সহধর্মিণীগণের* কাছে অনুমতি চাইলে তারা অনুমতি দিয়ে দিলেন পরবত* বর্ণনা 
পূবনুরূপখ, তবে সেখানে ফযল ইব্ন আব্বাসের স্থলে আব্বাস (রা)-এর নাম রয়েছে 

বুখরীণ্(র) সাঈদ ইবৃন উকায়র....আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উৎবা সূত্রে খবর দিয়েছেন যে, নবী 
করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আইশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন রোগভারে শয্যাশায়ী 
হলেন এবং তার ব্যাধি প্রকট আকার ধারণ করল (বাকী অংশ পূবনুরূপ) । 

পরবর্তীকালে নবী সহধর্মিনী আইশা (রা) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন আমার ঘরে 
আগমন করলেন এবং তার অসুস্থতা আরো প্রকট হল তখন তিনি বললেন- ৭. ০! = 
ES LSS Maa - HU gc “আমার উপরে সাত মশক পানি ঢ্রেলে 
দাও. যেগুলির মুখের বাধন খোলা হয়নি।”’ আশা করছি আমি লোকদের অন্তিম উপদেশ দেবো 


১. বাধন খোলা হয় নি অর্থাৎ পূর্ণ ভর্তি কিংবা যাতে কোন পত্র ৰব’ হাত ঢোকানো হয়নি যাতত তব বহক 
€ পরস্ছনতা অক্ষ: রয়েছে (বুখারীর টিকা অবলমহ্বনে। -অনুবাদক 
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ও তাদের অংগীকার নেবো ।” আইশা (রা) বলেন, আমরা তখন তাকে নবী সহধর্মিনী হাফ্্‌সা 
(রা)-এর একটি গামলায় বসালাম এবং তার উপর বর্ণিত পাত্র হতে পানি ঢালতে লাগলাম 
এমনকি তিনি তার হাত দিয়ে আমাদের দিকে ইংগিত করে বুঝালেন যে, তোমরা যথেষ্ট 
করেছ। আইশা (রা) বলেন, পরে তিনি লোকদের কাছে (মসজিদে) বেরিয়ে গিয়ে তাদের 
নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাদের সামনে ভাষণ দিলেন। বুখারী (র) তার সহীহ্‌-এর 
একাধিক অনুচ্ছেদে এবং মুসলিম (র) ও যুহ্রী (র) হতে এঁ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন। 

বুখারী (র) আরো বলেছেন, ইসমাঈল (র) আইশা (রা) হতে এ মর্মে বর্ণনা করেছেযে, যে 
অসুস্থতায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত হলো, সে অসুস্থতা কালে তিনি (বার বার) জিজ্ঞাসা 
করতেন। !১৮ | (411১০ ৬| (41 “আগামী কাল আমি কার ঘরে থাকব ? আগামী কাল আমি 
কার ঘরে থাকব? উদ্দেশ্য ছিল আইশা (রা)-এর ঘরে থাকার দিন কবে হবে? তখন তার 
সহধর্মিনীগণ তার যেখানে মর্জি সেখানে থাকার ব্যাপরে সম্মতি জানালেন। তখন তিনি 
আইশার ঘরে থাকতে লাগলেন এবং সেখানেই ওফাত বরণ করলেন 1 আইশা (রা) বলেছেন, 
পালার হিসাব মতে যে দিন তার আমার ঘরে থাকার কথা ছিল সেদিনই আমার ঘরে তার 
ওফাত হল । আল্লাহ্‌ তাকে তুলে নিলেন যখন তার মাথা-ছিল আমার বুকের উপর এবং আমার 
লালা মিশে গিয়েছিল (আমার চাবিয়ে দেয়া মিসওয়াক ব্যবহার করার কারণে) তীর লালার 
সংগে । আইশা বরা) বলেন, আবদুর রহমান ইব্নংআবূ বকর (রা) ঘরে ঢুকলেন, তার কাছে 
একটি মিস্ওয়াক ছিল যা দিয়ে তিনি মিস্ওয়াক করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার দিকে দৃষ্টি 
দিলে আমি তাকে বললাম, আবদুর রহমান, আমাকে এ মিস্ওয়াকটি দিন! তিনি সেটি আমাকে 
এগিয়ে দিলে আমি তা চিবিয়ে" নরম করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এগিয়ে দিলাম । তিনি 
আমার বুকে হেলান দিয়ে মিস্ওয়াক করলেন।” এ সূত্রে হাদীসটি বুখারী (র)-এর একক 
বর্ণনা । বুখারী (র) আরো/বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসূফ (র)....আইশা (রা) হতে, তিনি 
বলেন, নবী করীম (সা). ওফাতবরণ করলেন, তখন তিনি ছিলেন আমার চিবুক ও কণ্ঠার 
মাঝে । সুতরাং নরী করীম (সা)-এর ওফাতকালীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পরে আমি আর কারো 
জন্য মৃত্যুণযাতনাকে অপসন্দনীয় মনে করিনা । 

বুখারী (র) আরো বলেন, হায়্যান (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
অসুস্থতাংবোধ করলে ‘মুআব্‌ বিযাত' (সূরা ফালাক ও সূরা নাস)-এ পাঠ করে নিজের গায়ে ফুঁ 
দিতেন এবং হাত দিয়ে গা মুছে নিতেন। পরে যখন তিনি তার সে অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন, 
যাতে তার ওফাত হল- তখন আমি সে মুআব্বিযাত পড়ে তাকে ফু দিতে লাগলাম যেগুলি 
দিয়ে তিনি নিজে ফু দিতেন। নবী করীম (সা)-এর হাত দিয়েই তার দেহ্‌ মুছিয়ে দিতে 
লাগলাম, মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র)....যুহ্রী সনদের এবং 
ফাল্লাস (র) ও মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইবৃন হাতিম (র) সূত্রে 

সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে আবু আওয়ানা (র) আইশা (রা) সমদে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পরিবারের নারীগণ তার কাছে সমবেত হলেন। তাদের একজনও বাদ 
থাকলেন না। ফাতিমা (রা)-ও হেটে হেটে আসলেন। তার হাটার ধরন তার পিতার হাটার 
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ধরন হতে একটুও ভিন্ন ছিল না। নবী করীম (সা) বললেন, এ ৬ ১ ৮ “স্বাগতম ! আমার 
কন্যা ! পরে তাকে নিজের ডান কিংবা বাম পাশে বসালেন। পরে তার কানে কানে কিছু 
বললে তিনি কেঁদে দিলেন। আবার কানে-কানে কিছু বললে ফাতিমা (রা) হেসে উঠলেন । 
আমি (আইশা) তখন তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিশেষ করে তোমার সাথেই কানে কানে 
কথা বলেলন তবুও তুমি কাদছো ? পরে ফাতিমা (রা) চলে যেতে উদ্যত হলে আমি তাকে 
বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে গোপনে কী বলেছেন তা আমায় বলো না ? ফাতিমা (রা) 
বললেন, “* রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রহস্য ফাস করতে আমি প্রস্তুত নই ৷” 

পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে আমি তাকে (ফাতিমাকে) বললামূ্তোমার 
উপরে আমার যে হক ও অধিকার রয়েছে তার দাবীতে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা. করছি; 
আমাকে তোমার বলতেই হবে।” সে বলল, অবশ্য এখন (বলা যেতে পারে)৷ সে বলতে 
লাগল-প্রথম বারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে কানে কানে বললেন, জিবরাল (আ) প্রতি বছর 
আমাকে একবার কুরআন শরীফ শুনাতেন অথচ এ হছর তন্ি আমাকে দু'বার তা শুনিয়েছেন। 
“এবং আমি মনে করি যে, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবতাঁ 


তাঁ হওয়া ব্যতীত'এর অন্য কোন কারণ 
নেই । তাই, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে এবং সবর অবলম্বন "করবে । তোমার জন্য আমি 
কতইনা উত্তম ‘পূর্বসূরী’ ! "তার একথা শুনে আমি কেদেছিলাম। আবার তিনি কানে কানে 
আমাকে বললেন ৷ আমার মৃত্যুর পর তুমিই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে- 
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তুমি কি এতে তুষ্ট হতে পার না যে, তুমিই জান্নাতের ঈমানদার নারীকুলের কিংবা (তিনি 
বলেছিলেন) এ উম্মতের নারীকুলের.সর্দার।হবে।” এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম। আইশা 
(রা) হতে এ হাদীসের আরো একাধিক বর্ণনা সূত্র রয়েছে । 

আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র), আইশা (রা) সনদে বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আইশা 
(রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর অসুস্থতা কালে আমরা তার মুখে ওষুধ ঢেলে দিলাম তিনি 
আমাদের ইংগিত করতে লাগলেন যে, “আমাকে মুখে ওষুধ ঢেলে দিও না। ” আমরা বলাবলি 
করলাম," ওষুধের প্রতি রোগীর 'স্বভাবজাত অনীহা । পরে তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন, 
“আমি কি তোমাদের নিষেধ করি নি যে, আমার মুখে ওষুধ ঢেলে দিও না !? আমরা বললাম, 
আমরা. মনে"রুরেছিলাম এটা বুঝি ওষুধের প্রতি অসুস্থ ব্যক্তির অনীহা । তখন তিনি বললেন, 
ঘরের কেউ বাকী থাকবে না, যার মুখে ওষুধ ঢেলে দেয় না হবে; আর আমি (তা) দেখতে 
থাকব; তবে আব্বাসকে নয়, কেননা- তিনি তোমাদের মধ্যে ছিলেন না।” বুখারী (র) 
বলেছেন, ইব্‌ন আবুয্‌ যিনাদ (র) আইশা (রা) সনদে নবী করীম (সা) হতে হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন। 

বুখারী (র) বলেন, ইউনুস (র) আইশা (রা) সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে অসুস্থতায় 
ওফাত লাভ করলেন তাতে তিনি বলতেন, 
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“আইশা! খায়বারে আমি যে বিষমিশ্রিত খাবার খেয়েছিলাম সব সময় আমি তার যন্ত্রণা 
ভোগ করছি; আর এ হচ্ছে বিষের ক্রিয়ায় আমার গ্রীবা ধমনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার উপলব্ধি 
করার সময় ।” বুখারী (র) হাদীসটি এভাবে তালীক (সনদ বিহীন)-রূপে উল্লেখ করেছেন । 
হাফিজ বায়হাকী (র) অবশ্য হাদীসটি হাকিম (র), আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ 
ইব্‌ন ইয়াহয়া আল্-আশ্কার (র) যুহরী (র)....হতে পরবর্তী এ সনদে সনদয়ুক্ত করে 
রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র) বলেছেন, হাকিম (র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (র) 
হতে, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যক্ষ শহীদ হয়েছেন' এ বিষয় নয় বার 
হলফ করা ‘তিনি নিহত (শহীদ) হন নি' বলে এক বার হলফ করার চেয়ে আমার নিকট 
অধিকতর পসন্দনীয়।' এর কারণ হল আল্লাহ্‌ পাক তো (আল কুরআনের ভাষ্য মতে.) তাকে 
নবী এবং শহীদরূপে মনোনীত করেছেন ।' 

বুখারী (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন বিশর (র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস/(রা) আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন কা‘ব ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা)-কে খবর দিয়েছেন, কা'ব (রা)-হলেন তাবুক অভিযান 
অনুপস্থিতদের মাঝে সত্যবাদিতার কারনে তাওবা কবুলকৃত তিন ভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম, 
এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেছিলেন সে অসুস্থতার সময় আলী 
ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তার নিকট হতে বের হয়ে এলে লোকেরা তাকে বলল, হে আবুল 
হাসান ! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কেমন দেখলেন? তিনি বললেন, আল্হামদু লিল্লাহ! তিনি রোগ 
মুক্তির পথে- আজ সকাল থেকে সুস্থ বোধ করছেন৷ তখন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব 
(রা) তার হাত ধরে তাকে বললেন, আল্লাহ্র, কসম! তিন দিন পরেই তুমি অন্যের লাঠির 
গোলাম হবে।”’ আল্লাহ্র কসম! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার এ 
অসুস্থতায় অচিরেই ইন্তিকাল করবেন" মৃত্যুর আগে আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয় লোকদের 
চেহারার অবস্থা আমি ভাল করেইজানি।' চলো, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাকে 
জিজ্ঞাসা করি, (তারপর),এ(নেতৃত্বের) বিষয়টি কাদের হাতে থাকবে ? যদি আমাদের মাঝে 
থাকে তবে তা-ও আমরা. জেনে নেবো, আর যদি আমাদের ব্যতীত অন্যদের জন্য হয় তবে 
তাও আমরা জেনে নেবো এবং তিনি আমাদের ব্যাপারে অসিয়ত করে যাবেন। তখন আলী 
(রা) বললেন আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে বিষয়টির জন্য আবেদন 
করি। আর তিনি তা আমাদের প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তবে তার পরে লোকেরা আর 
তা আমাদের দেবে না। অতএব, আমি তো আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এ 
বিষয়টি চেয়ে নেবো না। এ হাদীস একাকী বুখারী (র) বর্ণিত । 

বুখারী (র) বলেন, কুতায়বা (র), সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হতে, তিনি বলেন, ইবন আব্বাস 
(রা) বলেছেন, বৃহস্পতিবার ! সে কী ভয়াবহ বৃহষ্পতিবার! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতা প্রকট 
রূপ ধারণ করলো। তিনি বললেন, !২3 ০১!) 05 ০৭1 2% “আমার কাছে (কাগজ 
কলম) নিয়ে এসো, তোমাদের জন্য একটি লিপি লিখিয়ে দিয়ে যাই, যার পরে তোমরা কখনো 


১. অথংৎ তিন দিনের ব্যবধানেই নবী করীম (সা)-এর ওফাত হবে, আর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নেতৃত্‌ 
থাকবেনা: 
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পথহারা হবে না।” তখন তারা (উপস্থিত লোকজন) মতবিরোধ করল । কেউ বলল, লিখিয়ে 
নাও। কেউ বলল, এ অসুস্থতার সময় কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন নেই ! আল্লাহর কিতাব আমাদের 
জন্য যথেষ্ট হবে। অথচ নবীর সাক্ষাতে কলহ বিরোধ সমীচীন নয়। তারা (কেউ কেউ) বলল 
তার অবস্থা কি, তিনি (কি তার অসুস্থতার প্রচণ্ডতায়) আসংলগ্ন কথা বলছেন? আচ্ছা, তাকে 
জিজ্ঞাসা করে নাও। তখন তারা পুনরায় তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলে তিনি বললেন। 
ll 272 La 542 U৬ ০2523 “আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও । কেননা, 
আমি যার মধ্যে রয়েছি তা তোমরা যে দিকে আমাকে আহ্বান করছ তার চাইতে উত্তম ৷” 
এরপর তিনি তাদের তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করে বললেন, 
I ASL SA mA A> rH ENS 

“(এক) আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদের বহিষ্কার করব: (দুই) প্রতিনিধিদল ও দূৃতদের 
উপঢোৌকনাদি দেবে। যেমনটি আমি তাদের দিতাম এবং ( তিন) তৃতীয়টি (জক ব্যাপারে তিনি 
নীরবতা অবলম্বন করলেন । কিংবা তিনি তা বলেছিলেন, তবে আমি তা ভুলে গিয়েছি ৷’ বুখারী 
(র) এ হাদীসটি তার গ্রন্থের অন্য একটি স্থানে এবং মুসলিম.(র).ও সূফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না 
(র) সূত্রে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। পরবর্তী বর্ণনায় বুখারী (র) বলেছেন, আলী ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌, ইব্‌ন আব্বাস (র) হাত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত যখন সন্নিকট 
হল- ঘরে তখন অনেক লোক ছিল তখন নবী করীম (স্া)॥ংবললেন, Y 44 9] 4411 ০৯ 
-|!| ০১৯০ ০১১০: “এসো, তোমাদের একটি-লিপি লিখে দিয়ে যাই, যার পরে তোমরা কখনো 
বিভ্রান্তির শিকার হবে না।” তখন উপস্থিতদের কেউ কেউ বলল, ব্যাধির প্রকোপ রাসুলুল্লাহ 
(সা)-কে পরাভূত করে ফেলেছে, আর. তোমাদের কাছে তো (দীনের পূর্ণতা প্রদত্ত) আল 
কুরআন রয়েছে ; আল্লাহ্‌র কিতারইআমাদের জন্য যথেষ্ট । 

এভাবে ঘরের লোকেরা=্মতভেদ করল এবং বিতণ্ডায় লিপ্ত হল। তাদের কেউ বলছিল, 
(তীর) কাছে (কাগজ_কলম)“এগিয়ে দাও, তিনি তোমাদের জন্য একটি লিপি লিখিয়ে দিয়ে 
যাবেন। যার পরেতোমরা পথ হারা হবে না। অন্য কেউ অন্য কিছু বলছিল। যখন তারা 
মতবিরোধের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, ! 4% “(এখান থেকে) 
উঠে যাওশ”খ্রাবী বলেন, এ পর্যায়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, বিপদ ! মহা বিপদ!! 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এবং উপস্থিত লোকদের জন্য তার একটি পত্র লিখে দেয়ার মাঝে তাদের 
বিরোধ ও বিতণ্ডার করণে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হল তা চিরদিনের জন্য এক সমাধানবিহীন 
সমস্যা হয়ে রয়েছে। মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি ও 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুমায়দা (র) (আবদুর রায্যাক) হতে অনুরূপ । বুখারী (র) মামার ও ইউনুস 
(র) সূত্রে এ সনদে হাদীসটি তার সহীহ্‌ গ্রন্থের আরো একাধিক স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন । 
শীআ ও অন্যান্য বাতিলপ্থী কতক স্থূল মেধার পণ্ডিত এ হাদীসের সূত্র ধরে কল্পনার জগতে 
বিচরণ করতে শুরু করেছে। তাদের প্রত্যেকের দাবী হল নবী করীম (সা) এ পত্রে এমন 
একটি বিষয় লিখে দিতে চেয়েছিলেন যা তাদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা প্রসূত ও তাদের 
নিজেদের পসন্দ মাফিক তারা নবী করীম (সা)-এর নামে আরোপ করেছেন এ সব দাবী মূলত 
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মুতাশাবিহ’ দিয়ে প্রামাণীকরণ এবং ‘মুহকাম' বর্জনের প্রয়াস মাত্র । (যা বৈধ পন্থা নয়)। 
আহ্‌লে সুন্নাত জামাআত (ন্যয়পহ্থ সুন্নাত অনুসারী বিদ্বান ও গবেষকবর্গ) ‘মহকাম' কে 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করে মুতাশাবিকে মুহকামের সাথে সম্পৃক্ত ও সমন্বিত করে থাকেন এবং 
প্রস্ডাবান ও দু?তা সনহ্দ্ধ 4 <ক্কেত্ততে এসে পদহ্থলন ছতহে অনেক 
নামী দামী বাতিল পদ্থী ও বিভ্রান্ত মতবনীর তবে ভহ্‌লে হুন্ত জামাআতের মত পন্থা হল 
সত্য ও ন্যায় পথেও অনুসরণ করা এবং সত্য ও ন্যায়ের আবর্তনের সাথে ভআবতত হতে 
থাকা । 

কেননা, বাস্তব বিচারে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যা লিখিয়ে দেয়ার ইচ্ছ' করেছলেন্ত্ত তার 
উদ্দেশ্যের স্পষ্ট অভিব্যক্তি সহ বিভিন্ন সহীহ্‌ হাদীসে প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়েছি !' কেনন. 
ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, মুআম্মিল (র) (ইব্‌ন আবু মুলায়কা) আইশা (রা) হতে, ‘তনি 
বলেন, “যখন সে অসুস্থতা দেখা দিল যাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তুলে নেয়া হল তখন তিনি 
বললেন, 

Alin Ye Sl AcE Yoel SUS 
আবূ বকর ও তার ছেলে (আবদুর রহমান)-কে _আমার কাছে ডেকে আন্‌ যাতে কোন 
লালসাকারী আবূ বকরের বিষয়টিতে লালায়িত নাণহয়_ এবং কোন বাসনা পোষণকারী তাতে 
বাসনা পোষন না করে । 

“তারপর বললেন- ৮৮৮৭ 4১০১০ ২ (আচ্ছা ঠিক আছে) আল্লাহ্‌ এবং 
ঈমানদারগণ তা (আবূ বকর ব্যতাঁতংঅন্য কারো নেতৃত্ব) প্রত্যাখ্যান করবেন।” দু'বার 
বললেন। আইশা (রা) বলেন, (বাস্তবেও হল তা-ই) আল্লাহ তা রহিত করলেন এবং 
ঈমানদারগণ ও তা প্রত্যাব্যাননকরলেন।" এ সূত্রে আহমদ (র) হাদীসটি একাকী বর্ণনা 
করেছেন: আহমদ (র)॥আরো-বলেছেন, আবু মুআবিয়া (র) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতা ভারী ও প্রকট হয়ে গেলে তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর 
(রা)-কে বললেন, 


Al aie DY UK ANY NST ES 


“আমার কাছে কোন হাড় বা (কাঠ, হাড় বা পাথরের ) পাত নিয়ে আস, আমি আবূ বকর 
সম্পর্কে, একটি দলীল লিখে দিয়ে যাব, যাতে তার সাথে কেউ বিরোধ করতে না আসে” 
তখন আবদুর রহমান উঠতে উদ্যত হলে নবী করীম (সা) বললেন, J! +৮; al 
-১০ 4২-৬০ +=! “আল্লাহ্‌ এবং ঈমানদারগণ অস্বীকার করবেন তোমার সাথে কোন 
বিরোধে লিপ্ত হওয়াকে ৷ “হে আবূ বকর!” এ সূত্রেও হাদীসটি একাকী ইমাম আহ্‌মদ (র) 


১. কুরআন ও হাদীসে যে সব আয়াত ও বাণীমালার অর্থ ও ভাষ্য দ্বর্থতাবিহীন ও সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল সেগুলিকে 
মুহকাম (॥4=-) সুদৃঢ়তা সম্পন্ন) বলে আর দ্বর্থতা সম্পন্ন ও সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষ্যসমূহকে বলা হয় মুতাশাবিহ: (4 
সাদৃশ্যপূর্ণ অস্পষ্ট )। শরীআতের উসূল ও মূলনীতি অনুসারে মুতাশাবীহ-এর আয়াত ও হাদীসের সে অর্থই 
গ্রহণযোগ্য যা সংশ্লিষ্ট বিষয় মুহকাম আয়াত ও হাদীস প্রতিপন্ন করে থাকে । -অনুবাদক 
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বর্ণিত ৷ বুখারী (র) রিওয়ায়াত করেছে ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) আইশা (রা) হতে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 
-UsHL SHE UU dn cl ally AA duos 

“আমি ইচ্ছা করছি যে, আবূ বকর ও তার ছেলের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে অংগীকার ঘোষণা 
করে যাব-এ আশংকায় যে, দাবীদাররা দাবী করে বসবে কিংবা বাসনা পোষণকারীরা বাসনা 
করতে শুরু করবে। পরে বললেন’- জঃ ঞা ১ 9 - USHA dns fl al 2S 
-U£৮১। “আল্লাহ্‌ প্ৰত্যাখ্যান করবেন এবং মু’মিনগণ প্রতিরোধ করবেন। কিংবা নবী 
করীম (সা) বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ প্রতিরোধ করবেন এবং মু'মিনগণ প্রত্যাখ্যান কররেন: (অর্থাৎ 
আবু বকর ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্ব) ৷ 

সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে ইবরাহীম ইব্‌ন সাদ (র) মুহাম্মদ (ইব্‌ন জুবায়র 
ইব্‌ন মুত্ইম)-এর পিতা (জুবায়র) (রা) হতে, তিনি বলেন, একটি মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে এসে (কোন কিছু পাওয়ার আবেদন জানিয়ে) ছিল | নবী করীম (সা) তাকে 
আবার আসতে বললে সে বলল. দেখুন. (বলে দিন) যদি আমি,এসে আপনাকে না পাই (সে 
যেন নবী করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে যাওয়ার কথা বলতে চাচ্ছিল) তখন আমি কী করব? 
নবী করীম (সা) বললেন, ১91) 24 2৩১ এ ৩ “আমাকে না পেলে তুমি আবূ বকরের 
কাছে যাবে৷” বাহ্যত মেয়েলোকটি নবী করীম (সা)-কে এ কথা বলেছিল- তার সে অসুস্থতার 
সময় যাতে তিনি ওফাত বরণ করেছিলেন। তবে আল্লাহই সমধিক অবগত । 

এ ছাড়া নবী করীম (সা) তার ওফাতের/ পাঁচ দিন আগে বৃহস্পতিবার একটি অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন যাতে তিনি.সকল সাহাবীর তুলনায় (আবু বকর) সিদ্দীক (রা)-এর 
মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠত্‌ বিবৃত করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে রয়েছে সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে 
তাদের সকলের ইমামত করার ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর সুস্পষ্ট নিদের্শ । বর্ণনা পরে 
আসছে । এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি তার লিপিতে যা লিখে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, তার 
এ ভাষণটি ছিল তারই. বিকল্প। এ মাহান অভিভাষণের আগে নবী করমী (সা) গোসল 
করেছিলেন। ঘরের. লোকেরা এমন সাতটি মশক হতে তার গায়ে পানি ঢাললেন, যেগুলোর 
‘মুখের বাঁধন’ খোলা হয়নি। এ বিষয়টি ‘সাত’ সংখ্যা যোগে নিরাময় লাভ সম্পর্কিত । অন্যত্র 
এ বিষয়(অনেক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) গোসল করার পরে বের 
হয়ে এসে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন; তারপর তাদের সামনে ভাষণ দিলেন। 
আইশা (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসে যেমন বলা হয়েছে। 


১. বুখারী, খলীফা মনোনয়ন অনুচ্ছেদে (২য় খণ্ড ১০৭১ পৃ) রয়েছে এ: 5 “এরপর আমি মনে মনে) 
বললাম- অথৎ্ নবী করীম (সা) যখন আবূ বকরকে ডাকার ইচ্ছা করেছিলেন তখনই তার মনে পরবর্তী 
কথাটির উদয় হয়েছিল। -অনুবাদক 


ওফাত পূর্বকালীন নবী করীম (সা)-এর ভাষণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
বিবৃত হাদীসসমূহের আলোচনা 


বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র)....আয়্যুব ইব্‌ন বাশীর (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার (অন্তিম) অসুস্থতা কালে বললেন, 
cml cE AS SS Mem HE HSA 
সাতটি ভিন্ন ভিন্ন কুয়োর সাত মশক হতে আমার উপরে পানি ঢেলে দাও; /যাতেণ্আমি বের 
হতে পারি এবং লোকদের অংগীকার নিতেও উপদেশ দিতে পারি।” তারা/তা পালন করলেন। 
রাসুলুল্লাহ (সা) বের হয়ে এসে মিনম্বরে উপবেশন করলেন। তখন. আল্লাহ্র হামৃদ ও তার 
ছানার পরে নবী করীম (সা) প্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করলেনন্তা' ছিল উহুদের শহীদগণের 
আলোচনা ' তিনি তাদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করলেন এবং তাদের জন্য দু'আ করলেন । 
se I DTP Y UD 2 UI REA AS ALE al 
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রয়েছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ওরা আমার সে (সুরক্ষিত) সিন্দুক, যাতে আমি আশ্রয় নিয়েছি । তাই 
তাদের মধ্যকার সজ্জনদের সম্মান করবে এবং অন্যায়কারীদের মার্জনা করবে।” তারপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন,'লোক সকল ! আল্লাহ্‌ পাক তার বান্দাদের মাঝে এক বান্দাকে দুনিয়া 
এবং আল্লাহ্র কাছেণযা স্বয়েছে এ দুয়ের মাঝে একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিলেন, সে 
বান্দা আল্লাহ্র কাছে খা রয়েছে’ তাই ইখতিয়ার করল ।” জনতার মাঝে আবূ বকর রাখিয়াল্লাহু 
আনহু এ কথার/গুঢ়তত্ব অনুধাবন করে কাদতে লাগলেন এবং বললেন,“বরং আমরা আমাদের 
জীবন, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ-সম্পত্তি আপনার জন্য উৎসর্গিত করছি ।” রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বল্লেন, 
IS Yl sd all dic Lal oalgNleos Alb GUL) 
Aa dah dAdo sic ll del Y AMS ALD 
ধীরে “আবূ বকর! (ব্যস্ত হয়ো না!)....মসজিদ মুখী এ দরযাগুলোর দিকে লক্ষ্য কর! 
এগুলো বন্ধ করে দেবে- আবূ বকরের ঘর হতে যেটি রয়েছে সেটি বাদে। কেননা, সঙ্গী 
হিসাবে আমার কাছে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ কাউকে আমি জানি না।” এ হাদীসটি মুরসাল (সনদ 
বিযুক্ত) তবে এর অনেক শাহিদ (সমর্থক) রিওয়ায়াত রয়েছে। ওয়াকিদী (র) বলেন, ফার ওয়া 
ইব্ন যুবায়দ নবী করীম (সা) সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন । তিনি বালেন, 
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“এক টুকরা কাপড় দিয়ে মাথায় পট্টি বেধে “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হলেন, তিনি মিম্বরের উপর 
স্থির হলে উপস্থিত লোকেরা মিম্বরের চারদিক ঘিরে ফেলল এবং বেষ্টনী বানিয়ে ফেলল । তখন 
নবী করীম (সা) বললেন, 4০4 ০293 ০ SL] ০২৯ ১ | ১ “যাঁর হাতে 
আমার জীবন তার শপথ! এ মুহূর্তে আমি অবশ্যই হাওয (-ই কাওছার)-এর উপরে অবস্থান 
করছি।” তারপর তিনি তাশাহ্‌হুদ (হাম্‌দ ও সালাত) আদায় করলেন। তাশাহ্‌হুদ শেষে তিনি 
প্রথম যে কথাটি বললেন, তা ছিল এই যে, উহুদের শহীদদের জন্য মাগফিরাতের দুআ । 
তারপর বললেন, আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে একজন বান্দা দুনিয়া এবং আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে 
(এ দু'য়ে)-এর মাঝে ইখতিয়ার প্রদত্ত হয়ে সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে তা পসন্দ 
করল।” এ কথা শুনে আবু বকর (রা) কাদতে শুরু করলেন। আমরা তার সে কায্নায়"বিস্ময়বোধ 
করলাম । তিনি বললেন, আমার মা-বাপের কসম! আমরা আপনার জন্য উৎসর্গ/করছি,আমাদের 
পিতাদের আমাদের মাতাদের এবং আমাদের জীবন ও সম্পদসমূহ! এতে খ্রোদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
ই ছিলেন ‘ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা’ এবং আবু বকর (রা) ছিলেন আমাদের মাঝেণরাসুলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর ব্যাপারে সর্বাধিক বিজ্ঞজন। 

রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে বলতে লাগলেন “ধীরে! (ব্যস্ত হহয়ো.না!)। ইমাম আহমদ (র) 
বলেন, আবু আমির (র), আবু সাঈদ (রা) হতে, তিনি বলেন, ব্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লোকদের সামনে 
ভাষণ দিলেন । তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ একজন বান্দাকে দুনিয়া এবং তার (আল্লাহ্র) কাছে যা 
রয়েছে তার মাঝে (পসন্দ ও বাছাই করার) ইখতিয়ার'দিলে সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে 
তা পসন্দ করল” বর্ণনাকারী বলেন, ‘এতে আবুবকর (রা) কেঁদে দিলেন।” বর্ণনাকারী বলেন, 
আমরা তার কান্না দেখে বিস্মিত হলাম এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো কোনও বান্দা সম্পর্কে 
খবর দিচ্ছিলেন (তাতে কান্নার কি রয়েছে? পরে বুঝা গেল যে) অথচ রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-ই ছিলেন 
ইখতিয়ার প্রদত্ত ব্যক্তি এবং আবু বকর, ছিলেন সে বিষয় আমাদের মাঝে সর্বাধিক বিজ্ঞ । পরে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন- 
Y 20 BEDS ISRAEL OG Hdl ssc lod 
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EEE 

সংসর্গ=ও'সংগ দানে এবং সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক ইহ্‌সান অনুগ্রহকারী ব্যক্তি 
হলেন “আবু বকর । আমার প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাউকে যদি আমি খালীল ও “অন্ত 
রংগ’রূপে গ্রহণ করাতাম, তাহলে আবূ বকরকেই করতাম! তবে হাঁ ইসলামী বন্ধুত্ব ও 
সম্প্রীতি । মসজিদের (দিকের) কোন দরযা বন্ধ করে দেয়া ব্যতিরেকে থাকবে না (সব দরযাই 
বন্ধ করে দেয়া হবে) । তবে আবূ বকরের দরযা ব্যতীত । আবূ আমির আল্‌ আকাদী (র)-এর 
বরাতে বুখারী (র)-ও হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) তীর পরবর্তী 
রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন ইউনুস (র) আবু সাঈদ (রা) হতে ৷ তদ্রুপ বুখারী মুসলিম (র) 
ফুলায়হ ও মালিক ইব্‌ন আনাস (র)....আবু সাঈদ (রা) সনদে অনুরূপ রিওয়'য়াত করেছেন 
ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, আবুল ওলীদ (র)....আবুল মুআল্লা (রা) থেকে এ মেঁ 
বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন ভাষণ দান কালে বললেন- 
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"একজন লোককে আল্লাহ্‌ পক ইখতয়ার দিলেন এ পৃথিবীতে যতদিন জীবন-যাপন করার 
ইচ্ছা ততদিন জীবন-যাপন করে পৃথিবঁতে য' কেছু খাওয়ার ইচ্ছা তা খাওয়া এবং তার 
প্রতিপালকের সার্নিধ্যে গমন-এ দু'য়ের মাঝে তখন সে তার প্রতিপালকের সার্নিধ্যকেই ইখতিয়ার 
করল।” এ কথা শুনে আবু বকর (রা) কাদতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীগণ (রা) 
বললেন, এ বৃদ্ধ’ ব্যক্তির আচরণে তোমার কি বিস্মিত হচ্ছো না? কারণ আল্লাহ্‌ পাক একজন ভাল 
মানুষকে দুনিয়ায় বেচে থাকা এবং তার প্রতিপালকের সন্নিধ্যে গমন এ দু'য়ের মাঝে একটি বেছে 
নিতে বললেন। তিনি নিজের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমনকে পসন্দ করলেন ৷ (এতে কাদার কী 
আছে? আবু বকর (রা)-ই ছিলেন রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বক্তব্য (রহস্য) অনুধাবনে তাদের মাঝে সব 
চেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি । তাই আবু বকর (রা) বললেন, “বরং আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি ও সহায়- 
সম্পদ আপনার বিনিময়ে উৎসর্গ করব ।” তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন- 
laa LS sl Adi, Alo CAoy lds SLC Alcala 
(02) dl eG 35 OG Jl eG 30H - BE AADAYS 
-U2> 3c dl LS ASSL 
আমাকে সংগ-সান্নিধ্য দান ও স্বীয় মালিকানা অধিকারের বিষয়াদিতে ইব্‌ন আবু কুহাফার 
চাইতে আমার প্রতি অধিকতর অনুগহকারী আর কেউই নেই ৷ কাউকে আমি অন্তরংগ (খলীল) 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে ইব্‌ন আবু কুহাফা (আবু বকর)-কেই গ্রহণ করতাম । তবে ভালবাসা 
সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ঈমান (এর সম্পর্ক); তবে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানী সম্বন্ধ (দু বার 
বললেন) এবং তোমাদের-এ.সাথী’ মহান-মহীয়ান আল্লাহ্‌র খালীল ও অন্তরংগ বন্ধু । 
একাকী আহমদ (র) এংহাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 
হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (অর্থাৎ ইব্‌ন রাহ্ওয়ায়হ্‌ র.) জুনদুব 
(রা)-এর বরাত্যেৱর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের পাচ দিন পূর্বে তিনি তাকে 
বলতে শুনেছেন- 
Hl US AS HALE CAB KAA Sell AKL AUS 
Ls ds- A025 AIA ISLA DHS SA DIDS SD DIY Ds 
Sli ASN Ls roy FEES OPE IIE EE IS 
ll Cr ASL 
“তোমাদের মাঝে আমার ভাই ও বন্ধ সম্পর্কের অনেকেই ছিল। আমি এখন যে কোন অন্ত 
রংগের সাথে তার অন্তরংগতা বিষয় দায়মুক্তি ঘোষণা করছি ৷ (কেননা) আমার উম্মতের মাঝে 
কিডো জান অনতরফারলণে অয় করলে অবশ্াহ জাতু বররকে একা বরতায। নিক জানার 
প্রতিপালক আমাকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন।" যেমন ইবরাহীম (আ)-কে খলীলরূপে গ্রহণ 
করেছিলেন: “তোমাদের পূর্বেকার কোন কোন জাতি তাদের নবীগণের এবং পুণ্যবানদের 


৩৮২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


কবরগুলিকে সিজদা করার স্থানে (মসজিদ) পরিণত করেছিল, তোমরা কিন্তু কবর (স্থান)-কে 
মসজিদে পরিনত করো না। আমি এ বিষয়টি তোমাদের নিষেধ করছি।” মুসলিম (র)-ও তার 
সহীহ্‌ গ্রন্থে হাদীসটি ইস্হাক ইব্‌ন রাহ্ওয়ায়হ্‌ (র) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। নবী 
করীম (সা)-এর ওফাতের পাচ দিন আগেকার এ দিনটিই ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পূবোেল্লিখিত 
হাদীসে বর্ণিত বৃহস্পতিবার । আমরা এ ভাষণটি ইবৃন আব্বাস (রা) সূত্রেও রিওয়ায়াত 
করেছি। বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুক্‌রী (র) ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হতে, বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) তার ওফাতকালীন 
অসুস্থতায় এক টুকরা কাপড় দিয়ে মাথায় পট্টি বেধে (হুজরা হতে) বের হয়ে এসেংমিম্বরে 
আরোহণ করলেন এবং আল্লাহ্র হাম্‌দ ও ছানা পাঠের পরে বললেন- 
MO lS AS Hs SAH EHD 
all SEEPS ETP HA DANS A -AbE GLUOSY Ak 
- 0 42 Yl 
“মানুষদের মাঝে এমন কেউ নেই যে তার জান ও মাল/দিয়ে-আমার উপরে আবূ বকরের 
চাইতে অধিকতর ইহ্‌সান-অনুগ্রহকারী। মানুষের মাঝে কাউকে আমি ‘খলীল’ (অন্তরংগ) 
বানালে আবূ বকরকেই বানাতাম। তবে কিনা ইসলামী বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতিই শ্রেষ্ঠ । মসজিদের 
সবগুলি ‘খিড়কী দরযা’ বন্ধ করে দাও, আবূ বকরের. খিড়কী দরযা ব্যতিরেকে ৷” বুখারী (র) 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্‌ জু‘ফী (র) (ওয়াহ্ব ইব্‌ন জারীর 
সূত্রে) এ সনদে । নবী করীম (সা)-এর.নির্দেশ বাণী- “আবূ বকরের খিড়কী দরযা ব্যতীত 
মসজিদ মুখী সব খিড়কী দরযা অথাৎ ছোট দরযাসমূহ বন্ধ করে দাও ৷” এতে তার খিলাফতের 
প্রতি ইংগিত রয়েছে অথাৎ যাতে,তিনি মুসলমানদের নিয়ে সালাতে ইমামাতের জন্য বেরিয়ে 
আসতে পারেন। বুখারী, (র). আরো রিওয়ায়াত করেছেন, আবদুর রহমান ইব্ন সুলায়মান, 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতেএমমর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার ওফাতকালীন অসুস্থতার সময় বের 
হয়ে এলেন, মাথায় তিনি পটি বেধে রেখেছিলেন ‘তেলচটা’ এক টুকরা কাপড়পট্টি দিয়ে এবং 
দুই কাধে-জড়িয়ে।রেখেছিলেন একটি কম্বল (জাতীয় কাপড়) । তারপর তিনি মিম্বরে উপবেশন 
করলেন/এ্রপর তিনি উক্ত ভাষণটির উল্লেখ করেছেন, যাতে আনসারগণের সাথে সস্ভাব 
সদাচারণ সম্পর্কে উপদেশমালার ছিল। 
অবশেষে তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) বলেছেন এটাই ছিল ওফাতের আগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
শেষ বৈঠক ও উপবেশব, অর্থাৎ নবী করীম (সা) প্রদত্ত সর্বশেষ অভিভাষণ ৷ হাদীসটি ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হতে অন্য একটি সূত্রে বিরল সনদে ও বিরল শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, 
হাফিজ বায়হাকী (র) বলেছেন, আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে, তিনি ফায্‌ল 
ইব্‌ন আব্বস (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার কাছে আগমন করলেন, তখন 
তিনি প্রবল জ্বরে কাপছিলেন এবং মাথায় পড়ি বেধে রেখেছিলেন। তিনি বললেন, ফায্ল! 
আমার হাত ধর!” ফাযল (রা) বলেন, আমি তার হাত ধরলে তিনি গিয়ে মিষ্বরে উপবেশন 
করলেন। তারপর বললেন, “ফাষ্‌ূল লোকদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে দাও ৷” তখন আমি ঘোষণা 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৮৩ 


লণততর জামাজাত' (এ হাযির হও)! বর্ণনাকারী (ফাযূল) বললেন । ফলে লোকজন 
সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দাড়িয়ে ভাষণ দিলেন । তিনি বললেন- 
rl EIAs SAD OD AIS HD SIA wl 
ULL DS AT-M A SSE Um HEE NEN ASH. SS 
CS ag Aa IS Ub Ali Y LAOS CNS Cama Nik sb lil 
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“এরপর লোক সকল ! আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে (তোমাদের মধ্য-হতে“বিদায় নিয়ে 
যাবার এবং আমার স্থালাভিমষিক্ত নির্ণয়ের সময় সন্নিকট হয়েছে) । তোমাদেরণ্মাঝে আমার কিছু 
কিছু আচরণ বদলা নেয়ার মত রয়ে গিয়েছে তোমরা নিশ্চয় তোমাদেরুমাঝে এ স্থানে আমাকে 
আর দেখবে না । আমি মনে করতাম যে, এ আচরণ ও ব্যবস্থা-ব্যতিরেকে আমার কাজ সমাধা 
করতে পারবে না; যতক্ষণ না আমি তা তোমাদের মাঝে বাস্তবায়িত করি। শোন! তাই, 
তোমাদের মাঝে আমি কারো পিঠে (যদি) চাবুক. লাগিয়ে, থাকি (পিটিয়ে) তা হলে এই যে, 
আমার পিঠ রয়েছে; সে যেন সম-প্রতিশোধ (কিসাসা) নিয়ে নেয়! আর যদি আমি কারো 
সম্পদ নিয়ে থাকি, তাহল এই যে আমার মাল. সম্পদ; সে যেন এ থেকে নিয়ে নেয়। আর 
কাউকে আমি গালি দিয়ে মান-ইজ্জত নষ্ট কুরে৷থাকি, তা হলে এই রইল আমার ইজ্জত, সে 
যেন বিনিময় প্রতিশোধ নিয়ে নেয় ৷ কেউ,যেন এ কথা না বলে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং 
বিদ্বেষ অসন্তুষ্টির আশংকায় আমি ভীত হচ্ছি! কেননা, শোন! বিদ্বেষ ঘৃণা আমার মর্যাদা সুলভও 
নয় এবং আমার স্বভাব সুলভ নয়৷৷। তোমাদের মাঝে আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে এ ব্যক্তি যে 
তার হক ও পাওনা জাদায় করে নিবে- যদি তা আমার কাছে থেকে থাকে, কিংবা আমাকে 
দায়মুক্ত করে দেবে ॥/ফলত আম আল্লাহ্র সান্নিধ্যে হাযির হব এমন অবস্থায় যে আমার কাছে 
কারো কোন জুলুম নিপ্টীতৃনের দাবী থাকবে না৷” 

বর্ণনাকারী রলেন, তখন তাদের মাঝ হতে এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌ ! 
আপনার কাছে আমার তিনটি দিরহাম (রৌপ্য মূদ্রা পাওনা) রয়েছে। “নবী করীম (সা) 
বললেন, ৬ আমি তো কোন দাবীদারকে মিথ্যাবাদী বলব না এবং (তার কাছে হলফও দায়ী করব 
না কিংবা) শপথ করে দাবী প্রম'ণ করার দাবীও করব না। (তবে) কী ব্যাপারে আমার কাছে 
থাকল ? লোকটি বলল, আপনার কি মনে পড়ছে না যে, এক প্রার্থী আপনার কাছে এসেছিল । 
তখন আপনি আমাকে হুকুম করলে তাকে আমি তিনটি দিরহাম দিয়ে দিয়েছিলাম ৷” নবী করীম 
(সা) বললেন, ৮০3 4৮: “ফাযল! তাকে দিয়ে দাও! বর্ণনাকারী (ফাযল) বলেন, নবী করীম 
(সা) তাকে আদেশ করলে সে বসে পড়ল।” বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার পূর্ব 
বক্তব্য ধারায় ফিরে এলেন এবং বললেন- ০১ 22 223 U৮ (৮০২০ ০০৭. স২2| ৬ লোক 
সকল! কারো কাছে (সরকারী মাল হতে) আত্মুসাৎকৃত কিছু থাকলে তা সে ফেরত দিয়ে দিক । 
“তখন এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার কাছে তিনিটি দিরহাম রয়েছে যা 
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আমি ‘আল্লাহ্র পথে আত্মসাত করেছিলাম। নবী করীম (সা) বললেন, “তবে তুমি তা 
আত্মসাৎ করেছিলে কেন”? লোকটি বলল, “সেগুলির প্রতি আমি অভাবী ছিলাম ৷” নবী করীম 
(সা) বললেন, ফাযল! তার নিকট হতে সেগুলি নিয়ে নাও। “এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার 
আগের বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বললেন- 40 4! $০১ 23 Lt Ad Ca Al An 
“যে তার মনের মাঝে কোন (দদ্বিধা-দ্বন্ব) অনুভব করে সে দাড়িয়ে যাক! আমি তার জন্য 
আল্লাহ্র কাছে দু'আ করব।” তখন এক ব্যক্তি তার দিকে ফিরে দাড়িয়ে বলল। ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি অবশ্যই মুনাফিক, আমি অবশ্যই মিথ্যুক এবং আমি অবশ্যই দুভর্গ্য 
কুলক্ষুণে ৷” তখন উমর (রা) বললেন, রে দুর্ভাগা! আল্লাহ্‌ তো তোমাকে আবরণ দিয়েছিলেন, 
তুমিও যদি নিজেকে আবৃত করে রাখতে! “তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন- 
UL ined) el - AYE pi UP Er LoS ne 
cei dll ic Cy 
“ইবনুল খাত্তাব! থামো ! দুনিয়ার লাঞ্চনা আখিরাতের লাঞ্চনার চাইতে সহজতর । ইয়া 
আল্লাহ্‌ ! তাকে সত্যবাদিতা ও ঈমান নসীব করুন এবং তার,কুলক্ষণ ও দুর্ভাগ্য দূর করে দিন, 
যখন সে তা চায়! “তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন- ৪2৬১৯6৯] ) ০ 2 Ul 
-_৭5 “উমর আমার সাথে, উমরের সাথে। ন্যায়. ও সত্য আমার পরে উমরের সাথে”-এর 
সনদ ও মূল পাঠ (মতন) নিতান্তই বিরল। 


সকল সাহাবী (রা)-এর সালাতে ইমায়তি করার জন্য আবূ বকর (রা)-এর 
প্রতি নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ দান প্রসংগ 


ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন/ইয়া‘কূব (র) ইবৃন শিহাব যুহ্রী (র) বলেন, আবদুল মালিক 
ইব্‌ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ-ইব্ন“যাম্‌“আ (রা) হতে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
অসুস্থতা প্রকট রূপ পরিগ্রহংকরল, তখন কতিপয় মুসলমানের সাথে আমিও সেখানে ছিলাম, 
বিলাল (রা) সালাতের জন্য নবী করীম (সা)-কে আহ্বান জানালে তিনি বললেন, ০! 5. 
-ALLl কাউকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল” বর্ণনাকারী বলেন, আমি 
বের হয়ে-উমর (রা)-কে উপস্থিত জনতার মাঝে দেখতে পেলাম। আবু বকর উপস্থিত ছিলেন 
না। আমি -বললাম উমর ! উঠুন, লোকদের সালাতে ইমামতি করুন৷” বর্ণনাকারী বলেন, উমর 
উঠে দাড়ালেন এবং উমর ছিলেন ভারী আওয়াযের অধিকারী । তিনি যখন তার উচ্চস্বরে 
(সালাতের) তাকবীর বললেন, EVO STO OES VI NETO 

OU baall s EMM dl AU Oba Mal Ab A 

আবূ বকর কোথায় ? আল্লাহ এবং মুসলমানগণ এ কাজ প্রত্যাখ্যান করবেন; আল্লাহ এবং 
মুসলমানগণ তা প্রত্যাখ্যান করবেন” বর্ণনাকরী বলেন, উমর (রা) এ সালাত আদায় করার 
পরে আবূ বকরের কাছে লোক পাঠান হলে তিনি এসে লোকদের পরবর্তী সালাতসমূহে 
ইমামতি করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাম‘আ (রা) আরো বলেন, উমর (রা) আমাকে 
বললেন, হায়! তুমি এ কী করলে হে ইব্ন যার্ম'আ? আল্লাহর কসম! তুমি যখন আমাকে 
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বললে তখন আমি একমাত্র এ ধারণাই করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ ব্যাপারে আমাকে 
হুকুম করেছেন, তা না হলে তো আমি সালাতে ইমামতি করতাম না । বর্ণনাকারী (ইব্ন যাম্‌আ 
বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) (সরাসরি আপনাকে বলার জন্য ) 
আমাকে হুকুম করেন নি, তবে আমি যখন আবূ বকরকে দেখতে পেলাম না তখন সালাতে 
ইমামতির জন্য উপস্থিতদের মাঝে আপনাকে যোগ্যতম মনে করলাম। আবু দাউদ (র)-ও 
অনুরূপ যুহ্রী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) হাদীসটি 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাম্‘আ (রা) সূত্রে উল্লেখ 
করেছেন। আবূ দাউদ (র) আরো বলেছেন, আহমদ ইব্‌ন সালিহ্‌ (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন যার্ম'আ 
(রা) (উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উত্বাকে) খবর দিয়েছেন। তিনি বলেন, নবী. করীম 
(সা) যখন উমর (রা)-এর আওয়ায শুনলেন, ইব্‌ন যাম্‌আ বলেন, নবী করীম (সা) বের হয়ে 
এলেন, (অথাৎ) হুজরা থেকে মাথা গলিয়ে দেখার পরে বললেন- Y! ৮ এ) -)-Y 
- 43০57: 4| “না, না, ইবন আবু কূহাফা (আবূ বকর) ব্যতীতণঅন্য কেউ লোকদের 
সালাতে ইমামতি করবে না।” তিনি তা বলছিলেন অসন্তুষ্টির সাথে 

বুখারী (র) বলেন উমর ইব্ন হাফস (র) আস্ওয়াদণ(র) হতে, তিনি বলেছেন, আমরা 
আইশা (রা)-এর কাছে ছিলাম এবং আমরা সালাতে নিয়মানুবর্তিতা ও অধ্যাবসায় এবং তার 
গুরুত্্‌ প্রদান বিষয় আলোচনা করছিলাম । ‘আইশা (রা) বললেন, নবী করীম (সা) যখন সে 
অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন যাতে তিনি ইন্তিকাল করেন তখন সালাত-এর সময় উপস্থিত হলে 
বিলাল (রা) আযান দিলেন। নবী করীম (সা) বললেন, “আবূ বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত 
আদায় করতে বল। দ্খন তাকে বলা _হল,আবূ বকর একজন কোমল প্রাণ মানুষ, তিনি যখন 
আপনার স্থানে দাড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ হবেন না। নবী 
করীম (সা) তীর আদেশের পুনরাবৃত্তি করলে তারাও তাদের কথার পুনরুক্তি করলেন। নবী 
করীম (সা) তৃতীয়বার'তার হুকুমের পুনরুক্তি করলেন। তিনি বললেন- ৯০% 2২! +2 4) 
will 2 34119১০4 “তোমরা তো দেখছি ইউসুফ (আ)-এর যুগে নারীদের মত ৷” 
আবূ বকরকে রল্‌ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে ।” তখন আবূ বকর (রা) (সালাত 
আদায়ের জন্য).বের হলেন। পরে (কোন এক সালাতের সময়) নবী করীম (সা) (রোগের 
প্রকোপ কমে৷গিয়ে) একটু হান্কা বোধ করলে দু'জন লোকের কাধে ভর করে বের হলেন, আমি 
' যেন (এখনও) দেখছি তার পা দু'খানি, রোগ ভারে (মাটিতে) দাগ কেটে যাচ্ছে। নবী করীম 
(সা)-এর উপস্থিতি টের পেয়ে আবূ বকর (রা) (ইমামের স্থান হতে) পিছনে সরে যেতে উদ্যত 
হলে নবী করীম (সা) তাকে ইংগিতে নিজ স্থানে থাকতে বললেন। এভাবে তাকে নিয়ে আসা 
হলে তিনি তার (আবূ বকরের) পাশে বসে পড়লেন। মধ্যবর্তী রাবী আ‘মাস (র)-কে জিজ্ঞাসা 
করা হল, তবে কি তখন নবী করীম (সা) সালাত আদায় করছিলেন এবং আবু বকর তাকে 


১. ইউসুফ (আ)-এর সহচরী অর্থাৎ অযীযের স্ত্রীর চা-চক্রের আহবানে আগত শহরের সম্লান্ত নারীগণ যেভাবে 
উচ্চ প্রসংশার জালে আবদ্ধ করে ইউসুফ (আ)-কে সঠিক পন্থা হতে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। তোমরাও 
তেমনি আমাকে আমার যথার্থ করণীয় হতে বিচ্যুত করতে সচেষ্ট হচ্ছো। -অনুবাদক 
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অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন, আর লোকেরা আবূ বকরের সালাতের অনুকরণে 
সালাত আদায় করছিল ? আমাশ ধর) তার মাথা দিয়ে ইংগিত করলেন, হা । এরপরে বুখারী 
(র) বলেছেন, আবু দাউদ (র) শু*বা (র) হতে এ হাদীসের অংশবিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন। 
আর আমাশ (র) হতে গৃহীত রিওয়ায়াতে আবু মুআবিয়া (র) অধিক বলেছেন- “নবী করীম 
(সা) আবু বকর (রা)-এর বাম দিকে উপবেশন করলেন এবং আবূ বকর (রা) দাড়িয়ে সালাত 
আদায় করছিলেন। বুখারী (র) তার গ্রন্থের একাধিক স্থানে এবং মুসলিম, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা 
(র) আমাশ (র) হতে একাধিক সূত্রে এ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) 
আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) আইশা (রা) হতে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যেয.তিনি 
বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার অসুস্থতার সময় বললেন, “আবূ বকরকে লোকদের নিয়ে 
সালাত আদায় করতে বল! “ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) আইশা 
(রা)-এর বরাতে আমাকে ‘খবর’ দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এ.ংবিষয় নবী করীম 
(সা)-কে বিকল্প প্রস্তাব দিলাম। এ বিকল্প প্রস্তাব দানে আমাকে উদ্বুদ্ধ করছিল। শুধু আমার এ 
দুশ্চিন্তা যে, লোকেরা আবূ বকরকে (অপয়া) মনে করবে এবং শুধুণ্আমার এ উপলব্ধি যে, যে 
কেউ তার স্থানে দাড়াবে লোকেরা তাকে কুলক্ষণে মনে করবেই!” তাই, আমি চাচ্ছিলাম যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বলুন 

আবদুর রায্যাক (র) যুহ্রী (র) সনদে সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে (যুহ্রী বলেন) হাম্যা 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র) আইশা (রা) হতে আমাকে খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) যখন আমার ঘরে এলেন তখন বললেন, “আবূ বকরকে বলে দাও, লোকদের নিয়ে 
সালাত আদায় করতে!” “আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আবু বকর 
একজন কোমল প্রাণ মানুষ কুরআন, পাঠ করতে লাগলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন না। 
তাই, আপনি যদি আবূ বকর ব্যতীত অন্য কাউকে আদেশ করতেন!” আইশা (রা) বলেছেন, 
(এরূপ বলার পিছনে)’ আমার, মাঝে কাজ করছিল শুধু এই দুশ্চিন্তা যে, সর্বাগ্রে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর স্থানে দাড়ানোব্র্যক্তিকে লোকেরা কুলক্ষণে মনে করবে।” আইশা (রা) বলেন, তাই, 
দু'বার কিংবা তিন বার আমি তার কাছে পুনঃপুনঃ আবদার জানালাম । তিনি বললেন- =! 
i ga 1 73 MUL “আবু বকরই লোকদের নিয়ে (ইমামতি করে) সালাত 
আদায়“-করবেন; তোমরা নিশ্চয় ইউসুফ (আ)-এর যুগের নারীদের তুল্য। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ে 
‘আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (র)-এর বরাতে, আবু মূসার পিতা হতেও অনুরূপ রিওয়ায়াত 
রয়েছে তাতে অতিরিক্ত আছে । বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই 
আবূ বকর (লোকদের ইমাম হয়ে) সালাত আদায় করলেন । 

ইমাম আহমদ (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী (র), উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) 
হতে, তিনি বলেন, আইশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
অসুস্থতা সম্পর্কে আপনি আমাকে হাদীস শোনাবেন কি? তিনি বললেন, “কেন নয়? রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর অসুস্থতা প্রকট হল। তিনি বললেন, এ+. ০৭! লোকরা কি সালাত আদায় 
করেছে? আমরা বললাম, জ্বী না। তারা আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! তিনি 
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বললেন- ০৮০2৯০) ১:2৭ 5]! 924০ গামলায় আমার জন্য পানি ঢেলে দাও, আমরা তা 
করলাম । আইশা (রা) বলেন, তিনি গোসল করার পরে উঠে দাড়াতে গেলে সংজ্ঞা হারিয়ে 
ফেললেন। পরে চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন, মে (৮৭. লোকেরা কি সালাত আদায় 
করেছে? আমরা বললাম জ্বী না, তারা আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! তিনি 
বললেন, “ আমার জন্য গামলায় পানি চেলে দাও ৷” সামিরা তা করলার কদন- জিন মোরগ 
করলেন। পরে দাড়াতে উদ্যত হলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেললেন। 

তারপর চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন,“লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে ?” আমরা 
বললাম জ্বী, না। তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! তিনি বললেন, আমার 
জন্য গামলায় পানির ব্যবস্থা কর। আমরা তা করলে তিনি গোসল করলেন .এবংংপরে উঠে 
দাড়াতে গেলে চেতনা হারিয়ে ফেললেন । পরে চেতনা ফিরে পেয়ে বললেন:=“লোকেরা কি 
সালাত আদায় করেছে ? আমরা বললাম, জ্বী না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! তারা-আপনার প্রতীক্ষায় 
রয়েছে।” আইশা বলেন, লোকেরা মসজিদে নিশ্চল হয়ে ইশার. সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর প্রতীক্ষা করছিল। 

তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার জন্য আবূ বকর (রা)-এর 
কাছে লোক পাঠালেন। আবূ বকর (রা) ছিলেন কোমল প্রাণ মানুষ । তাই তিনি বললেন, হে 
উমর! লোকদের সালাতে ইমামতি করুন!” তিনি বললেন, “এ বিষয় অগ্রগণ্য ।” তখন তিনি 
(আবূ বকর) এঁ দিনগুলিতে তাদের সালাতে ইমামতি করলেন। পরে (একদিন) রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) খানিকটা সুস্থতা বোধ করলে দুইজন লোকের উপর (ভর দিয়ে) যুহ্র সালাতের জন্য 
বের হলেন। সে দু'লনের একজন হলেন আব্বাস (রা)। আবূ বকর (রা) (সালাতে থেকে) 
তাকৈ (আগমন উদ্যত) দেখতেেৎপেয়ে পিছনে সরে যেতে লাগলে নবী করীম (সা) তাকে 
ইংগিত করলেন যেন, পিছনে সরে না যান এবং এঁ দু'জনকে বললে তারা তাকে তার (আবু 
বকরের) পাশে বসিয়ে'দিলেন। তখন আবু বকর (রা) দাড়িয়ে সালাত আদায় করতে থাকলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)”বসে'বসে সালাত আদায় করলেন।” (আইশার বর্ণনা সমান্ত) উবায়দুল্লাহ 
(র) বলেন, পরে'আমি. ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে বললাম,“ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর অসুস্থতা কালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে ‘আইশা (রা) আমাকে যা শুনিয়েছেন তা আপনার 
কাছে উপস্থাপন করব কি? “তিনি বলনেন, আচ্ছা তা করতে পার। তখন আমি তাকে 
(আনুপূর্বিক) বিবরণ দিলে তিনি তার কিছুই অস্বীকার করলেন না। তবে তিনি এতটুকু 
বললেন, আব্বাসের সাথে অন্য যে লোকটি ছিলেন, তিনি (‘আইশা) কি তোমার কাছে তার 
নাম বলেছেন ? আমি বললাম, ভ্রী না। তিনি বললেন, তিনি হলেন আলী (রা)। বুখারী ও 
মুসলিম (র) উভয় আহমদ ইব্ন ইউনুস (র), (যাইদা) হতেও (এঁ সনদে) হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন। একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে,“তখন আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সালাতের 
অনুসরণে সালাত আদায় করছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ছিলেন উপবিষ্ট । বায়হাকী (র) বলেছেন, 
এ বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ সালাতে নবী করীম (সা) অগ্রবর্তী হয়ে (বসে) ছিলেন এবং 
আবূ বকর (রা) রাসূল (সা)-এর সালাতের সাথে নিজের সালাতকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিলেন। 
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আইশা (রা) হতে আসওয়াদ ও উরওয়া (র) অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। তদ্রাপ, ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হতে আরকাম ইব্ন শুরাহ্বীল (র)-এর রিওয়ায়াতও, অর্থাৎ এখানে উদ্দিষ্ট বিষয় 
হল আহ্‌মদ (র)-এর রিওয়ায়াত ইয়াহ্‌্যা ইব্‌ন যাকারিয়্যা ইব্‌ন আবূ যাইদা (র) (আরকাম 
ইব্‌ন শুরাহ্বীল সূত্রে ) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে তিনি বলেন, পূর্বানুরূপ বর্ণনা করে তাতে 
অতিরিক্ত যোগ করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) গিয়ে আবু বকরের পাশে তার বাম দিকে বসে পড়লেন 
এবং আবূ বকর (রা) যে আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন সে আয়াত হতে তিলাওয়াত আরম্ভ 
করলেন। পরে আহ্‌মদ (র) ওয়াকী (র) আরকাম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে আরো বিশদ 
রিওয়ায়াত করেছেন। ওয়াকী (র) তার বর্ণনায় কখনও বলতেন, “আবু বকর (রা) নবী করীম 
(সা)-এর ইক্্‌তিদা অনুগমন করছিলেন এবং লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর ইকতিদাংঅনুগমন 
করছিল।” ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র), ইব্ন 
আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ । পক্ষান্তরে; ইমাম আহ্‌ মদ (র) বলেছেন, শাবাবা ইব্‌ন সাওয়ার 
(র) ‘আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেছিলেন 
তাতে তিনি আবু বকরের ‘পিছনে' উপবিষ্ট হয়ে সালাত আদায় রুরেছেন।” তিরমিযী ও নাসাঈ 
(র)-ও হাদীসটি শু‘বা বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী (র) হাসান সাহীহ বলে মস্ত 
ব্য করেছেন। ইমাম আহ্মদ (র) আরো বলেন, বকর ইব্ন ঈসা'(র) (শু‘বা) (মসরবূক) আইশা 
(র) হতে এ মর্মে যে, আবূ বকর (রা) লোকদের নিয়ে।সালাত আদায় করলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ছিলেন (মুক্তাদীদের) কাতারে।” বায়হাকী (র) বলেছেন, আবুল হুসায়ন ইব্‌ন ফায্ল 
আল-কাত্তান (র) আইশা (রা) হতে এ নর্মেংযে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকরের পিছনে 
(মুক্তাদী হয়ে) সালাত আদায় করেছেন! 

এ সনদটি বেশ উত্তম (জায়্যিদ)-সনদ; তবে (ছয়) গ্রন্থকারগণ তা উদ্ধৃত করেন নি। 
বায়হাকী (র) বলেছেন, অনুরূপ-হুমায়দ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে এবং ইউনুস (র) 
হাসান (রা) হতে হাদীসটি“মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন৷ পরে আবার হাদীসটি সনদযুক্ত 
রিওয়ায়াত করেছেন, হুশায়ম' (র) সূত্রে (হুশায়ম-ইউসুস-হাসান এবং হুশায়ন-হুমায়দ-আনাস 
ইব্‌ন মালিক) এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হলেন, আবু বকর (রা) তখন লোকদের নিয়ে 
সালাত আদায় করছিলেন। তিনি (সা) গিয়ে তার পাশে উপবেশন করলেন। তখন তার গায়ে 
ছিল একটি চাদর, যার দু'প্রান্ত তিনি বিপরীত মুখী করে (দু'কাধে ফেলে) রেখেছিলেন। তিনি 
তখন ৎ্তার/(আবূ বকরের) সালাত অনুসারে (মুক্তাদী হয়ে) সালাত আদায় করলেন। 
বায়হাকী (র) বলেন, আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবদান (র) আনাস (রা) সূত্রে বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শেষ যে সালাত জামাআতের সাথে আদায় করেছেন তা তিনি আদায় 
করেছিলেন আবূ বকরের পিছনে এক কাপড়ে তা চাদরের ন্যায় জড়িয়ে । 

গ্রন্থকারের মন্তব্য ৪ এটি একটি বেশ উত্তম সনদ, যা সহীহ্‌ (বুখারী) গ্রহ্থের শতনুরুপ, 
তবে (ছয়) গ্রন্থকারগণ তা উদ্ধৃত করেন নি । এ ছাড়া “মানুষের (জাম আ্রতের । দাছে আ্বলাহ 
কৃত নবঁ সল্বচূহু জলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ সালাত " এ অতিরিক্ত সংহুক্তিটিক গুরুত্ব বহন 
করে বায়হাকী রব) সুলায়মান ইবন বিলাল € ইয়াহযা ইবন আাহ্ার /র। সহে আলাস ক 
হতে উহ্েখ করেছেন যে. নক ককীহ সা) আহ বকর (কাচ এক শ্দিনে সালাহ আয 
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করলেন । একখানি কাপড়, চাদর পরিধান করে, তার দু'প্রান্ত বিপরীত মুখী করে (কাধের 
উপর) রেখে, পরে যখন দাড়াবার ইচ্ছা করলেন, তখন বললেন, “আমার জন্য উসামা ইব্‌ন 
যায়দকে ডেকে আন ।” উসামা এসে গেলে তিনি নিজের পিঠ তার বুকের সাথে লাগালেন 
(এবং উঠে দাড়ালেন) । এ সালাতই ছিল তার আদায় কৃত শেষ সালাত । বায়হাকী বলেন, এ 
বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সালাত ছিল ওফাতের দিন সোমবারের ফজর সালাত । 
কেননা, তা-ই ছিল তার আদায়কৃত শেষ সালাত। কেননা, এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি 
সোমবার প্রথম প্রহরে ইন্তিকাল করেছিলেন।” 

গ্রস্থকারের কথা $ বায়হাকী (র) তার কথিত এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন। (সম্ভবত), মূসা 
ইব্‌ন উক্বার ‘মাগাযী'’ গ্রন্থ থেকে হুবহু । কেননা, মূসা (র) অনুরূপই উল্লেখ করেছেন, আবুল 
আস্ওয়াদ (র) ও উরওয়া (র) হতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু এ বক্তব্যটি দুর্বল ও 
অসমর্থিত, বরং এটি হবে জামাআতের সাথে আদায়কৃত নবী করীম_(সা)-এর শেষ সালাত । 
যেমন পূর্বোল্লিখিত একটি রিওয়ায়াতে একরূপ' বিবৃত হয়েছে। আর মূল৷ হাদীস যেহেতু এক 
ও অভিন্ন। সুতরাং নিৰ্ণয়বিহীন ও উনুক্ত (মুত্লাক) বৰ্ণনাকে নির্ণয়যুক্ত বিশিষ্ট (মুকায়্যাদ) 
বর্ণনার অধীন করা হবে। সুতরাং এ কথা বলার অবকাশ থাকছে না যে, তা ওফাত দিবস 
সোমবারের ফজরের সালাত ছিল। কেননা, সে. সালাত তিনি জামাআতের সাথে আদায় 
করেন নি, বরং দুর্বলতার কারণে নবী করীম (সা)' সে সালাত আদায় করেছিলেন তার 
হুজরায়। এ ব্যাপারে আমার কাছে প্রমাগ”-হলংসহীহ্‌ গ্রন্থে বুখারী (র)-এর বিবৃতি আবুল 
ইয়ামান (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর"বরাতে খবর দিয়েছেন, তিনি ছিলেন নবী করীম 
(সা)-এর সার্বক্ষণিক খাদিম ও বিশ্বস্ত সহচর, এ মর্মে যে নবী করীম (সা) যে অসুস্থতায় 
ইন্তিকাল করলেন, সে সময় আবু বকর (রা) তাদের (ইমাম) হয়ে সালাত আদায় করতেন । 
এভাবে সোমবার (সকালে) তারা সালাতে সারিবদ্ধ ছিলেন। 

তখন নবী করীম (সা) তার হুজরার পদা তুলে আমাদের দিকে তাকালেন; তিনি তখন 
দীড়িয়েছিলেন-এবং তার চেহারা মুবারক ছিল হাসিতে উদ্তাসিত। যেন তা পবিত্র গ্রন্থের 
পাতা ৷ নবী,ক্রীম (সা)-কে দেখার কারণে আমাদের আনন্দাতিশয্যে বিশৃংখল ও আত্মহারা 
হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আবূ বকর (রা) কাতারে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে পিছু হট্‌তে 
উদ্যত হলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, নবী করীম (সা) সালাতের জন্য বেরিয়ে 
আসছেন। তখন নবী করীম (সা) আমাদের ইংগিত করলেন যে, তোমরা তোমাদের 
সালাত পূর্ণ করে নাও । পরে তিনি পর্দা ছেড়ে দিলেন এবং এঁ দিনই ইন্তিকাল করলেন। 
“মুসলিম (র)-এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রের রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী (র) পরবর্তী রিওয়ায়াত 


১. অর্থ উসূল (মূলনীতি) শাস্ত্রের বিধান মতে কোন অতিরিক্ত বর্ণনা বিহীন ভাষ্য (যাকে পরিভাষায় 
মুত্লাক $14 উন্ক্ত বলা হয়) অতিরিক্ত বর্ণনা যুক্ত ভাষ্যের (পরিভাষায় মুকায়্যাদ ১ সীমিত ও সংকীর্ণ) 
সমান্তরালে প্রয়োগ করা হবে। এটাই অভিন্ন বিষয় পরস্পর বিরোধী বর্ণনাসমূহের বৈপরীত্য নিরসনের স্বীকৃত 
পদ্থা।-অনুবাদক 
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আবু মামার (র), আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তিন দিন 
বের হলেন না । এদিকে সালাতের ইমামাত বলা হলে আবূ বকর (রা) (যথারীতি) অগ্রবর্তী 
হয়ে গেলেন। ওদিকে নবী করীম (সা) বললেন, পর্দা তুলে দাও । পর্দা তুলে দিলে তার 
মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার চেহারা যখন উদ্ভাসিত হল তখন আমাদের মনে হল যে, 
আমরা নবী করীম (সা)-এর চেহারার চাইতে অধিকতর মোহনীয় কোন দৃশ্য আমরা কোন 
দিন দেখি নি।” নবী করীম (সা) তখন তার হাত দিয়ে আবু বকরকে অগ্রবর্তী থাকার 
ইংগিত করলেন । তিনি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। 

তারপর ওফাত পর্যন্ত আর মসজিদে আগমন করতে সমর্থ হলেন না ।”ংমুসলিম (র) 
ভিন্ন সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি পূর্বোল্লিখিত৷দাবীর স্পষ্ট 
প্রমাণ যে, নবী করীম (সা) সোমবারের ফজর সালাত জনতার সাথে আদায় করেন নি এবং 
তিনি তাদের কাছে থেকে (শেষে বারের মত) চলে যাওয়ার পর তিন:দিন যাবত তাদের 
কাছে আর আসেননি । সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, শেষ যেণসালাত তিনি তাদের সাথে 
আদায় করেছিলেন তা হবে যুহর সালাত । যেমন, আইশ্া/(রো)-এর পূর্বোল্লিখিত হাদীসে 
স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে এবং তা হবে বৃহস্পতিবারের/ঘটনা,। শনিবারেরও নয় রোববারেরও 
নয়- যা নাকি মুসা ইব্‌ন উকবার ‘মাগাযী'র দুর্বল সূত্রে বায়হাকী (র) উদ্ধৃত করেছেন। এ 
প্রদত্ত নবী করীম (সা)-এর ভাষণ এরং তিন দিন জামাআত হতে তার বিচ্ছিন্ন থাকার 
বিবরণ ৷ দিন তিনটি হল শুক্র, শনিও রবিবার, পূর্ণ তিন্‌ দিন। যুহ্রী (র) আবূ বকর্‌ ইব্‌ন 
আবূ সাবরা (রা)-এর বরাতে "বলেছেন, “আবূ বকর (রা) তাদের নিয়ে সতের ওয়াক্ত 
সালাত আদায় করেছিলেন। অন্যান্যরা বলেছেন, ‘বিশ ওয়াক্ত সালাত ।” আল্লাহই সমধিক 
অবগত ৷ তারপর সৌমবারের প্রত্যুষে তাদের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে তাদের নিকট 
থেকে বিদায় নেন তার'সে মোহনীয় দৃষ্টিপাতে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার দরুন তাদের 
সালাতে বিঘ্নণসৃষ্টির উপক্রম হয়েছিল। এ দর্শনই ছিল প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে সাহাবী জনতার শেষ দর্শন এবং তাদের অবস্থা থেকে এ অভিব্যক্তির প্রকাশ 
ঘটছিল ৷কেবির ভাষায়)- 

Ml oc a US OA US + Acs OH DIMAS SAS, 

“মুহূর্তের বিরহে মরমে পশিল বিচ্ছেদের অসহ জ্বালা, হাশর অবধি সে বিচ্ছেদ জ্বালা সইব 
কেমনে বল!” 

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, হাফিজ বায়হাকী (র)-এর ন্যায় তীক্ষধী হাদীস বিশারদ এ 
হাদীসটি উল্লিখিত দুই সূত্রেই বৰ্ণনা করেছেন এবং বৈপরীত্য নিরসনে তিনি যা বলেছেন তার 
সার কথা হল সম্ভবত নবী করীম (সা) প্রথম রাকাআতের সময় পর্দার আড়ালে ছিলেন; পরে 
দ্বিতীয় রাকআতের সময় বেরিয়ে এসে আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় 
করেছিলেন। যেমন উরওয়া (র)-ও মুসা ইব্‌ন উক্‌বা (র) বলেছেন এবং বিষয়টি আনাস ইব্‌ন 
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মালিক (রা)-এর কাছে অজ্ঞাত ৷ কিংবা তিনি হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন এবং তার 
শেষ অংশের উল্লেখ থেকে বিরত থেকেছেন। (আমার মতে ) বায়হাকী (র)-এর এ সমন্বয় 
প্রয়াস বাস্তবতা হতে যথেষ্ট দূরের । কেননা, আনাস (রা) পরিস্কার বলেছেন যে, “ইনতিকাল 
পর্যন্ত তিনি আর তাতে (অথ জামা'আতে হাযির হতে) সমর্থ হন নি।” অন্য এক রিওয়ায়াতে 
তিনি বলেছেন, “এটাই ছিল তার শেষ দর্শন।” আর এ ধরনের ক্ষেত্রে সাহাবীর উক্তি তাবিঈ 
উক্তির তুলনায় অগ্রগণ্য । আল্লাহই সমধিক অবগত । 

এ আলোচনায় আমাদের লক্ষ্য হল ইসলামের সর্ব প্রধান আমলী রুক্‌ন ও প্রধান কর্মসূচী 
সালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কেই সকল সাহাবীর ইমাম 
রূপে অগ্রবর্তী করে দিয়েছিলেন। শায়খ আবুল হাসান আশআরী (র) বলেছেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) কর্তৃক তাকে ইমাম নিযুক্ত করা দীন-ইসলামের একটি সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার ৷” তিনি 
আরো বলেছেন, ‘এবং তাকে অগ্রবর্তী করে দেয়া এ কথারও প্রমাণ বহন করে যে, তিনি 
সাহাবা-ই কিরামের মাঝে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ কুরআনবিদ /ছিলেন। কেননা, সকল 
আলিমের কাছে সর্বসম্মত বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত হাদীসে সাব্যস্ত/হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছেন- 
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“কওমের ইমামত করবে আল্লাহ্র কিতাবের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। কুরআনের 
ইল্‌মে তারা সম প্যায়ের হলে তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ; সুন্নাহর ইল্‌মে তারা সম 
পর্যায়ের হলে তবে তাদের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়সে সকলে সমান হলে তাদের মাঝে 
ইসলাম গ্রহণ প্রবীণ ও অগ্রবর্তী ব্যক্তি!” (আমার মতে) আশআরী (র)-এর এ অভিমতটি 
স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত।”'এ' ছাড়া এখানে লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত সব কটি বিশেষণই 
সমবেত হয়েছে মহান সিদ্দাকের মাঝে (আল্লাহ তার প্রতি রাষী থাকুন এবং তাকে তুষ্ট 
করুন) । 

প্ৰসংগত বিভিন্ন সহীহ্‌ রিওয়ায়াত সূত্রে প্রমাণিত কোন কোন সালাতে আবূ বকর (রা)-এর 
পিছনে নবী. করীম'ণসা)-এর সালাত আদায় এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ রিওয়াতের বর্ণনামতে নবী 
করীম (সা)-এর অনুগামী মুক্তাদী হয়ে সালাত আদায়, এ দু'য়ের মাঝে মূলত কোন বিরোধ 
নেই । কেননা, এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভিন্ন ভিন্ন সালাতের ঘটনা ৷ যেমন ইমাম শাফিঈ (র) 
প্রমুখ হাদীস বিশারদ ও বিদ্বানবর্গ স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। 

প্ৰাসংগিক আলোচনা 8 নবী করীম (সা)-এর উপবিষ্ট হয়ে সালাত আদায় এবং আবূ বকর 
(রা)-এর দাড়ানো অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর ইক্‌তিদা এবং অন্যান্য মুসল্লীগণেরও দাড়িয়ে 
আবূ বকর (রা)-এর ইক্তিদা (যা আলোচ্য হাদীসের উপজীব্য)। এ ঘটনার সূত্রে ইমাম 
মালিক, শাফিঈ ও অন্যান্য বিশিষ্ট আলিমগণ বিশেষত ইমাম বুখারী (র) এ বিষয়ের পূর্ববর্তী 
বিধান রহিত হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং নবী করীম (সা) ওফাত-পূর্ব অসুস্থতাকালীন 
এ আমলকে তাদের এ অভিমতের দলীলরূপে উপস্থাপন করেছেন। পূর্ববর্তী বিধান সাব্যস্ত 
হয়েছে বুখারী মুসলিমের সমন্বিত রিওয়ায়াত সূত্রে। বর্ণনা মতে নবী করীম (সা) একবার 


৩৯২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


উপবিষ্ট অবস্থায় তার কতক সাহাবীকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। কারণ তিনি একটি 
ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে যাওয়ার কারণে তার পাজরে আঘাত পেয়েছিলেন। সাহাবীগণ তার 
পিছনে (দাড়িয়ে) সালাত আদায় করতে শুরু করলে, তিনি তাদের বসে পড়ার ইংগিত 
করলেন । সালাত সমাপনান্তে তিনি বললেন- 
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রোমানদের ন্যায় আচরণ । ওরা ওদের প্রধানদের সামনে দাড়িয়ে থাকে আরণনেতারা থাকে 
উপবিষ্ট (না, এমন করো না)। তিনি আরো বললেন, ইমাম গ্রহণের উদ্দেশ্যই হল, তার 
অনুগমন করা । তাই ইমাম তাক্বীর বললে তোমরা তাকবীর বলবে । তিনি রুকু করলে 
তোমরা রুকৃ* করবে, তিনি রুকৃূ হতে মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে; তিনি সিজদা 
করলে তোমরাও সিজদায় যাবে এবং ইমাম বসে বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও 
সকলেই বসে বসে সালাত আদায় করবে।" বিদ্বান ও মুজতাহিদ আলিমগণ বলেছেন, 
পরবর্তীতে ওফাতপূর্ব অসুস্থতাকালে নবী করীম (সা) রসে. বসে তাদের ইমামত করেছেন এবং 
তারা দাড়ানো ছিলেন। সুতরাং পূর্ববর্তী বিধান রহিত হওয়া প্রমাণিত হল। আল্লাহই সমধিক 
অবগত । 

তবে এ অভিমতের প্রতিকূল অভিমত পোষণকারীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে এর বিভিন্ন জবাব 
উপস্থাপন করেছেন। (কিতাবুল আহ্‌কাম-আল-কাবীর এ প্রসংগে বিশদ আলোচনার উপযোগী 
ক্ষেত্রে সে সব জবাবের সারসংক্ষেণ হল- (ক) কারো কারো মতে এ শেষোক্ত সালাতে সাহাবীগণ 
উপবিষ্ট ছিলেন, নবী করীম (সা)-এর পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুসরণে শুধু আবূ বকর (রা) একাকী 
দীড়িয়েছিলেন বিশেষ প্রয়োজনে, অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর অবস্থা মুসল্লীদের গোচরীভূত করার 
উদ্দেশ্যে; (খ) কারো কারো, মতে প্রকৃতপক্ষে এ সালাতে আবু বকর (রা)-ই ইমাম ছিলেন (যেমন 
পূর্ববর্তী কোন কোন রিওয়ায়াতে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে) । তবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি আবূ বকর 
(রা)-এর পরম আদর ও শিষ্টাচার বোধের কারনে তিনি অগ্রবর্তী না হয়ে বরং বাহ্যত তার মুক্তাদী 
ও অনুগামী রূপে আচরণ করছিলেন। তা হলে এখন বলা যায়, নবী করীম (সা) ইমামের জন্য 
ইমাম ছিলেন। সাধারণ মুসন্লীদের ইমাম ছিলেন না। সাধারণ মুসল্লীরা যেহেতু আবু বকর (রা)- 
এর পিছনে মুক্তাদী ছিলেন এবং তাদের ইমাম (আবূ বকর) যেহেতু দাড়িয়ে ছিলেন, তাই 
মুসল্লীগণ ও দাড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। অপরদিকে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অনুকরণে সিদ্দীক 
(রা) না বসার কারণ হল তিনিই ছিলেন মূলত কওমের ইমাম এবং তদুপরি তিনি কওমের কাছে 
নবী করীম (সা)-এর কর্ম ধারা, আচার-আচরণ, উঠা-যস্য ইত্যাদি পৌছে দেয়ার দায়িতৃ পালন 
করছিলেন। আল্লাহই সমাধিক অবগত; (গ) কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইমাম যখন 
দাড়িয়ে সালাত শুরু করেন এবং কোন কারণবশত সালাতের মাঝে বসে পড়েন, সে ক্ষেত্রে তার 
পিছনে সালাত আদায় করা যেমন উল্লিখিত ঘটনা ঘটেছিল এবং শুক্র হতে কসে বসে সাল 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩৯৩ 


ক্ষেত্রে মুকতাদিগণ দাড়িয়ে থাকবেন এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বসে পড়া ওয়াজিব ও অনিবার্য হবে; (ঘ) 
তবে কেউ কেউ উভয় কুল রক্ষা করে সমন্বয় বিধান করেছেন। 
কিংবা বসা উভয়টি জাইয, প্রথমোক্ত বিধানের কারণে উপবিষ্ট ইমামের পিছনে উপবিষ্ট হয়ে 
এবং শেষোক্ত ঘটনার প্রমানে উপবিষ্ট ইমামের পিছনে দাড়িয়ে সালাত আদায় করা, উভয় 
পদ্ধতি বৈধ ও শরীআত সম্মত । আল্লাহই সমধিক অবগত । 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সায়াহ্ন ও ওফাত 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) (হতে, তিনি 
বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি তীব্র জ্বরে ভুগছিলেন,। আমি তার 
গায়ে হাত বুলালাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো প্রচন্ড জ্বরে ভুগছেন! তিনি 
বললেন, “হা, তাই, আমি তোমাদের মত দু'জনের জ্বরের প্রচণ্ডতা ভোগ করে থাকি।” আমি 
বললাম তাতে কি আপনার জন্য দ্বিগুণ ছাওয়াব ? তিনি বললেন_- 
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“হা, যার হাতে আমার জীবন তীর শপথ! পৃথিবীর-বুকে কোনও মুসলমান কোন রোগ 
ব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয় না, যার দ্বারা আল্লাহ তার গোনাহগুলি ঝরিয়ে না দেন। যেমনটি 
গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়” বুখারী ও.মুসলিম (র) হাদীসটি সুলায়মান আল্‌ আ'‘মাল ইব্ন 
মিহ্‌রান (র) হতে একাধিক সূত্রে উদ্ধৃত'করেছেন। হাফিজ আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী (র) 
তার মুসনাদে বলেছেন, ইসহাক ইব্‌ন আবূ ইসরাঈল (জনৈক ব্যক্তি সূত্রে) আবু সাঈদ খুদরী 
(রা) হতে, তিনি বলেন, তিনি নিজের হাত নবী করীম (সা)-এর গায়ে রাখার পরে বললেন, 
আল্লাহ্র কসম! আপনার'জ্বরের প্রচণ্ডতায় আমি তো আপনার গায়ে হাত রাখতে পারছি না।” 
তখন নবী করীম (সা) বললেন 
cLniYl cra AINA 7) - 2) Ul cls aS eS Ul icy ell daa Ul 
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“আমর্য নবীগণের জামাআত বিপদাপদ ও পরীক্ষা আমাদের জন্য দ্বিগুন করা হয়, আবার 
ছাওয়াবও আমাদের জন্য দ্বিগুণ হয়। কোন নবী উকুন (দ্বার পোকা) ইত্যাদি দিয়ে বিপদগ্রস্ত 
হতেন এমন কি তা তার জীবন নাশ করে দিত। কোন নবী তীব্র শীতে বস্ত্রহীনতায় বিপদগ্রস্ত 
হয়ে ‘সাবাজুব্বা জড়িয়ে নিতে বাধ্য হতেন । তবুও তারা নিশ্চিতই বিপদ ও পরীক্ষায় আনন্দিত 
হতেন যেমন আনন্দিত হতেন সচ্ছলতায়।” এ সনদে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছেন, 
যার আদৌ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। আল্লাহ সমাধিক অবগত । 
বুখারী (র) সুফিয়ান ছাওরী ও শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (র) হতে এবং মুসলিম (র) এ দু'জন 
সহ জারীর (র) হতে (তিনজনই আ'‘মাশ হতে)....(মাসরূক সূত্রে) আইশা (রা) হতে রিওয়ায়াত 
— (৫0 


৩৯৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


করেছেন, আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চেয়ে কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত হতে কাউকে 
আমি দেখি নি।” সহীহ্‌ বুখারীতে ইয়াধীদ ইবনুল জাদ (র) ‘আইশা (রা) সনদের হাদীসে 
রয়েছে, আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইনতিকাল করেছেন আমার চিবুক ও কণ্ঠার 
মাঝে, সুতরাং (তার মৃত্যু যাতনা প্রত্যক্ষ করার পর) নবী করীম (সা)-এর পরে আর কারো 
EE EE TE ES CEO TES 19 UE KY TE 
রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন _ 
Alcs se Jo otis ie YG JI 2 oa 5 lay sD All al 
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“কঠিনতম বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ, তারপর পুণ্যবানগণ, ক্রমান্বয় আদর্শবান 
ভাল মানুষ, এ ক্ৰমধারায় (পরীক্ষা চলে) মানুষ তার দীনদারীর পরিমাণে পরাক্ষার সম্মুখীন ও’ 
বিপদগ্রস্ত হয়। ধর্মপরায়ণতায় কেউ কেউ মযবূত হলে তার পরীক্ষাওকঠিন করা হয়।” ইমাম 
আহমদ (র) বলেছেন, ইয়াকুব (র) উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে আমি এবং আমার/সাথে-অনেক লোক মদীনার উঁচু 
অঞ্চল হতে (মূল) মদীনায় এসে অবতরণ করলাম এবরট_ রারসুমুল্লাহ্‌ (সা) সকাশে উপস্থিত 
হলাম। তখন তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে বিধায় তিনি কথাবার্তা বলতে পারছিলেন না। 
সুতরাং তিনি নিজের দু'হাত আসমানের দিকে তুলে পুনরায়”তা নিজের মুখমণ্ডলের দিকে নামিয়ে 
আনছিলেন- যাতে আমি বুঝতে পারি যে,/তিনিখআমার জন্য দুআ করছেন। তিরমিযী (র) 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ কুরায়ব সূত্রে এবং মন্তব্য করেছেন, এটি হাসান গারীব। 
ইমাম মালিক (র) তার মু‘আত্তা*গ্রন্থে বলেছেন, ইসমাঈল ইব্‌ন আবু হাকীম (র) উমর ইব্ন 
আবদুল আধযীয (র)-কে বলতে.শুনেছেন যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সর্বশেষে যে সব কথা বলেছিলেন 
সে সবের মাঝে ছিল- তিনি'বললেন, 

- A 2b UBS OSL Y - Blas PEGI OES SG Lal Seal dhl BE 

“আল্লাহ ইয়াহুদী ও নাসারাদিগকে ধ্বংস করুন! ওরা ওদের নবীগণের সমাধিসমূহকে 
সিজদা-স্থলে, পরিণত করেছে। আরব ভূমিতে কোন অবস্থায়ই দুটি ধর্মের অস্তিত্‌ থাকবে না ।” 
ইমাম মালিক) (র) আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবৃূন আবদুল সাধীয (র) হতে এভাবেই মুরসাল 
রিওয়ায়াত. করেছেন। অবশ্য বুখারী ও মুসলিম (র) যুহ্রী (র)-এর হাদীস বরাতে উবায়দুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উতবার মাধ্যমে আইশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, 
তারা দু'জন বলেন। “অসুস্থতা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে পেয়ে বসলে তিনি তার একটি চাদর টেনে 
টেনে নিজের মুখের উপরে রাখতে লাগলেন এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে আসলে আবার তা চেহারা 
থেকে হটিয়ে দিতে লাগলেন এরকম (অস্থিরতার) অবস্থায় তিনি বললেন, 


-las Ac lS) 55153 Slo 303 ke dhl Lia) 
“ইয়াহুদী-খৃস্টানদের উপর আল্লাহ্র লা'নত ওরা ওদের নবীগণের সমাধিসমূহকে সিজদার 
স্থানে পরিণত করেছে ।” তিনি ওদের কর্মধারার ব্যাপারে (মুসলমানদের) সর্তক করছিলেন। 
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হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ রাজা আল্‌ আদীব (র) জাবির ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের তিনদিন আগে আমি 
তাকে বলতে শুনেছি- ৮ ০০ ৷ ১৯৯! “আল্লাহ্র প্রতি ‘সুধারণা' পোষণ করবে।” আ'মাশ 
(র) জাবির (রা) সনদে মুসলিম (র) বর্ণিত কোন কোন হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেন, ০০] (১০২3 ৯, 1 ০5২১ ০১১০) “আল্লাহ্র প্রতি সুধারণ্া না নিয়ে তোমাদের 
কেউ যেন মৃত্যু পথযাত্রী না হয়।” অন্য একটি (হাদীসে কুদসীতে) আল্লাহ ত‘আলা ইরশাদ 
করেন,! 2৯>. ৬৮৯১৬ ১১০ ০/১ ১০ | “আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা 
মুতাবিক থাকি । সুতরাং সে যেন আমার প্রতি উত্তম ধারণা রাখে ।” 

বায়হাকী (র) আরো বলেন, হাকিম (র) আনাস (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর ওফাতের সময় উপস্থিত হলে তার ব্যাপক ও বারংবার উচ্চারিত ওসিয়াত. ছিল, 5১.০ 
aia <, “সালাত এবং তোমাদেও মালিকানাধীন (গোলাম-বাদী) ।=এমন কি বলতে 
বলতে কথাটি তার কণ্ঠে ঘড় ঘড় করতে থাকল; তার জিহ্বা তাণল্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে 
পারছিলেন না ।” নাসাঈ (র) ও ইব্‌ন মাজা (র) হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন “সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। 
ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আস্বাত ইব্ন মুহাম্মাদ (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (র) হতে, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত আসন্নকালে (তার ব্যাপক ভিত্তিক বারংবার উচ্চারিত 
ওসিয়াত ছিল- “সালাত এবং যা তোমাদের মালিকানাধক্রর্তৃত্বাধীন (গোলাম-বাদী)! এমন কি 
কথাটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বুকের মাঝে ঘড়ঘড় করছিল এবং তার জিহবা তা প্রকাশ করতে 
পারছিল না । নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আহমদ (র) 
বলেন, বক্র ইব্ন ঈসা আর-রাসিকী (র) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে একটি “তখতি নিয়ে আসতে বললেন, যাতে তিনি এমন কিছু লিখে 
দেবেন যার পরে তার উম্মত বিভ্রান্ত”হবে না। আলী (রা) বলেন, আমার আশংকা হলো যে, 
(এখন আমি দূরে গেলে)তার, শেষ নিঃশ্বাস আমি পাব না ।” (তাই) আমি বললাম, “(আপনি 
বললে) আমি মুখস্ত করেংরাখব এবং সংরক্ষণ করে রাখব ।” তিনি (সা) বললেন, +=) 
2S Lal all} 5১১৭৮ “আমি ওসিয়ত করছি সালাত, যাকাত এবং তোমাদের 
' মালিকানা (গোলাম্‌-বাদী) বিষয়ে ৷” এ সূত্রে আহমদ (র) হাদীসটি একাকী বর্ণনা করেছেন। 
ইয়াকুব (হইবুন সুফিয়ান (র) বলেন, উম্মু সালামা: (রা) হতে, তিনি বলেন, ওফাতের সময় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বারবার ওসিয়ত করছিলেন “সালাত এবং তোমাদের মালিকানাধীন! এমন কি 
তা তার বুকের মাঝে আটকে যেতে লাগল এবং জিহবা তা উচ্চারণ করতে পারছিল না।” নাসাঈ 
(র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন হুমায়দ ইব্‌ন মাস্আদা (র) উস্মু সালামা (রা) সনদে অনুরূপ 
৷ [বায়হাকী (র) বলেছেন, ‘আফ্ফান (র) উম্মু সালামা (রা) সনদের রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধ ।] ইব্‌ন 
মাজা এবং নাসাঈ (র) হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। 

আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র) আইশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বললেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আমি দেখেছি, তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তার কাছে পানি 
ভর্তি একটি পেয়ালা ছিল; তিনি নিজের হাত পেয়ালায় ডুবিয়ে পানি দিয়ে নিজের মুখে দিচ্ছিলেন 
এবং বলছিলেন, এ), ০১,০০ 2০! ০৫ “ইয়া আল্লাহ ! মৃত্যু যাতনায় আমাকে 
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সাহায্য করুন!” তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী 
(র) এটা গরীব বলে মন্তব্য করেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ‘ওয়াকী' (র) আইশা (রা) হতে, যে নবী করীম (সা) বলেছেন, 
ial ile AS Aly Cll |} U542] “আমার কাছে সুখকর মনে হয় যে, 
জান্নাতে আইশার হাতের (তালুর) শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।” এটি আহমদ (র)-এর একক 
বর্ণনা সনদ অভিযোগমুক্ত। এবং এটা মা আইশা (রা)-এর প্রতি নবী করীম (সা)-এর পরম 
ভালবাসার প্রমাণবহ। লোকজন তাদের প্রেমাধিক্য প্রকাশে বহুবিধ ভাব ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিয়ে 
থাকে; কিন্তু কেউ অর্থবহ সংক্ষিপ্ত উক্তিতে এ প্রকাশ ভংগীর পর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি। 
এর কারণ হল, তাদের বক্তব্য থাকে বাস্তবতার সাথে সম্বন্ধ বর্জিত বাগড়াম্বর/-আর*এ বাণীটি 
সন্দেহাতীত বাস্তব সত্য । 

হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) আইশা (রা)-এর বরাতে বলেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ইনতিকাল করেছেন আমার ঘরে এবং তার ওফাত হয়েছিল আমার বুকে ঠেস দেয়া অবস্থায় । 
তিনি ইতোপূর্বে অসুস্থ হলে জিবরীল (আ) একটু দুআ পড়ে তাকে' ‘আল্লাহ্র আশ্রয়ে' সমর্পণ 
করতেন। তাই, আমিও তাকে (সব অনিষ্ট হতে) আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করতে গেলে তিনি 
নিজের দৃষ্টি আকাশ পানে তুলে বললেন, ৮ 3 5303 (- € 31 530) ০ “মহান বন্ধুর 
সকাশে, বন্ধুর সকাশে।" আবদুর রহমান ইব্‌ন/আবু বকর (ঘরে) প্রবেশ করলেন, তার হাতে 
ছিল একটি তাজা (খেজুর) শাখা । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন সে ডালটির দিকে তাকাতে থাকলে 
আমার ধারণা হল যে, এটার প্রতি তিনি -আগ্রহ প্রকাশ করছেন। 

আইশা (রা) বলেন, সুতরাং আমি সেটি নিয়ে চিবিয়ে নরম করে তা নবী করীম (সা)-কে 
দিলাম । তিনি সেটি দিয়ে উত্তমরূপেণ্দাত মাজলেন। পরে তিনি সেটি আমাকে দিতে গেলে তা 
তার হাত থেকে পড়ে.গেল। আইশা (রা) বলেন, এভাবে দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের 
প্রথম দিনে আল্লাহ পাক'তীার লালা ও আমার লালা একত্রিত করলেন।” বুখারী (র) হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন সুলায়মান ইব্‌ন জারীর হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বায়হাকী (র) 
বলেন, হাফিজ/আবূ আবদুল্লাহ (র) আইশা (রা)-এর বরাতে বলেন যে, তিনি বলতেন, 
“আমার.জন্য'আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের একটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার ‘পালা'র 
দিনে, আমার ঘরে এবং আমার বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন এবং ওফাতের 
সময় আল্লাহ্‌ তার লালা ও আমার লালার মাঝে সম্মিলন ঘটিয়েছেন।” (এ প্রসংগে) তিনি 
পূর্বানুরূপ মিসওয়াকের ঘটনা আরো বিশদভাবে উল্লেখ করেন। 

তাতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন যে,পাত্রে রক্ষিত পানি দিয়ে চেহারা মুছতে মুছতে তিনি 
বলছিলেন ০,০0) 0-4১ ১! এৱ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এক আল্লাহ ব্যতীত আর 
কোন ইলাহ নেই! নিশ্চয় মৃত্যুর অনেক যাতনা রয়েছে।” তারপর বামহাতের আংগুল উঁচিয়ে 
বলতে লাগলেন, “মহান বন্ধুর সকাশে, মহান বন্ধুর সকাশে ”! এ ভাবে তার ওফাত হয়ে গেল 
এবং তার হাত পানিতে (পাত্রে) ঢলে পড়ল ।” বুখারী (র)-ও হাদীসটি ভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত 
করেছেন। 
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আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেছেন, শুবা (র) আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, “আমাদের 
মধ্যে এরূপ আলোচনা হতো যে, কোন নবীর ইনতিকাল হয় না যতক্ষণ না তাকে দুনিয়া ও 
অখিরাত এ দুটির একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়। ‘আইশা (রা) বলেন, পরে যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তিম অসুস্থতা দেখা দিল তখন (একবার) তীর গলার আওয়ায বসে 
গেলে আমি তাকে বলতে শুনলাম 

-E5) Hl > 3 sd cl Ha all s nll a egal ail pail OM 

“ যাদেরকে আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন অর্থৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং পুণ্যবানদের 
সংগে (রাখুন!) ওরা সংগীরূপে কতই না উত্তম” (৪ ৪ ৬৯)। আইশা (রা) বলেন; তখন 
আমাদের ধারণা জন্মাল যে, তিনি ইখতিয়ার লাভ করেছেন। -“বুখারী-মুসলিম_(র) হাদীসটি 
আহরণ করেছেন শু'বা (র) থেকে যুহ্রী (র) বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যির ও উরওয়া 
ইবনুয্‌ যুবায়র (র) সহ একদল আলিম আমাকে অবহিত করেন যে, ‘আইশা (রা) বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ সুস্থ থাকাকালে বলতেন যে, ১3৯3 > 4524 (4 ০৯৯১০ GHGS 2 UAL AL 
‘কোন নবীকেই তুলে নেয়া হয় নি যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তাঁরণঅর স্থান ক্ষেত্র দেখিয়ে দিয়ে 
তাঁকে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে।” আইশা (রা) বলেন, পেরে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) অসুখে 
পড়লেন এবং তার মাথা ছিল আমার কোলে । তখন কিছু সময়ের জন্য তিনি চেতনা হারিয়ে 
ফেললেন। পরে চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি নিজের দৃষ্টিত্ঘরের ছাদে নিবদ্ধ রেখে বললেন 
০ Y| 5240] ০৫!| ইয়া আল্লাহ ! মহান বন্ধু! আমি তখন বুঝতে পারলাম যে, এই হচ্ছে 
সে হাদীসের বস্তবায়ন যা তিনি সুস্থ থাকা কালে আমাদের বলতেন যে, জার্নাতের অবস্থান 
ক্ষেত্ৰ দেখিয়ে ইখতিয়ার না দেয়া পর্যন্ত-কখনও কোন নবীকে তুলে নেয়া হয়নি।” 'আইশা 
(রা) বলেন, তখন আমি বললাম;.“তা হলে এখন আর আপনি আমাদের (সাথে অবস্থানকে) 
গ্রহণ করছেন না! আইশা (রা) জারো বলেছেন, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উচ্চারিত 
অন্তিম বাক্যঃ ৮ )54.9 “মহান বন্ধ! ” যুহরী (র) হতে একাধিক সূত্রে বুখারী-মুসলিম (র) 
হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন সুফিয়ান ছাওরী (র) '‘আইশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার মাথা আমার কোলে থাকা অবস্থায় চেতনা হারিয়ে ফেলেন। আমি 
তার চেহারায় হাত'বুলিয়ে দিতে লাগল ম এবং নিরাময়ের দু'আ করতে থাকলাম । এমন সময় 
তিনি. বলে-উঠলৈন 

BH IDE) 32 Ye YN GED Al Lal 3 Y 

“না, বরং আল্লাহর কাছে আম'র প্রার্থনা যিনি মহান বন্ধু বরকতময়, জিবরীল, মীকাঈল ও 
ইস্রাফীল (জা)-এর সংগে!” 

নাসাঈ (র) হান'সটি সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। বায়হাকী (র) বলেন, 
হাফিজুল হনীস আবূ অ'বদুল্লাহ (র) প্রমুখ যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেন যে আইশা (রা) তীকে 
বলেছেন যে. ওফাতের পূর্বে যখন নবী করীম (সা) আইশার বুকে হেলান দিয়েছিলেন, তখন 
তিনি তার দিকে কান লাগিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন। 5-৯) i 2a) 
-&4 0 5]; “ইয়া আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন এবং আমাকে 
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রাফীকে আ‘লার সাথে মিলিত করুন!” বুখারী-মুসলিম (র) হিশাম ইবন উরওয়া: (র)-এর 
বরাতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

ইমাম আহ্‌মদ (র) ইয়া‘কৃব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আইশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইন্তিকাল করেছেন আমার বুকে ঠেস দেয়া অবস্থায় এবং আমার পালার দিনে এবং তাতে 
আমি (হক নষ্ট করে) কারো প্রতি যুলুম করি নি। তবে আমার বয়সের স্বল্পতা ও অপরিপন্ধতার 
দরূন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কোলে ওফাত বরণ করলেন আর তখন আমি বালিশে তার মাথা 
রেখে দিয়ে উঠে গিয়ে নারীদের মাতম-বিলাপে অংশ নিয়ে মুখমণ্ডলে করাঘাত করতে 
লাগলাম । 

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (র)...:“আইশা (রা) 
থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, 

EATS ETL ABTS HUB he EB EC NEB ee TS 02 LE od 

“কোন নবীই এর ব্যতিক্রম নন যে, (প্রথমে) তার আত্মা তুলে নেয়া হয় তারপর তার 
প্রাপ্য বিনিময় (জান্নাত) তাকে দেখিয়ে দিয়ে আত্মা তীর কাছে.ফেরত পাঠানো হয় এবং তখন 
তার কাছে ফেরত পাঠানো কিংবা তার (উর্ধজগতে) মিলিতহওয়া এ দুয়ের মাঝে ইখতিয়ার 
দেয়া হয়।” আমি তার এ বাণী মনে গেঁথে রেখেছিলাম ।' আমি তাকে নিজের বুকের সাথে 
হেলান দিয়ে রেখেছিলাম ৷ সুতরাং যখন তার ঘাড় ঢলে পড়ল তখন আমি তার দিকে তাকালাম 
এবং বললাম “তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।”. তখন তিনি যা আগে বলেছিলেন আমি তার বাস্ত 
-বতা উপলব্ধি করলাম । (এর আগে) তিনি.যখন দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিলেন তখন আমি তাকে 
দেখেছিলাম । আইশা (রা) বলেন, তখন আমি বলেছিলাম ।' এখন তা হলে, আল্লাহ্র কসম ! 
আমাদের আর গ্রহণ করবেন নাথ” তখন তিনি বলেছিলেন।" মহান বন্ধুর সংগে জান্নাতে; 
আল্লাহ যাদের অনুগৃহীত করেছেন- নবীগণ সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণের সংগে; 
ওরা কতইনা উত্তম .বন্ধু।” আহ্‌মদ (র) একাকী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন; 
সিহাহ্‌সিত্তার সংকলকগণ তা উদ্ধৃত করেননি। 

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, আফ্ফান (র)....আইশা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)- 
কে তুণ্চেন্যো হল, তখন তার মাথা ছিল আমার বুকে। ‘আইশা (রা) বলেন, তার শেষ নিঃশ্বাস 
বেরিয়ে এ্রলে তার চাইতে সুরভিত কোন ত্রাণ আমি আর কোন দিন পাই নি। এটি একটি সহীহ্‌ 
সনদ যা সহীহ্‌ গ্রহ্দ্ধয়ের শতনুরূপ, তবে ছয় গ্রন্থের কোন গ্রস্থকারই তা উদ্ধৃত করেন নি। 
বায়হাকী (র) হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ 
আল-হাফিজ (র)....উম্মু সালামা (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) যে দিন ইনতিকাল 
করলেন, আমি তার বুকে হাত রাখলাম । এরপর অনেক সপ্তাহ চলে গেল, আমি পানাহার করতাম 
উযু (গোসল) করতাম কিন্তু আমার হাত হতে মিশ্্‌কের ঘ্রাণ তিরোহিত হচ্ছিল না। 

আহমদ (র) বলেন, আফ্‌ফান ও বাহ্য (র) আবু বুরদার (র) হতে তিনি বলেন, আমি 
আআইশা (রা)-এর কাছে গেলাম । তিনি ইয়ামানে তৈরী হয় এমন একটি লুঙ্গি এবং ‘মুলাব্বাদা' 
ঝাষে পরিচিত একটি চাদর আমাদের সামনে বের করে দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ দুই 
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কাপড় পরিহিত অবস্থায় ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন। নাসাঈ (র) ব্যতিরেকে জামা'আতের (ছয় 
গ্রন্থকারের) সকলেই এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী (র) এটি 
হ।নান-সহীহ্‌ মন্তব্য করেছেন । 


ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, বাহ্য্‌ (র)....ইয়াফীদ ইবন বারনুস (র) হতে, তিনি বলেন, 
আমার একজন সংগীসহ আমরা আইশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তার কাছে প্রবেশের অনুমতি 
চাইলাম ৷ তিনি আমাদের জন্য একটি বালিশ এগিয়ে দিয়ে নিজের জন্য পর্দা টেনে দিলেন, 
তখন আমার সংগীটি বলল, হে উম্মুল মুমিনীন! ‘ইরাক' (এ৷) সম্পর্কে আপনার অভিমত 
কি? তিনি বললেন, ইরাক আবার কী? তখন আমি আমার সংগীর কাধে খোঁচা দিলে আইশা 
(রা) বললেন, থামো! সাথীকে ব্যথা দিচ্ছো কেন? তারপর বললেন, ‘ইরাক-তো. ঝতু স্রাব! 
তোমরা তাই বলবে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেছেন॥= তারপর বললেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে এক চাদরে আবৃত করে নিতেন এবং আমারমাথা ধরে সোহাগ 
করতেন-তখন আমার ও তার মাঝে একটি মাত্র কাপড়ের আবরণণ্থাকত এবং আমি তখন 
ঝতুবতী থাকতাম । পরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই“আমার দরযা অতিক্রম করে 
যেতেন তখন কোন না কোন একটি কথা আমাকে বলে যেতেন যা দিয়ে আল্লাহ্‌ আমাকে 
উপকৃত করতেন। 


এভাবে একদিন তিনি চলে গেলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। আবার চলে গেলেন, কিছুই 
বললেন না, এ ভাবে দুবার কিংবা তিনবার. গেলেন ' তখন আমি দাসীকে বললাম, “আমার 
জন্য দরযার কাছে একটি বালিশ বিছিয়ে দাও !' আর আমি মাথায় পট্টি বাঁধলাম তখন নবী 
করীম (সা) আমার কাছ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, এ্র.১ ৬০৭০১০১ “আইশা! তোমার কী 
হয়েছে? আমি বললাম, মাথায় পীড়া.বোধ করছ । তিনি বললেন, উহ! আমারও তো ভীষণ 
মাথা ব্যথা! একটু পরেই তাকে একটি মোটা চাদরে জড়িয়ে নিয়ে আসা হল এবং আমার ঘরে 
এসে তিনি অন্য সহধর্মিনীদের কাছে খবর পাঠালেন এবং বললেন, “আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি 
এবং পালা করে তোমাদের ঘরে ঘরে যাওয়ার সামর্থ হারিয়ে ফেলেছি। তাই তোমরা আমাকে 
অনুমতি দিলে আমি ‘আইশার কাছে থাকব ।" তখন থেকে আমি তার সেবা শুশ্ৰুষা করতাম 
এবং ইতোপূর্বে "আমি কোন রোগীর সেবা করতে অভ্যস্ত ছিলাম না। এরকম অবস্থায় 
একদিনেরণ্ঘটনা ৷ তীর মাথা ছিল আমার কাধের উপর, হঠাৎ তার মাথা আমার মাথার দিকে 
এলিয়ে'পড়লে আমি ভাবলাম যে, আমার মাথায় (মুখে) তার কোন ‘চাহিদা’ রয়েছে। তখন 
তার মুখ হতে একটি শীতল ফোঁটা বের হয়ে আমার বুকের ঢালুতে পড়ল । তাতে আমার গা 
শিহরিত হয়ে উঠল । তখন আমি ধারণা করলাম যে, তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন। এসময় 
আমি তাকে একটি কাপড় দিয়ে আবৃত করে দিলাম। তখন উমর ও মুগীরা ইবন শু'বা (রা) 
এসে অনুমতি চাইলে তাদের দু'জনকে অনুমতি দিয়ে আমি নিজের সামনে পর্দা টেনে দিলাম । 
তখন উমর (রা) তাকে দেখে বললেন, “ হায়! চেতনা হীনতা! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ 
অচেতনতা কতই না গভীর ! পরে তারা দু'জন উঠে যেতে লাগলেন এবং দরযার কাছে 
পৌঁছলে মুগীরা বললেন, হে উমর! রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন! তখন আমি বললাম, 
“তুমি মিথ্যা বলেছ, বরং তুমি এমন একজন লোক যে ফিত্না ও বিশূংখলায় উস্কানী দিতে 
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ভালবাস ৷ আল্লাহ মুনাফিকদের বিনাশ করে না দেয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করবেন 
না।” আইশা (রা) বলেন, এরপরে আবূ বকর (রা) এলে আমি পর্দা তুলে দিলাম । তিনি তার 
দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলে উঠলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন । রাসুলুল্লাহ (সা) তো 
ইনতিকাল করেছেন। 

তারপর তার মাথার কাছে গিয়ে নিজের মুখ নামিয়ে (তাকে) কপালে চুমু খেলেন। তারপর 
বললেন, ওয়া নাবিয়্যাহ- হায় নবীজী ! তারপর মাথা তুললেন এবং আবার নিজের মুখ নামিয়ে 
তার কপালে চুমু খেলেন; তারপর বললেন, ওয়া সাফিয়্যাহ! হে আল্লাহ্র মনোনীত জন! পরে 
মাথা তুলে আবার মুখ নামিয়ে এনে তার কপালে চুমু খেলেন এবং পরে বললেন, ওয়া 
খালীলাহ্‌! হে আল্লাহর বন্ধু! রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন।” এ কথা বলে আবু বকর 
মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেলেন, সেখানে তখন উমর (রা) কথা বলছিলেন এবং লোকদের 
সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, “আল্লাহ মুনাফিকদের বিনাশ/না করা পর্যন্ত 
রাসূলুল্লাহর ওফাত হতে পারে না।” তখন আবূ বকর (রা) কথা বললেন; আল্লাহ্র হামদ ও 
ছানা পাঠ করার পরে বললেন, আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করছেন- 9 2৫ 9 ০:১০ ৩:| তুমি 
মরণশীল ওরাও মরণশীল” (৩৯ £ ৩) পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত'করলেন। 
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(এবং মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তার'আগে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি 
সে মারা যায় অথবা সে হত্যার শিকার_হয়, তবে তোমরা কি পিছন দিকে ফিরে যাবে ? এবং 
যে পিছন দিকে ফিরে যাবে (৩ £ ১৪৪) পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। 


- তারপর বললেন, সুতরাং“যারাংআল্লাহুর ইবাদাত করেছে তারা জেনে রাখুক আল্লাহ্‌ 
চিরঞ্জীব, মৃত্যুবরণ করবেন না।আর যারা মুহাম্মাদের পূজা করত তো, মুহাম্মদ তো মারা 
গেলেন।” তখন উমর.(রা)'বললেন। এ আয়াতও কি আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে। আমার তো 
খৌজই ছিল না যে এসব আয়াত কুরআনে রয়েছে!”....পরে উমর (রা) বললেন, “এই তো 
আহু বকর ইনিই. মুসলমানদের (বিভক্তিতে) সম্মিলন ক্ষেত্র ।” সুতরাং সকলে তীর হাতে 
বায়া'আত-ঞচর, তার হাতে বায়‘আত কর।" আবু দাউদ (র) এবং শামাইল গ্রন্থে তিরমিযী (র) 
মারহুমণৎইবন আবদুল আযীয আল সাত্তার (র) সূত্রে....এ সনদে হাদীসটির অংশবিশেষ 
রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফিজ (র) আইশা 
(রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আবূ বকর (রা) ‘সুন্হ' (মহল্লা)-এ অবস্থিত তার 
বাড়ি থেকে একটি ঘোড়ায় চড়ে মদীনায় এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেখানে কোন 
কথা না বলে ‘আইশা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা)-কে দেখার উদ্দেশ্যে তার 
কাছে গেলেন। তাকে তখন একখানি বুটিদার চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছিল। ' 
আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-এর চেহারা উনুক্ত করলেন এবং ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলেন ও 
পরে কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য 
কুরবান! আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ কখনোই আপনাতে দুটি মৃত্যু সমবেত করবেন না। আর যে 
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মৃত্যু আপনার্‌ জন্য লিখে দেয়া হয়েছিল, তা তো তিনি আপনি বরণ করেছেন।” যুহ্রী (র) 
বলেন, আবূ সালামা (র) ইবন আব্বাস (রা) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আবু বকর (রা) 
(আইশার হুজরা হতে) বের হয়ে লোকদের সাথে কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, উমর 
বস! কিন্তু উমর (রা) বসতে অস্বীকৃত হলেন। তিনি আবার বললেন, উমর! বসে পড়! উমর 
(রা) এবারও বসতে স্বীকৃর্ত হলেন না। তখন আবূ বকর (রা) ভাষণ পূর্ববর্তী হামদ ও ছানা 
পাঠ শুরু করলে লোকেরা তার দিকে মনোযোগী হল । তিনি বললেন, এরপর আপনাদের মাঝে 
যারা মুহাম্মদের পূজা করত, (তারা জেনে রাখুক) মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন। আর 
যারা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করত তারা জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, ত তার মৃত্যু নেই আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন LO 
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(৩ 8 ১৪৪) বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! মনে হচ্ছিল যে, আবূ বকর (রা) 

আয়াতটি তিলাওয়াত করার আগে পর্যন্ত লোকেরা অবগতই)ছিল না যে, আল্লাহ পাক এ 

আয়াতটি নাযিল করেছিলেন। লোকেরা তখন আয়াতটি সমুখে মুখে লুফে নিল এবং মজলিসে 

এমন একজন লোকও ছিল না যাকে তা তিলাওয়াত করতে 'শোনা গেল না । যুহরী (র) আরো 
বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, উমর (রা) বলেছেন 

“আল্লাহ্র কসম! ব্যাপারটি এ ছাড়া আর. কিছুই নয় যে, আবূ বকর যখন আয়াতিটি 

তিলাওয়াত করলেন তখনই আমার উপলব্ধি _হল যে, হা এটাই বাস্তব ও মহা সত্য । আমি 

যেন অবশ হয়ে গেলাম, আমার পাৎ্দুখানি আমাকে দাড় করিয়ে রাখতে পারছিল না। এমন 
কি আমি মাটিতে পড়ে গেলাম ৷৷আবুূ বকরের তিলাওয়াত শুনে আমার বোধোদয় হল যে, 
রাসুলুল্লাহ (সা) সত্যই ইনতিকাল করেছেন।” বুখারী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন 
ইয়াহ্‌য়া ইবন বুকায়র' (র). সূত্রে । 

হাফিজ বায়হাকী (র)' ইবন লাহী‘আ (র) সূত্রের....রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত বিষয়ক 
আলোচনায় উরওয়া, ইবনুয্‌ যুবায়র (র) হতে....তিনি বলেন, । “উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) 
দাড়িয়ে লোকদের সামনে বক্তৃতা করতে লাগলেন এবং হুমকি দিতে লাগলেন এই বলে-যে 
বলবে, “মারা গিয়েছেন’ তাকে খুন করবো এবং কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। তিনি 
বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চেতনা হারিয়েছেন। কেউ তিনি মারা গেছেন বললে তাকে 
খুন করা হবে, কেটে ফেলা হবে।” ওদিকে ‘আমর ইব্ন কায়েস ইব্‌ন যাইদা ইবনুল আসম 
ইব্ন উম্মু মাকতুম (রা) মসজিদের শেষ প্রান্তে তিলাওয়াত করছিলেন, 
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মসজিদে সমবেত লোকদের কান্নার ঢেউ উঠছিল। কেউ কারো কথা শোনার অবকাশ ছিল 
না । তখন আব্বাস ইবনুল মুত্তালিব (রা) লোকদের সামনে বেরিয়ে এসে বললেন। “লোক 
সকল! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত সম্পর্কে তোমাদের কারো কাছে তার কোন বাণী- 
অংগীকার রয়েছে কি? তবে তা আমাদের শোনাও! তারা বলল, না। তিনি বললেন, উমর 
—৫১ 
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“তোমার কি এ বিষয় কিছু জানা আছে? তিনিও বললেন, না। তখন আব্বাস (রা) বললেন 
‘লোক সকল! সাক্ষী থাক! রাসূলুল্লাহ (সা) তার ওফাত (না হওয়া) সম্পর্কে কারো কাছে কোন 
বাণী-অংগীকার রেখে গিয়েছেন বলে কেউ সাক্ষ্য দিচ্ছেনা । যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন 
ইলাহ্‌ নেই! তার কসম! রাসূলুল্লাহ (সা) অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করছেন।” বর্ণনাকারী 
বলেন, ওদিকে আবূ বকর (রা) তীর '‘সুনৃহ' (মহল্লা)-র বাড়ী হতে একটি বাহনে চড়ে এসে 
মসজিদের দরযায় অবতরণ করলেন। তিনি বিপর্যস্ত ও দুঃখ ভারক্রান্ত হয়ে আসলেন । প্রথমে 
তিনি আপন কন্যা আইশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ অনুমতি চাইলেন। আইশা (রা) তাকে 
অনুমতি দিলেন তিনি প্রবেশ করলেন। ওদিকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে/যাওয়ায় 
তাকে বিছানায় (শুইয়ে) রেখে মহিলারা তার পাশে সমবেত ছিলেন। তারা এখন নিজেদের মুখ 
ওড়না আবৃত করে আবূ বকর (রা) হতে পর্দা করলেন। 

তবে আইশা (রা) ছিলেন এর ব্যতিক্রম । তখন আবু বকর (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা 
উনুক্ত করে হাটু গেড়ে বসলেন এবং তাকে চুমু খেতে ও কাদতে লাগলেন। এবং বললেন। 
“ইবনুল খাত্তাব যা বলছে তা আদো গ্রহণযোগ্য নয়। যার হাতেণআমার জীবন তার শপথ! 
রাসূলুল্লাহ (সা) ওফাত বরণ করেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপরে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত 
হোক । জীবনে ও মরণে আপনি কতই না সুন্দর সুরভিতন. এরপর তাকে আচ্ছাদিত করে দিয়ে 
দ্রুত মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেলেন এবং লোকদের'ডিংগিয়ে ডিংগিয়ে মিষ্বর পর্যন্ত পৌছলেন। 
আবু বকর কে তার দিকে আগত দেখে উমর (রা)-রসে পড়লেন। আবূ বকর (রা) মিম্বরের 
পাশে দাড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করলেন ।(তারা বসে গিয়ে নিরব হলে আবু বকর (রা) তার 
তাশাহ্‌হুদ (হাম্‌দ ও দুরূদ) পাঠ করলেন-এবং বললেন, মহান মহীয়ান আল্লাহ্র নবী তোমাদের 
মাঝে হায়াতে থাকাকালেই স্বয়ং. তার কাছে তার মৃত্যুর আগাম শোক সংবাদ ও পূর্বভাষ 
দিয়েছিলেন এবং তোমাদের/ কাছেও তোমাদের মৃত্যুসংৰাদ জানিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যুই 
অনিবার্য ৷" (মৃত্যুর হাত ততে কারো রেহাই নেই) এমন কি এক মাত্র মহান মহীয়ান আল্লাহ 
ব্যতীত কেউ বিদ্যমান"থাকবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন_ ($4০ | ১৯০ ১০3 
-U]| 415 0)/০.০১15 ১5 তখন উমর (রা) বললেন, এ আয়াতটি কুরআন শরীফে রয়েছে? 
আল্লাহর কসম!/আমার তা (যেন) জানাই ছিল না যে, এ আয়াতটি আজকের আগে নাযিল করা 
হয়েছে! আল্লাহ তা আলা মুহাম্মদ (সা)-কে আরো বলেছেন- MEPIS আপনি 
মরণশীল;তাদেরও মরতে হবে (৩৯ ৪ ৩০)। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন 42 24! 4] 429 1 Ue 2 JS 
-০5$2>১/১ আল্লাহ্র সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তারই এবং তারই নিকট 
তোমরা প্রত্যাবতিত হবে। (২৮ 8৪ ৮৮) তিনি আরো ইরশাদ করেন 
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“ভু-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর; অবিনশ্বর কেবল তোমরা প্রতিপালকের সত্বা, যিনি 

মহিমাময়, মহানুভব (৫৫ £ ২৬-২৭) । তিনি আরো ইরশাদ করেন- 
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“জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল 
পূৰ্ণ মাত্রায় দেয়া হবে (৩ ৪ ১৮৫)। 

আবূ বকর (রা) আরো বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে জীবন দিয়েছিলেন 
এবং ততদিন বিদ্যমান রেখেছিলেন যতদিনে তিনি আল্লাহ্র দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, 
আল্লাহর আদেশ প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্র রিসালাত ও পয়গাম পৌছে দিয়েছেন এবং 
আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছেন। এরপর আল্লাহ তাকে এঁ অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। তিনি তো 
তোমাদেরকে যথার্থ পথের উপর রেখে গিয়েছেন। সুতরাং এখন কেউ ধ্বংস হলে তা হবে 
একমাত্র প্রমাণপ্রাপ্তি ও ‘নিরাময়’ ব্যবস্থার পরে (অথ সে নিজের ধ্বংসের দায়িত্ব 'অন্যের 
ঘাড়ে চাপাতে পারবে না)। সুতরাং আল্লাহ যার প্রতিপালক তা আল্লাহ তো চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু 
নেই । আর যারা মুহাম্মদের পূজা করেছে এবং তাকে ইলাহ্‌-এর মর্যাদায়-অভিসিক্ত করেছে, 
তার ইলাহ তো হালাক হয়ে গেল। অতএব, লোক সকল! আল্লাহকে ভয় করে চল, তোমাদের 
দীনকে মযবৃত আকড়ে ধর এবং তোমাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখো। কেননা, 
আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্র কালিমা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করবে ও তার 
দীনকে স্বম্যাদায় অধিষ্ঠিত করবে আল্লাহ্‌ তার সাহায্যকারী | আল্লাহ্র কিতাব আমাদের মাঝে 
রয়েছে। তা হচ্ছে নূর ও জ্যোতি শিফা ও নিরাময় । এবংংতা দিয়ে আল্লাহ্‌ পথ দেখিয়েছেন 
মুহাম্মদ (সা)-কে। তাতে রয়েছে আল্লাহ্র হালাল 'ও- হারামের বিধান। আল্লাহ্র কসম! 
আল্লাহর্‌ সৃষ্টি জগতের যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ ঘটালে তার আমরা তোয়াক্কা 
করব না (কেননা) আল্লাহ্র তরবারি কোষমুক্ত; তা আমরা এখনও রেখে দেই নি। আমরা 
আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সংগে থেকে'(যে ভাবে জিহাদ করেছি এখনও আমাদের প্রতিপক্ষ ও 
বিরুদ্ধবাদীদের সাথে জিহাদ অব্যাহত ব্লাখব। সুতরাং কেউ বাড়াবাড়ি করতে চাইলে তা সে 
আত্মঘাতীরূপেই করবে” 

এ সারগর্ভ ও অভাবিত ভাষণের পর মুহাজিরগণ আবূ বকর (রা)-এর সংগে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কাছে ফিরেংগেলেন। এ পর্যায়ে রাবী নবী করীম (সা)-এর গোসল, কাফন, তার 
জানাযার সালাতও তার দাফন সম্পর্কিত বিবরণ দেন। (আমরা অবিলম্বে যথাস্থানে সে সবের 
প্রমাণ সমৃদ্ধ বিররণ উপস্থাপন করব- ইনশা আল্লাহ তা‘আল্য)। 

ওয়াকিদী (র) তার উত্তাদগণের বরাতে উল্লেখ করেছেন, তারা বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সা)- 
এর ওফাতের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে কেউ বলল তিনি ইনতিকাল করেছেন, অন্য কেউ 
বলল, তিনি ইনতিকাল করেন নি। তখন আসমা’ বিনত উমায়স (রা) তার হাত রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর দুই কাধের মাঝে রেখে দিয়ে বললেন: রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চিতরূপেই ইনতিকাল 
করেছেন। (কেননা) তার খ্রীবা-সন্ধি হতে নবুয়তের মোহর তুলে নেয়া হয়েছে। সুতরাং এ 
আলামত দিয়েই তার ওফাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। হাফিজ বায়হাকী (র) ও তার 
দালাইলুন নাবুওয়্যাহ গ্রন্থে ওয়াকিদী সূত্রে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি দুর্বল রাবী এবং তার 
শায়খ ও উর্ধতন রাবীদেরও নাম পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তদুপরি রিওয়ায়াতটি সর্ব 
বিবেচনায় মুনকাতি’ সনদ বিচ্ছিন্ন এবং প্রামাণ্য বর্ণনার পরিপস্থী। তা ছাড়াও এতে রয়েছে 

চরম অভিনবত, অর্থাৎ নবুওয়াতের মোহর উঠিয়ে নেওয়ার দাবী। -আল্লাই সমধিক অবগত । 
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ওয়াকিদী ও অন্যান্যরা ওফাত প্রসংগে অনেক আজগুবী ও অভিনব বিবরণ দিয়েছেন। আমরা 
সেগুলির সনদের দুর্বলতা এবং মূল পাঠের অপ্রামাণ্যতা লক্ষ্য করে তার অধিকাংশই বর্জণ 
করাই শ্রেয় মনে করেছি। বিশেষতঃ শেষ যুগের পেশাদার ওয়ায়েজ ওকথকদের উপস্থাপিত 
অভিনব ও মুখরোচক কাহিনী সমূহ, যার অধিকাংশই নিংসন্দেহে জাল ও বানোয়াট । তা ছাড়া 
প্রসিদ্ধ গ্ৰন্থসমূহে বিবৃত সহীহ্‌ ও হাসান পর্যায়ের হাদীসসমূহই প্রাসংগিক বিশদ বিবরণের জন্য 
যথেষ্ট এবং অপরিজ্ঞাত সনদ যুক্ত ও হাদীস নামে প্রচলিত মিথ্যা জাল কথাগুলি দিয়ে গ্রন্থের 
কলেবর বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন কিংবা যৌক্তিকতা নেই ।-আল্লাহই সম্যক অবগত । 


রাসূল (সা)-এর ওফাতের পরে ও তার দাফনের পূর্বে 
সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী 

এ সময়ের ঘটনাবলীর মাঝে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ইসলাম ও মুসলিম 
উম্মাহ্‌্র জন্য সর্বাধিক বরকতপূর্ন ঘটনা হলো আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর, হতে বায়‘আত ও 
তীর খিলাফাতের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা ও স্বীকৃতি । এ ঘটনার সূত্র-হল, যে দিন রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর ওফাত হল ঠিক সে দিন ভোর বেলায়ই আবূ বকর/সিদ্দীক (রা) মুসলমানদের ইমাম 
হয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছিলেন। এ সালাতের সময় রাসুলুল্লাহ (সা) তার বিগত 
কয়েক দিনের অসুস্থতাজনিত দুর্বলতা ও অচেতনতা হতে সাময়িক সুস্থতা বোধ করেছিলেন 
এবং দরযার পদা তুলে ধরে আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়রত 
মুসলমানদের প্রত্যক্ষ করে তিনি আনন্দিত”হয়েছিলেন এবং তার চেহারা অনাবিল হাসিতে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এমন কি মুসলমান"মুসন্লীবৃন্দ তাদের প্রিয়তম নবীর সুস্থতা দর্শনের 
আনন্দাতিশয্যে তাদের সালাতে+থাকার-ক্রথা ভুলে যেতে বসেছিলেন এমন কি সালাত ছেড়ে 
দিয়ে ছুটে আসার উপক্রম করছিলেন এবং আবূ বকর (রা) নিজেও নবী করীম (সা)-এর 
আগমন সম্ভাবনায় ইমামের"স্থান-ছেড়ে দিয়ে পিছনে মুকতাদীর সারিতে শামিল হতে উদ্যত 
হয়েছিলেন, তখন নবী ক্করীম (সা) তাদের নিজ নিজ অবস্থায়’ থাকার ইংগিত করে পর্দা 
ঝুলিয়ে দিলেন এরং এটাই ছিল নবী করীম (সা)-কে মুসলমানদের শেষ দর্শন। আবূ বকর 
(রা) সালাত /শেষে*নবী করীম (সা)-এর কাছে গেলেন এবং আইশা (রা)-কে বললেন 
রাসুলুল্লাহ-(সা)-এর অসুস্থতা কম হতে চলেছে দেখছি। আর আজ বিনত খারিজার (আবূ বকর 
(রা)-এর দু’স্ত্রীর একজন যিনি মদীনার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সুনহ্‌ মহল্লায় বসবাস করতেন) 
পালার দিন (তাই সেখান থেকে ঘুরে আসি)। সুতরাং তিনি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলেন। ওদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল সে দিনই প্রথম প্রহরের শেষ 
দিকে, মতান্তরে দুপুরের সময় । আল্লাহই সমধিক অবগত । 


তার ওফাতের পর সাহাবা-ই কিরামের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল। কেউ বললেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন, কেউ বলছিলেন, ইনতিকাল করেন নি। তখন সালিম 
ইব্‌ন ‘উবায়দ (রা) সুনৃহে সিদ্দাক (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত 
সম্পর্কে অবহিত করলেন । সিদ্দীক (রা) খবর পাওয়া মাত্র তার বাড়ি হতে রওয়ানা করে এসে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার চেহারার আবরণ উনুক্ত করে তাঁকে চুমু 
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খেলেন এবং তার ওফাত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে লোকদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে মিম্বারের পাশে 
দাড়িয়ে তাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি সব সন্দেহের অপনোদন ও সব প্রশ্নের অবসান 
ঘটিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের ঘোষণা দিলেন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আগত 
লোকেরা তার কাছে সমবেত হল এবং সাহাবীদের জামাআত তার হাতে বয়‘আত গ্রহণ করল। 
তবে কতক আনসারীর (রা) মনে বিষয়টিতে খটকা বাধে এবং তাদের কারো কারো কাছে 
একজন আনসারীকে খলীফা মনোনয়ন সমীচীন মনে হলো। 

কেউ আবার আপোষ রফার পদ্থায় মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন আমীর এবং 
আনসারদের পক্ষে একজন আমীর হওয়ার কথা বলতে লাগলেন। এ পরিস্থিতিতে আবু বকর 
সিদ্দীক (রা) তাদের কাছে স্পষ্ট করে দিলেন যে, (বিধান মতে) খিলাফতের পদাধিকারী 'রূপে 
কুরায়শদের মধ্য হতেই কেউ মনোনীত হবেন। ফলে তারা সকলে আবূ বরুরের আনুগত্য 
আস্থা জ্ঞাপন করলেন । এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে। 


বনু সাঈদা £ঃ মজলিস ঘরের ঘটনা 


ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, ইসহাক ঈসা আত-তাবৃ্বা‘ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) তার অবস্থান ক্ষেত্রে ফিরে এলেন । 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইর্নং‘আওফ (রা)-কে ‘পাঠ’ শোনাতাম; 
তিনি এসে আমাকে প্রতীক্ষমান দেখলেন-এটা ছিল উমূর-ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর শেষ হজ্জের 
সময় মিনার ঘটনা । তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বললেন, এক ব্যক্তি উমর ইব্নুল 
খাত্তাব (রা)-এর কাছে এসে বলল, ‘অমুক’ লোক বলে যে, “উমরের মৃত্যু হলে আমি অমুকের 
হাতে বায়'আত করবো। 

তখন উমর (রা) বললেন, “ইনশা'আল্লাহ্‌। আজ বিকালে আমি লোকদের সমবেত করে 
ভাষণ দেব এবং এ কেফক্, সম্পর্কে সতর্ক করে দেব যারা জনতার হাত থেকে তাদের 
' অধিকার ছিনিয়ে নিতে'চায়,।” আবদুর রহমান বলেন, আমি তখন বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! 
এমন করবেননা । 

কেননা, হজ্জেরংমওসুমে অনেক সাধারণ ও গোলমাল পাকানো লোকের সমাবেশ ঘটে । 
আর আপনার মজলিসে এদের সংখ্যাই বেশী থাকে। তাই, আমার আশঙ্কা, হয় যে, আপনি 
লোকদেরণসামনে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেও এ সব লোক তা বুঝে না বুঝে দৌড়াতে শুরু 
করবে এবং তারা যথাযথ সংরক্ষণ করবে না, যথার্থ ক্ষেত্রে ও পাত্রে তা প্রয়োগও করবে না। 
বরং আপনি মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন! কেননা, মদীনা হচ্ছে হিজরাত ও সুন্নাতের 
কেন্দ্র । সেখানে আপনি উম্মাহর আলিমকূল ও অভিজাত শ্রেণীকে একান্তে পাবেন এবং তখন 
আপনি ধীরে স্থিরে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন। ফলে তারা আপনার বক্তব্য 
যথাযথ রূপে অনুধাবন ও সংরক্ষণ করে তা যথাস্থানে প্রয়োগ করবেন । উমর (রা) বললেন, 
“সুস্থ দেহে আমি মদীনায় পৌছুতে পারলে আল্লাহ চাহেন তো সেখানে আমার প্রথম বক্তব্য 
প্রদানের সুযোগেই আমি এ বিষয় লোকদের সামনে বক্তব্য রাখব। তারপর জিলহজ্জের শেষ 
দিকে যখন আমরা মদীনায় পৌছলাম এবং শুক্রবার দুপুর হতে না হতে আমি ‘চোখ বুঁজে' 
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(মসজিদের দিকে) ছুটে চললাম” গিয়ে দেখি সাঈদ ইব্‌ন যায়দ আমার আগেই এসে 
গিয়েছেন এবং মিষ্বারের ডান স্তম্ভের কাছে বসে রয়েছেন। আমি গিয়ে তার বরাবরে 
বসলাম-এভাবে যে আমার হাটু তার হাটুকে স্পর্শ করছিল। আমির বসতে না বসতেই ‘উমর 
(রা) এসে পৌঁছলেন। তাকে দেখতে পেয়ে আমি বললাম এ অপরাহ্নে এ মিম্বরে তিনি এমন 
কিছু বলবেন যা ইতোপূর্ব কেউ বলেন নি, সাঈদ ইবন যায়দ এমন সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করে 
বললেন। ‘কেউ বলেন নি। এমন কীইবা তার বলার থাকতে পারে?” তখন ‘উমর (রা) মিম্বারে 
উঠে বসলেন মু‘আয্যিন (আযান শেষে) নিরব হলে তিনি দাড়িয়ে আল্লাহ্র যথোপ্‌যোগী ছানা 
পাঠের পর বললেন, তারপর....লোক সকল! আমি আপনাদের সামনে একটি বিশেষ কথা 
বলতে চাই৷ সে কথাটি বলা যেন আমার জন্যেই নির্ধারিত রাখা হয়েছে; আমি জানি না, হয়ত : 
বা তা আমার মৃত্যুর পূ্বভাস। 

সুতরাং যে তা যথাযথ অনুধাবন ও সংরক্ষণ করতে পারবে, সে যেন যেখানেই তার বাহন 
তাকে পৌঁছে দেয়া সেখানেই তা বর্ণনা করে। আর যে তা সংরক্ষণ”করতে পারবে না, (সে 
যেন তা বর্ণনা না করে, কেননা) তাকে আমার নামে অসত্য প্রচারের বৈধতা দিতে আমি 
প্রস্তুত নই । আল্লাহ মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তার উপরে কিতাব ' 
নাযিল করেছেন। তিনি যা নাযিল করেছেন তার মাঝে “রাজম’ (ব্যভিচারীকে কংকরাঘাতে 
মেরে ফেলার) বিধান সম্পর্কিত আয়াতও ছিল। আমরাঘ্সে আয়াত তিলাওয়াত করেছি, তার 
মর্ম অনুধাবন করেছি এবং তা হৃদয়ঙ্গম করেছি।-এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ‘রাজ্ম' বাস্তবায়িত 
করেছেন, আমরাও তার পরে রাজৃম করেছি। এখন আমার আশংকা হচ্ছে যে দার্ঘ সময়ের 
ব্যবধানে (লোকেরা তা ভুলে যাবে _এরং). কেউ হয়ত বলে বসবে- আল্লাহ্র কিতাবে তো 
রাজ্ম সম্পর্কিত আয়াত খুঁজে পাচ্ছি না, ফলে তারা মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত ও 
নির্ধারিত একটি ফরয বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হবে। 

সুতরাং রাজ্ম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) ব্যাভিচারীর জন্য আল্লাহ্র কিতাবের বাস্তব বিধান- 
যদি সে বিবাহিত হয়েংথাকে-পুরুষ ও নারী যেই হোক না কেন। সাক্ষ্য প্রমাণে সাব্যস্ত হলে 
কিংবা গর্ভ দেখাংদিলে কিংবা স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলে। শোন! আমরা কিন্তু তিলাওয়াত 
করতাম- ৷ ০০ U2 2 1 SIS 14 SU 0০1.252) “তোমরা তোমাদের পিতৃ 
পুরুষের প্রতি অনীহা বোধ কর না। কেননা, পূৰ্ব পুরুষের প্রতি অনীহা বোধ তোমাদের জন্য 
কুফরী তুল্য “ ‘শোন! রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
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“তোমরা আমার প্রশংসা ও মর্যাদা দানে বাড়াবাড়ি করো না। যেমনটি ঈসা ইব্ন মারয়ামের 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি (করে তাকে খোদা ও খোদার পুত্র সাব্যস্ত) করা হয়েছে, আমিতো একজন 
বান্দা মাত্র । তাই তোমরা বলবে- আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল ।” আমার কানে পৌছেছে যে 


১. এখানে ব্যস্ততা বুঝাবার জন্য মূল আরবীতে এ) 46.০ 14 ২১০ রয়েছে যার আক্ষরিক অর্থ 
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5০)| -র তরজমা করেছেন শীত-শগ্রীষ্ম (বর্ষার) পরোয়া না করে বেরিয়ে পড়া । -অনুবাদক 
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তোমাদের কেউ কেউ এমন উক্তি করে যে, উমরের মৃত্যু হলেই আমি তখন অমুকের হাতে 
আনুগত্যের বাযয়'আত করব। শোন কেউ যেন এমন কথা বলে আত্ম প্রতারণার শিকার না হয় 
যে, আবূ বকর (রা)-এর বায়'আত ছিল আকস্মিক ও অচিন্তাপ্রসূত ব্যাপার যা শেষ হয়ে 
গিয়েছে। শোন! তা যেমন হওয়ার ছিল তেমনই হয়েছে- সে যা-ই হোক, সে পরিস্থিতির 
অকল্যাণ হতে আল্লাহ হিফাজত করেছেন। আর আজ তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, আবু 
বকরের ন্যায় যার সামনে সকলেরই মাথা নুয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত লগ্নে 
তিনিই ছিলেন আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ । ‘আলী ও যুবায়র এবং তাদের সমর্থকরা রাসূল তনয়া 
ফাতিমা (রা)-র ঘরে অবস্থান করে তা থেকে বিরত রইলেন। আর পিছিয়ে রইলেন আনসারীরা 
সকলেই-বনু সাকীফার মজলিস ঘরে। এ দিকে মুহাজিররা সমবেত হলেন আবু বরুরের কাছে। 
তখন আমি তাকে বললাম, আবূ বকর! চলুন আমরা আমাদের আনসারী ভাইদের কাছে যাই । 
আমরা তীদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে দুজন পুণ্যবান লোক আমাদের সাথে.সাক্ষাত করে এ 
সম্প্রদায়ের কর্মসূচী সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন। তারা রললেন, মুহাজির সমাজ! 
আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, আমরা আমাদের আনসারী/ভাইদের উদ্দেশ্য বের 
হয়েছি। তারা বললেন, “তাদের কাছে যাওয়া আপনাদের জন্য অপরিহার্য কিছু নয়; মুহাজির 
সমাজ! আপনারা তো নিজেদের বিষয়টি নিজেরাই ফায়সালা করে নিতে পারেন” 

আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাচ্ছি। সে মতে আমরা 
চলতে থাকলাম এবং বনু সা‘ঈদা-য় তাদের উনুক্ত মজলিস ঘরে উপনীত হয়ে দেখলাম তারা 
সেখানে সমবেত রয়েছেন এবং তাঁদের মাঝখানে বস্ত্রাবৃত এক ব্যক্তি । আমি বললাম, ইনি কে? 
তারা বললেন ইনি সা‘দ ইব্ন উবাদাঃ। আমি-বললাম, তার কী হয়েছে? তারা বললেন অসুস্থ | 
আমরা বসে পড়লে তাদের মুখপাত্র-বক্তা দাড়িয়ে আল্লাহ্র যথোপযোগী প্রশংসা স্তুতি করার 
পরে বললেন,...এরপর, আমরা-তো আল্লাহর (দীনের) আনসার এবং ইসলামের সেনানী, আর 
হে মুহাজির সমাজ! আপনারা আমাদের নবীর সম্প্রদায়-ইতোমধ্যে আপনাদের একটি গোপন 
চক্র আন্দোলন শুরু করেছে আপনাদের ইচ্ছা আমাদের মূল থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করা 
এবং খিলাফতের বিষয়টিতে আমাদের জন্য প্রতিবন্ধক দাড় করানো” মুখপাত্র তার বক্তব্য 
শেষ করে নিরব হলে আমি উমর তার জবাবে কথা বলতে উদ্যত হলাম । ইতোপূর্বে আমি 
একটি ভাষণ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলাম যা আমার খুবই মনঃপূত ছিল এবং আমার ইচ্ছা ছিল 
তা আবু-বকরের সামনেই উপস্থাপন করব । 

তিনি’ যেহেতু ছিলেন স্বভাব উদার, তাই তীর ব্যাপারে আমি এক বিশেষ পরিমাণ উদারতার 
কথা ভাবছিলাম । তবে তিনি ছিলেন আমার চাইতে অধিক প্রজ্ঞাবান ও অধিক হ্ৈর্যের অধিকারী 
শ্রদ্ধার পাত্র । আল্লাহ্র কসম! তিনি যখন বলতে শুরু করলেন তখন তার তাৎক্ষণিক অথচ 
' সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তব্যে এমন একটি শব্দও বাদ রাখলেন না যা সাজানো গোছোনো আমার 
প্রস্তুতকৃত বক্তৃতায় আমাকে আত্মপ্রীত করে রেখেছিল। 

তিনি বললেন,....এরপর আপনারা যা উল্লেখ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে আপনাদের প্রাপ্য ৷ 
তবে এ নেতৃত্বের বিষয়টি আরববাসীরা এ কুরায়শ গোত্র ব্যতীত অন্য কারো জন্য স্বীকার 
করে না। এরা অভিজাত্য ও অবস্থান বিচারে আরবের মধ্যমণি । আমি আপনাদের জন্য এ 
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দু‘জন মহান ব্যক্তির যে কোন একজন গ্রহণের কথা সানন্দ সমর্থন করছি-এ দুজনের যাকে 
আপনাদের পসন্দ হয়। একথা বলে তিনি আমার হাতে এবং আবূ উবায়দাঃ ইব্নুল জার্রাহ্‌- 
এর হাতে ধরলেন। তখন তার কোন কথাই আমার অপসন্দ হল না; কিন্তু আমার নাম প্রস্তাব 
সম্পকীর্ত তার এ কথাটি আমার কাছে অসহনীয় মনে হল। আল্লাহ্র কসম! আমার গদদান 
উড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাকে এগিয়ে দেয়া, যদি তা কোন পাপের ব্যাপার না হতো, তা ছিল 
আমার কাছে আবূ বকরের উপস্থিতিতে কোন জাতির উপরে আমার নেতা সেজে বসার চাইতে 
অধিকতর পসন্দনীয়, তবে যদি মৃত্যুকালে আমার মনঃজগতে কোন বিকৃতি সাধিত হয় সে 
ভিন্ন কথা । তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি দাড়িয়ে বললেন,“আমিই এ ব্যাধির পরীক্ষিত 
মহৌষধ এবং এ রোগের ধৰন্বন্তরী মন্ত্র” আমার কাছেই রয়েছে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান । 
আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর এবং আপনাদের মধ্য হতে একজন/আমীর- আমার 
কুরায়াশী ভাইয়েরা! [“বর্ণনা কারী বলেন, আমি মালিক (ইব্‌ন আনাস) কে'বললাম, ৫৮১৯ ৬ 
-৮১> ০ (৫2 ১০, 45> কথাটির অর্থ কি? তিনি বললেন, সে যেন" বলতে চাচ্ছিল, 
“আমার কাছেই রয়েছে এ সমস্যা সমাধানের সুচিন্তিত অভিমত ॥]-ফলে,গোলামাল বেড়ে গেল 
এবং হৈচৈ শুরু হয়ে গেল এবং বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা-দেখা.দিল। তখন আমি (উমর) 
বললাম, আবূ বকর! আপনার হাত প্রসারিত করুন! তিনি.হাত প্রসারিত করলে আমি বায়‘আত 
(আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করলাম এবং মুহাজিরগণ/ তার হাতে বায়‘আত হলেন। তারপর 
আনসারগণও তার হাতে বায়‘আত করলেন। আম়রা'তখন সা‘দ ইব্‌ন উবাদাঃ (রা)-র উপরে 
হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তখন তাদের একজন বলে” উঠল-তোমরা তো সা‘দকে শেষ করে 
দিচ্ছো। আমি বললাম, আল্লৃহ্‌ই সা‘দকে শেষ করেছেন। ‘উমর (রা) বলেন, শৌন! আল্লাহ্র 
কসম! আমরা তখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম তাতে আবূ বকরের হাতে বায়‘'আত 
করার চেয়ে উপযোগী কোন সমাধান আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। 

কেননা, আমাদের আশংকা ছিল যে, কোন প্রকার বায়‘আত অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে যদি আমরা 
সমবেত লোকদের এ'অবস্থায়৷রেখে যাই তবে হয়ত আমাদের অনুপস্থিতিতে তারা কোন নতুন 
বায়‘আত সম্পাদিত ক্রবে। তখন হয়ত আমাদের অসন্তুষ্টি সত্বেও আমরা তাদের সে 
বায়‘আতের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবো। কিংবা তাদের বিরোধিতা করব, যার পরিণতি হবে 
বিশৃংখলা কেননা; মুসলিম জনতার সাথে আলোচনা পরামর্শ ব্যতিরেকে কেউ আমীররূপে 
কারো হাতে, বায়'আত গ্রহণ করলে যে বায়'আত করল এবং যার হাতে বায়‘আত করল এর 
কোনটাইগ্রহণযোগ্য নয়- তারা উভয়ই মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত ।” রাবী মালিক (র) বলেন, 
ইব্‌ন শিহাব (র) উরওয়া (র) হতে আমাকে খবর দিয়েছেন যে, পথে সাক্ষাতকারী লোক 
দুজন ছিলেন ‘উয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদাঃ ও মা‘আন ইব্‌ন ‘আদী (রা)। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, 
আর সাঈদ ইবৃনুল মুসায়্যাব (র) আমাকে অবহিত করেন যে, -=--৯০৷ ....৫৮২> | উক্তিটি 
করেছিলেন হুবাব ইব্নুল মুন্যির (রা) । সিহাহ্‌ সিত্তা বিদগণ তাদের গ্ৰন্থসমূহে হাদীসটি যুহরী 


১, 24৫৬১০, <= {৮ ১৯> U1 (আক্ষরিক অর্থে খুজলী আক্রান্ত উটের গা চুলকাবার জন্য গাঁছের 
গুঁড়ি এবং পাথর জড়ো করে গোড়ায় ঠেস দেয়া দীর্ঘকায় খেজুর গাছ) অর্থাৎ মনের মত বিষয় ও নিরুপায়ের 
উপায় । | 
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(র) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) এবং হুসায়ন 
ইব্‌ন আলী (রা) আবদুল্লাহ (অথাৎ) ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে, বর্ণনা করেন- তিনি বলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে আনসারীরা বললেন, আমাদের মধ্যথেকে একজন 
আমীর ও আপনাদের (মুহাজিরদের) মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন। তখন উমর (রা) 
তাদের কাছে গিয়ে বললেন, হে আনসারী সমাজ! তোমারা কি অবগত নও যে, রাসুলুল্লাহ (সা) 
আবূ বকরকে লোকদের ইমামত করার হুকুম দিয়েছিলেন? এখন তোমাদের মাঝে এমন কে 
আছে যে, আবূ বকরের চাইতে অগ্রবর্তী হওয়া তার মনঃপুত হবে? তখন আনসারীগন বললেন, 
ন‘উষুবিল্লাহ আবূ বকরের চাইতে অগ্রবর্তী হওয়ার ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে, পানাহ্‌ 
চাচ্ছি। নাসাঈ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ্‌ ও হান্‌নাদ ইব্নুস 
সারী (র) সূত্রে । আলী ইব্নুল মাদীনী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন হুসায়ন, ইব্‌ন ‘আলী 
(রা) হতে এবং মন্তব্য করেছেন এটি সহীহ; তবে আসিম (র) হতে যাইদা (র) সূত্রেই কেবল 
আমি হাদীসটি পেয়েছি। নাসাঈ (র) হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও অনুরূপ. রিওয়ায়াত করেছেন । 
‘উমর (রা) হতে অন্য একটি সনদেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া“মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক 
(র) সূত্রে ‘উমর (রা) সনদেও বিবৃত হয়েছে- তিনি (‘উম্‌র)”রলেছেন, আমি বললাম, “হে 
মুসলিম জাতি! আল্লাহর নবীর কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে. অগ্বাধিকারী ও সর্বাধিক উপযোগী 
ব্যক্তি হলেন “দু'জনের দ্বিতীয় জন-যখন তারাণগুহায়/ ছিলেন”’ (এবং) সবার অগ্রণী ও 
বয়োজেষ্য আবূ বকর (রা)। “এ কথা বলার পেরে আমি আবূ বকরের হাত ধরতে গেলাম । 
ইতোমধ্যে এক আনসারী ব্যক্তি আমাকে হারিয়ে'দিয়ে আমি আবূ বকরের হাত ধরার আগেই 
সে তার হাত ধরে (বায়‘আত করে) ফেলল এবং আমিও তখনই বায়‘আত করলাম এবং অন্য 
লোকেরাও বায়‘আত করতে থাকল । ‘আরিম ইব্নুল ফায্ল (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদ (রা) সূত্রে 
রিওয়ায়াত করেছেন এবং প্রায়"অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি সিদ্দীক (রা)-এর হাতে ‘উমর 
ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর /আগে-বায়'আত গ্রহণকারী এ আনসারী ব্যক্তির নাম নির্ণয় করে 
বলেছেন “তিনি হলেন নু‘মান'ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর পিতা বাশীর ইব্‌ন সা'দ (রা)। 


I সূরা তাওবা ৪ ৪০ আয়াতের প্রতি ইংগিত । হিজরাতের পথে ছাত্তর গৃহায় অবস্থান কালে নবী করীম 
(সা) ও তীর সহচর আবূ বকর (রা)-এর কথোপকথন । অনুবাদক 
—৫১ 


সাকীফা (মজলিস ঘরে.জমায়েত) দিবসে আবূ বকর 
সিদ্দাক (রা)-এর ভাষণের যথার্থতা সম্পর্কে 
সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর স্বীকৃতি 
ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) হতে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল। তখন আবূ বকর (রা) ছিলেন তার'মদীনার 
(সুন্ৃহ মহল্লার গ্রীষ্ম) নিবাসে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এসে তার চেহারা অনাবৃত৷করে তাতে 
চুমু খেলেন এবং বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসৰ্গিত! জীবনে ও মরণে আপনি 
কতই না সুরভিত! কাবার মালিকের কসম! মুহাম্মদ (সা) ওফাত ররণ. করেছেন (পূর্ণ হাদীস 
উল্লেখ করেছেন) ৷ বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবু বকর ও উমর (রা)”দ্রুত গতিতে পথ চলে 
তাদের (আনসার) কাছে পৌঁছলেন এবং আবূ বকর (রা) কথা বললেন । তার বক্তব্যে তিনি 
আনসারদের প্রশংসায় নাযিলকৃত কুরআনের কোন আয়াত এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
কোনও বাণীই তিনি বাদ দিলেন না। তিনি একথাও বললেন, আপনারা অবশ্যই অবগত 
রয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
- jLaiNl sl, alls Lal ASS UN ald Als 
“লোকেরা যদি একটি উপত্যকা দিয়ে.চলে, আর আনসাররা অন্য একটি উপত্যকা দিয়ে 
চলে তবে আমি (অবশ্যই) আনসারীদের পথ ধরে চলব ।” (তিনি আরো বললেন) আর হে 
সা‘দ আপনি ভাল করেই জানেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আপনিও তখন (মজলিসে) 
উপবিষ্ট ছিলেন- 
SPROUL LD AOL AOU LD ALS Yl 53 28 
“কুরায়শ গোত্র এ. দীনের (নেতৃত্ব) বিষয়টির যোগ্য পাত্র; সুতরাং মানব সমাজের ভাল 
লোকেরা এ (কুরায়শী)-দের ভালদের অনুগামী আর মন্দ লোকেরা এদের মন্দদের অনুগামী । 
তখন সাদ (রা) বললেন, যথার্থ বলেছেন, আপনারা আমীর (খলীফা), আমরা উষীর 
(সহযোগী=ও শুভানুধ্যায়ী)। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আলী ইব্‌ন আব্বাস (র)...যা- 
তুস্‌ সালাসিল গায্ওয়ায় আবু বকর (রা)-এর সহযোদ্ধা রাফি আত-তাঈ (রা) হতে, তিনি 
বলেন,-আমি তাদের বায়'‘আত সম্পর্কে কথিত বক্তব্য সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম- 
তখন আনসাররা যা বলাবলি করেছিল এবং তিনি তাদের সামনে যে কথা বলেছিলেন এবং 
উমর (রা) আনসারদের জবাবে যা বলেছিলেন আমাকে এ সবের আগাগোড়া বিবরণ শুনিয়ে 
তিনি বললেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর অসুস্থতা কালে তার নির্দেশে তাদের সকলের সালাতে 
আমার ইমাম হওয়ার কথাও উমর (রা) উল্লেখ করলেন। তখন তারা আমার হাতে বায়'আত 
করল এবং আমিও তাদের বায়‘আত গ্রহণ করলাম । কারণ, আমার আশংকা হচ্ছিল যে, (তা 
না করলে) পরে কোন ভয়াবহ বিশৃংখলা ও ধর্মত্যাগের ফিতনা দেখা দিতে পারে।” এটি 
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একটি সবল ও বেশ উত্তম সনদ। এর মর্মার্থ হল, আবূ বকর (রা) নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মত 
হয়েছিলেন শুধু এ আশংকায় যে তা গ্রহণ করায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ফলে কোন বড় ধরনের 
ফিতনা ও জাতীয় দুর্যোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে (আল্লাহ তার প্রতি তুষ্ট থাকুন এবং 
তাকেও তুষ্ট করুন) । 

গ্রন্থকারের মন্তব্য £ এটা ছিল সোমবারে দিন শেষের ঘটনা । পরের দিন মংগল বারের 
সকাল হলে লোকেরা মসজিদে সমবেত হল এবং মুহাজির আনসার নির্বিশেষে সকলে 
বায়‘আত গ্রহণ করলেন। এ সবই হয়েছিল রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাফন-দাফনের আগে। 
বুখারী (র) বলেন, ইবরাহীম ইবৃন মূসা (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন যে, তিনি 
‘উমর (রা)-এর শেষ বক্তৃতাটি শুনেছিলেন, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের,পরবর্তী 
দিন মিম্বরে বসেছিলেন। আবূ বকর (রা) তখন নিরব-নির্বাক বসে ছিলেন ৷ উমর (রা) 
বললেন, আমার আশা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মাঝে অবস্থান করে আমাদের তত্ত্ববধান 
ও পরিচালনা করবেন-অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি (নবী সা,)-ই হবেন তাদের 
সর্ব শেষ ব্যক্তি । (তিনি বলে চললেন) এখন যদি মুহাম্মদ (সা) ইনতিক্কাল করে থাকেন, তবে 
আল্লাহ তো আপনাদের মাঝে এমন একটি ‘নূর’ রেখে দিয়েছেন. যা-দিয়ে আপনারা হিদায়তের 
পথে বিদ্যমান থাকতে পারেন। আল্লাহ্‌ সে নুর দিয়েই মুহাম্মদ (সা)-কে হিদায়তের পথে 
পরিচালিত করেছিলেন। আর আবূ বকর আল্লাহর রাসূলের সংগী ও সাহাবী; (ছাত্তর গুহার) 
দু'জনের দ্বিতীয় জন (অতএব, রাসূল (সা)-এর ঘনিষ্ঠ ও একসন্তি সহচর) এবং আপনাদের 
জাতীয় বিষয়াবলীতে মুসলমানদের মাঝে তিনিই. অগ্রণী ও শ্রেষ্ঠ । সুতরাং এগিয়ে আসুন এবং 
তার হাতে বায়‘আত করুন। এক দল লোক.ইতোপূর্বেই বনু সা‘ঈদার মজলিস ঘরে তার হাতে 
বায়‘আত হয়েছিলেন। আর এ সর্বব্যাপী বায়‘আত হচ্ছিল মিষ্বরের উপরে। 

যুহ্রী (র) বলেছেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে- তিনি বলেন, এ দিন আমি আবু 
বকরকে উদ্দেশ্য করে ‘উমরকে বলতে শুনেছি-মিষ্বরে উঠে বসুন! তার মিম্বরে না ওঠা পর্যন্ত 
তিনি এভাবেই বলতে থাকলেন । তখন উপস্থিত জনতা সকলেই তার হাতে বায়'আত করলেন। 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, যুহরী (র)-আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি বলেন, (বনু সা*ঈদার) ‘মজলিস ঘরে বায়‘আত অনুষ্ঠানের পরের দিন আবূ বকর 
(রা) মিম্বরে আসন'গ্রহণ করলেন এবং আবূ বকরের আগে ‘উমর (রা) দাড়িয়ে কথা বললেন। 
তিনি. আল্লাহর"শানে যথোপযোগী হামদ ও ছানা পাঠ করার পর বললেন, লোক সকল! আমি 
গতকালংআপনাদের সামনে এমন কিছু কথা বলেছিলাম তা যাই হোক-তা যথার্থ ছিলনা, সে 
কথা আমি আল্লাহ্র কিতাবেও পাইনি, এবং তা এমন কোন অংগীকারও ছিল না যা রাসূলুল্লাহ 
(সা) আমাকে বলে গিয়েছিলেন। বরং আমি ভাবতাম যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-ই আমাদের 
পরিচালনা করতে থাকবেন- তার এ কথার উদ্দেশ্য ছিল, তিনিই হবেন আমাদের শেষ ব্যক্তি । 
আল্লাহ্র কসম! তিনি আপনাদের মাঝে তার সে কিতাব রেখে গিয়েছেন যা দিয়ে আল্লাহর 
রাসুল (সা) হিদায়ত প্রাপ্ত হয়ে হিদায়ত বিস্তার করেছিলেন। এখন আপনারা তা আকড়ে ধরে 
থাকলে আল্লাহ আপনাদের হিদায়াত নসীব করবেন, যেভাবে আল্লাহ্‌ এ কিতাবকে নবীর জন্য 
আলোক বর্তিকা বানিয়েছিলেন। এখন আল্লাহ আপনাদের সংহত করেছেন এবং নেতৃত্ব-কর্তৃত্্‌ 
আপনাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে সমর্পিত করেছেন, যিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সহচর এবং 
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গৃহায় অবস্থান কালে দু‘জনের দ্বিতীয় জন (অর্থাৎ একান্ত ঘনিষ্ট জন)। তাই, উঠুন এবং তার 
আনুগত্যের শপথ নিয়ে তার হাতে বায়‘আত করুন।” উমর (রা)-এর এ বক্তৃতার পরে লোকেরা 
(গত দিনের) মজলিস ঘরের বায়‘আতের পরবর্তী ব্যাপক বায়‘আত করল। তারপর আবু বকর 
(রা) তীর বক্তব্য পেশ করলেন। তিনিও আল্লাহ পাকের শানে যথোপযোগী হাম্‌দ ও ছানা পাঠ 
করার পরে বললেন, এরপর লোক সকল! 
- 8 dl dl Sse CLL USS AS Cd Sle Cy 5S 
~ djl ssc see Sa AA, - A AI AU sal 
YI al ds INEM HEY - dl elk 0 GDA BI ES xs SB sl 
dl cixkbl a ih - DG al age YI AISUN L555 aly Ys - JA Al cer 
- dl Sas yp - ADL dln s- ale dick BN Adyos Al Ebel NM Ads 
“আমাকে তোমাদের উপরে কতৃত্‌ দেয়া হয়েছে অথচ আমি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
নই! যদি আমি ভাল করি তবে তোমরা আমার সহযোগিতা করবেণিণআর মন্দ করলে আমাকে 
সোজা করে দিবে! সত্যবাদিতা হচ্ছে আমানত ও বিশ্বস্ততা; মিথ্যাচার হচ্ছে খিয়ানত ও বিশ্বাস 
ভংগ । তোমাদের মাঝের দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবল; যতক্ষণ, না তার দুর্বলতা ও সমস্যার 
সমাধান করে দেই ইনশাআল্লাহ! আর তোমাদের মাঝের সবল ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল, 
যতক্ষণ না তার নিকট হতে আমি হক ও প্রাপ্য উসুল করে দেই-ইনশাআল্লাহ! যখনই কোন 
জাতি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা বর্জন করে তখনই আল্লাহ্‌ তাদের জন্য অপমান-লাঞ্চণা 
অবধারিত করে দেন। এবং কোন জাতি অশ্লীলতার বিস্তার ঘটালে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ব্যাপক 
দুযোগ ও মাহাবিপদে অবশ্যই, আক্রান্ত, করেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ এবং তার রাসূলের 
আনুগত্য করব তোমরা সে পর্যন্তই'ংআমার অনুগত থাকবে । আর যদি আমি আল্লহ এবং তার 
রাসূলের অবাধ্যতা করি _তা-হলে.তোমাদের জন্য আমার আনুগত্যের অধিকার থাকবে না৷” 
অবধারিত করে দেন। এবং কোন জাতি অশ্লীলতার বিস্তার ঘটালে আল্লাহ্‌ তাদের কে ব্যাপক 
দুযেগি ও মাহাবিপদে অবশ্যই আক্রান্ত করেন। আমি যতক্ষন আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের 
আনুগত্য করর'তোমরা সে পর্যন্তই আমার অনুগত থাকবে। আর যদি আমি আল্লহ এবং তার 
রাসূলের অবাধ্যতা করি তা হলে তোমাদের জন্য আমার আনুগত্যের থাকবে না । 


এবার ‘সালাতের জন্য উঠ! আল্লাহ্‌ তোমাদের রহম করুন! এটি একটি বিশুদ্ধ সনদ । তবে 
“আমাকে তোমাদের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে অথচ আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই” আবূ বকরের এ 
উক্তিতে রয়েছে তার স্বভাবজাত বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রকাশ। অন্যথায় তিনিই যে সাহাবীকুলের 
শ্ৰেষ্ঠ ও মহত্তম ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত । 

হাফিজ বায়হাকী (র) বলেন, হাফিযুল হাদীস আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল্‌ 
ইস্ফরাঈনী (র) আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে লোকেরা সাদ ইব্ন উবাদা (রা)-এর বাড়ীতে সমবেত হল। তাদের 
মাঝে আবু বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারীদের খতীব দাড়িয়ে 
বললেন, আপনারা কি অবগত নন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ছিলেন মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং 
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তীর খলীফা ও স্থলভিষিক্তও হবেন মুহাজিরদের একজন। আমরা ছিলাম আল্লাহ্‌র রাসূলের 
আনসার ও সাহায্যকারী; সুতরাং আমরা এখনও তার খলীফার সাহায্যকারী থাকব, যেমন করে 
আমত্না তার সাহায্যকারী ছিলাম “বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় উমর (রা) দাড়িয়ে বললেন, 
আপনাদের মুখপাত্র যথার্থই বলেছেন, তবে যদি আপনারা এর চাইতে অন্য কিছু বলে বসতেন 
তবে আমরা আপনাদের হাতে বায়াআাত হতাম না। এ কথা বলে তিনি আবূ বকরের হাত তুলে 
ধরে বললেন, ইনিই আপনাদের নেতা, তার হাতে বায়আত করুন! তখন উমর (রা) তার হাতে 
বায়আাত করলেন এবং মুহাজির-আনসারগণও তার হাতে বায়আত হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 
তখন আবূ বকর (রা) মিম্বরে উঠে বসলেন এবং উপস্থিত জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করেংযুবায়র 
(রা)-কে দেখতে পেলেননা। 

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি যুবায়র-এর নাম ধরে ডাকলেন । তিনি এসে গেলে বললেন, 
“ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ফুফাত ভাই এবং তার 'হাওয়ারী’, নিঃস্বার্থ /নিবেদিত প্রাণ 
সহযোগী; তা আপনি কি মুসলমানদের এঁক্যে ফাটল সৃষ্টির সূচনা করতে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, 
আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা! না কোন সমস্যা ও আপত্তি নেই! তখন তিনিও"দাড়িয়ে বায়আত গ্রহণ 
করলেন। পরে আবূ বকর (রা) আবার জনতার মাঝে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আলী (রা)-কে দেখতে 
পেলেন না। তাই আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-এর নামংধরে তিনি ডাকলেন। তিনি এসে 
গেলে বললেন, আমি ভাবছিলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চাচাত ভাই ও তার প্রিয়তমা কন্যা সূত্রে 
তার জামাতা; আপনি মুসলমানদের এক্যে ফাটল. ধরাতে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র 
রাসূল (সা)-এর খলীফা! কোন অভিযোগ/নেই!৬পরে তিনিও বায়আাত করলেন। হাদীসটি 
অনুরূপ কিংবা এর সমর্থক । আবূ আলী আল্“হাফিজ (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক 
ইব্‌ন খুযায়মা (র)-কে আমি বলতে শুনেছি, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আমার কাছে এসে এ 
হাদীসটি জিজ্ঞাসা করলে আমি তার,.জন্য এটি একটি চিরকুটে লিখে দিলাম এবং তাকে পড়ে 
শুনিয়ে দিলাম । এ হাদীসটি.একটি উটের কিংবা এক থলে মুদ্রার সমমূল্যের। বায়হাকী (র)-ও 
ভিন্ন সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি আনসারী মুখ পাত্রের বক্তব্যের জবাব 
দানকারী রূপে উমর(রা)-এর স্থানে আবূ বকর (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। তাতে আরো 
রয়েছে যে, যায়দ ইবন ছাবিত (রা) আবূ বকর (রা)-এর হাত ধরে বললেন, ইনিই আপনাদের 
যোগ্যতম নেতা; সুতরাং তার হাতে বায়আত করুন। তারপর তারা রওয়ানা করলেন 
(মসজিদের"দিকে) এবং আবূ বকর (রা) মিম্বরে উঠে বসলে জনতার দিকে তাকিয়ে আলী 
(রা)-কে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন একদল আনসারী লোক উঠে 
গিয়ে তাকে নিয়ে আসলেন। তারপর পূর্বনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং আলী (রা)-ও পরে 
যুবায়র (রা)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই সমধিক অবগত । আলী ইব্‌ন আসিম (র)- 
ও হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে পূর্বানুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এ সনদটি আবূ 
সাঈদ সাদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সিনান আল্‌ খুদরী (রা) হতে গৃহীত হাদীসের ক্ষেত্রে একটি 
সংরক্ষিত এবং অতি উত্তম সনদ। এতে একটি গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তা হল নবী 
করীম (সা)-এর ওফাতের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় দিনেই আবূ বকর (রা)-এর হাতে আলী ইব্‌ন 
আবূ তালিব (রা)-এর বায়আত গ্রহণ । বাস্তব ব্যাপারও তাই কোননা, আলী (রা) কখনোই 
আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি এবং তীর পিছনে কোনও সালাতে 
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অনুপস্থিত থাকেন নি। বিশদ আলোচনা পরে আসছে । রিদ্দা ৪ (ধর্মত্যাগী বিদ্রোহ) দমন 
অভিযানে আবূ বকর (রা)-কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে অগ্রগামী হলে (দৃঢ় সংকল্পতা দেখালে) 
যুল-কাস্‌সা অভিমুখে আলী (রা)-ও তার সহযোদ্ধা হয়েছিলেন। তবে আবূ বকর (রা)-এর 
সাথে ফাতিমা (রা)-এর মনোমালিন্য দেখা দিলে আলী (রা) নবী তনয়ার খাতিরে 
সাময়িকভাবে বাহ্যত সম্পর্কহীনতার ভাব অবলম্বন করেছিলেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ 
ফাতিমা (রা)-এর ধারণা ছিল যে, তিনি কন্যা হিসাবে রাসুল (সা)-এর (ব্যক্তি অধিকারে 
সংরক্ষিত খাস ভূমির) মীরাছ পাওয়ার অধিকারীণী। যেহেতু তিনি আবূ বকর (রা) কর্তৃক 
অবহিত করার পূর্ব পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর এ বাণী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না/যে, নবী 
করীম (সা) বলেছেন- 5২,০৫3৯ 45 1০০০+; 3 “আমরা (নবী-রাসুলরা) মীরাছরূপে কোন 
কিছু রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা। “ফাতিমা (রা) তার নিজস্ব.ধারণা সূত্রে 
মীরাছের অধিকার দাবী করলে আবূ বকর (রা) উক্ত সুস্পষ্ট ভাষ্যের( জোরে তা প্রদানে 
অস্বীকৃত হলেন। এ বিধান বলেই নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণ ও তার চাচা (আব্বাস)-কেও 
কোনরূপ অধিকার প্রদান এবং মীরাছ প্রদানে অস্বীকৃত হলেন (যথাস্থানে বর্ণনা আছে। তখন 
ফাতিমা (রা) খায়বার ও ফাদাকে অবস্থিত সাদাকার সম্পত্তিতে(আলী কে) তত্ত্বাবধায়ক রূপে 
দায়িত্ব অর্পণের জন্য আবূ বকর (রা)-এর কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু আবূ বকর (রা) 
তার এ আবেদন গ্রহণে সম্মত হলেন না। তার যুক্তি ছিল এই যে, নবী করীম (সা) যে সব 
দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন এবং তিনি যে সর' অধিকার সংরক্ষণ করতেন রাসূলের খলীফা 
ও স্থলাভিষিক্তরূপে তার সে সব দায়িত্ব কতর্ব্যও. অধিকার রয়েছে (মোট কথা ফাতিমা (রা)- 
এর আবেদন গ্রহণে সম্মত হলেন না)৷৷৬তিনি এ ক্ষেত্রে ছিলেন সত্য-ন্যায়ের অনুগামী 
জনকল্যাণকামীও সততাপরায়ণ পুণ্যবান. খলীফা । ফলে ফাতিমা (রা)-এর মনে-যিনি অবশেষে 
একজন নারীই এবং যিনি স্বভাবজাত চাহিদা-অনুভূতি দুর্বলতার উর্ধ্বে নন উম্মা ও অসন্তোষের 
সৃষ্টি হল এবং মৃত্যু পর্যন্ত সিদ্দীক (রা)-এর সাথে (পুনরায় কোন আলোচনা) কথাবার্তা বললেন 
না। এ সব কারণে আলী. (রা) কতকাংশে তার মনোরঞ্জন প্রয়োজনীয় মনে করলেন। নবী 
করীম (সা)-এর ওফাতের*ছয় মাস পরে ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকাল হল আলী (রা) আবু 
বকর (রা)-এর. হাতে*বায়আতের নবায়ন সমীচীন মনে করলেন। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ের বরাতে 
রাসুদুস্লাহ (সা)-এর দাফনের পূর্বে আলী (রা)-এর বায়আাত ও আনুষংগিক বিষয় আমরা 
আলোচনা _ক্রখ । এ ছাড়া মাগাযীতে মূসা ইব্‌ন উকবা (র)-এর উক্তি উল্লিখিত দাবীর বিশুদ্ধতা 
প্রমাণে অন্যতম সহায়ক। তিনি বলেছেন, সা‘দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) হতে, এ মর্মে যে, 
ইবরাহীম-এর পিতা আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ঘটনার সময় উমর (রা)-এর সঙ্গে 
ছিলেন, এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) যুবায়র (রা)-এর তরবারী ভেংগে ফেলেছিলেন। 
তারপর জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে আবূ বকর (রা) তার বাধ্যবাধকতার কথা বর্ণনা করে 
বললেন, “আমি দিবা-রাত্রির কোন মুহূর্তে আমীর পদের প্রতি লালায়িত ছিলাম না এবং 
প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে এর জন্য কোন তদবীর বা প্রাথর্নাও করি নি।” তখন মুহাজিরগণ! 
তার এ বক্তব্যের স্বীকৃতি দিলেন। ওদিকে আলী ও যুবায়র (রা) বললেন, আমাদের উম্মার 
কারণ শুধু এতটুকু যে, পরামর্শ ক্ষেত্রে আমাদের পেছনে রাখা হয়েছিল। এবং আমরা বিশ্বাস 
করি যে, আবূ বকরই এ বিষয়ে সর্বাধিক হকদার ব্যক্তি । কেননা তিনি গৃহার (একান্ত) সঙ্গী । 
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এ ছাড়া তার মাহাত্ম্য ও প্রজ্ঞতার কথা তো আমাদের জানাই রয়েছে। তদুপরি, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তীর জীবদ্দশায়ই তো তাকে লোকদের সালাতে ইমামতি করার নিদের্শ দিয়েছিলেন। এ 
সনদ্‌টি বেশ উত্তম । সমস্ত প্রশংসা ও অনুকম্পা আল্লাহরই । 

অনুচ্ছেদ 8৪ উল্লিখিত আলোচনাটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে যে কোন পাঠকের 
দৃষ্টিতে আবূ বকর (রা)-কে অগ্রণী রাখার ব্যাপারে মুহাজির ও আনসার তাবত সাহাবায়ে 
কিরামের ইজমাও একমত্য সুস্পষ্টর্লপে প্রতিভাত হবে। সে সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
(আগাম) উক্তি “আল্লাহ্‌ এবং মু’মিনগণ আবূ বকর ব্যতীত অন্য যে কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে, 
উক্তির যথার্থতা প্রতিভাত হবে। এ ছাড়া এ কথারও প্রীতি জন্মাবে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
* খিলাফতের ব্যাপারে কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুকুলে সুনির্দিষ্ট ভাষ্য রেখে যান নি! আবূ বকর 
(রা)-এর অনুকুলেও নয়-যদিও আহ্‌লে সুন্নাত জামাআাতের একদল তেমন দাবী করেছেন এবং 
আলী (রা)-এর অনুকুলেও নয়। যেমনটি একদল রাফেযী (খারেজী) বলে থাকে।। 

তবে, হা, তিনি সুস্পষ্ট আভাষ দিয়ে গিয়েছেন। সে ইঙ্গিত এতই জোরালো যে, যে কোন 
বুদ্ধিমত্তার অধিকারী জ্ঞানবান তা দিয়ে আৰু বকর সিদ্দীক (রা)এর প্রতি ইঙ্গিত অনুধাবন 
উরওয়া (র) ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, উমর ইব্নুল,খাত্তাব (রা)-কে আহত করা হলে 
তাকৈ জিজ্ঞাসা করা হল। আমীরুল মু'মিনীন! আপগনিংকাউকে খলীফা মনোনীত করছেন না 
কেন? তিনি বললেন,-‘আমি যদি কাউকে খলীফা মনোনীত করে যাই, তবে (তা করতে পারি 
কেননা) আমার চেয়ে যিনি উত্তম, (অথণৎ্ আবূ ব্রকর) তিনি খলীফা মনোনীত করে গিয়েছেন। 
আর যদি আমি ব্যাপারটি অমীমাংসিত।রেখে দিয়ে যাই, তবে (তাও করতে পারি কেননা), 
আমার চাইতে যিনি উত্তম- অর্থাৎ খোদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও বিষয়টি উনুক্ত রেখে দিয়ে 
গিয়েছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা)/বলেন তার এমত জবাবদানে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নাম উল্লেখ করলেন, তখন/আমি.বুঝতে পারলাম যে, তিনি খলীফা মনোনীত করে যাচ্ছেন না। 
“সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেছেন, আমর ইব্ন কায়স (র) আম্র ইবৃন সুফিয়ান (রা) হতে, তিনি 
বললেন, আলী (রা). যখন জনতার উপরে প্রাধান্য (ও বিজয়) লাভ করলেন তখন তিনি 
বললেন, সমরেত, জনতা! এ খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের কাছে 
কোন আদেশ, অঙ্গীকার রেখে যাননি। আমরা অবশেষে আমাদের চিন্তা ও বিবেচনা দিয়ে এ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আবূ বকর (রা)-কেই খলীফা মনোনীত করা উচিত। তিনি তার 
কর্তব্য পালন করলেন এবং তাতে সঠিক পন্থা অনুসরণ করে অবশেষে তীর ‘পথে’ চলে 
গেলেন। আবূ বকর (রা) তার সুচিন্তিত রায় অনুযায়ী উমর (রা)-কে খলীফা মনোনীত করে 
যাওয়া সমীচীন মনে করলেন। তিনিও তার কর্তব্য পালনে সঠিক পন্থা অবলম্বন করে চললেন 
এবং তার পথে চলে গেলেন, কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন তিনি দীন প্রতিষ্ঠায় তার সর্বশক্তি 
নিয়োগ করে তা সর্বব্যাপী করে গেলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু নুআয়ম (র) আম্র 
ইব্ন সুফিয়ান (রা) হতে, তিনি বলেন, আলী (রা)-এর প্রধান্য অর্জনের সময় ‘বস্রা দিবসে' 
এক ৰ্যক্তি বক্তৃতা করছিলেন। আলী (রা) বললেন, ওহে প্রাঞ্জল ভাষী বক্তা ! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
(তার রিসালাতের দায়িত্ব সুচারুভাবে আঞ্জাম দিয়ে) আগেই চলে গেলেন। আবূ বকর ইমাম 
হয়ে সালাত আদায় করলেন এবং উমর নিজেকে অধিষ্ঠিত করলেন তৃতীয় পর্যায়ে । তারপর 
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আমাদের এসব বক্তৃতা বিবৃতি তাদের পরে উদ্ভূত ফিত্না ও বিশৃংখলা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ্‌ 
তাতে যা ইচ্ছা তা করবেন। 

হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, হাফিযুল হাদীস আবূ আবদুল্লাহ (র) এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
রাওহ আল্‌ মাদাইনী (র) আবূ ওয়াইল (র) হতে, তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)- 
কে জিজ্ঞেস করা হল। আপনি আমাদের জন্য কি খলীফা মনোনীত করবেন না ? তিনি 
বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো খলীফা মনোনীত করে যান নি, তা হলে তো আমি খলীফা 
মনোনীত করতাম। তবে আল্লাহ্‌ যদি জনমানবের কল্যাণ পসন্দ করেন তা হলে আমার পরে 
তাদেরকে তাদের মাঝের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ব্যাপারে একতাবদ্ধ করে দিবেন। যেমন তাদের নবীর 
পরে তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে একমত করে দিয়েছিলেন। সনদটি বেশ উত্তম; 
তবে সিহাহ্‌ সিত্তার গ্রন্থকারগণ তা উদ্ধৃত করেনি। এ ছাড়া যুহ্রী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) 
সনদে, বুখারী (র)-এর আহরিত হাদীসটি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি । যাতে বলা 
হয়েছে যে, আব্বাস ও আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর (অসুস্থতা কালে-তার) নিকট হতে বের 
হয়ে এলে জনৈক ব্যক্তি বলল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এখন কেমন রয়েছেন ? আলী (রা) বললেন, 
আলহামদুলিল্লাহ্‌ ! তিনি আজ সকালে সুস্থই আছেন। তখন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি 
আল্লাহ্র কসম! তিন দিন পরেই (অন্যের) লাঠির গোলামংতবে! হাশিমীদের চেহারায় মৃত্যুর 
আলামত চিনতে আমি পারদ্শী। আমি তো রাসূলুল্লাহ_(সা)-এর চেহারায় মৃত্যুর আলামত 
দেখতে পাচ্ছি। তাই, চলো, তার কাছে গিয়েজিজ্ঞাসা করি- এ (নেতৃত্বের) বিষয়টি কাদের 
মাঝে থাকবে? যদি আমাদের মাঝেই থাকে তবে তা আমরা জেনে নিলাম । আর আমাদের 
করে যাবেন।” তখন আলী (রা). বললেন, আমি কখনো তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করব না। 
আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাদের “জন্য নিষেধ করলে তার পরে লোকেরা কখনো তা 
আমাদেরকে দিতে সম্মত হবে না'।” মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) এ হাদীসটি যুহ্রী (র) হতে এ 
সনদে উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি বলেছেন, তারা দুজন তার (সা) ওফাত হয়ে যাওয়ার 
দিন তার কাছে গেলেন। এ রিওয়ায়াতের শেষ ভাগে রয়েছে এ দিনের প্রথম প্রহরের বেলা 
বেদে গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইনতিকাল করলেন। 

গ্রন্থকানেগ৷সন্তব্য £ সুতরাং ঘটনাটি ছিল ওফাত দিবস সোমবারে। এ বর্ণনা প্রমাণ করে 
যে, নবী.করীম (সা) ইমাম বা আমীর মনোনয়ন বিষয়ে কোন অসিয়ত না করেই ইনতিকাল 
করেছিলেনা। (অনুরূপ) সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি রয়েছে সংকট মহা 
সংকট, যা প্রতিবন্ধক হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং তার এ লিখনী লিখে দেয়ার মাঝে ।” 
আগে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, নবী করীম (সা) তাদের জন্য এমন. একটি লিপি লিখে 
দেয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন যার পরে তারা বিভ্রান্ত হবে না।” কিন্তু তারা তার কাছে হৈচৈ 
ও মাতানৈক্য শুরু করলে তিনি বলেছিলেন “আমার এখান হতে উঠে যাও ৷ কেননা আমি যার 
মাঝে রয়েছি, তা তোমরা যার দিকে আমাকে আহ্বান করছ তার চাইতে উত্তম।” আমরা এ 
কথার উল্লেখ করে এসেছি যে, নবী করীম (সা)-এর পরে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ এবং ঈমানদারগণ 
আবু বকর ব্যতীত অন্য যে কাউকে অগ্রাহ্য করবে। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্য়ে আবদুল্লাহ ইবৃূন আওন (র), 
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আস্ওয়াদ (র) হতে, তিনি বলেন, আইশা (রা)-কে বলা হল, এরা তো বলে বেড়াচ্ছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী (রা)-এর কাছে ওসিয়ত করে গিয়েছেন! আইশা (রা) বললেন, (কখন) 
কোন বিষয় তার কাছে অসিয়ত করে গেলেন? (শেষ সময় তো ) তিনি পেশাব করার জন্য 
একটা পাত্র আনতে বললেন; আমি তাকে আমার বুকের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় 
রেখেছিলাম । তিনি কাত হয়ে পড়লেন এবং ইনতিকাল করলেন। অথচ আমি তা অনুভব 
করতেও পারলাম না। তা হলে এরা কোন সূত্রে দাবী করছে যে তিনি আলী (রা)-এর কাছে 
ওসিয়ত করে গিয়েছেন? 

সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে মালিক ইব্‌ন মিগৃওয়াল (র) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তাল্হা ইব্ন 
মুসাররিফ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কি কোন অসিয়ত করে গিয়েছেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে 
আমাদের অসিয়ত করার আদেশ দেয়া হল কেন? তখন তিনি বললেন, হাঁ তিনি মহান-মহীয়ান 
আল্লাহ্র কিতাব (আকড়ে থাকা)-এর অসিয়ত করে গিয়েছেন। তাল্হা ইব্ন মুসাররিফ (র) 
আরো বলেন, হুযায়ল ইব্ন শুরাহ্বীল বলেছেন, “আবূ বকরণনাকি/ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
মনোনীত ওসী-র উপরে সদরী-মাতববরী ফালাতে গিয়েছেন! আবূ বকরের বাসনা, তিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে একটি অংগীকার ঘোষণা পেয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনি নিজের নাকের 
ডগাটা ভেংগে দিয়েছিলেন।” সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে আরো রয়েছে- আমাশ (র) ইবরাহীম (র) 
সনদের হাদীস । ইবরাহীম তায়মী (র)-এর পিতা 'রলেন, আলী ইব্‌ন আবৃ তালিব (রা) 
আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন,'যারা বলে বেড়ায় যে, আমার কাছে আল্লাহ্র 
কিতাব এবং এ সহীফা (পুস্তিকা)। তার তরবারীর খাপের সাথে ঝুলানো কতকগুলি পৃষ্ঠা যাতে 
রয়েছে (যাকাতের উট সম্পর্কিত বয়সের বিবরণ এবং বিভিন্ন ধরনের যখম সম্পর্কিত কতক 
দণ্ডবিধির আলোচনা) ব্যতীত অন্যকিছু রয়েছে যা আমরা (কুরআন রূপে) পাঠ করে থাকি, 
তারা কি মিথ্যা বলেছে। সে. সহীফায় এ বিষয়টিও ছিল। আলী বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছেন- 
dil Ail add La GI I ls LESH OPA omar) 
- Gaal Olly Ve VY Ga Aaa) ag Ae al LY - x2 AU ASDA 


HE HAA fy DE dl sed ag Ye VY ba iAlEl oy ddl LY 
Yc Yo Ge ALE) a dia dl LEY Cxxaal Ally ASD s dl Lin) alas dll sa 
Alls ASD y dhl ial glad Lala 251 Cad AAU le sm 043 9 nbd 43, 
-Yac Y Ga 4a) ag Ala dl DY Os! 
“মদীনা আয়র (পবর্ত) হতে ছাওর (পবর্ত সীমা)পর্যন্ত ‘হারাম’ (হেরেম-সম্মানিত ও) 
‘নিষিদ্ধ’ এলাকা । যে এখানে কোন বিদআত (নতুন মতবাদ) উদ্ভাবন করবে, কিংবা কোন 
বিদআতীকে আশ্রয় দেবে তার উপরে আল্লাহ্‌ এবং ফিরশৃ্তাকুল ও মানবকুলের সকলের 
লা‘নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তার ফরয-নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। যে 
ব্যক্তি তার পিতা ব্যতীত অন্য কারো সাথে জন্ম (ও বংশ) সূত্রের দাবী করবে কিংবা যে 
—৫৩ 
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(গোলাম) তার মনিব ব্যতীত অন্য কারো সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করবে তার উপরে আল্লাহ্‌র 
লা‘নাত এবং ফিরিশতাকুল ও মানবকুলের সকলের অভিশাপ! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তার 
কোন ফরয-নফল কবুল করবেন না। মুসলমানদের “যিম্মা’ (নিরাপত্তা দানের অংগীকার) এক 
ও অভিন্ন তা সম্পাদনে তাদের বিশিষ্ট হতে সাধারণ পর্যন্ত সকলে যথাসাধ্য করবে। সুতরাং যে 
ব্যক্তি কোন মুসলমানের (দেয়া অংগীকারের ব্যাপারে তার) সাথে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা 
করবে তার উপরে আল্লাহ্‌ এবং ফিরিশতাকুল ও মানবকুলের সকলের লা‘নত! কিয়ামত দিবসে 
আল্লাহ্‌ তার ফরযও গ্রহণ করবেন না, নফলও না ।” সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়সহ অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত এ 
বিশুদ্ধ হাদীসখানি, যা খোদ আলী (রা) হতে বর্ণিত, রাফিযী উপদলের তথাকথিত দাবী 
প্রত্যাখ্যান করে (যাতে বলা হয়েছে) যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী (রা)-এর কাছে (তারই 
অনুকুলে) খিলাফতের অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। কেননা, বাস্তব ব্যাপার তাদের দাবীর 
অনুরূপ হলে অবশ্যই একজন সাহাবীও তা রদ করতেন না। কেননা, আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূল 
(সা)-এর প্রতি তার হায়াতে এবং তার ওফাতের পরেও সাহাবীগণের“-আনুগৃত্য ছিল নিঃশর্ত ও 
নিরংকুশ এবং সব সন্দেহও দ্বিধার উর্ধ্বে । সুতরাং রাসূল (সা)-এর সুস্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে 
এবং স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে তারই মনোনীত ব্যক্তিকে পিছনে-হটিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে 
অগ্রবর্তী করা তাদের পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার। এমন হৃতেইণপরে না। কিছুতে না! কখনো 
না!! বরং সাহাবাই কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে যে কেউ এহেন হীন ধারণা পোষণ 
করবে তাদের সকলকেই ফাসিকী ও শরীআতের সীমা লংঘন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
আদেশও স্পষ্ট ভাষ্যের সাথে হটকারিতা ও বিকর্ুদ্ধবাদীতার আচরণে অভিযুক্ত করবে । 

আর কোন লোকের দুঃসাহসের মাত্রা এ চরম সীমায় পৌছে গেলে সে নিজের গর্দান থেকে 
ইসলামের বাধন ছিড়ে ফেলার অপরাধে॥অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং মহান বিদ্বান ইমামগণের 
সর্বসম্মত অভিমতে কাফির হয়ে-্যাবে। ফলে তার খুন প্রবাহিত করা মদ ঢেলে ফেলে দেয়ার 
চেয়ে অধিকতর হালাল-ও/পবিত্রতর কাজ সাব্যস্ত হবে। অপর দিকে, আলী (রা)-র কাছে যদি 
এ ধরনের কোন দ্বর্থহীন ও.স্পষ্ট নির্দেশ থেকে থাকতো তবে তিনি কেন সাহাবীগণের উপরে 
তার নেতৃত্ব-কতৃত্ববইমামাত সাব্যস্ত করার প্রমাণরূপে তা তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন 
না? যদি বলা হয়. যে, তার কাছে বিদ্যমান ভাষ্য ও নির্দেশ বাস্তবায়নে তিনি সক্ষম ছিলেন না; 
তবে তো.তিনি-একজন অক্ষম অপারগ । আর কোন অক্ষম ব্যক্তি নেতৃত্বের জন্য উপযোগী 
পাত্র হতে পারেন না। 

আর যদি (বেলা হয় যে) সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা করতে যান নি, তবে তো তিনি 
খিয়ানতের অপরাধে অভিযুক্ত! আর খিয়ানাত কারী ফাসিককে তো নেতৃত্ব হতে পদচ্যুতও 
অপসারিত করা কর্তব্য । আর যদি এ ভাষ্য সম্বন্ধে তার কোন অবগতিই না থেকে থাকে তবে 
তো তিনি অজ্ঞ। আবার কিছু দিন পরে সেই তিনিই কি তা জানলেন এবং অন্যদের অবগত 
করলেন! অসম্ভব! বানোয়াট! অকাট মূর্খতা! বিভ্রান্তি !! এহেন কুধারণা ও কুযুক্তির উৎপাদন 
ক্ষেত্রে হল ইতর ও গণ্ড-মূর্খদের উর্বর মস্তি ্ধ এবং তা কেউ চিনে না এমন বিশেষজ্ঞদের 
মেধাপ্রসূত, যা কোন যুক্তি প্রমাণ ব্যতিরেকে শয়তান তাদের দৃষ্টিতে সুসজ্জিত করে তোলে । 
না, বরং এ হচ্ছে গায়ের জোরে বাগাড়ম্বর ও প্রলাপ, ডাহা মিথ্যা ও অপবাদ । ওদের এ জাল 
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ও ভেজাল মিশ্রণ এবং রাতকানার হাতড়ানো কৃতজ্ঞতা হতে আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন! আল্লাহ্‌ আশ্রয় 
দান করুন কুরআন সুন্নাহ আকড়ে থাকার সূদৃঢ় নীতি অনুসরণে, ঈমান ও ইসলামের সাথে 
মৃত্যু বরণ করাতে, পরম বিশ্বাস ও অবিচলতার সাথে জীবনপাত করে মীযান ও নেক আমলের 
পাল্লা ভারী করতে এবং জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত লাভ করে জান্নাতের বাগানের 
সফলতা লাভে! তিনি তো করীম ও মহান, অনুকম্পাময় ও কৃপাবান, রাহীম ও রহমান! 

সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ের বরাতে আলী (রা) হতে আমাদের পূর্বোদ্ধবৃত হাদীসে তথাকথিত 
তরীকতপষ্থী, বহু বাগড়াম্বর কারী (মারফতী চাপাবাজ) ও অশিক্ষিত পেশাদার ওয়ায়েজ- 
বক্তাদের মিথ্যা দাবীরও খণ্ডন রয়েছে। এ ভণ্ডদের দাবী হল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী//রো)-কে 
বহুবিধ বিষয় অসিয়ত করে গিয়েছেন। তাদের কথিত এ অসিয়তের নমুনা হল “হে আলী ! 
এরূপ করবে! হে আলী ! এরূপ করবে না! হে আলী ! যে এমন করবে .তার এমন এমন 
হবে....এক দীর্ঘ ফিরিস্তি এবং এ সবের ভাব ও ভাষা অতি নিম্ন মানের এবং এগুলির 
অধিকাংশের বিষয়বস্ত এমন হালকা ও বাজে প্রকৃতির যার উদ্ধৃতি দিম ভাল গর্থের পৃষ্ঠ 
কলংকিত করা সমীচীন নয়। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

হাফিজ বায়হাকী (র) অন্যতম জাল হাদীস প্রণেতা ও মিথ্যুক হাম্মাদ ইবৃূন আমর আন্‌- 
নাসীবী সূত্রে, আলী (রা)-এর নামে উদ্ধৃত.করেছেন যে;-আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) 
বলেছেন, “হে আলী ! তোমাকে একটি (বিশেষ)/অসিয়ত করছি, তা তুমি সংরক্ষণ করবে, 
কেননা যতদিন তুমি তা সংরক্ষণ করে রাখবে ততদিন তুমি মংগলের সাথে থাকাবে। হে আলী! 
মু'মিনের তিনটি আলামত রয়েছে, সালাত, সিয়াম ও যাকাত । বায়হাকী (র) বলেছেন এভাবে 
হাম্মাদ পসন্দনীয় ও আকর্ষণীয় এবং আদার ও শিষ্টাচারের বিবরণ সম্বলিত এক সুদীর্ঘ হাদীসের 
অবতারণা করেছে। এটি একটি “মাওয়ু' (জাল) হাদীস এবং আমি গ্রন্থ সূচনায় শর্ত ও অংগীকার 
করে এসেছি যে, আমার জানামতে কোন মাওযূ (জাল) হাদীস এতে উদ্ধৃত করব না। পরে তিনি 
এ হাম্মাদ ইব্‌ন আম্র সূত্রে,৷ মাক্‌হুল শামী হতে আর একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। 
মাক্‌হুল বলেন, এ হচ্ছে সে বাণী যা হুনায়ন (যুদ্ধ) হতে প্রত্যাবর্তন কালে, যখন সূরা নাসর 
নাযিল হয়েছিল তখন 'রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-কে বলেছিলেন....বায়হাকী 
(র) বলেছেন, ফিতনা ও দুর্যোগ সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদীসের অবতারণা করেছেন। এটিও 
একটি প্রত্যাখ্যাত হাদীস, এর কোন ভিত্তি নেই । সহীহ্‌ হাদীসসমূহই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের 
জন্য যথেষ্ট আল্লাহ্‌ই তাওফীক দাতা ৷ 


তবে, এখানে প্রসংগত আমরা আবূ ইসমাঈল হাম্মাদ ইব্‌ন আমূর আন্‌ নাসীবী, জদ্রলোকের 
পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। হাম্মাদ নাসাবী আমাশ (র) প্রমুখ হতে রিওয়ায়াত গ্রহণ 
করেছে। অর্থাৎ তার শায়খ ও উসতাদ তালিকায় রয়েছেন আমাশ (র) প্রমুখ প্রখ্যাত 
মুহাদ্দিসসণ । তার অধস্তন রাবী ও শাগরিদ তালিকায় রয়েছে ইবরাহীম ইবৃন মূসা, মুহাম্মদ 
মাঈন (র) বলেছেন, এ (হাম্মাদ) লোকটি হাদীস জালকারী ও মিথ্যকদের অন্যতম। আম্র 
ইব্‌ন আলী আল্‌ ফাল্লাস ও আবূ হাতিম (র) বলেছেন, লোকটির বর্ণিত বর্ণনাসমূহ প্রত্যাখ্যাত 
ও অতিশয় দুর্বল । ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব অলি-জাওয়জানী (র) বলেছেন, হাম্মাদ মিথ্যা 
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বলতে অভ্যস্ত ছিল। বুখারী (র) বলেছেন, হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সে প্রত্যাখ্যাত । আবু 
যুরআ (র) বলেছেন, বাজে বর্ণনাকারী । নাসাঈ (র) বলেছেন, পরিত্যক্ত । ইব্ন হাব্বান (র) 
বলেছেন, চরম জালিয়াত। ইব্‌ন আদী (র) বলেছেন, তার প্রায় সবগুলি হাদীসই এমন যে 


নির্ভরযোগ্য রাবীগণের কেউ তার অনুগামী (তাবি) রিওয়ায়াত বর্ণনা করেনি। দারা কুত্নী (র) :; 


বলেন দুর্বল । আবূ আবদুল্লাহ হাকিম (র) বলেছেন এ লোকটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের 


নামে জাল হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকে। সে সম্পূর্ণই পরিত্যাজ্য । 


তবে হাফিজ বায়হাকী (র) আহরিত একটি হাদীস নিয়ে এখানে আলোচনা করা যেতে 
পারে | আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল্‌ হাফিজ (র) সাল্লিম ইব্‌ন সুলায়ম আত্‌ } 
তাবীল (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতা ! 
প্রকট হয়ে গেলে আমরা আইশা (র)-র ঘরে সমবেত হলাম । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের 


দিকে তাকালেন ফলে তার চোখ দুটি অশ্রু সজল হল । পরে তিনি আমাদের রললেন- 4১২ 


51১4 “বিচ্ছেদ আসন্ন” এভাবে তিনি নিজেই আমাদের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন 


করলেন। এরপর বললেন- 


all ASI = afl SS = all Sadi all aS pai- dla daAl Sl -ADs 


eile AAS ASI Al alg - Al Gs aS agli Sls - ail aSilcl - dl SLs 


Al - aly ddA oe dre Y df - A SIAL SS 
US - oxial xls HLS Ys a NL He U2 Y A 5 YUN 

“AEA 5 fn FS St UD - SS 
উপরে রাখুন! আল্লাহ্‌ তোমাদের, সাহায্য করুন! আল্লাহ তোমাদের মংগল করুন! আল্লাহ্‌ 


তোমাদের তাওফীক দান করুনঃ"আল্লাহ তোমাদের সরল-সঠিক পন্থায় রাখুন! আল্লাহ তোমাদের ! 


রক্ষা করুন! আল্লাহ- তোমাদের সহায়তা করুন! আল্লাহ তোমাদের কবুল করুন! আমি 


তোমাদেরকে আল্লুহ্‌কে ভয় করে চলতে ওসিয়াত করছি! আর আল্লাহ্‌কে তোমাদের ওসী 
বানিয়ে যাচ্ছি/এবং তার তত্বাবধানে তোমাদের সোপর্দ করে যাচ্ছি। আমি তোমাদের জন্য ' 


প্রকাশ্য সতর্ককারী এ ব্যাপারে যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের এবং জনপদসমূহের ব্যাপারে তার উপরে 
ওদ্ধত্য.করো না। কেননা, আল্লাহ আমাকে এবং তোমাদেরকে বলেছেন (আয়াত)। “এ হচ্ছে 
আখিরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করে রেখেছি। তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে ওদ্ধত্য 
হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য" (২৮ £ ৮৩) । “ওদ্ধত্যদের 
জন্য কি জাহান্নামের কোন ঠাই (আবাস স্থল) নেই?” (৩৯ ৪ ৬০)। 

আমরা বললাম, “তবে আপনার নির্ধারিত সময় কখন? তিনি বললেন, 

sll Ss ASN ASH, gia 4d 5 Al od lial 5 da) Us 

“সময় তো নিকটেই এসে গিয়েছে; এবং আল্লাহ্র নিকটে সিদ্রাতুল মুন্তাহা-র কাছে এবং 
পূর্ণ. পেয়ালা ও উন্নততর বিছানার দিকে প্রত্যাবর্তন (আসন্ন)” । আমরা বললাম, “তবে কে 
আপনাকে গোসল দেবে,.ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, 
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— IY CS Ca ASI OAS ASDA a MYL SN hl 
“আমার পরিবার পরিজনের কিছু (পুরুষ) লোকেরা, নৈকট্য ও খঘনিষ্টতার ক্রম অনুসারে’ 
অনেক ফিরিশতার সংগে যারা তোমাদের দেখতে পান এমন ক্ষেত্র হতে যে তোমরা তাদের 
দেখতে পাও না। “আমরা বললাম, তা হলে আমরা আপনাকে কী কাপড়ে কাফন পরাব ইয়া 
রাসূলাল্লাহ ? তিনি বললেন “আমার পরিধানের এ কাপড়েই তোমাদের মনঃপূত হলে কিংবা 
ইয়ামানী বস্তরে, কিংবা মিশরী সাদা বস্তরে।” আমরা বললাম, তবে আপনার জানাযা সালাত 
(এর ইমাম হয়ে) কে আদায় করবে ইয়া রাসুলাল্লাহ ? তখন তিনি কাদলেন; আমরাও কাদলাম 
এবং তিনি বললেন, 
Sb Sc HN 1 ASE O° BAS Ol AE 
Ae sha AH dj t-PA SSR AS se SPE SHS 
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“একটু ধীরে ! আল্লাহ তোমাদের মাগফিরাত করুন এবং তোমাদেরকে তোমাদের নবীর 
তরফ হতে উত্তম বিনিময় দান করুন! যখন তোমরা আমাকে গৌসল দিবে; আমাকে হানূত- 
সুগন্ধি মাখাবে এবং আমাকে কাফন পরাবে তখন আমাকে আমার কবরের পাড়ে রেখে দিয়ে 
তোমরা আমার কাছ থেকে কিছুসময়ের জন্য বের হয়ে যাবে। কেননা, আমার জানাযার 
সালাত সবার আগে আদায় করবেন আমার দুইবন্ধু ও দুই সংগী জিবরীল ও মিকাঈল (আ)। 
তারপর ইসরাফীল, তারপর মৃত্যুর ফিরিশতা ফিরিশতাদের একটি বাহিনী সহ তাদের উপরে 
শান্তি বর্ষিত হোক! আর (মানুষের মাঝে) আমার জানাযা সালাতের সূচনা করবে আমার 
প্রিবারেরৎপুরুষেরা, এরপর তাদের নারীরা । (এরপর) তোমরা আমার কাছে প্রবেশ করবে 
ছোট.ছোট দলে এবং এক একজন করে। আর তোমরা ক্রুন্দকারিনী দের দিয়ে এবং ইনিয়ে 
বিনিয়ে যাতম ও আর্ত চিৎকার দিয়ে আমাকে কষ্ট দেবে না। আর আমার সাহাবী (সহচর)- 
দের মাঝে যারা অনুপস্থিত থাকবে তাদের কাছে আমার তরফ থেকে সালাম পৌছিয়ে দিবে। 
তোমাদের আমি সাক্ষী করলাম যে, যারা ইসলামে প্রবেশ করবে এবং আজ হতে কিয়ামতের 
দিন পর্যন্ত আমার এ দীনের ক্ষেত্রে আমার অনুগমন করবে তাদের আমি সালাম জানাচ্ছি ।” 
আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে আপনার কবরে রাখবে কে? তিনি বললেন, 
“আমার পরিজনের পুরুষেরা নৈকট্য ও আত্মীয়তার ক্রম অনুসারে ফিরিশতাদের সংগে, যারা 
তোমাদের দেখতে পান এমন স্থান হতে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না ।” এ বর্ণনা শেষে 


১, যে যত অধিক ঘনিষ্ঠ তার অধিকার ততবেশী এই নিয়মে। -অনুবাদক 
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বায়হাকী (র) বলেছেন, সাল্লাম আত্-তাবীল (র) হতে হাদীসটি উদ্ধৃত করনে মুহাম্মদ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহর অনুগামী (তাবি' রিওয়ায়াত বর্ণনাকারী) হয়েছেন আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)। তবে 
সাল্লাম আত্-তাবীল (র) হাদীসটি একাকী রিওয়ায়াত করেছেন। 

সুলায়মান তবে প্রথম অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ । (ইনি) তামীম গোত্রের সাদী শাখার লোক । 
আত্-তাবীল (দীৰ্ঘকায়)। তার উর্ধতন রাবী (ও শায়খ) তালিকায় উল্লেখযোগ্য মনীষী রয়েছেন। 
জা‘ফার সাদিক, হুমায়দ আত্-তাবীল, যায়দ আল্‌ ‘আম্মী (র) প্রমুখ এবং আরো অনেকে ৷ তার 
অধস্তন রাবী ও শাগরিদ তালিকায়ও রয়েছেন অনেকে যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য আহমদ. ইব্ন 
জা'দ, কাবীসা ইব্‌ন উক্বান (র) প্রমুখ । তবে হাদীস বিশারদগণের মাঝে আলী.ইব্নুল মাদীনী, 
আহমদ ইব্ন হাম্বাল, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন মাঈন, বুখারী, আবূ হাতিম, আবু যুর'আ-আল-জাওযজানী, 
নাসাঈ (র) এবং আরো অনেকে তাকে দুর্বল বলেছেন। কোন কোন ইমাম তো তাকে মিথ্যুকও 
বলেছেন এবং অন্য অনেকে তাকে ‘বর্জন’ করেছেন। কিন্তু হাফিজ আবু বাক্র আল্-বায্যার এ 
হাদীসটি অনুরূপ দঁঘ বর্ণনা সহকারে এই সাল্লাম (র) ব্যতীত_অন্য একটি সূত্রেও রিওয়ায়াত 
করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল/( আল 'আহমাসী (র) আবদুল্লাহ (ইবন 
মাসউদ) হতে দীর্ঘ হাদীসটি আনুপূর্বিক উল্লেখ করেছেন ৷৬এরপর বায্যার (র) বলেছেন, মুর্রা 
হতে পরস্পর কাছাকাছি একাধিক সনদে একাধিক পত্থায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুর 
রহমান (ইব্‌ন) আল্‌-ইস্পাহানী (র ) মুররা (র)/ হতে সরাসরি এ হাদীস শুনেন নি। বরং 'মুরর্' 
হতে খবর দাতা জনৈক ব্যক্তির কাছে.তিনি শুনেছেন। কিন্তু আবদুল্লাহ সূত্রে মুর্রা হতে অন্য 
কেউ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই । 


অনুচ্ছেদ $ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের তারীখ ও সময় ওফাত কালে তার বয়স তার 
গোসল ও কাফন দাফনের.বিবরণ তার সমাধির স্থান নিধরিণ 

নবী করীম (সা)-এর ওফাত সোমবারে হওয়ার বিষয়টি সর্ব সম্মত, ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বলেন, তোমাদের. নবী করীম (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন সোমবারে; নবুয়াত প্রাপ্ত, হয়েছেন 
সোমবারে; হিজরাত করে মক্কা ত্যাগ করেছেন সোমবারে; মদীনায় উপনীত হয়েছেন সোমবারে 
এবং ইনতিকাল করেছেন সোমবারে। এ রিওয়ায়াত আহমদ ও বায়হাকী (র)-এর সুফিয়ান 
ছাওরী (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আইশা (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে 
বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন দিন ওফাত বরণ করেছিলেন? আমি বললাম, সোমবারে। আবু 
বকর (রা) বললেন, আমি আশা করছি যে আমিও এঁ দিনে মারা যাব। তিনি এঁ দিনেই 
ইনতিকাল করলেন। ছাওরী (র)-এর এ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন বায়হাকী (র)। 

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্‌ন আমির আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন। সোমবার এবং সমাহিত হয়েছেন (মংগলবার 
দিবাগত) বুধবারের রাতে। এ বর্ণনা একাকী আহমদ (র)-এর । উরওয়া ইব্নুয্‌ যুবায়ের তার 
‘মাগাযী’-তে এবং মূসা ইব্‌ন উক্বা (র) ইব্‌ন শিহাব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ 
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(সা)-এর অসুস্থতা প্রকট হলে আইশা (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে, হাফসা (রা) উমর 
(রা)-এর কাছে এবং ফাতিমা (রা) আলী (রা)-এর কাছে খবর পাঠালেন। কিন্তু তারা সমবেত 
হতে না হতেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল । তখন তিনি মাথা রেখে ছিলেন আইশা 
CEN U0 UE DR TENE TE CS OE HONE TE EN RE 
রবীউল আউয়াল মাসের নতুন চাদের দিনে সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে যাওয়ার সময় । 

আবু ইয়া‘লা (র) বলেছেন, আবু খায়ছামা (র) আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
শেষ যে দৃষ্টি আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি নিবেদিত করেছিলাম তা ছিল সোমবার তিনি 
(হুজরার দরযার) পর্দা তুললেন; লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় 
করছিল । আমি তীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি দিলাম, যেন তা জ্বল জুল করছিল । লোকেরা তাকে 
দেখে (সালাত ছেড়ে দিয়ে) ছুটোছুটি করার উপক্রম করছিল। তিনি তাদের যথাস্থানে 
অবস্থানের ইংগিত করে পর্দা ছেড়ে দিলেন এবং সে দিনের শেষ ভাগেই ইনতিকাল করলেন। 
এ হাদীস রয়েছে সহীহ্‌ বুখারীতে এবং এ হাদীস দুপুরের পরে ওফাত.হওয়া নির্দেশ করছে। 
আল্লাহই সমধিক অবগত । 

ইয়াকুব ইব্ন্‌ সুফিয়ান (র) আওযাঈ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন।॥ তিনি আওযাঈ (র) বলেন 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন সোমবার দুপুরের-আগে। বায়হাকী (র) বলেন, আবূ 
আবদুল্লাহ আল্‌ হাফিজ (র) সুলায়মান ইব্‌ন তুরখান/আত-তায়মী (র) সূত্রে (কিতাবুল 
মাগাযীতে) বর্ণিত হয়েছে। সুলায়মান (র) বলেন, সফর মাসের বাইশ তারিখে রাসুলুল্লাহ (সা) 
অসুস্থ হলেন। তার এ অসুস্থতা দেখা দিয়েছিল, ইয়াহুদী বন্দিনীদের অন্যতমা . বায়হানা নাম্নী 
বাদীর ঘরে। তার অসুস্থতা শুরু হয়েছিল শনিবার এবং তার ওফাত হয়েছিল রাবীউল 
CHIE A TEE 1 HEC URN? SPE HEU MCE CPE TA ন 
পূর্তি কালে। 

ওয়াকিদী (র) বলেন; /আবু মা“শার (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 
হিজরতের একাদশ বর্ষেরংসফর মাসের এগার রাত (দিন) অবিশিষ্ট থাকাকালে বুধবার যায়নাব 
বিনত জাহাশ (রা)-এর ঘরে রোগাক্রান্ত হলেন। তীর এ অসুস্থতা ছিল কঠিন ধরনের । তার 
বিবিগণ সকলেই তার কাছে সমবেত হলেন। তের দিন অসুস্থ থাকার পরে একাদশ হিজরীর 
রবীউল আউয়াল মাসের দুই রাত অতিক্রান্ত হলে তিনি ইনতিকাল করলেন । ওয়াকিদী আরো 
বলেন, বর্ণনা দাতাগণ বলেছেন, সফর মাসের দুই দিন বাকী থাকা কালে বুধবার রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর অসুস্থতার সূচনা হল এবং রবীউল আউয়ালের বার দিন অতিবাহিত হলে সোমবারে 
তিনি ওফাত বরণ করলেন। ওয়াকিদী (র)-এর কাতিব (সচিব) মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) এ 
বর্ণনার অনুকূলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, “এবং মংগলবার 
তাকে সমাহিত করা হয়েছে।” ওয়াকিদী (র)-এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে সাঈদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন আবুল আবয়ায (র) উম্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)- 
এর রোগের সুচনা হয়েছিল মায়মুনা (রা)-এর ঘরে। 


ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স (র) 
থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তের দিন অসুস্থ ছিলেন। যখনই একটু হালকা ও 
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সুস্থ বোধ করতেন তখন নিজে (ইমাম হয়ে) সালাত আদায় করতেন, আর বেশী অসুস্থতা 
বোধ হলে আবূ বকর (রা) (ইমাম হয়ে) সালাত আদায় করতেন। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাবীউল আউয়ালের বার দিন গত 
হলে ইনতিকাল করলেন। এই দিন এবং এ তারিখেই তিনি হিজরত করে মদীনায় আগমন 
করেছিলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তীর হিজরতের দশটি বছর পূর্ণ করলেন। ওয়াকিদী 
বলেছেন, আমাদের কাছে বিষয়টি এ ভাবেই সংরক্ষিত আছে। ওয়াকিদী-র কাতিব মুহাম্মাদ 
ইব্ন সা‘দ এ বিষয় আস্থা ও দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন। ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান (র) লায়ছ (র) 
সূত্রে বলেছেন, লায়ছ (র) বলেন, রবীউল আউয়ালের এক দিন অতিক্রান্ত হলে. রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইনতিকাল করলেন, তার আগমনের দশ বছর পূর্তির মাথায়। দশ বছর আগ্ের.এঁ দিনেই 
তিনি মদীনায় আগমন করেছিলেন। সা‘দ ইব্‌ন ইবরাহীম আয্‌ যুহরী (র)“বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর মদীনায় আগমনের দশ বছর পূর্ণ হলে রবীউল আউয়ালের দুই৬তারিখ অতিক্রান্ত 
হওয়ার সময় সোমবারে তিনি ইনতিকাল করলেন। ইব্‌ন আসাকির (র)-ও এ বিবরণ উদ্ধৃত 
করেছেন। ওয়াকিদী (র) এ বিবরণ নিয়েছেন আবূ মা‘মার সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স (র) 
থেকে, অবিকল অনুরূপ ৷ খালীফা ইব্ন খায়্যাত (র)-ও অনুরূপ _রলেছেন। আবু নু'আয়ম আল্‌ 
ফায্‌ল ইব্ন দুকায়ন (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার* মদীনায় আগমনের সময় হতে 
করলেন। ইব্‌ন আসাকির (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

একটু আগেই আমরা উরওয়া, মূসা _ইব্নণউক্বা ও যুহরী (র) প্রমুখ সূত্রে “মাগাযী' গ্রন্থের 
বরাতে অনুরূপ বিবরণ উল্লেখ করে ত্রসেছি। আল্লাহই সমধিক অবগত । তবে এ ক্ষেত্রে ইব্ন 
ইসহাক ও ওয়াকিদীর (বার তারিখ. সম্বলিত) অভিমতই প্রসিদ্ধি পেয়েছ । ওয়াকিদী বিষয়টি 
ইব্‌ন আব্বাস ও আইশা (রা).সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, ইবরাহীম ইয়াযীদ 
(র) ইব্‌ন আব্বাস থেকে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 
তারা বলেছেন, সোমবার. রবীউল আউয়ালের বার দিন অতিবাহিত হলে রাসুলুল্লাহ (সা) 
ইনতিকাল করেন৷ ইব্‌ন ইসহাক (র) এ বিবরণটি উদ্ধৃত করেছেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর 
PLATS =, SSE Ra Hands 2 LLRs bcs dL 
তাকে সমাহিত করা হয়। 

সায়ফ ইব্‌ন উমর (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ সম্পন্ন করার পরে মদীনায় এসে উপনীত হলেন এবং সেখানে 
যিলহজের অবশিষ্ট দিনগুলি সহ পূর্ণ মুহাররম ও সফর মাস অবস্থান করলেন এবং রবীউল 
আউয়ালের দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সোমবারে ইনতিকাল করলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন 
ইসহাক (র) উরওয়া (র) সনদের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ফাতিমা (রা) আইশা (রা) সনদের 
হাদীসেও অনুরূপ রয়েছে। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে মাসের (রবীউল 
আউয়াল) শুরুতে কয়েকদিন গত হওয়ার পর।” আর ‘আইশা (রা) বলেছেন, মাসের কতক 
দিন “অতিবাহিত হওয়ার পরে।” 
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একটি তাত্বিক আলোচনা £ আর রাওয-গ্রন্থে আবুল কাসিম আস্‌ সুহায়লী (র) বলেছেন, 
তার সারমর্ম হলো এই যে, একাদশ হিজরী বর্ষের বারই রবীউল আউয়াল সোমবারে নবী 
করীম (সা)-এর ওফাত হওয়ার ব্যাপারটি এক অকল্পনীয় ব্যাপার । কেননা, দশম বর্ষের বিদায় 
হজে নবী করীম (সা) আরাফায় উকূফ করেছিলেন শুক্রবারে, যা ছিল যিলহজ মাসের নয় 
তারিখ । সুতরাং যিলহজ মাসের প্রথম তারিখ ছিল অনিবার্যত বৃহস্পতিবার । আর সে হিসাবে 
পরবর্তী মাসগুলি সব কটি পূর্ণাংগ ত্রিশ দিন কিংবা সব কটি উনত্রিশ দিন ধরা হলে কিংবা 
কোন কোন মাস ত্রিশ দিনের ও অন্যান্য মাস উনত্রিশ দিনের ধরা হলে এর কোন হিসাবেই 
রবীউল আউয়ালের বার তারিখ সোমবার হওয়া সাব্যস্ত হয় না । আর বার তারিখের অভিমতটি 
যেমন প্রসিদ্ধ তার প্রতিকূলে এ প্রশ্রটিও তেমনই প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছে। অনেকে অনেক ভাবে 
এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে সুষ্ঠু জবাব হতে পারে মাত্র একটি পন্থায় । 
তা হল মন্কা ও মদীনায় চাদ দেখার ব্যবধান মেনে নেয়া। অর্থাৎ এ ভাবে যে, মক্কাবাসীরা 
দশম হিজরীর যিলহজ্জের চাদ দেখছিলেন বৃহস্পতিবার রাতে. কিন্তু মদীনাবাসীগণ 
শুক্রবারের (পূর্ববর্তী) সন্ধ্যার আগে তা দেখতে পাননি। আইশাণ(রা) প্রমুখের বর্ণনায় এ 
বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) যিলকদ মাসের পাচ দিন 
অবশিষ্ট থাকাকালে বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে. প্রস্থান করলেন। আমাদের পূর্ব 
আলোচনা সূত্রে তার প্রস্থান দিবস ছিল শনিবার". [ইব্‌ন হায্ম (র)-এর ধারণা অনুযায়ী 
বৃহস্পতিবার হতে পারে না। কেননা, তাতে.সন্দেহাতীতভাবে পাচ দিনের অধিক অবশিষ্ট 
থাকা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আবার প্রস্থান দিবস শুক্রবারও হতে পারে না। কেননা, আনাস 
(রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ. (সা) যুহরের সালাত আদায় করলেন মদীনায় চার 
রাকআত আর আস্র আদায় করলেন খুল্‌-হুলায়াফায় দুই রাক‘আত ৷] মোট কথা, এ কথা 
প্রমাণিত যে, তিনি মাসের পাচ দিনংবাকী থাকা কালে শনিবার প্রস্থান করেছিলেন। এ হিসাব 
অনুসারে মদীনাবাসীগণং যিলহজের চাদ দেখেছিলেন শুক্রবার পূর্ববর্তী সন্ধ্যায়। তা হলে 
মদীনাবাসীগণের কাছে. যিলহজের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার । পরবর্তী মাসগুলি (যিলহজ ১০ হি. 
ও মুহাররম, সফর ১১. হিজরী) পূর্ণাংগ ত্রিশ দিনের ধরা হলে পহেলা রবীউল আউয়াল হবে 
বৃহস্পতিবার ॥ সুতরাং বারই রবীউল আউয়াল হবে সোমবার ৷ আল্লাহ্‌ সমধিক অবগত । 

নবী (করীম*(সা)-এর বয়স সম্পর্কিত আলোচনা 8 সহীহ্‌ বুখারী মুসলিম গ্রন্থদ্যয়ে মালিক 
(র), আনাস (রা) সনদের হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) অতি দীর্ঘও ছিলেন না, আবার অতি খর্বকায়ও ছিলেন না। একেবারে ধবধবে 
সাদাও ছিলেন না, আবার শ্যামলাও ছিলেন না। তার কেশ অতিশয় কোকড়ানোও ছিল না, 
আবার একেবারে সোজাও ছিলো না। চল্লিশ বছরের মাথায় মহান মহীয়ান আল্লাহ তাকে 
নবুয়তে ভূষিত করলেন। পরে মক্কায় দশ বছর অবস্থান করলেন এবং মদীনায় দশ বছর 
অবস্থান করলেন এবং ষাট বছরের মাথায় আল্লাহ তাকে ওফাত দান করলেন। তখন তার মাথা 
ও দাড়ির কুড়িটাও সাদা হয়নি। ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র)-ও উরওয়া (র) (একাধিক সনদে) আনাস 


১. অথৎ চাদের নিয়মানুসারে বুধবার দিন শেষের বৃহস্পতিবার শুরু হওয়ার সন্ধ্যায় ।-অনুবাদক 
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(রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিয ইৰ্ন 'আসাকির বলেছেন, আনাস (রা) হতে 
যুহরী সূত্রের সনদটি বিরল । 

তবে আনাস থেকে রাবীআ সূত্রের আরো অনেকে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এরপর ইব্ন 
আসাকির একটি সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, সুলায়মান ইবন বিলাল (র) (ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন 
সাঈদ ও রাবীআ সূত্রে) আনাস (রা) থেকে এ মর্মে যে, আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইনতিকাল করলেন তেষট্রি বছর বয়সে। অনুরূপ, ইব্নুল বারবারী ও নাফি‘ ইব্‌ন আবু নুআয়ম 
(র) ও (রাবীআ সূত্রে) আনাস (রা) হতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্‌ন আসাকির (র) 
বলেন, তবে আনাস (রা) হতে রাবী'আ সূত্রে সংরক্ষিত বিবরণ হল- ‘ষাট’ বছর । এনমস্তব্যের 
পরে ইব্‌ন আসাকির (র) হাদীসটি মালিক, আওযাঈ মিস‘আর, ইবরাহীম, ইব্‌ন তাহ্‌মান, 
দারাওয়ারদী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স আল-মাদনী (র) প্রমুখ হতে সকলেই /(রাবী‘আ সূত্রে) 
আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ /(সা) ইনতিকাল করলেন, 
তখন তার বয়স ছিল ষাট বছর বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হুসায়ন“ইব্ন বুশ্রান (র) আবূ 
গালিব আল্‌ বাহিলী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি/আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে 
বললাম, আল্লাহ্র রাসূল (সা) যখন নবুওতের দায়িতৃ্প্রাপ্ত হলেন তখন তার কত বয়স ছিল ? 
তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। 

আবু গালিব (র) বললেন, তারপরে কী কী' হল? আনাস (রা) বললেন, মক্কায় ছিলেন দশ 
বছর এবং মদীনায় দশ বছর । ফলে মহান মহীয়ান আল্লাহ যে দিন তাকে তুলে নিলেন সে দিন 
তার ষাট বছর পূর্ণ হয়েছিল। তখনও তিনি ছিলেন সবল, সুঠাম, সুন্দর সুগঠিত পুরুষ । ইমাম 
আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ (র) থেকে 
এ সনদে । পক্ষান্তরে মুসলিম'রে) রিওয়ায়াত করেছেন, আবু গাস্সান, আনাস ইব্ন মালিক 
(রা) থেকে; তিনি বলেন,/নবী করীম (সা)-কে ‘তুলে’ নেয়া হল যখন তিনি তেষট্টি বছরের ; 
উমর (রা)-কেও তুলে.নেয়া'হয়েছে তার তেষট্টি বছর বয়সে। 

এ বর্ণনা একাকী মুসলিম (র)-এর ৷ তবে পূর্ববর্তী বর্ণনার সাথে এ বর্ণনার বৈপরীত্য নেই। 
কেননা, আরৱরাসীরা সংখ্যা বর্ণনায় প্রায়শ দশকের মধ্যবর্তী একক সংখ্যা উহ্য করে দিয়ে 
থাকে। সহীহ্‌ এন্থদ্বয়ে লায়ছ ইব্‌ন সা‘দ (র) ‘আইশা (রা) সনদে হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, 
রাসুলুল্লাহ-(সা) ওফাত বরণ করেছিলেন তেষট্রি বছর বয়সে । যুহ্রী (র) বলেছেন, সাঈদ 
ইব্নুল মুসায়্যিব (র) আমাকে অনুরূপ বলেছেন। মূসা ইব্‌ন উক্বা, উকায়ল, ইউনুস ইব্ন 
ইয়াধীদ ও ইব্ন জুরায়জ (র) যুহ্রী (র) হতে, আইশা (রা) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। 
আইশা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন যখন তার বয়স হয়েছিল তেষট্টি 
বছর । যুহ্রী (র) আরো বলেছেন, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র)-ও আমাকে অনুরূপ খবর 
দিয়েছেন। 

বুখারী (র) বলেছেন, আবু নু'আয়ম (র) সূত্রে ‘আইশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত 
হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মন্ধায় দশ বছর অবস্থান করলেন, তার উপরে কুরআন নাযিল 
হচ্ছিল । আর মদীনায় দশ বছর ৷! মুসলিম (র) এ হাদীস উদ্ধৃত করেন নি। 
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আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসী (র) তার মুসনাদে বলেছেন। শু‘বা (র) মু‘আবিয়া ইব্‌ন আবৃ 
সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে তুলে নেয়া হল যখন 
তিনি তেষট্টি বছর বয়সের, আবূ বকর (রা)-কেও যখন তিনি তেষট্রি বছর বয়সের এবং উমর 
(রা)-কেও যখন তিনি তেষট্রি বছর বয়সের ছিলেন। মুসলিম (র)-ও হাদীসটি গুনদার শু'বা 
(র) সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তা একাকী মুসলিম (র)-এর রিওয়ায়াত; বুখারী 
(র) তা বর্ণনা করেন নি (আবূ দাউদ-এর এ সনদে) । কেউ কেউ আমির ইব্ন সাদ (সরাসরি) 
মু‘আবিয়া থেকে বলেছেন। তবে সঠিক সনদ হবে যা আমরা উদ্ধৃত করেছি, অর্থাৎ আমির 
ইব্‌ন সা‘দ, জারীর সূত্রে মু'আবিয়া থেকে । অনুরূপ, ‘আমির ইব্ন শারাহীল (র) (জারীর সূত্র) 
মু‘আবিয়া (রা) সনদেও হাদীসটি আমরা বর্ণনা করে এসেছি। হাফিয ইব্‌ন আসাকির(র)-ও 
কাধী আবূ ইউসুফ (র) আনাস (রা) সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন৷ তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন তেষট্টি বছর বয়সে; আবূ বকর (রা)-এর ওফাত হল 
তেষট্রি বছর বয়সে এবং উমর (রা)-এরও ওফাত হল তেষট্রি বছর বয়সে । 

ইব্‌ন লাহী‘আ (র) বলেছেন, আবূল আসৃওয়াদ (র) ‘আইশা_/(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকর (রা) আমার কাছে তাদের-জন্মকাল সম্পর্কে আলোচনা 
করলেন তাতে দেখা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বরুর (রা)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। 
পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তেষট্টরি বছর বয়সে ওফাত ব্ররণ_ করলেন এবং তারপরে আবূ বকরও 
তেষণ্ডি বছর বয়সের সময় ইনতিকাল করলেনণ৷ ছাওরী (র) বলেছেন, আ'‘মাশ (র) কাসিম 
ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেন কাসিম বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) এবং আবু বকর 
ও উমর (রা) প্রত্যেকে ইনতিকাল করেছিলেন তেষট্টি বছর বয়সে। 

হাম্বল (র) বলেন, ইমাম আঁহ্‌মদ (রি) সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, নবী করীম (সা)-এর উপরে (ওহী) নাযিল করা হল, যখন তার বয়স তেতাল্তিশ বছর । 
পরে তিনি মক্কায় অবস্থান করলেন দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর । এ বর্ণনা বিরল সুত্রীয়; 
তবে সনদটি বিশুদ্ধ /আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম (র) শা‘বী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) নরুয়তপ্রাপ্ত হলেন, যখন তার বয়স চল্লিশ বছর । পরে তিনি তিন বছর অবস্থান 
করলেন’ ।“তারপর৷জিবরীল (আ)-কে তার নিকটে পাঠানো হল ‘রিসালাত’ সহকারে। এরপর 
দশ বছর/তিনি্ণ্মন্ধায়) অবস্থান করলেন। এরপর মদীনায় হিজরত করলেন এবং তেষট্টি বছর 
বয়সে তিনি“ইনতিকাল করলেন। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেছেন, 
আমাদের কাছে যা প্রমানিত হয়েছে, তা হল, তেষট্টি বছর । 

গ্রস্থকারের অভিমত £ মুজাহিদ (র) শা‘বী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 
ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র) সূত্রের হাদীসও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্য়ে রাওহ্‌ 
ইব্‌ন উবাদা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সনদের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) (নবুয়াত 
প্রাপ্তির পরে) মন্ধায় তের বছর অবস্থান করেন এবং তেষড্রি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল 
করেন। আর বুখারী শরীফে রাওহ্‌ ইব্‌ন উবাদা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এরূপ অন্য 
একটি সনদে রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন চন্লিশ 
বছর বয়সে। পরে মন্ধায় তের বছর অবস্থান করলেন, এরপর হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত 
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হলে দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করলেন। এরপর তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল 
করলেন। ইমাম আহমদ (র)ও রাওহ্‌ ইব্‌ন উবাদা, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইয়াযীদ ইব্‌ন 
হারূন (র) সকলে ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ 
ইয়ালা আল-মাওসিলী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাসান ইব্‌ন উমর ইব্ন শাকীক 
(র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সনদে; অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। পরে তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে 
একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন হাম্মাদ 
ইব্ন সালামা (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) সনদে এ মর্মে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) মক্কায় অবস্থান 
করলেন তের বছর-তার কাছে ওহী পাঠানো হাচ্ছিল, (আর) মদীনায় দশ বছর এবং 
ইনতিকাল করলেন তেষট্টি বছর বয়সে হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) মুসলিম ইব্ন/জুনাদা (র) 
সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (র) হতে পূর্ণ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস(রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন তেষট্রি বছর বয়সে এবং আবু নায্রা (র) ইব্‌্ন-আব্বাস (রা) 
সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তেষট্রি বছরের এ অভিমতটি অধিক প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশের 
আনুকূল্য সমৃদ্ধ । 

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইসমাঈল (র) ইব্‌ন আব্বাস(রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি 
বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে । মুসলিম (র)-ও হাদীসটি 
খালিদ আল্‌ হায্যা (র) সূত্রে এ সনদে রিওয়ায়াত' করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো 
বলেছেন, হাসান ইব্ন মূসা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে, এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কায় 
অবস্থান করলেন পনের বছর। আট কিংবা. সাত বছর (শুধু) জ্যোতি দেখতে পেতেন ও 
আওয়াজ শুনতে পেতেন এবং আট কিংবা সাত বছর তার কাছে ওহী পাঠানো হচ্ছিল। আর 
মদীনায় অবস্থান করলেন দশ বছর ।-মুসলিম (র)-ও হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) সূত্রে এ সনদে 
এটি বর্ণনা করেছেন। আহমদ (র) আরো বলেছেন, আফ্ফান (রা) বনু হাশিমের আযাদকৃত 
গোলাম আম্মার (র) থেকে তিনি৷ বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইনতিকালের দিন তার বয়স কত হয়েছিল ? তিনি বললেন, কোন 
কওমের মাঝে তোমারব্ন্যায় ব্যক্তির কাছে এ বিষয়টি অজ্ঞাত রয়েছে বলে আমি তো ধারণা 
করতাম না। আম্মার (র) বলেন, আমি বললাম, আমি বিষয়টি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি; 
কিন্তু ফলেখব্যাপারটি মতভেদপূর্ণ পেয়েছি। তাই এ বিষয় আপনার অভিমত সম্পর্কে অবগত 
হওয়া বাঞ্চনীয়'মনে করলাম । তিনি বললেন, তুমি হিসাব কষতে জান তো? আমি বললাম, জ্রী 
হাী। তিনি বললেন, (প্রথমে) ধর, চল্লিশ বছর, যার মাথায় নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন, পরে পনর বছর 
মক্কায় অবস্থান করলেন কখনো নিরাপদ, কখনো নিরাপত্তাহীন এবং দশ বছর মুহাজিররূপে 
মদীনায় । মুসলিম (র) এভাবেই হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন ইয়াযীদ ইব্ন যুরায় ও 
শুবা ইব্নুল হাজ্জাজ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে । ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্ন নুমায়র 
(র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর 
কাছে এসে বলল, নবী করীম (সা)-এর উপর দশ বছর ওহী নাযিল করা হয়েছিল মক্কায় দশ 
বছর এবং মদীনায় দশ বছর; তিনি বললেন, এ কথা কে বলল ? মক্ধায় তার উপরে নাযিল 
করা হয়েছে পনের বছর এবং মদীনায় দশ বছর....মোট পঁয়ষট্রি বহর এবং আরো কিছুদিন। 
এ হাদীসের সনদ ও মূল পাঠ (মতন) একাকী আহমদ (র) বর্ণিত । ইমাম আহমদ (র) আরো 
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বলেন, হুশায়ম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে তুলে 
নেয়া হল-যখন তার বয়স পঁয়ষট্রি বছর । এ হাদীসও আহমদ (র) একাকী বর্ণনা করেছেন। 
তিরমিযী (র) কিতাবুশ্‌ শামাইল-এ এবং আবূ ইয়ালা আল্‌ মাওসিলী (র)-ও বায়হাকী (র) 
কাতাদা (র) সূত্রে....নসব ও বংশধারা বিশারদ দাগ্‌ফাল ইব্ন' হান্যালা (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, নবী করীম (সা)-কে তুলে নেয়া হয়েছে যখন তিনি পঁয়ষট্রি বছরের । পরে তিরমিযী 
(র) মন্তব্য করেছেন। নবী করীম (সা) থেকে দাগৃ্‌ফাল (রা)-এর হাদীস ‘শ্রবণ’ পরিচিত নয়, 
তবে তিনি নবী করীম (সা)-এর সময়ে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ছিলেন। বায়হাকী (র) বলেছেন, এ 
বর্ণনা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আহরিত আম্মার (রা) ও তীর অনুগামী বর্ণনা কারীদের 
অনুকুল । তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে তেষট্রি বছর সম্পর্কিত জামাআতের (ছয় ইমামের) 
রিওয়ায়াত অধিকতর বিশুদ্ধ এবং তারা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও সংখ্যাবিচারে/অধিক। তাছাড়া 
তাদের রিওয়ায়াত আইশা (রা) হতে উরওয়া (র)-এর রিওয়ায়াত আনাস (রা)-এর একটি 
রিওয়ায়াত এবং মুআবিয়া (রা) হতে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের অনুকূলে । সাঈদ ইব্নুল 
মুসায়্যিব, আমের শাবী ও আবূ জা“ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (রা)-এর অভিমতও অনুরূপ । 
আলী ইবনুল হুসায়ন এবং অন্য অনেকে অনুরূপ অভিমত পোষণ” করেছেন। 5 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরল অভিমতসমূহ 

এক £ঃ খলীফা ইব্ন খায়্যাত (র) কাতাদা (বরা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইনতিকাল করেছেন তার বাষট্রি বছর বয়সে। ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান (র)-ও 
কাতাদা (র) হতে বিষয়টি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। যায়দ আল্‌ আম্মী (র)-ও আনাস 
(রা) সনদে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 

দুই £$ মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আবিদ (র) মাকহুল (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) যখন. ইনতিকাল করেন তখন তার বয়স ছিল বাষট্টি বছর কয়েক মাস। 
ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান (র)'ও আবদুল হামীদ ইব্‌ন বাককার (র) মাকহুল (র) সনদে এরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইনতিকাল করলেন তখন তার বয়স বাষট্টি বছর 
সাড়ে ছয়. মাস । 

তিন/$ উল্লিখিত বৰ্ণনাসমূহের তুলনায় অধিকতর নিকটবর্তী অর্থাৎ কম বয়স যুক্ত বিবরণ 
ইমাম আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াত, রাওহ (র) (কাতাদা) হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরে কুরআন নাযিল হয়েছিল মক্কায় আট বছর এবং হিজরত 
করার পরে দশ বছর । এ ক্ষেত্রে নবুয়ত প্রাপ্তির ব্যাপারে যদি হাসান (রা) সংখ্যা গরিষ্ঠের ন্যায় 
চল্লিশ বছরের অভিমত পোষণকারী হন তবে তার বর্ণনা অনুসারে এ কথাই সাব্যস্ত হবে যে, 
তিনি ওফাত কালে নবী করীম (সা)-এর বয়স আটার বছর হওয়ার অভিমত পোষণ করতেন। 
এ বর্ণনাটি অতিশয় বিরল ধরনের এবং মুসাদ্দাদ (র) সূত্রে....এ হাসান (রা) হতেই আমরা 
রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন ষাট বছর বয়সে। 

চার 8 খালীফা ইব্‌ন খায়্যাত (র) বলেন, আবূ আসিম রর)....হাসান (রা) হতে বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। পরে মক্কায় 
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দশ এবং মদীনায় আট বছর অবস্থান করলেন এবং ইনতিকাল করলেন যখন তার বয়স তেষট্টি 
বছর । কিন্তু এরূপ বিবরণে বর্ণনাটি অতিশয় বিরল প্রকৃতির ।-আল্লাহ্‌ই সমাধিক অবগত | 
নবী করীম (সা)-কে গোসল দানের বিবরণ 

পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, সাহাবা-ই কিরাম, (রা) সোমবারের অবশিষ্ট সময় এবং 
মংগলবারের কতকাংশ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত সম্পাদনে অতিবাহিত 
করেছিলেন। বায়‘আতের বিষয়টি সুস্থির হলে এবং যথাযথরূপে সম্পাদিত হলে তারা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাফন-দাফনের কাজের সূচনা করলেন এবং তারা আগত যে কোন 
সমস্যায় আবূ বকর সিদ্দাক (রা)-এর সিদ্ধান্ত মেনে চলছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক (র)=এর বিবরণ 
আবূ বকর (রা)-এর বায়*আত সম্পন্ন হলে মংগলবারে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাফন- 
দাফনে মনযোগী হলেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) আইশা (রা) সনদের এ হাদীস, পূর্বেই উল্লিখিত 
হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সোমবারে ইনতিকাল করেছিলেন এবং বুধবার পর্ব) রাতে তাকে 
দাফন করা হয়। 

আবূ বকর ইব্ন-আবুূ শায়বা (র) বলেন, আবু মুআবিয়া/(র) সুলায়মান (র)-এর পিতা 
বুরায়দা (রা) সুত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, তারা যখন রাসুলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দিতে শুরু 
করলেন তখন অন্দর থেকে একজন অদৃশ্য ঘোষণাকারী বলে উঠলেন- “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
জামা খুলো না যেন! ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি (আবু মুআবিয়া (র) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন'আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র (র) 
আইশা (রা) থেকে....তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে 
উপস্থিত লোকজন বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা তো বুঝতে পারছি না যে আমাদের 
অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের যেমন/কাপাড়, খুলে ফেলে থাকি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তেমন কাপড় মুক্ত 
করব নাকি তার কাপড় (তার গায়ে রেখেই গোসল দেবে? তারা এ ব্যাপারে মতানৈক্যের 
শিকার হলে আল্লাহ _তাদেরণ্উপরে নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। এমন কি তাদের প্রত্যেকের চিবুক 
বুকের সংগে লেগে যেতে লাগল । তারপর জনৈক অদৃশ্য বক্তা ঘরের কোণ হতে তাদের সাথে 
কঝখা বললেন তারা তাকে চিনতে পারছিলেন না। ঘোষক বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
কে কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল দাও ! তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে গেলেন 
এবং তার*কামীস তার গায়ে রেখেই তাকে গোসল দিলেন। কামীসের উপর হতেই পানি ঢেলে 
হাত না লাগিয়ে তারা জামাসহ বদন মুবারক রগড়ে দিচ্ছিলেন। এ প্রসংগে আইশা (রা) 
বলতেন, পরে যা আমি দেখতে পেলাম- আগেই তার উপলদ্ধি হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরের 
নারীকুলই তাকে গোসল দেয়ার দায়িত্‌ আঞ্জাম দিত। আবূ দাউদ (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইয়াকুব (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে গোসল দেয়ার জন্য সমবেত হল। ঘরে তখন ছিলো শুধু 
তালিব, ফা্‌যল ইব্‌ন আব্বাস, কুছাম ইব্নুল আব্বাস, উসামা ইব্ন যায়দ ইব্‌ন হারিছা এবং 
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তার আযাদকৃত গোলাম সালিহ (রা) । এঁরা সকলে নবী করীম (সা)-কে গোসল দেয়ার জন্য 
সমবেত হলে বনু আওফ ইব্নুল খায্রাজের অন্যতম সদস্য, অন্যতম বদরী সাহাবী আওস 
ইব্ন খাওলী (রা) সমবেত লোকদের পিছন হতে আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-কে ডাক দিয়ে 
বললেন, হে আলী! আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ব্যাপারে 
আমাদেরও তো দাবী ওয়েছে। তখন আলী (রা) তাকে বললেন, ভিতরে আসুন! তিনি তখন 
ভিতরে গিয়ে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা)-কে গোসল দান প্রত্যক্ষ করলেন; তবে গোসল দানের কোন 
কাজে প্রত্যক্ষ অংশ নিলেন না। গোসল দেয়ার জন্য নবী করীম (সা)-এর মুবারক দেহকে 
আলী (রা) নিজের বুকের সাথে হেলান দিয়ে রাখলেন, তখনও তার কামীস তার বদন'মুবারকে 
ছিল। আব্বাস, ফায্ল ও কুছাম আলী (রা)-কে দেহের পার্শ্বে পরিবর্তনে সহায়তা! করছিলেন। 
উসামা ইব্ন যায়দ এবং তার গোলাম সালিহ, এ দু'জন পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং আলী (রা) 
তাকে গোসল দিচ্ছিলেন। তবে সাধারণ মৃতদের ‘যা’ দেখা যায় তেমন কিছু (অপবিত্রতা) 
আলী (রা) নবী করীম (সা) হতে দেখতে পেলেন না। তাই তিনি/বলে যাচ্ছিলেন- “আমার 
মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান! জীবনে ও মরণে আপনি কতই'ণনা-পুত-পবিত্র! এভাবে তারা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দানের কাজ বরইপাতা ও পানি.দিয়ে সমাধা করলে তার পানি 
শুকাবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তেমনই করলেন যেমন্‌ সাধারণ মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে করা 
হয়ে থাকে। তারপরে তিনখানি কাপড় দিয়ে তাকে, কাফন দেয়া হল। দুই খানা সাদা কাপড় 
একখানি ইয়ামানী ডোরাদার চাদর । বর্ণনাকারী (ইব্‌ন আব্বাস) বলেন, পরে আব্বাস (রা) 
(রা)-এর কাছে। আবূ উবায়দা (রা). মক্কাবাসীদের জন্য সিন্দুক’ কবর তৈরী করতেন। 
অন্যজন যাবে আবূ তাল্হা ইব্ন. সাহল-আনসারী (রা)-এর কাছে। আবূ তাল্হা মদীনাবাসীদের 
জন্য ‘বগলী’ কবর খনন করতেন.৷'বরর্ণনাকারী বলেন, এ দু'জনকে দু'দিকে চলে যেতে বলার 
পরে আব্বাস (রা) বললেন;ংইয়া আল্লাহ! আপনার রাসূলের জন্য (পসন্দনীয় কবর) আপনি 
নির্ধারিত করুন! বর্ণনাকারীণ্বলেন, লোক দু'জন গন্তব্য পথে চলে গেল। কিন্তু আবূ উবায়দা 
(রা)-র উদ্দেশ্যে.গমনকারী ব্যক্তি আবূ উবায়দা-র সাক্ষাত পেল না এবং আবু তাল্হা (রা)-র 
উদ্দেশ্যে প্রেরিত ত্যক্তি আবূ তাল্হাকে পেয়ে গেল। তিনি এসে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর জন্য 
বগলী করর খনন করে দিলেন। এটি হল আহমদ(র)-এর একক বর্ণনা । যুসুস ইব্ন বুঝায়র 
(র) আল্‌ -আলবা' ইব্‌ন আহ্‌মর (র) সূত্রে বলেছেন,আলী ও ফাষ্ল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 
গোসল দিচ্ছিলেন। তখন আলী (রা)-কে ডাক দেয়া হল ‘তোমার দৃষ্টি আকাশের দিকে তোল 
! এ সনদটি ‘মুনকাতি’ (মধ্যবর্তাঁ সনদ বিচ্ছিন্ন) ধরনের । 

গ্রন্থকার: কোন কোন সুনান গ্রন্থ সংকলক আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হতে রিওয়ায়াত 
করেছেন। নবী করীম (সা) আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ তাকে 
গোসল দিবে না। কেননা, (তিনি বলেছিলেন যে) যে কেউ আমার গুপ্তস্থানে দেখলে তার দুই 
চোখ বিকৃত করে দেয়া হবে। আলী (রা) বলেন, তাই আব্বাস ও উসামা পর্দার পিছন হতে 
আমাকে পানি এগিয়ে দিচ্ছিলেন। (গ্রন্থকারের মন্তব্য:) এ বিবরন অতিশয় বিরল পর্যায়ের । 
বায়হাকী (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবৃন সূসা ইব্নুল ফায্ল....আবদুল মালিক ইব্ন জুরায়জ (র) 
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_ সূত্রে বৰ্ণনা করেন যে, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র)-কে আমি বলতে শুনেছি, “নবী 
করীম (সা) কে গোসল দেয়া হয়েছিল বরই পাতা (সিদ্ধ পানি ) দিয়ে তিন বার। এবং তাকে 
গোসল দেয়ার সময় তার জামা তার গায়-ই ছিল। তাকে গোসল দেয়া হয়েছিল কুবা এলাকায় 
বিদ্যমান ‘গারস' নামের একটি কুয়োর পানি দিয়ে । কুয়োটি ছিল সা‘দ ইব্ন খায়ছামা (রা)- 
এর এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সে কুয়োর পানি পান করতেন। আলী (রা) তার গোসল সম্পাদন 
করলেন, ফায্ূল (রা) তাকে ‘কোলে’ হেলান দিয়ে রেখেছিলেন এবং আব্বাস (রা) পানি ঢেলে 
দিচ্ছিলেন। ফায্ল (রা) বলতে লাগলেন, আমাকে একটু বিশ্রাম দেয়ার ব্যবস্থা কর, আমার 
তো মেরুদন্ডের রগ ছিড়ে যাচ্ছে ! মনে হচ্ছে যেন (অদৃশ্য) কোন কিছুর ওযন আমাকে চেপে 
ধরেছে! ওয়াকিদী (র) বলেছেন, আসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আল হাকামী (র) উমর ইব্‌নআবদুল 
হাকাম সূত্রে বনর্না করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ‘গারাস’ কুপংকতই উত্তম 
কৃপ; সেটি জান্নাতের কূপসমূহের একটি এবং তার পানি সবেত্তিম পানি।"” রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
জন্য এ কূপ হতে পান করার পানি সংগ্রহ করা হত এবং গারাস কূপের পানি দিয়ে তাকে 
গোসল দেয়া হয়েছিল। 

সায়ফ ইব্‌ন উমর (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আওন/ইর্ন-আব্বাস (রা) সূত্রে, তিনি 
বলেন, কবরের কাজ সম্পন্ন হলে এবং লোকেরা যুহ্র সালাত আদায় করে নিলে আব্বাস (রা) 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দানের কাজ আরাম্ভ *করলেন। সে উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি ঘরের 
মাঝে য়ামানী মোটা বুনুনীর কাপড় দিয়ে পর্দার র্যবৃস্থা'করলেন। পরে তিনি নিজে তার ভিতরে 
ঢুকলেন এবং আলী ও ফায্ূলকেও ডেকে নিলেন পরে যখন তাদের দুজনের হাতে এগিয়ে 
দেয়ার জন্য তিনি পানি নিয়ে আসতে গেলেন তখন আবু সুফিয়ান (রা)-কে ডেকে মশারীর 
ভিতরে নিয়ে নিলেন। বনু হাশিমের এক. দল পুরুষ ছিলেন মশারীর বাইরে। আর আনসারীরা 
যখন আমার পিতা (আব্বাস) দোঁহাই“দিলেন এবং তাদের এতে অংশগ্রহনের দাবী জানালেন 
তখন তিনি (আব্বাস } তাদের যাকে প্রবেশানুমতি দিয়েছিলেন তিনি হলেন আওস ইব্ন 
খাওলী (রা) সায়ফ (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা, যাহৃহাক্‌ ইবন য়ার্বু ‘আল্‌ হানাফী (র)....ইবৃন 
আব্বাস (রা) সূত্রে,এতে তিনি মশারী খাটাবার কথা এবং আব্বাস (রা) কর্তৃক আলী, ফাষৃল, 
আবূ সুফিয়ান ও উসামা (রা)-কে মশারীর ভিতরে ঢুকতে দেয়ার কথা এবং বনু হাশিমের 
কভক্ব পুরুষ মশারীর বাইরে থাকার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি আরও উল্লেখ 
করেছেন যে; তারা সকলেই তন্ত্রাভিভূত হয়ে পড়েছিল। তখন জনৈক অদৃশ্য বক্তাকে বলতে 
শোনা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গোসল দিও না। কেননা, তিনি তো পাক-পবিত্র ছিলেন। 
তখন আব্বাস (রা) বললেন, তা কেন নয়? আর ঘরের অন্যরা বললেন, সে ঠিকই বলেছে, 
তাই তাকে গোসল দিও না! আব্বাস (রা) বললেন, অজ্ঞাত পরিচয় একটি আওয়াযের কারনে 
আমরা একটি সুন্নত ত্যাগ করতে পারিনা । তখন তন্দ্রা দ্বিতীয় বার তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল 
এবং সে অদৃশ্য বক্তা তাদের ঘোষনা দিল, তার কাপড় তার গায়ে রেখে তাকে গোসল দাও! 
তখন ঘরের লোকেরা বললেন না তা হবেনা । আর আব্বাস (রা) বললেন, নিশ্চয়ই তা হবে। 
তখন তারা তাকে গোসল দিতে শুরু করলেন এবং তখন তার গায়ে ছিল কামীস ও 
সেলাইবিহীন লুংগী। তারা স্বচ্ছ পানি দিয়ে তাকে গোসল দিলেন এবং তার সিজদার 
অংগসমূহে ও দেহের জোড়াসমূহে কর্পুরের শুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন। আর তার জামা ও লুংগী 
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নিংড়িয়ে দিয়ে পরে তাকে কাফন পারিয়ে দেয়া হল এবং আগর বাতি ও (5) সুগন্ধি ঘাসের 
ধুয়া দিয়ে তারা তাকে তুলে নিয়ে তার ঘাটের উপরে রেখে দিলেন এবং তার পবিত্র দেহ 
আবৃত করে রাখলেন। এটি একটি বিরল বর্ণনা । 
নবী করীম (সা)-এর কাফনের বিবরণ 

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম (র), ‘আইশা (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি য়ামানী ডোরাদার কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, পরে তা 
তুলে রাখা হয়। আইশা (রা)-এর অধস্তন রাবী ও ভ্রাতুম্পুত্র কাসিম (র) বলেন, সে কাপড়ের 
অবিশিষ্ঠাংশ অজও আমাদের কাছে রক্ষিত আছে। এ সনদটি বুখারী মুসলিমের৬ (র) 
শতন্ুরূপ । আবূ দাউদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আহম্‌দ ইব্ন হাম্বাল সূত্রে এবং 
নাসাঈ (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না ও মুজাহিদ ইব্‌ন মুসা (র) সনদে । 

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস শাফিঈ (র) বলেন, মালিক-(র)_আইশা (রা) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফন পারানো হয়েছিল-তিনখান সাদা সাহুলী 
(য়ামানী) কাপড়ে, তাতে কোন কামীস বা পাগড়ী ছিল না । বুখারীরর)-ও অনুরূপ ইসমাঈল 
ইব্‌ন ইদরীস (র) সুত্রে (মালিক হতে) হাদীসটি রিওয়ায়াত"করেছেন। ইমাম আহ্‌মদ (র) 
বলেছেন, সুফিয়ান (র) ‘আইশা (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানা সাহুলী সাদা 
কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল । মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন সুফিয়ার ইব্‌ন 
উয়ায়না (র) সূত্রে এবং বুখারী (র) আবৃণনু'আয়ম (র) সূত্রে । আবূ দাউদ (র) বলেছেন, 
কুতায়বা (র)....'আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানা সাদা 
য়ামানী সূতী কাপড় দিয়ে কাফ্‌ন দেয়াহয়েছিল, যাতে কোন কামীস বা পাগড়ী ছিল না। 
বর্ণনাকারী (উরওয়া) বলেন, তেখন, দুখানি কাপড় ও একখানি ডোরাকায় চাদর ‘সম্পর্নিত 
অন্যদের উক্তি ‘আইশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, চাদর আনা হয়েছিল 
বটে, তবে তা ফিরিয়ে দিয়ে-হয়েছিল এবং তা দিয়ে তাকে কাফন দেয়া হয়নি। মুসলিম (র) 
আবূ বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র) সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র) 
বলেছেন, হাফিয. আবু আবদুল্লাহ (র) ‘আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে_কাফন-পরানো হয়েছিল তিনখানি সাদা সাহুলী সূতী কাপড়ে, যাতে কোন কামীসও 
ছিল না. কোন পাগড়ীও না। তবে নতুন চাদরের বিষয়টিতে মূলত লোকেরা বিভ্রান্তির শিকার 
হয়েছে। বস্তুতঃ এক প্রস্থ নতুন কাপড় তাকে কাফন পরাবার উদ্দেশ্যে খরিদ করা হয়েছিল । 
পরে তা আর ব্যবহার করা হয়নি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) তা নিয়ে নেন এবং বলেন 
এটি আমি রেখেই দিব যাতে আমাকে এটি দিয়ে কাফন দেয়া যায়। পরে তিনি বললেন, 
আল্লাহ যদি তার নবী করীম (সা)-এর জন্য এটি পসন্দকরতেন তবে অবশ্যই এটিকে তার 
কাফন বানাতেন। পরে তিনি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য দান করে দেন। 

মুসলিম (র) তার সহীহ্‌-তে এ হাদীসটি য়াহ্‌য়া ইবন য়াহ্‌য়া (র) প্রমুখ সুত্রে আবু মুআবিয়া 
(র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী (র)-এর পরবর্তী রিওয়ায়াত হচ্ছে, হাকিম (র) 
আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি ইয়ামানী ডোরাকাটা চাদর 
—৫৫ 


8৩৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


দিয়ে কাফন দেয়া হয়। চাদরটি ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর কাফনস্বরূপ, প্রথমে 
তা তীকে পরানো হয়েছিল বটে কিন্তু পরে তা তুলে ফেলা হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর 
সেটি নিজের কাফনের জন্য তুলে রাখলেও পরে এক সময় সে (তিনি) বলেন, আমি নিজের 
জন্য এমন কিছু ধরে রাখতে চাইনা যাতে আল্লাহ তার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফনরূপে মঞ্জুর 
করেননি। পরে তিনি চাদরটির মূল্য সাদাকা করে দেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, 
আবদুর রাষ্যাক (র), ‘আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানি 
সাদা সাহুলী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। নামাঈ (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন 
ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ (র) সূত্রে, ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, মিস্কীন ইব্ন বুকায়র (র) 
‘আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তিনটি য়ামনী ‘রায়ত’ (চাদর) 
কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। এ রিওয়ায়াত একাকী আহ্‌মদ (র)-এর। আবু য়া*লা আল্‌ 
মাওসিলী (র) বলেন, সাহ্‌ল ইব্‌ন হাবীব আনসারী (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানি সাহূলী সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। সুফিয়ান 
(র) ইব্‌ন উম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)*কে কাফন পরানো হয়েছিল 
তিন খানি কাপড়ে....এবং কোন কোন রিওয়ায়াত রয়েছে দুইখানি ‘সাহারী’ কাপড় এবং একটি 
ডোরাদার ইয়ামনী চাদরে । ইমাম আহ্‌্মদ (র) বলেন: ইব্ন“ইদরীস (র) মিকসাম ইব্ন 
আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া 
হয়েছিল (একখানি) তার সে কামীস যেটি তার মৃত্যুর সময় তার পরিধানে ছিল এবং নাজরানী 
‘হুললা’, হুললা’ হল এক জোড়া কাপড় । আবু দাউদ (র) হাদীসটি আহ্‌মদ ইবন হাম্বাল ও 
উছমান ইব্‌ন আবু শায়রা (র) সূত্রে এবং ইব্ন মাজা (র) আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এংসনদটি অতিশয় বিরল। 

ইমাম আহ্‌মদ (র) আরো-বলেছেন, আবদুর রাষ্যাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ.(সা)-কে দুইখানি সাদা কাপড় এবং একটি লাল চাদর দিয়ে 
কাফন দেয়া হয়েছিল ।*এ সনদে আহমদ (র) একাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ বকর 
শাকিঈ (র) আলী ইবনুলংহাসান (র) ফায্ন ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা)=কেণকাফন দেয় হয়েছিল দুই খানি সাদা সহুলী কাপড় এবং একটি লাল 
চাদরে । আবু. ইয়া*লা (র) বলেছেন, সুলায়মান আশ-শাযকুূনী (র), তিনি ফাষয্ল (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা)-কে দুখানি সাদা সাহূলী কাপড়ে কাফন দেয়া 
হয়েছিল। (মধ্যবর্তী রাবী) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুরর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা (র) এ বর্ণনা 
অতিরিক্ত বলেছেন “এবং একটি লাল চাদরে।” আরো একাধিক বর্ণনাকারী এ হাদীসটি 
ইসমাঈল আল্‌ মুআদ্দিব (র) ফাযূল ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ফাযল (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুখানি সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল।” এবং এ সুত্রে একটি 
রিওয়ায়াত রয়েছে....সাহুলী (কাপড়ে).....সুতরাং আল্লাহই সমধিক অবগত । 


হাফিয ইব্‌ন ‘আসাকির (র) আবূ তাহির আল-মুখাল্লিস (র) সূত্রে আবু ইসহাক (র) থেকে 
রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি বনু আবদুল মুত্তালিবের একটি মজলিসে উপনীত 
হলাম; তারা সেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় ছিলেন্‌। আমি তাদের বললাম, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে 
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কয়খানা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল? তারা বললেন তিনখানি কাপড়ে, যায় মাঝে কোন 
জামা বা কোন জুব্বা বা কোন পাগড়ী ছিল না। আমি বললাম, বদর যুদ্ধে আপনাদের কত 
জনকে বন্দী করা হয়েছিল ? তারা বললেন, আব্বাস, নাওফাল ও আকীলকে ৷ বায়হাকী (র) 
যুহরী (র) সুত্রে যায়নুল আবিদীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)- 
কে তিনখানি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হল, যার একখানি ছিল লাল রংএর ডোরাদার ইয়ামেনী 
চাদর। হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) অন্য একটি সূত্রে আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) থেকে 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সনদটির বিশুদ্ধতা প্রশ্াতীত নয়। আলী (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি দুইটি সাহুলী কাপড় এবং একটি ডোরাদার ইয়ামানী চাদরংদিয়ে 
কাফন পরিয়েছিলাম। আবূ সাঈদ ইব্নুল আরাবী (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্নুল ওলীদ (র) 
আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, দুইখানি ‘রায়তা’' এক হারা চাদর এবং একখানি 
নাজরানী চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফন দেয়া হয়েছিল। আবূ দাউদ/ আত্‌ তায়লিসী 
(র)-ও হিশাম ও ইমারান আল্‌ কাত্তান (র)....আবু হুরায়রা (রা) সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত 
করেছেন। রাবী ইব্ন সুলায়মান (র)-ও আসাদ ইব্ন মূসা _(র); উম্মু সালামা (রা) থেকে 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তিনখানি কাপড়ে কাফন 
দেয়া হয়েছিল, যার একখানি ছিল নাজরানী চাদর । বায়হাকী(র) বলেন, আমরা পূর্বেই আইশা 
(রা) সূত্রে নেয়া লোকেদের ভ্রান্তির শিকার হওয়ার কারণ“বর্ণনা করে এসেছি যে, সে চাদরটি 
সরিয়ে নেয়া হয়েছিল । আল্লাহই সমধিক অবগত ৷ 

“বায়হাকী (র)-এর পরবর্তী রিওয়ায়াত ৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মা (র) হারুন 
ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি-রলেন, আলী (রা)-এর কাছে এতটুকু মিশৃক ছিল; তিনি 
তা দিয়ে তার কাফনে সুগন্ধি মাখাবার ওসিয়ত করলেন এবং বললেন, এ মিশ্ক রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কাফনের ব্যবহৃত সুগন্ধির বেঁচে যাওয়া অংশ । ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) সূত্রে আলী 
(রা) হতেই বায়হাকী (র)' হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। 


নবী করীম (সা)-কে গোসল দানের বিবরণ 


সংশ্লিষ্ট, বিষয়ে।আশ্আছ ইব্‌ন তুলায়ক হতে বৰ্ণিত, বায়হাকী (র)-এর রিওয়ায়াত এবং 
আল্‌ ইস্পাহানীর বরাতে আল্‌ বাষ্যার (র)-এর রিওয়ায়াত- উভয় রিওয়ায়াত ইব্‌ন মাসউদ 
(রা) হতেণপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এ হাদীসের সারকথা ছিল নবী করীম (সা)-কে গোসল 
দান সম্পর্কীত ৷ নবী পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রতি তার ওসিয়াত ও নির্দেশ ছিল এই যে, 
‘আমাকে আমার পরিধেয় এ কাপড়ে কিংবা ইয়ামানী কিংবা মিশরী সাদা কাপড়ে কাফন 
দেবে” । কাফন পরানো হয়ে গেলে তাকে তীর কবরের পড়ে রেখে দিয়ে ফিরিশতাদের 
সালাতের আবকাশ দেয়ার জন্য তারা বের হয়ে যাবেন এবং পরে তার আহ্‌লে বায়তের পুরুষ 
সদস্যগণ এসে সালাত আদায় করবেন। তারপরে অন্যান্য লোকেরা সকলেই, একাকী একাকী 
সালাত আদায় করবেন। অবশ্য হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রশ্নসাপেক্ষ হওয়ার কথাও বিবৃত হয়েছে। 


মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত 
যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে (জানাযার জন্য প্রথমে) পুরুষদের 


৪৩৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


প্রবেশানুমতি দেয়া হল; তারা ইমাম বিহীনভাবে জনে জনে সালাত আদায় করতে থাকলেন। 
তারপর নারীদের প্রবেশানুমতি দেয়া হল, তারাও তার জন্য সালাত আদায় করলেন। তারপর 
শিশু কিশোরদের প্রবেশ করতে দেয়া হলে তারাও তার জন্য সালাত আদায় করল এবং 
এরপরে গোলামদের প্রবেশ করতে দেয়া হলে তারাও সালাত আদায় করল । সকলেই একা 
একা সালাত আদায় করলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সালাতে কেউ ইমামতি করেননি । 

ওয়াকিদী (র) বলেন, উবায়্যা ইব্‌ন ‘আয়্যাশ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্ন সাদ (র), তার দাদা সূত্রে 
বর্ণিত । তিনি বলেন , রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তার কাফন পরিয়ে দেয়া হলে তাকে তার খাটে রাখা 
হল। তারপর তার কবরের পাড়ে রাখা হল। তারপর লোকজন (জানাযার উদ্দেশ্যে). দলে, দলে 
প্রবেশ করতে লাগলেন, এ সালাতে কেউ ইমামতি করছিলেন না। ওয়াকিদী (র)-আরো বলেন, 
মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবরাহীম থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমার আব্বার/হাতে/লেখা একটি 
লিপি আমি পেয়ে যাই । তাতে লিখিত ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফন পরানো“ হয়ে গেলে এবং 
তাকে তার খাটের উপরে রেখে দেয়া হল। আবূ বকর ও উমর (রা)“ত্রবং ঘরে সংকুলান হয় 
এমন সংখ্যক আনসার-মুহাজির এ দু'জনের সংগে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারা দু'জন বললেন, 
আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়যু ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া“বারাকাতুহু । তারপর মুহাজির ও 
আনসারগণও অনুরূপ সালাম পেশ করলেন। তারপর তারা ক্াতারবন্দি হলেন বটে, কিন্তু কেউ 
হমামরূপে ছিলেন না । 

তারপর তারা দু'জন প্রথম কাতারে দাড়িয়ে বললেন, “হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
তার কাছে যা নাযিল করা হয়েছিল তিনি তা পোৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তিনি তার উম্মতের কল্যাণ 
কামনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছেন, যাবৎ না আল্লাহ্‌ তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন এবং তার কালেমা পূণংগতা পেয়েছে এবং তার একক ও লা-শরীক সত্তায় ঈমান 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং হে আমাদের ইলাহ! আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন সে সকল লোকের 
মাঝে যারা তার (নবীর)ংকাছে নাযিলকূত বাণীর আনুগত্য করে এবং তার ও আমাদের মাঝ 
সম্মিলন ঘটিয়ে দিন/যোতে.আপনি আমাদের দিয়ে তাকে এবং তাকে দিয়ে আমাদের পরিচিতি 
সাব্যস্ত করবেন ।ৎকেননা, তিনি ছিলেন মু’মিনদের প্রতি স্মেহশীল দয়াবান। আমরা তার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপনে কোন (পার্থিব ও) বিনিময় প্রত্যাশা করি না এবং তার বিনিময়ে কক্ষণো কোন 
মূল্য, আমরা গ্রহণ করব না।” “এ সময় অন্য লোকেরা ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলে যাচ্ছিলে এবং 
একদলংবের হয়ে গেলে আর এক দল প্রবেশ করছিলেন। এভাবে পুরুষগণ সালাত আদায় 
করার পরে নারীগণ এবং তাদের পরে অপ্রাপ্ত বয়স্করা সালাত আদায় করল । কথিত হয়েছে যে, 
তারা সোমবারের দুপুরের পর হতে মংগলবারের এ রকম সময় পর্যন্ত সালাত আদায় 
করেছিলেন। মতান্তরে, তিন দিন যাবত তারা তার জন্য সালাত আদায় করেছিলেন। এ প্রসংগে 
বিশদ বিবরণ পরে আসছে । আল্লাহই সমধিক অবগত । 

সালাত সম্পর্কিত এ কর্মপন্থা অথাৎ কেউ ইমাম না হয়ে একাকী একা নবী করীম (সা)-এর 
জানাযার সালাত আদায় করার বিষয়টি সর্বসম্মত এবং এতে কারোই ভিন্ন মত নেই : তবে এর 
কারণ বর্ণনায় মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ প্রসংগে ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে আমদের 
উপস্থাপিত হাদীস প্রামাণ্য সাব্যস্ত হলে তা এ ক্ষেত্রে শরীআতের “স্পষ্ট ভাষ্য (=) কণে 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৩৭ 


গণ্য হবে এবং তা হবে যুক্তি ও বুদ্ধিজাত বিচারের উর্ধে তাআব্বুদ (১১৯5) ও আইন গত 
ইবাদাত আনুগত্য প্রকরণভুক্ত । তবে সে যা-ই হোক; তাদের কোন নির্দিষ্ট ইমাম ছিলেন না 
বিধায় এমনটি হয়েছে, এরূপ বলার কোন অবকাশ নেই । কেননা, পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা 
বলে এসেছি যে, আবূ বকর (রা)-এর প্রতি আনুগত্যের বায়আত সম্পাদিত হওয়ার পরেই 
তারা নবী করীম (সা)-এর কাফন-দাফনের কাজ শুরু করেছিলেন। 

তবে কোন কোন আলিম বলেছেন, কেউ তাদের ইমামতি না করার লক্ষ্য ছিল সরাসরি ও 
প্রত্যক্ষভাবে তার জন্য তাদের সালাত আদায় এবং উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তি ও নারী-পুরু্ষ- 
বালক-বয়ঙ্ক নির্বিশেষে এমন কি গোলাম-বাদীদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক এবং একের পরে 
এক সালাত আদায়ের মাধ্যমে তার (সা) জন্য পুনঃ পুনঃ সালাত আদায় করা । 

আর ইমাম সুহায়লী (র)-এর অভিমতের সার সংক্ষেপ হচ্ছে, আল্লাহ তো পরিত্র কলামের 
দ্বারা অবহিত করেছেন যে, তিনি এবং তার ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)=এর জন্য সালাত 
প্রেরণ করে থাকেন এবং সেই সাথে প্রতিটি ঈমানদারকে সরাসরি নিজের তরফ হতে তার 
জন্য সালাত নিবেদনের আদেশ করেছেন। তার ওফাতের পরে তার,জন্য (জানাযা) সালাতও 
পূর্বোক্ত পন্থায়ই সম্পাদিত হবে। তিনি আরো বলেছেন, ফিরিশতাগণ এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য 
ইমাম সাব্যস্ত হবেন। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

সাহাবী জামাআত ব্যতীত অন্যান্য (পরবর্তী)-দের জন্য নবী করীম (সা)-এর রাওযায় 
সালাত আদায় করার বৈধতার বিষয়টিতে ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরবর্তী কালের অনুসারীগণ 
মতভেদের শিকার হয়েছেন। কেউ কেউ বৈধতার অনুকুলে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, নবী 
করীম (সা)-এর মুবারক দেহ তার কররে “তাজা' ও অবিকৃত ও অক্ষত রয়েছে ৷ কেননা, 
আল্লাহ পাক নবীগণের দেহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (সুনান গ্রন্থসমূহ ও অন্যান্য 
গহ্থে এ সম্পর্কিত হাদীস বিদ্যামান রয়েছে)। সুতরাং তিনি (সা) তো যেন আজই ইনতিকাল 
করেছেন। পক্ষান্তরে অন্যদের অভিমত হল সাহাবা-পরবর্তী লোকরা নবী করীম (সা)-এর 
রাওযায় সালাত আদায় করবে না। কেননা, সাহাবা পরবর্তী আমাদের পূর্বসূরী (তাবিঈ-তাবি- 
তাবিঈ)-গণ তাৎকরেন নি। অথচ বিষয়টি বৈধ ও শরী‘আতসম্মত হলে তারা অবশ্যই তাতে 
গভীর আগ্রহ, ও.নিয়মানুবর্তীতা দেখাতেন (কিন্তু তারা তা করেন নি)। আল্লাহই সমধিক 
অবগত । 
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নবী করীম (সা)-এর দাফনের বিবরণ এবং দাফনের স্থান নির্ণয় প্রসংগ 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র) আবদুল আযীয ইব্‌ন জুরায়জ (র) সূত্রে 
বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ বুঝতে পারছিলেন না যে, তারা নবী করীম 
(সা)-কে কোথায় দাফন করবেন? অবশেষে আবূ বকর (রা) বললেন, নবী করীম (সা)-কে 
আমি বলতে শুনেছি, +4 ৩১> | 52 ১১ 4] কোনও নবীকে তার মৃত্যুস্থান ব্যতীত অন্য 
কোথাও কবর দেয়া হয়নি। তখন তারা নবী করীম (সা)-এর বিছানা সরিয়ে দিলেন এবং এ 
স্থানেই তার জন্য (কবর) খনন করলেন। এ সনদে রাবী আবদুল আধেয ইবন হুরায়জ (র) ও 
আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মাঝে সূত্রচ্ছিন্নতা রয়েছে . কেনন;, স্রাহদুল, আযীয (র) আবু 
বকর (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেন নি। তবে হাফিয আব ইয়াল. (র/ হাদীসটি আবু বকর 
সিদ্দীক (রা) হতে ইব্‌ন আব্বাস ও আইশা (রা)-এর সুতে রৈহয়য্লাত করেছেন। তিনি বলেন, 
আবু মূসা আল্‌ হারাবী (র) আইশা (রা) সুতে বর্ণন' করেন "যে, ‘তনি বলেছেন নবী করীম 
(সা)-কে উঠিয়ে নেয়া হলে সাহাবীগণ তার দাফনের, ব্যাপারে মতভেদ করতে লাগলেন। তখন 
আবূ বকর (রা) বললেন নবী করীম (সা)-কে/আনমি বলতে শুনেছ, এ ১ = ০০) 
42 435 | 23 “নবীকে তার সর্বাধিক প্রিয় স্থানেই ওফাত দেয়া হয়ে থাকে '” তখন 
আবূ বকর (রা) বললেন, যে স্থানে তার:ওফাত হয়েছে সেখানেই তাকে দাফন কর অনুরূপ, 
তিরমিযী (র) আবু কুরায়ব (র)'আইশা (রা) সনদেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আইশা (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উঠিয়ে, নেয়া হলে তার দাফনের ব্যাপারে মতবিরোধে দেখা দিলে 
আবূ বকর (রা) বললেন,),রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে আমি এমন কিছু শুনেছি, যা আমি ভুলে 
যাই নি। তিনি বলেছেন, 


-2 A dso AY al asl 
আল্লাহ্‌“য়ে' কোন নবীকে সে স্থানেই মৃত্যু দেন যেখানে সমাহিত হওয়া তিনি পসন্দ করেন। 
(তাই) তাঁরণশয্যাস্থলেই তাকে সমাহিত কর। তবে তিরমিযী (র)-এ সনদের মধ্যবর্তী রাবী আল- 
মুলায়কী (র)-কে 'দুর্বল’ মন্তব্য করে বলেছেন, এ সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) আবূ বকর (রা) সুত্রে নবী করীম (সা) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন! 
উমাবী (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্ল'হ 
(সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, ০2১৪ ৩-১১৯) ৮৪ ১১১3 41 44| কোন নবীকে তার 
ওফাতের স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও কখনও দাফন করা হয় নি।” 
আবূ বকর ইব্ন আবিদ্‌ দুন্য়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহূল আত্‌ তামীমী (র) আইশ 
(রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মদীনায় দুইজন কবর খননকারী ছিলেন। নবী করীম (= 
ওফাতের পর সাহাবীগণ বললেন, আমরা তাকে কোথায় দাফন করব? তখন আবূ বক্র ।র 
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বললেন, ‘যে স্থানে তিনি ইনতিকাল করেছেন সে স্থানেই ৷” এ দু'জনের একজন বগলী কবর 
খুঁড়তেন এবং অন্য জন খুঁড়তেন সিন্দুকী কবর যিনি বগলী কবর খনন করতেন তিনি (আগে) 
এসে পড়লে নবী করীম (সা)-এর জন্য তিনি বগলী কবর খনন করলেন। মালিক ইব্‌ন আনাস 
(র) এ বিবরণটি উরওয়া (র) থেকে মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণনা করেছেন। আবু ইয়ালা 
(র) বলেন, জা‘ফর ইব্ন মিহ্রান (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
লোকজন যখন নবী করীম (সা)-এর জন্য (কবর) খনন করতে মনস্থ করলেন। তখন আবূ 
উবায়দা ইব্নুল জার্রাহ (রা) মঙ্ধাবাসীদের কবরের ন্যায় সিন্দুকী কবর খনন করতেন এবং 
আবূ তাল্হা যায়দ ইব্ন সাহ্‌ল (রা) মদীনাবাসীদের জন্য বগলী কবর খনন করতেন। তাই 
আব্বাস (রা) দুই জন লোককে ডেকে এনে তাদের একজনকে বললেন, তুমি আরু উবায়দার 
কাছে যাও এবং অন্যজনকে বললেন তুমি যাও আবূ তাল্হার কাছে। (আরো-বললেন) ইয়া 
আল্লাহ আপনার রাসূলের জন্য যা আপনার পসন্দ তাই বেছে নিন! বর্ণনাকারী (ইব্‌ন আব্বাস) 
বলেন, আবূ তাল্হা (রা)-এর কাছে প্রেরিত ব্যক্তিটি তাকে পেয়ে সংগে করে নিয়ে এলো। 
তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বগলী কবর তৈরী করলেন। মংগলবার দিন রাসুলুল্লাহ (সা)- 
এর অন্তিম সফরের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হলে তাকে তার ঘরে তার খাটিয়ার উপরে রেখে দেয়া 
হল। ওদিকে মুসলমানগণ তার দাফনের স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করছিলেন। কেউ 
সংগে (বাকী ‘গোরস্তানে) দাফন করব। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে 
আমি বলতে শুনেছি, ০৮৯১5 = (১১) ১০২ ২ কোনও নবীকে তীর ওফাতের স্থান 
ব্যতীত অন্য কোথাও দাফন করা হয় নি তখন রাসুলুল্লাহ (সা) যে বিছানায় ইনতিকাল 
করেছিলেন তা তুলে ফেলা হল এবং সেখানেই তার জন্য কবর খনন করা হলো। এরপর 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানাযার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে লোকদের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে 
তার নিকটে আসার অনুমতি দেয়া হল। 

প্রথমে পুরুষেরা এবং তাদের সালাত সমাপ্ত হলে নারীদের প্রবেশাধিকার দেয়া হল এবং 
নারীদের সালাত সমাপ্তংহলে প্রবেশ করতে দেয়া হল অপ্রাপ্ত বয়স্কদের । এ সময় রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর জন্য-সালাতে কেউ ইমামের দায়িত্্‌ পালন করেন নি। পরে বুধবারের (পূর্ববর্তী) 
রাতের মাঝরাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাফন করা হল। ইব্ন মাজা (র) ও নাস্র ইব্‌ন আলী 
আল্'জাহযামী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত 
করেছেন! তবে এতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, তার কবরে অবতরণ করলেন আলী’ আব্বাস 
(রা)-এর দুই ছেলে ফায্‌ল ও কুছাস এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম শুকরান 
(রা) ৷ তখন আবু লায়লা আওস ইব্ন খাওলী (রা) আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-কে বললেন, 
আপনাকে আল্লাহ্র দোহাই! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিষয়ে আমাদের হিস্সা!? তখন আলী (রা) 
তাকে বললেন, আপনিও নেমে পড়ুন! নবী করীম (সা)-এর গোলাম শুক্রান (রা) একটি মোটা 
চাদর (কম্বল) নিয়ে এলেন যেটি রাসূলুল্লাহ (সা) পরিধান করতেন। তিনি সেটি কবরে বিছিয়ে 
দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম ! আপনার পরে কেউ আর সেটি পরিধান করতে পাবে না। 
সুতরাং সেটিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে দাফন করা হল। ইমাম আহমদ (র)-ও হাদীসটি 
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ক্ষেপে রিওয়ায়াত করেছেন হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) সনদে । অনুরূপ, 
ইউনুস ইব্ন যুবায়র (র) প্রমুখও ইব্‌ন ইসহাক (র) সূত্রেই এ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন। 

ওয়াকিদী (র) রিওয়ায়াত করেছেন ইব্‌ন আবু হাবীবা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে, তিনি 
আবু বকর সিদ্দীক (রা) হতে, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন- 
U2 i> 05) Us ad 02:4 “আল্লাহ্‌ কোনও নবীকে মৃত্যু দান করলে যে স্থানে তাকে 
ওফাত দেয়া হয়েছে সে স্থানেই তাকে সমাহিত করা হয়েছে” বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত 
করেছেন হাকিম (র) (মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক) মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইব্ন' আবদুল্লাহ 
ইব্নুল হুসায়ন (র), কিংবা মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্নুয্‌ যুবায়র (র) সূত্রেণ্তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্র ওফাত হলে লোকেরা তার দাফনের ব্যাপারে মতবিরোধ করতে ল্রাগলেন। তারা 
বলাবলি করতে লাগলেন যে, কোথায় তাকে দাফন করব? জ্রনতার সাথে, নাকি তার কোন ঘ্বরে? 
তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি-/আল্লাহ কোনও নবীকে 
তুলে নেন নি। কিন্তু যেখান থেকে তাকে তুলে নেয়া হয়েছে-সেখানেই তাকে দাফন করা 
হয়েছে।” সুতরাং যেখানে তার বিছানা ছিল সেখানেই তাকে দাফন করা হল। বিছানা তুলে 
ফেলে তার নীচে কবর খোৌড়া হল! ওয়াকিদী (র) আরো-্বলেছেন, আবদুল হামীদ ইব্‌ন জা'ফর 
(র) আবদুর রহমান ইব্‌ন সাঈদ, অথাৎ ইব্‌ন ইয়ারবু্ঘর) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে লোকেরা তার কবরের স্থান সম্পর্কে মতদ্বৈধতায় লিপ্ত হল। 
কেউ বলল, বাকীতে; কেননা, তিনি তো বাকীবাসীদের জন্য বেশী বেশী মাগফিরাতের দুআ 
আদায়ের স্থানে । তখন আবূ বক্র (রা) এসে বললেন, এ বিষয় আমার কাছে ইল্ম ও তথ্য 
রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (আমি বলতে শুনেছি, যে কোন নবীকে তুলে নেয়া হলে যে স্থানে 
তাকে ওফাত দেয়া হয়েছে সেখানেই তাকে দাফন করা হয়েছে। হাফিয বায়হাকী (র) বলেছেন, 
এ বিবরণটি ইয়াহ্‌য়া-ইব্‌ন সাঈদ (র) ও ইব্ন জুরায়হ (র) আবু বকর সিদ্দাক (রা) সূত্রে নবী 
করীম (সা) থেকে “মুরসাল’ সনদ বিযুক্তরূপে বিবৃত হয়েছে। 

বায়হাকী (র)"আরো বলেন, হাকিম (র) সালিম ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে, ইনি সুফ্‌ফার 
বাসিন্দাকুলের' অন্যতম বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে আবু 
বকর (রা) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং একটু পরে বের হয়ে এলে তাকে বলা হলে. 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন ? তিনি বললেন, হা। তখন তারা বুঝতে পারল যে. 
জন্য (জানাযার) সালাত আদায় করব ? করলে কি প্রকারে আমরা তার জন্য সালাত ভদ্র 
করব? তিনি বললেন, তোমরা (ছোট) দলে দলে বিভক্ত হয়ে আসবে এবং তার ভন সাল"ত 
আদায় করবে। তখন তারা অনুধাবন করলেন যে, ব্যাপার তেমনই যেমন তিনি বলহহেন তর 
বললেন ৷ তাকে ক সমাহত কর হবে এবং কোথায় ? তানি বললেন, হেব্যনে ভূত ভৰু 
রূহ ‘কবয্‌' কেননা, একট পাত স্ৃননেই তার কহ কৰ্য করু = তল তন্ৰ 


উপলব্ধ করলেন যে. ব্যপক তেমনই হন ভেন হলহচ্বেল 
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বায়হাকী (র) আর একটি রিওয়ায়াত নিয়েছেন সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) সাঈদ ইব্নুল 
মুসায়্যাব (র) সূত্রের হাদীস হতে তিনি বলেন, আইশা (রা) তার পিতার কাছে একটি স্বপ্নের 
বিবরণ দিলেন । তিনি ছিলেন স্বপন ব্যাখ্যার পারদর্শাদের অন্যতম । আইশা (রা) বললেন, আমি 
দেখলাম তিনটি চাদ আমার কোলে নেমে এল। আবূ বকর (রা) তার কন্যাকে বললেন, 
তোমার স্বপু বাস্তবায়িত হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবদের তিনজনকে তোমার ঘরে দাফন করা 
হবে। পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে আবূ বকর (রা) বললেন, হে আইশা! এ 
হচ্ছে তোমার চাদগুলির শ্রেষ্টটি। মালিক (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন 
সাঈদ (র) সূত্রে আইশা (রা) থেকে মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে । (এ প্রসংগে) সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ে 
আইশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমার ঘরে এবং আমার 
পালার দিনে এবং আমার বুক ও কণ্ঠার মাঝে ওফাত বরণ করলেন এবং দুনিয়ার, শেষ মুহূর্ত ও 
আখিরাতের প্রথম মুহূর্তে আল্লাহ্‌ আমার লালা ও তার লালার মাঝে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। 

সহীহ্‌ বুখারীতে আবূ আওয়ানা (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) যে অসুস্থতায় ইনতিকাল করলেন সে সময় তাকে.আমি৷বলতে শুনেছি, 
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আল্লাহ ইয়াহ্‌দী ও নাসারাদের লা‘নত করুন! তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে 
মসজিদে (ইবাদতের স্থানে) রূপান্তরিত করছিলণ আইশা (রা) বলেন, তেমন আশংকা না 
থাকলে উন্ুুক্ত স্থানে তার কবর করা হত, কিন্তু তিনি'তাকে মসজিদে পরিণত করার আশংকা 
করেছিলেন। 

ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ. (সা)"যখন ইনতিকাল করলেন, তখন মদীনায় একজন লোক 
বগলী কবর খুঁড়তেন এবং অন্যজন.সিন্দুকী কবর খনন করতেন। সাহীবীগণ বললেন, আমরা 
আল্লাহ্‌র নিকটে কল্যাণ, ওণপসন্দ' কামনা করছি এবং এ দু'জনের কাছে লোক পাঠাচ্ছি। এদের 
মধ্যে যিনি আগে আসবেন‘তাকেই (কবর খননের) সুযোগ দেয়া হবে। তখন তাদের কাছে 
লোক পাঠানো হলে.বগলী কবর খননকারী ব্যক্তি আগে এসে গেলে সে নবী করীম (সা)-এর 
জন্য বগলী কবর খনন করলেন । এ রিওয়ায়াত একাকী ইব্ন মাজা (র)-এর। ইমাম আহমদ 
(র) হাদীসটি ।রওয়্যয্যত করেছেন আবুন্‌ নায্র হাশিম ইব্নুল কাসিম (র) হতে, এঁ সনদে। 
ইব্‌নৎমাজা/(র) আরো বলেছেন, উমর ইব্‌ন শায়বা (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্রুহ (সং।-এর ওফাত হয়ে গেলে সাহাবীগণ বগলী ও সিন্দুকী কবরের ব্যাপারে 
মতানৈক্য করতে ল'গ্‌লেন : এমন কি এতে বাক-বিতণ্ডা হল এবং তাদের আওয়ায উচ্চাসিত 
হতে লাগল: তখন তহর (বর্) বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে চিৎকার কর না তিনি 
জীবিত হেনে কংব ওফাত প্রাপ্ত! কিংবা এর সমর্থক অন্য কোন কথা বলেছিলেন। তখন তারা 
সিন্দুক কবর বননকারী ও বগলী কবর খননকারী উভয় ব্যক্তির কাছে লোক পাঠালেন এবং 
বপন কবর বননকৃর (আগে) এসে গেলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বগলী কবর তৈরী 
করূলেন . ভযরূপর তাকে সমাহিত করা হল। এ হাদীস একাকী ইব্ন মাজা (র) বর্ণিত। ইমাম 
আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ইব্‌ন উমর (রা) হতে এবং (কাসিম সূত্রে) আইশা (রা) হতে 
৫৬ 
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বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বগলী কবর খনন করা হয়েছিল। এ দুই সূত্রেই 
হাদীসটি একাকী আহমদ (র) বর্ণনা করেছেন। 

কবরে চাদর প্রদান প্রসংগ ৪ ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্ন শু‘বা ও হব্ন 
জা‘ফর (র), ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর 
কবরে একটি লাল মখমলের চাদর দেয়া হয়েছিল। মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ (র)-ও 
হাদীসটি শু‘বা (রা) সূত্রের বিভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। ওয়াকী (র)-ও হাদীসটি শু'বা 
(র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ বিষয়টি ছিল রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্য 
খাস। এ বর্ণনা দিয়েছেন ইব্‌ন আসাকির (র)। ইব্‌ন সাদ (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন 
আবদুল্লাহ আল্‌ আনসারী (র) হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বদন 
মুবারকের নীচে মখমলের লাল একটি চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল যা তিনি পরিধান 
করতেন । তিনি বলেছেন, কবরের মাটি ছিল আদ্র । হুশায়ম ইবন মান্সূর (র) বলেছেন 
হাসান (রা) হতে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কবরে মখমলেরএকটি লাল চাদর 
দিয়ে দেয়া হয়েছিল যা তিনি হুনায়ন যুদ্ধকালে প্রাপ্ত হয়েছিলেন( হাসান (রা) বলেছেন, সেটি 
দেয়ার কারণ ছিল এই যে, মদীনার লবণাক্ত মাটির দেশ ( মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ (র) আরো 
বলেছেন, হাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ আল্‌ খায়্যাত (র) হাসান.(রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আমার কবরে আমার জন্য একটি বড় চাদর বিছিয়ে দেবে। 
কেননা, মাটিকে নবীগণের দেহের উপরে প্রাধান্য দেয়া হয় নি। 

বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত করেন। মুসাদ্দাদ,' সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) সুত্রে । তিনি 
বলেন, আলী (রা) বলেন, আমি নবী ক্রীম (সা)-কে গোসল দিলাম । আমি তখন সাধারণ 
মৃতদের যা হয়ে থাকে তেমন ‘কিছু’ রয়েছে কিনা তা দেখতে চাইলাম ৷ কিন্তু কিছুই দেখতে 
পেলাম না। তিনি ছিলেন জীবনেও মরণে পূত-পবিত্র। বর্ণনাকারী (সাঈদ) আরো বলেন, নবী 
করীম (সা)-এর দাফনৎও তাকে আচ্ছাদিত করার দায়িত্‌ পালন করেছিল চারজন- আলী, 
আব্বাস, ফয্ল ও নরীংকরীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিহ্‌ (রা) । নবী করীম (সা)-এর 
কবর তৈরী করা হয়েছিল বগলী কবর এবং তার উপরে বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল কাচা ইট । কোন 
কোন সূত্রে বায়হাকী" (র) আরো উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর কবরে নয়টি কাচা 
ইট বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। ওয়াকিদী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবু সাব্রা (র) ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) সুত্রে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সোমবারের সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়ার পর হতে 
মংগলবারের সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে পড়া পর্যন্ত তার খাটিয়ার উপরে রেখে দেয়া হয়েছিল। 
লোকেরা তার জানাজার সালাত আদায় করছিল এবং তার খাট ছিল তার কবরের পাড়ে। পরে 
তারা নবী করীম (সা)-কে সমাহিত করার ইচ্ছা করলে তার খাটিয়া তার (কবরের) পায়ের 
দিকে সরিয়ে নিয়ে সে দিক থেকে তাকে কবরে প্রবিষ্ট করা হয়। তার কবরে প্রবেশ 
করেছিলেন আব্বাস, আলী, কুছাম, ফাষ্ূল ও শাক্রান (রা)। বায়হাকী (র) রিওয়ায়াত 
করেছেন, ইসমাঈল আস্-সুদ্দী (র)-এর বরাতে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরে অবতরণ করেছিলেন আব্বাস, আলী ও ফষ্ল (রা) এবং তার কবর 
সমতল করেছিলেন জনৈক আনসারী ব্যক্তি, যিনি ‘বদর’ যুদ্ধের শহীদগণের বগলী কবর 
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সমতল করেছিলেন । তবে ইব্‌ন আসাকির (র) বলেছেন, এ ক্ষেত্রে সঠিক হবে উহুদ যুদ্ধের, 
আর হুস'য়ন (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সনদে ইব্ন ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়াত পূর্বেই বিবৃত 
হয়েছে- ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যারা কবরে অবতরণ করেছিলেন তার হলেন আলী, ফয্ল, 
কুছাম ও শ্াক্রান (রা) ৷ পঞ্চম ব্যক্তিরূপে তিনি (আনসারী প্রতিনিধি) আওস ইব্ন খাওলী 
(রা)-এর নামও উল্লেখ করেছেন এবং শা্‌ক্রান (রা) কর্তৃক কবরে রক্ষিত চাদরের কথাও 
উল্লেখ করেছেন। হাফিয বায়হাকী (র) বলেছেন, আবূ তাহির মুহাম্মদ আবদী (র), আবূ 
মুরাহ্‌হাব (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি যেন (এখনও) তাদের দেখতে পাচ্ছি নবী 
করীম (সা)-এর কবরে; চারজন, তাদের অন্যতম আবদুর রহামান ইবন আওফ (রা) । আবু 
দাউদ (র) ও মুহাম্মাদ ইবনুস্‌ সাব্বাহ্‌ (র) ইসমাঈল ইবন আবু খালিদ (র) সূত্রে এ সনদে 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। পরে আহ্‌মদ ইবন ইউনুস (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত' করেছেন 
যুহায়র (র), মুরাহ্‌হাব কিংবা আবু মুরাহ্‌হাব (রা) সূত্রে যে, তারা আবদুর(রহমান ইবন আওফ 
(রা)-কেও তাদের সাথে কবরে অবতরণের সময় শামিল করে নিয়েছিলেন ৷ দাফন শেষে আলী 
(রা) বললেন, কোন মানুষের (কাফন-দাফনের) দায়িত্‌ তো পালন'করে' থাকে তার পরিবারের 
লোকেরাই । এ হাদীস অতিশয় বিরল ধরনের তবে এর সনদবেশণউত্তম ও সবল । কিন্তু এই 
একটি মাত্র সূত্রেই আমরা এটি পেয়েছি। আবূ ‘আম্র ইবন আবদুল বার (র) তার 
‘ইস্তী‘আব’ গ্রন্থে বলেছেন, আবু মুরাহ্হাব (রা)*এর নাম সুওয়ায়দ ইবন কায়স (রা) । তবে 
তিনি অন্য একজন আবু মুরাহ্হাব-এর নাম উল্লেখ করে'বলেছেন, তার সম্পর্কে কোন তথ্য 
আমার জানা নেই । ইবনুল আছীর (র) তার-উসদুল গাবা গ্রন্থে বলেছেন, ‘সুতরাং এ হাদীসের 
রাবী উল্লিখিত দু'জনের কোন একজন কিংবা/ তৃতীয় কেউ হতে পারেন। আল্লাহই সমধিক 
অবগত | 


নবী করীম(সা)-এর সর্বশেষ সার্নিধ্যধন্য ব্যক্তি 


ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন; ইয়াকুব (র) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) সূত্রে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, উমর (রা) কিংরা'উছমান (রা)-এর খিলাফত কালে আমি আলী (রা)-এর সংগে উমরা 
পালন করলাম : তিনিংতার বোন উম্মু হানী বিনত আবু তালিব (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে উঠেন। 
তিনি উমরা! সসপ্যদন করে যখন ফিরে এলেন তখন তার বোন তার জন্য গোসলের পানির 
ব্যবস্থা করলেণডত৷ন গোসল করলেন তার গোসল শেষ হলে একদল ইরাকী লোক তার কাছে 
এসে তাকোহবিলল্‌, হে আহুল হাসান! আমর আপনার কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করার জন্য 
এসেছি । আমাদের বসনা, লে বিহয়ে আপনি আমাদেরকে অবগত করবেন তিনি বললেন, 
আমার মনে হচ্ছে. হুগীর ইবন হুব (রা) তোমাদের এ বিবরণ দিয়ে থাকবেন যে, রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর একেবারে শেষ মৃহ্ততের সানিবধ্য লাভকারী ছিলেন তিনিই! তারা বলল, জ্বী হা। এ 
বিষয়ই ভ্রপন'ক কাহে জজ্ঞব'সা করার উন্দেশ্যে আমাদের আগমন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা।-<র সহে করকেবারে শেষ মুহে সান্নিধ্য লাভ কারী ছিলেন কুছাম ইবন আব্বাস (রা)। 
€ সুৰে ভহহন (র} একাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ইবন বুকায়র (র) হাদীসটি 
অনুরূপ কওযায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) সূত্রে । তিনি ইবন ইসহাক (র) সূত্রে 
জার একট ববরণও নিয়েছেন ইবন ইসহাক (র) বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলতেন, 
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আমি আমার আংটিটি হাতে নিয়ে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরে ফেলে দিলাম এবং সকলে 
বের হয়ে গেলে আমি বললাম, “ আমার আংটিটিতো কবরে পড়ে গিয়েছে।” আসলে আমি 
সেটি ইচ্ছা করে ফেলে দিয়েছিলাম ৷ যাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্পর্শ করতে পারি এবং . 
তার সর্বশেষ সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তি হতে পারি। ইবন ইসহাক (র) বলেন, এ বিষয় আমার পিতা 
ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 
আমি আলী (রা)-এর সাথে উমরা পালন করলাম....পূর্বোল্লিখিত বিবরণ । 

মুগীরা ইবন শু‘বা (রা) থেকে উল্লিখিত বিবরণ তার বাসনা বাস্তবায়িত হওয়া দাবী করে 
না। কেননা, এমন সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, আলী (রা) তাকে কবরে নামবার অবকাশই দেন 
নি। কিংবা তিনি অন্য কাউকে আংটিটি তুলে দিতে বলে থাকতে পারেন। পূ্বোল্লিখিত বর্ণনা 
দৃষ্টে তা তুলে দেয়ার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে থাকবেন কুছাম ইবন আব্বাস (রা)/ ওয়াকিদী (র) 
তো বলেছেন, আবদুর রহমান ইবন আবুয্‌ যিনাদ (র) পিতা সূত্রে উবায়দুল্লাহ-ইবন আবদুল্লাহ 
ইবন উত্বা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শুবা (রা)-তার আংটিটি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কবরে ফেলে দিলেন। তখন আলী (রা) বললেন, আপনি তো আংটি ফেলেছেন এ 
উদ্দেশ্যে যে, আপনি বলবেন যে, আমি নবী করীম (সা)-এর»কররে অবতরণ করেছিলেন। 
পরে তিনি নিজেই নেমে আংটিটি তুলে দিলেন কিংবা কোন-লোককে হুকুম করলে সেতা 
তুলে দিল। আর ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, বাহ্যংও আবূ কামিল (র) আবূ ‘আসীব কিংবা 
আবু গুন্‌্ম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। বাহ্য (র)-এর বর্ণনায় তিনি (বর্ণনা কারী সাহাবী ) নবী 
করীম (সা)-এর জানাযা সালাতে উপস্থিত .ছিলেন। লোকেরা বলল, আমরা কিভাবে সালাত 
আদায় করব? (আবূ বকর) বললেন, ছোট. ছোট দলবদ্ধ হয়ে প্রবেশ কর। তখন তারা এ 
(দিককার) দরযা দিয়ে ঢুকছিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর জন্য জানাযার সালাত আদায় 
করে অন্য একটি দরযা দিয়ে বের, হয়ে যাচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা)-কে 
তার কবরে রেখে দেয়া হলে মুগীরা (রা) বললেন, তার পায়ের দিকে কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে 
গিয়েছে; আপনারা তার. যথাযথ ব্যবস্থা করেন নি। তারা বললেন, তবে তুমি নেমে পড় এবং 
তা ঠিক ঠাক করে! দাও"! তখন তিনি কবরে নেমে পড়লেন এবং নবী করীম (সা)-এর 
(এখন) মাটি ঢালতে থাক । তারা মাটি ঢালতে থাকলেন এবং তা মুগীরা (রা)-এর পায়ের 
গোছার মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছার পরে তিনি বের হয়ে এলেন এবং এ সূত্রেই তিনি পরে 
বলতেন,৷আমিই তোমাদের মাঝে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ সংগধন্য ব্যক্তি । 

নবী করীম (সা)-কে কখন দাফন করা হয়? 

ইউনুস (র) বলেন, ইবন ইসহাক (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 
বুধবারে পূর্ববর্তী মধ্য রাতে বেল্চা-কোদালের শব্দ শুনেই আমরা নবী করীম (সা)-এর দাফন 
সম্পর্কে জ্ঞাত হই । ওয়াকিদী (র) বলেন, ইবন আবু সাব্রা (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা সমবেত হয়ে কান্নাকাটি করছিলাম এবং আমাদের চোখে ঘুম ছিল 
না। তখনও রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ঘরে ছিলেন এবং তাকে খাটের উপরে রক্ষিত দেখে 
আমরা সান্তনা পাচ্ছিলাম ৷ হঠাৎ ভোর রাতে আমরা আওয়ায দাতাদের আওয়ায পেলাম । উম্মু 
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সালামা (রা) বলেন, তখন আমরা চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং মসজিদের লোকেরাও চিৎকার 
দিয়ে উঠল ফলে গোটা মদীনা একটি মাত্র চিৎকার ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল । বিলাল (রা) 
ফজরের আযান দিলেন। আযানের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা ( J} ১০> | ২: 
4) উল্লেখ করার সময় তিনি কেদে ফেললেন এবং সজোরে চিৎকার দিয়ে আমাদের দুঃখ 
বেদনা আরো বাড়িয়ে দিলেন। লোকেরা তার কবরের কাছে যাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করতে লাগলে দরযা বন্ধ করে দেয়া হল। হায় সে দিনকার মহা মুসীবত! এর পরবর্তী সময় 
আমরা যে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আমরা নবী করীম (সা)-কে হারানোর ব্যথ্যা স্মরণ 
করে আমাদের সে মুসীবতের লঘুতর বিবেচনা করতাম । 

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) ‘আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) সোমবারে ইনতিকাল করেন এবং বুধবারের পূর্ববর্তী রাতে তাকে দাফন করা 
হয়। একাধিক হাদীস সূত্রে এর অনুরূপ বিবরণ পূর্ববর্তী আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। প্রাচীন 
যুগের ও পরবর্তী যুগের মনীষীবর্গ বিশেষত সুলায়মান ইবন তুরখান/আত্-তায়মী, জাফর 
ইবন মুহাম্মদ আস্-সাদিক, ইবন ইসহাক, মূসা ইবন উক্বাণপ্রমুখ/(র)-এর অনুকূলে তাদের 
সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। 

তবে ইয়াকুব ইবন সুফিয়ান (র) রিওয়ায়াত করেছেন৷ আবদুল হামীদ (র) আল্‌-আওযাঈ 
(র) সূত্রে । তিনি বলেন, সোমবার দুপুর হওয়ার, আগে৷রাসুলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন এবং 
মংগলবার সমাহিত হন। ইমাম আহমদ (র)২আবদুর রায্যাক (র) ইবন জুরায়জ (র) সূত্রে 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন; /আমি তথ্য প্রাপ্ত হয়েছি যে, রাসুলুল্লাহ (সা) 
সোমবার প্রথম প্রহরে ইনতিকাল করেনএবং পরের দিন প্রথম প্রহরে সমাহিত হন। ইয়া‘কুব 
(র) বলেছেন, সুফিয়ান (র)_আৱু জাফর (র) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) 
সোমবারে ইনতিকাল করলেন পরে সে দিন ও সে রাত এবং মংগলবার দিনের শেষ ভাগ 
পর্যন্ত সেভাবেই থাকলেন ॥ এটি একটি অখ্যাত অভিমত ৷ প্রসিদ্ধ অভিমত হল অনেক মনীষী 
সূত্রে যা আমরা উদ্ধৃত করেছি নবী করীম (সা) সোমবারে ইনতিকাল করেন এবং বুধবারের 
পূর্ববর্তা রাতে তাকে দাফন করা হয়। 


অন্যান্য স্বল্প-প্রসিদ্ধ ও বিরল অভিমতসমূহ £ ইয়াকৃব ইবন সুফিয়ান (র) রিওয়ায়াত $ 
আবদুল হামীদ ইবন বাক্‌কার (র) মাক্হুল (র) সূত্রে- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জন্গ্রহণ 
করেন সোমবারে, তার কাছে ওহী পাঠানো হয় সোমবারে, তিনি হিজরত করেন সোমবারে 
এবং ইনতিকালও করেন সোমবারে, সাড়ে বাষট্রি বছর বয়সে। তিন দিন যাবত তাকে দাফন 
করা হয়নি। লোকজন দলে দলে তার কাছে প্রবেশ করে সালাত (জানাযা) আদায় করছিলেন। 
তারা সারিবদ্ধও হচ্ছিলেন না এবং কেউ তাদের ইমামতিও করছিলেন না। এ বর্ণনায় ‘তিন 
দিন দাফন না করা অবস্থায় রইলেন’ অংশটুকু অতিশয় বিরল । যথার্থ তথ্যমতে তিনি সোমবার 
দিনের অবশিষ্টাংশসহ মংগলবার পূর্ণ দিবস অবস্থিত থাকার পরে বুধবারের (পূর্ববর্তী) রাতে 
সমাহিত হন। পূর্ববর্তী বিবরণ দ্রষ্টব্য । আল্লাহই সমধিক অবগত | 

আর এর পাল্টা বিবরণ রয়েছে, সায়ফ (র) হিশামের পিতা সূত্রের রিওয়ায়াতে। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন সোমবারে, তাকে গোসল দেয়া হল সোমবারে এবং 
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দাফন করা হল মংগলবারের পূর্ববর্তী রাতে। সায়ফ (র) বলেন, এক দু'বার ইয়াহ্‌য়া ইবন 
সাঈদ (র)-ও এ পূর্ণ বিবরণটি আইশা (র) হতেও বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাও অতিশয় বিরল 
প্রকৃতির । ওয়াকিদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন জা‘ফর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্‌ (রা) 
হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কবরের উপরে উত্তমরূপে পানি ছিটিয়ে দেয়া 
হয়েছিল। পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন বিলাল ইবন আবু রাবাহ (রা) একটি মশক দিয়ে । তিনি 
নবী করীম (সা)-এর মাথার দিক হতে তার ডান পাশ দিয়ে শুরু করে তার পদযুগল পর্যন্ত 
পৌঁছলেন। তারপর পানি দেয়ালের দিকে ছুড়ে মারলেন; দেয়ালের দিক হতে ঘুরে .আসতে 
সমর্থ হলেন না । সাঈদ ইবন মানসূর (র) বলেছেন, দারাওয়ারদী (র) উম্মু সালামা (রো) থেকে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন সোমবারে/এবং৬সমাহিত 
হলেন পরদিন মংগলবারে। 

ইব্ন খুযায়মা (র) বলেছেন, মুসলিম ইবন হাম্মাদ (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন সোমবারে এরং তাকে সমহিত করা হয় 
মংগলবারে। ওয়াকিদী (র) বলেছেন, উবাই ইব্‌ন আয়্যাশ ইবন'সাহল ইবন সাঈদ (র) তার 
পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন সোমবারে রাবীউল আউয়ালের 
বার তারিখের রাত অতিক্রান্ত হলে এবং সমাহিত হলেন মংগলবার দিনের বেলা । আবদুল্লাহ 
ইবন মুহাম্মদ ইবন আবিদ্-দুনিয়া (র) বলেন, আবু মুহাম্মদ হাসান ইবন ইসমাঈল নহরতীরী 
(র) আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওযফা (রা) /সূত্রে৬্বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হল 
সোমবারে এবং মংগলবারেই তিনি সমাহিত হয়েছিলেন। এবং অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন 
সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ সালামা ইবন আবদুর রহমান ও আবূ জাফর আল্‌ বাকির (র) 
প্রমুখ । 


নবী করীম (সা)-এর রওযা পাকের বিবরণ 
বর্ণনা পরম্পরা সূত্রে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) আইশা (রা)-এর 
জন্য বিশিষ্ট হুজরায় সমাহিত হন। অর্থাৎ মসজিদে নবাবীর পূর্ব প্রান্তস্থিত হুজরার সম্মুখ ভাগের 
পশ্চিম কোণে । পরে একই স্থানে সমাহিত হন আবু বকর (রা) এবং তারও পরে উমর (রা)। এ 
প্রসংগে বুখারী (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) সুফিয়ান আত্-তাম্মার (র). থেকে 
বর্ণিত । তিনি (স্বীয় শাগিরদ) আবূ বকর ইবন আয়্যাশ (র)-কে বিবরণ দিয়েছেন যে, তিনি নবী 
করীম (সা)-এর কবরটি ‘উটের পিঠের আকৃতির' দেখেছেন। এ বর্ণনা একাকী বুখারী (র)-এর। 
আবু দাউদ (র) বলেছেন, আহমদ ইবন সালিহ (র) কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
আইশা (রা)-এর নিকটে গিয়ে তাকে বললাম। আম্মাজান! রাসুলুল্লাহ (সা) এবং তার সঙ্গীদ্ধয়ের 
কবরগুলি আমার জন্য একটু খুলে দিন না! তখন তিনি আমার সামনে'তিনটি কবর উনুক্ত করলেন, 
যেগুলি উঁচুও ছিল না এবং মাটির সাথে সম্পূর্ণ মিশেও ছিল না; যমীন ছিল লাল বর্ণের (এভাবে) 
১। নবী সাল্লাল্লাহু'ংআলাইহি ওয়াসাল্লাম 
২। আবু বকর (রা) 


৩। ডমর (রা 


এ রিওয়ায়াত একাকী আবু দাউদ (র) বর্ণিত । হাকিম ও বায়হাকী (র) হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন, ইবন আবু ৎফুদায়ক৷ (র) সূত্রে কাসিম (র) থেকে। তিনি বলেন, আমি প্রত্যক্ষ 
করলাম, নবী করীম/(সো)৬সর্বাখবর্তী, আবূ বকর (রা)-এর মাথা নবী করীম (সা)-এর কাধ 
বরাবর এবং উমর (রা)-এর মাথা নবী করীম (সা)-এর পা বরাবর বায়হাকী (র) বলেছেন, 
এ রিওয়ায়াত' থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের কবরগুলি সমতল । কেননা, সমতল ক্ষেত্র 
ব্যতীত কংকর'স্থির থাকে না। 

(মন্তব্য 8) বায়হাকী (র)-এর এ বক্তব্য বিস্ময়কর । কেননা, রিওয়ায়াতে ‘কংকর’-এর 
উল্লেখ একেবারেই নেই । আর তা থাকার কথা ধরে নিলেও এমন হতে পারে যে, কবর উটের 
পিঠাকৃতির হবে এবং তার উপরে কাদামাটি ইত্যাদির সাহায্যে কংকর বসানো হয়ে থাকবে । 
ওয়াকিদী (র) তো দারাওয়ারদী (র) সূত্রে (জা‘ফরের পিতা) মুহাম্মদ (র) থেকে রিওয়ায়াত 
করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কবর ‘সমতল’ বিশিষ্ট করা হয়েছে । 

বুখারী (র) বলেছেন, ফারওয়া ইবন আবুল মাগ্রা (র) উরওয়া (র)-এর পিতা’ (যুবায়র) 
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা ওলীদ ইবন আবদুল মালিকের যুগে তাদের উপরে 


১. সম্ভবত . -42| ০১5০ ১: ০১৯ ০)০ হিশামের পিতা হতে হবে। -অনুবাদক 
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(মসজিদের) দেয়াল ধসে পড়লে তারা তার পুনঃনিমার্ণ শুরু করলেন। তখন তাদের কাছে 
একটি পা বের হয়ে পড়লে তা নবী করীম (সা)-এর কদম মুবারক হওয়ার ধারনায় তারা 
ঘাবড়ে গেলেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একজনও পাওয়া গেল না। অবশেষে উরওয়া (র) 
তাদের বললেন, না, আল্লাহ্র কসম! উহা নবী করীম (সা)-এর কদম মুবারক নয়; এটা হযরত 
উমর (রা)-এর হিশাম (র) হতে তার পিতা সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 
আবদুল্লাহ ইবনুয্‌ যুবায়র (রা)-কে ওসিয়ত করেছিলেন, “আমাকে এদের সংগে দাফন করবে 
না; আমাকে দাফন করবে আমার সপত্নীগণের (উম্মুল মু‘মিনীনগণের) সাথে বাকী গোরস্তানে । 
আমি কখনো এর মাধ্যমে নিজের পবিত্রতার দাবী করতে চাই না । 
বরিত হওয়ার পরে দামিশকের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নিমণের সূচনা করলেন অরবং মদানায় 
তার তৎকালীন প্রতিনিধি (ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা) তীর চাচাত ভাই উমর ইবন আবদুল আযীয 
(র) (পরবর্তী খলীফা)-কে মদীনার মসজিদ সম্প্রসারণের ফরমান লিখে পাঠালেন। তিনি 
আদেশ মোতাবেক মসজিদ সম্প্রসারিত করলেন এবং এমনকিপুর্র দিকেও তা সম্প্রসারিত করা 
হল। ফলে নবী করীম (সা)-এর হুজ্রা (ও রাওযা)-ও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। হাফিজ 
ইবন আসাকির (র) আল্‌ ফারাফিসা (র)-এর আযাদকৃত গোলাম যাযান (র) পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত 
তার সনদ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। 

যাযান হলেন মদীনায় উমর ইবন আবদুল'আযীয (র)-এর শাসনামলে মসজিদ সম্প্রসারণের 
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা । তিনিও সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) হতে বুখারী (র)-এর বিবরণের 
অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ক্রবরসমূহের অবস্থানের বিবরণ দিয়েছেন আবু দাউদ (র)-এর 
রিওয়ায়াতের অনুরূপ ৷” 


নবী করীম (সা)-এর ওফাত ঃ মুসলিম উম্মাহ্র মহাবিপদ 

বুখারী (র) সুলায়মান১ইবন হারব (র) ও আনাস (রা)-কে উদ্ধৃত করে বলেন, নবী করীম 
(সা)-এর অসুস্থতার তীব্রতা তাকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলছিল। তখন ফাতিমা (রা) বললেন, 
হায় আমার আব্বার যাতনা ! নবী করীম (সা) তখন তাকে বললেন, ১ 225 Sl ০ ১) 
-£931৭-আজকের পরে তোমরা আব্বার আর কোন কষ্ট থাকবে না!” নবী করীম (সা)-এর 
ওফাত হয়ে গেলে ফাতিমা (রা) বললেন, হায় আমার পিতা ! প্রতিপালকের ডাকে সাড়া 
দিলেন! হায় আমার পিতা ! জান্নাতুল ফিরদাউস যার ঠিকানা! হায় আমার পিতা ! জিবরীল 
(আ)-কে আমি তার মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি ! তাকে দাফন করা হয়ে গেলে ফাতিমা (রা) 
বললেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর মাটি ছড়িয়ে দিতে তোমাদের প্রাণ সায় দিল ? 
বুখারী (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াধীদ (র) আনাস 
(রা) (থেকে তিনি) বলেন, যখন নবী করীম (সা)-এর দাফন সম্পন্ন হল তখন ফাতিমা (রা) 


১. অর্থাৎ নবী (সা)-এর কোলের নিকটে আবূ বকর (রা)-এর মাথা এবং তার পায়ের নিকটে উমর (রা)- 
এর মাথা । 
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বললেন, হে আনাস ! রাসুলুল্লাহ (সা)-কে মাটির মাঝে দাফন করে ফিরে আসতে তোমাদের 
কুষ্ঠাবোধ হলো না ? ইবন মাজা (র)-ও উল্লিখিত সনদে হাম্মাদ ইবন যায়দ (র)-এর বরাতে 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন মাজা (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, শায়খ হাম্মাদ (র) 
বলেন, (আমার শায়খ) (আনাস রা.-এর শাগরিদ) ছাবিত আল বুনানী (র) এ হাদীস বর্ণনা 
কালে কেঁদে ফেলতেন এবং এমনভাবে কাদতেন যে, তার পাজরের হাড়গুলো কেঁপে কেপে 
উঠত । এ কান্না মাতমরূপে গণ্য হবে না। বরং এ হচ্ছে মহান নবী করীম (সা)-এর মাহাত্ম্যের 
বর্ণনা । আমাদের এ কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, নবী করীম (সা) ‘মাতম’ নিষিদ্ধ 
করেছেন। এ প্রসংগে ইমাম আহমদ ও নাসাঈ (র) রিওয়ায়াত করেছেন, শু'বা (র). কায়স 
ইবন ‘আসিম (র) সূত্রে, তিনি তার সন্তানদেরকে ওসিয়াত করে বললেন এবং“আমার জন্য 
বিলাপ করবে না, কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বিলাপ করা হয় নি। কাযী ইসমাঈল ইবন 
ইসহাক (র) হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন তার ‘নাওয়াদির’ গ্রন্থে ‘আম্র ইবন মায়মূন (র) সূত্রে 
শুবা (র) হতে ৷ তার পরবর্তী রিওয়ায়াত আলী ইবনুল মাদীনী (র) সূত্রে, কায়স ইবন আসিম 
(রা) হতে । তিনি বলেন, তোমরা আমার জন্য মাতম-বিলাপ করবেনা । কেননা, রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর জন্য মাতম করা হয় নি এবং মাতম করা নিষিদ্ধ করতে তাকে আমি শুনেছি। তার 
পরবর্তী রিওয়ায়াত আলী (রা) আসিম (রা) সূত্রে । হাফিয় আবূ বকর আল্‌ বায্যার (র) বলেন, 
উক্বা ইবন সিনান (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্য 
বিলাপ করা হয় নি। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান((র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় শুভাগমনের. দিনটিতে মদীনার প্রতিটি বস্তু আলোকজ্জ্বল হয়ে 
উঠল। আবার রাসূলুল্লাহ (সা)*এর ওফাতের দিনটিতে মদীনার প্রতিটি বস্তু আধারে ছেয়ে 
গেল। আনাস (রা) বলেন, (আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সমাহিত করে হাত ঝাড়তে না 
ঝাড়তেই আমরা নিজেদের মনোজগতে পরিবর্তন উপলব্ধি করলাম । তিরমিযী ও ইবন মাজা 
(র) উভয় বিশ্র ইবন হিলাল আস্-সাওয়াফ (র) সূত্রে জাফর ইবন সুলায়মান (র) হতে 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন- এটি বিরল সনদের সহীহ্‌ 
হাদীস । 

গ্রস্বকারের মন্তব্য £ এ হাদীসের সনদ সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ের শর্তানুরূপ এবং জাফর ইবন 
সুলায়মান-(র) থেকে সংরক্ষিত । হাদীসের (ছয় ইমামের) সকলেই তার হাদীস অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীসের বিবরণে পরম অভিনবত্ব দেখিয়েছেন- মুহাম্মদ ইবন 
ইউনুস আল কুদায়মী (র) । যেহেতু তিনি বলেছেন, আবুল ওলীদ হিশাম ইবন আবদুল মালিক 
আত্‌-তায়ালিসী (র) আনাস (রা) থেকে বণর্ণা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এগ 
ওফাত হয়ে গেলে মদীনা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল; এমন কি আমাদের একজন আর একজনকে 
দেখতে পাচ্ছিল না। আমাদের যে কেউ তার হাত প্রসারিত করে তা দেখতে পাচ্ছিল না। 
আমরা তাঁয় দাফন সম্পর্ব করে আসতে না আসতেই নিজেদের মনের পরিবর্তন উপলব্ধি 
করলাম । বায়হাকী (র) তীর নিজস্ব সনদে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সনদে 
হাফিযগণ সূত্রে আবুল ওলীদ আত্-তায়ালিসী (র) হতে আমাদের পূর্ববর্তী বর্ণনার অনুরূপ 
—৫৭ 
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রিওয়ায়াত করেছেন। তার এ রিওয়ায়াতটি সুরক্ষিত । আল্লাহই সমধিক অবগত । ইবন 
‘আসাকির (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবু হাফ্‌স ইবন শাহীন (র) সূত্রে, আবূ সাঈদ আল- 
খুদ্রী (রা) থেকে । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় প্রবেশ করলেন তখন তার 
জিনিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ইবন মাজা (র) বলেন, ‘ইসহাক ইবন মনসূর (র) উবাই 
ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সান্নিধ্যে 
ছিলাম, তখন তো আমরা সকলেই একমুখী ছিলাম । পরে যখন তাকে ‘তুলে’ নেয়া হল তখন 
আমাদের দৃষ্টি বিভিন্নমুখী হয়ে গেল। ইবন মাজা (র) আরো বলেন, ইবরাহীম ইবনুল মুন্যির 
আল্‌ হিযামী (র) নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা বিন্ত আবু উমায়্যা (রা) সূত্রে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে লোকদের অবৃস্থা এরূপ ছিল যে, 
কোন মুসন্লী যখন সালাতে দাড়াতেন তখন তাদের কারো দৃষ্টি তার পদদ্বয়ের স্থান অতিক্রম 
করত না। পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল এবং আবু রকর (রা) খলীফা হলেন। 
তখন মানুষের অবস্থা এরূপ হয়ে গেল যে, তাদের কেউ যখন'/সালাতে দাড়াত তখন তাদের 
কারো দৃষ্টি তার কপাল রাখার স্থান অতিক্রম করত না । পরে আবুবকর (রা)-এর ওফাত হল 
এবং উমর (রা) (খলীফা) হলেন। 

তখন মানুষের অবস্থা এরূপ হয়ে গেল যে, তাদের কেউ সালাতে দাড়ালে তার দৃষ্টি কিবলা 
অতিক্ৰম করে যেত না। পরে উমর (রা)-এর ওফাত হল এবং উছমান (রা) খলীফা হলেন । 
ওদিকে ফিতনা-ফাসাদ লেগে গেল এবং/লোকেরা (সালাতে দাড়িয়ে) ডানে-বামে তাকাতে 
লাগল । ইমাম আহমদ (র) বলেন, আরদুস সামাদ (র) আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তুলে নেয়া, হলে উম্মু আয়মান (রা) কেদে ফেললেন। তাকে বলা হল, 
আপনার কান্নার কারণ কী? নবী, করীম (সা)-এর জন্য? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা) যে 
ইনতিকাল করবেন তো. আম্রিৎমেনেই নিয়েছি। আমি কাদছি, ওহী আগমনের ধারা যে বন্দ 
হয়ে গেল! এ ভাবেই সংক্ষিপ্ত রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম আহমদ (র) ৷ বায়হাকী (র) 
বলেছেন, হাফিয আবু আবদুল্লাহ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা))উন্মু আয়মান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন” আমিও তার সংগে 
গেলাম ৷ উম্মু আয়মান নবী করীম (সা)-কে পানীয় (শরবত) পরিবেশন করলেন । তখন হয়ত 
নবী করীস্ব (সা) সিয়াম পালন করছিলেন কিংবা (অন্য কোন কারণে তখন) তা পান করতে 
আগ্রহী ছিলেন না । তাই তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। তখন উম্মু আয়মান নবী করীম (সা)-কে 
আনন্দ দানের চেষ্টায় ব্রতী হলেন। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পরে আবু বকর (রা) উমর 
(রা)-কে বললেন, চলুন না, আমরা গিয়ে উম্মু আয়মান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে আসি! 
কাদছেন কেন? আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে তাই তার রাসূল (সা)-এর জন্য উত্তম উহু 
আয়মান (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এ জন্য কাদছি না যে, আল্লাহ্র নিকটে হ 


১. রাসূল (সা)-এর মাতা হযরত আমিনা-র পরিচারিকা এবং রাসূল (সা)-এর অন্যতম দূধ-সম' দিলেন উস্ছ 
আয়মান । -অনুবাদক 
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রয়েছে তা তার রাসূল (সা)-এর জন্য উত্তম হওয়ার কথা আমি অবগত নই । বরং আমার 
কান্নার কারণ হল এই যে, আসমান হতে ওহীর ধারা ছিন্ন হয়ে গেল! তার এ বক্তব্য আবূ বকর 
উমর (রা)-কে কারবার জন্য উদুদ্ধ করল এবং তারা দু'জনও কাদতে লাগলেন। মুসলিম (র) 
হাদীসটি একাকী রিওয়ায়াত করেছেন যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) সূত্রে । মূসা ইব্‌ন উকবা (র) 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের ঘটনা এবং সে প্রসংগে প্রদত্ত আবূ বকর (রা)-এর ভাষণের 
আলোচনায় কলেছেন, আবূ বকর (রা) ভাষণ সমাপ্ত করলে লোকেরা চলে গেল । উম্মু আয়মান 
(রা) বসে বসে কাদছিলেন। তাকে বলা হল, কোন বিষয়টি আপনাকে কাদাচ্ছে? আল্লাহ তো 
তার নবীকে মহিমান্বিত করে তাকে তার জান্নাতে দাখিল করেছেন এবং পৃথিবীর কায়ক্লেশ 
হতে মুক্ত করেছেন। উম্মু আয়মান (রা) বললেন, আমার কারা তো হচ্ছে আসমানের ‘খবর 
বন্ধ হওয়ার কারণে দিবা-নিশি আমাদের কাছে যা’ নিত্য নতুন বার্তা বয়ে আনতো৷। এখন তা 
রহিত হয়ে গেল! আমার কারা এ করণেই ! লোকেরা তার এ বক্তব্যে অভিভূত হল । 
মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র) তার সহীহ্‌ গ্রন্থে বলেছেন, আবূ (উসামা (র) সূত্রে, আমি 
হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি, তার নিকট হতে রিওয়ায়াত গ্রহণকারীদের মাঝে অন্যতম ইবরাহীম ইব্ন 
সাঈদ আল জাওহারী (র)। তিনি বলেন, আবূ উসামা (র) আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী করীম 
(সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন- 
“4 We lL, Lb 5 Ug had Lei Ls ai auc Ca Al dam) 3 abl 
e215 On Og EE HS LANDES poll > less Lee “al 4b JUNG 
-b_ all mac 
আল্লাহ যখন তার বান্দাদের মাঝের কোন উম্মতের প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন তখন 
উম্মতের আগে তার নবীকে তুলে'নেন এবং তাকে উম্মতের জন্য ‘অগ্রবর্তী: ও ‘অগ্রণী’ বানিয়ে 
দেন। যিনি তাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দেবেন। আর যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা 
করেন তখন তাদের ‘নবীর জীবদ্দশায়ই সে জাতিকে ধ্বংশ করে দেন এবং নবী তাদের 
(দুর্নীতি) প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। যে জাতি তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে তার আদেশ 
অমান্য করেছিল, এজন্য তাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়ে আল্লাহ্‌ তার চোখ জুড়ান। এ হাদীসের 
সনদ ও পাঠ একাকী মুসলিম (র)-এর । 
হাফিযিণআবূ বকর আল্‌ বায্যার.(র) বলেন, ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) আবদুল্লাহ ইব্ন 
মাস্উদ (রা) সূত্রে, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- ০2৮০4১০৯ ০) 
-2১)। ৮4 ()০ 5১52 আল্লাহ্‌ পাকের একদল ‘ভ্রাম্যমান’ ফিরিশৃতা রয়েছেন যারা আমার 
উম্মতের পক্ষ হতে আমাকে সালাম পৌছিয়ে দেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
আরো বলেছেন- 
El) Li- Slcl de U2 SS A sigs Sts UF ST 5 > 
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আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমরা জিজ্ঞাসা করবে এবং তোমাদেরকে 
জবাব দেয়া হবে। আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর! তোমাদের আমলসমূহ আমার 
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নিকট পেশ করা হবে, তাতে ভাল কিছু দেখতে পেলে আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করব এবং কোন 
কিছু মন্দ দেখতে পেলে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে মাগফিরাত প্রার্থনা করব । পরে 
বায্যার (র) মন্তব্য করেছেন যে, এ সূত্রটি ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসটির শেষ অংশটি 
আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত হওয়ার কথা আমরা জানতে পারি নি। 
গ্রস্থকারের মন্তব্য £ঃ তবে হাদীসের প্রথমাংশ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাকের একদল ভ্রাম্যমান 
ফিরিশতা, সালাম পৌছিয়ে দেন। এ অংশটুকু নাসাঈ (র) সুফিয়ান ছাওরী ও আ'মাশ (র) 
সূত্রে বিভিন্ন পন্থায় এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া ইমাম আহ্‌মৃদ (র) বলেছেন, 
হুসায়ন ইব্‌ন আলী আল্‌ জু‘ফী (র) আওস ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণনা করেন. তিনি 
বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
- all 43 - ASA Ay USS 4B ASS 4-2 pp SL 
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“তোমাদের দিনগুলির মাঝে শ্রেষ্ঠ দিন জুমু'আ বার। এদিনেই আদম {আ) সৃজিত হয়েছেন, 
সে দিনই তাকে তুলে নেয়া হয়; সে দিনেই শিংগায় ফু দেয়া হবেএবং সে দিনই কিয়ামতের 
ময়দানে ‘গণ অচৈতন্য’ তা সংঘটিত হবে। সুতরাং এ দিন/আমার উদ্দেশ্যে অধিক হারে সালাত 
(দরূদ) পেশ করবো। কেননা, তোমাদের সালাত আমার কাছে পেশ হবে।” সাহাবীগণ বললেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের দুরূদ কি রূপে আপনার সমীপে পেশ করা হবে। অথচ আপনি তো 
তখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকবেন। অর্থাৎ জীর্ণ হয়ে-যাবেন ? নবী করীম (সা) বললেন- 
- aDLall agile enV Lal KE oN sk em dl 
“নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম)দেহ ভক্ষণ করা মাটির জন্য আল্লাহ পাক হারাম করে 
দিয়েছেন।” হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ও হাসান ইব্‌ন আলী (র) হতে আবু দাউদ (র) এবং 
ইসহাক ইব্‌ন মনসূর (র) সুত্রে নাসাঈ (র), এ সনদে হাদীসটি অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। 
আর ইব্‌ন মাজা (রা) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বা, শাদ্দাদ 
ইব্‌ন আওস (র) থেকে, আমাদের শায়খ আবুল হাজ্জাজ আল্‌ সিয্যী (র) বলেছেন, রাবীর 
নামের ক্ষেত্রে ইব্‌ন মাজা (র) বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। যথার্থ সনদ হল আওস ইব্ন 
আতস ৷ ইন্দি ছাকীফ গোত্রের অন্যতম সাহাবী (রা) । 
গস্থকারের মন্তব্য £ ইব্‌ন মাজার একটি বিখ্যাত ও উত্তম অনুলিপিতে আমার কাছে সনদ 
বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষিত আছে। অর্থাৎ আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ (র)-এর অনুরূপ আওস 
ইব্‌ন আওস (রা) থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তবে পরবর্তী বর্ণনায় ইব্‌ন মাজা (র) বলেছেন. 
আম্র ইব্‌ন সাওয়াদ আল-মিসরী (র) আবুদ-দারদা (রা) থেকে বাণত তিনি হলেন. 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- 
ls Maa 458 fp ASTIN SSS Lenaillismed an ciel 
EDL — 
“জুমুআর দিন আসার উপরে ভ'ধক পরিহালে কল প'ঠ করতে থাকবে কেন্দ_ সেট 
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দুরধদ পাঠালে তা তার দরূদ আমার কাছে উপস্থাপন করা হতে থাকে, যতক্ষণ না সে তা 
থেকে বিরত হয়। আবুদ-দারদা (রা) বলেন, আমি বললাম (আপনার) ওফাতের পরেও ? 
তিনি বললেন- 

-B339 2 Hl 5 Dl pele cUANI Sol SSC 0 Nl sk em Bl) 

“আল্লাহ নবীগণের (আ) দেহ খেয়ে ফেলা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র নবী 
জীবন্ত থাকেন। তাকে রিযিক দেয়া হতে থাকে।” এ হাদীস ইব্ন মাজা (র)-এর ‘একক’ 
বর্ণনাসমূহের একটি ৷ হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) এ ক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনে নবী 
আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌ সালামের রওযা-শরীফ যিয়ারত প্রসংগে বর্ণিত হাদীসসমূহ আলোচনার 
জন্য একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। আমাদের ‘কিতাবুল আহকাম’ আল্‌ কাবীর’-এ 
বিষয়টির বিশদ আলোচনা সমীচীন মনে করছি। ইনশা আল্লাহু তাআলা । 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালে শোক বাণী ও সাস্তবনা গহণ প্রসং 

ইব্ন মাজা (র) বলেন, ওলীদ ইব্‌ন ‘আম্র ইব্নুস্‌ সিককীন/('র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (তার ওফাত/দিবসের সকাল বেলা) তার ও 
জনতার মধ্যবর্তী দরজাটি খুললেন, কিংবা একটি পর্দা উন্মোচিত করলেন, দেখলেন লোকেরা 
আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করছে তিনি তখন তাদের এ সুন্দর অবস্থা দর্শনে 
তার অবর্তমানে তার দেখা এ অবৃস্থা বিদ্যমান থাকার৷৷ আশায় আল্লাহ্র হামৃদ আদায় করলেন 
এবং বললেন- 
OS 2 aa) Jail daa ial Cia pal Cra gf ALD Cra al Lal alll Lb 
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লোক সকল! মানব সমাজের যে কেউ কিংবা (তিনি বললেন) মুমিনদের যে কেউ কোন 
বিপদে আক্রান্ত হলে সে যেন আমি ব্যতীত অন্যের ব্যাপারে যে বিপদ তাকে আক্রান্ত করে 
তার তুলনায় আমার ব্যাপারের বিপদের মাধ্যমে সাস্তুনা গ্রহণ করে। কেননা, আমার ব্যাপারে 
বিপদের পরে আমার উম্মতের কোনও ব্যক্তি আমার (মৃত্যুজনিত) বিপদের চাইতে কঠিনতর 
কোন, বিপদের সম্মুখীন অবশ্যই হবে না। এ রিওয়ায়াত একাকী ইব্‌ন মাজার । হাফিয 
বায়হাকীং(র) বলেছেন, ফকীহ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র) জাফর ইব্ন 
মুহাম্মদ (র) তার পিতা (মুহাম্মদ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুরায়শী একদল লোক তার পিতা 
আলী ইব্নুল হুসায়ন (রা)-এর নিকটে আগমন করলে তিনি তাদের বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা) 
হতে প্রাপ্ত হাদাস আমি তোমাদের শোনাব কিঃ তারা বলল, জ্বী হা নিশ্চয়ই! আপনি আবুল 
কাসিম (সা) হতে প্রাপ্ত হাদীস আমাদের শোনান ।.তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে 
পড়লে জিবরীল (আ) তার নিকটে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আল্লাহ আমাকে আপনার 
নিকটে পাঠিয়েছেন আপনার মর্যদা ও সম্মানার্থে। একান্তভাবে আপনারই উদ্দেশ্যে (যেন) আমি 


১. আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের অন্যতম অনবদ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । 
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আপনাকে এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করি যে সম্পর্কে তিনি আপনার চাইতে অধিকতর অবগত । 
তিনি (আল্লাহ) বলেছেন, “(এখন) আপনার কেমন লাগছে?” নবী করীম (সা) বললেন- 
UH BE Ln - Ll HAL Len SAD HS 


“হে জিবরীল ! আমি নিজেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পাচ্ছি; হে জিবরীল ! আমি নিজেকে বিষণু 
অবস্থায় পাচ্ছি।” পরে দ্বিতীয় দিন জিবরীল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকটে এসে পূ্বনুরূপ 
কথা বললে নবী করীম (সা)-ও প্রথম দিনের জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন। তৃতীয় দিনেও 
জিবরীল (আ) আগমন করে নবী করীম (সা)-এর কাছে প্রথম দিনের কথার পুনরাবৃত্তি করলে 
তিনিও তার জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন। তার সংগে ইসমাঈল নামধারী অন্য একজন 
ফিরিশতাও আগমন করলেন, যিনি এমন এক লাখ ফিরিশতার উপরে কর্তৃত্বকরেন, যাদের 
প্রত্যেকে এক এক লাখ ফিরিশতার কর্তৃত্বের দায়িত্বে রয়েছেন। এ ফিরিশতা'নবী/করীম (সা)- 
এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন । তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেনণ“তারপর জিবরীল 
(আ) বললেন, ইনি মালাকুল মাওত, আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থী; আপনার আগে আর কোন 
মানুষের কাছে তিনি অনুমতি চান নি এবং আপনার পরেও. কোন মানুষের কাছে অনুমতি 
চাইবেন না। তখন নবী করীম (সা) তাকে অনুমতি দিতে বললে তাকে অনুমতি দেয়া হল। 
তিনি প্রবেশ করে নবী করীম (সা)-কে সালাম করার পরে বললেন, হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ 
আমাকে আপনার সকাশে পাঠিয়েছেন, এখন আপনিল্আমাকে আপনার রূহ্‌ কব্য করার 
আদেশ করলে আমি তা কব্য করব। আর আপনি-আমাকে তা রেখে যাওয়ার হুকুম করলে 
রেখে যাব । তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, ০5 4২০25 | “আপনি কি তাই করবেন 
হে মালাকুল মাওত! তিনি বললেন, হা এবং আমি সে রূপেই আদিষ্ট হয়েছি; আপনার 
আনুগত্য করতে আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী করীম (সা) জিবরীল 
(আ)-এর দিকে দৃষ্টি দিলে জিবরীল (আ) তাকে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আল্লাহ আপনার 
সাক্ষাত লাভের সাগ্রহ.প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) মালাকুল মাওতকে বললেন, 
42404! এ] ১০০‘আদিষ্ট বিষয় বাস্তবায়িত করুন! তখন তিনি তার রূহ কব্য করলেন। 
এভাবে নবী করীম (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে এবং শোক সন্তপ্ততা দেখা দিলে তারা ঘরের 
কোণ হতে একটি.আওয়ায শুনতে পেলেন-“খঘরের বাসিন্দারা! আস্সালামুূ ‘আলায়কুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি 'ও বারাকাতুহু । আল্লাহৃতে অবশ্যই রয়েছে, প্রতিটি মুসীবত সান্তনা, প্রত্যেক 
মৃত্যুবরণকারীর স্থলাভিষিক্ত এবং প্রতিটি হারানো বিষয়ের ক্ষতিপূরণ ৷ সুতরাং আল্লাহ্‌ৃতেই 
নির্ভরতা স্থাপন কর এবং তার কাছেই আশা পোষণ কর। 

কেননা, ছওয়াব বঞ্চিত ব্যক্তিই প্রকৃত বিপদগ্রস্ত ৷” তখন আলী (রা) বললেন, তোমরা জান 
কী ইনি কে? ইনি খিযির (আ)। এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এর অন্যতম রাবী 
কাসিম আল্-আম্রী, এর কারণে এ সনদে দুর্বলতা রয়েছে। কেননা, একাধিক ইমাম ও হাদীস 
বিশারদ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, অন্যে তো তাকে সম্পূর্ণ বর্জনই করেছেন। তবে রাবী 
(র) হাদীসটি শাফিঈ (র) (কাসিম) জা‘ফর, তার পিতা, তার দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং 
এতে শুধু ‘সান্তনা বাণী'-র অংশটুকু “মাওসূল' বা অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ 
সনদের পূর্বালোচিত আল-আম্‌রী রয়েছেন। তার পরিচয় আমি ফাস করে দিয়েছি, যাতে কেউ 
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প্রতারণার শিকার না হন। তদুপরি, হাফিয বায়হাকী (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, 
হাকিম (র) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ কিংবা আবদুর রহমান (জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদ) জাবির 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে 
গেলে (একটি অদৃশ্য আওয়ায শোনা গেল) তারা শুধু আওয়ায শুনলেন তবে কোন ব্যক্তিকে 
দেখতে পেলেন না। অদৃশ্য আওয়ায বলল, আসসালামু আলায়কুম আহ্‌লাল বায়ত ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু । আল্লাহৃতেই রয়েছে যে কোন বিপদের সাস্তবনা; প্রতিটি হারানো 
বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত এবং প্রতিটি মৃতের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি। সুতরাং আল্লাহৃতেই ভরসা রাখ । 
তার কাছেই আশা স্থাপন কর! কেননা, ছাওয়াব হতে বঞ্চিত ব্যক্তিই প্রকৃত বঞ্চিত ওয়াস্‌- 
সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ-মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রিওয়ায়াত শেষে“বায়হাকী (র) 
বলেছেন, এ সনদদ্বয় দুর্বল হলেও এরা পরস্পরের সম্পূরক এবং তা এতটুকু প্রতীয়মান করে 
যে, জা‘ফর (র)-এর হাদীস সংগ্রহ সূত্রে এর কিছুটা ভিত্তি রয়েছে। আল্লাহই সমাধিক অবগত । 

আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল্-হাফিয (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আবু-বকর/আহমদ ইব্ন বালুয়া 
(র), আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে। তিনি বলেন, যখন রাসুলুল্লাহ (সা)-কে উঠিয়ে নেয়া 
হল তখন তার সাহাবীগণ তার চার পাশে সমবেত হয়ে কাদতে লাগলেন। তখন উজ্জ্বল 
অবয়ব, সুঠামদেহী সাদা-কাল দাড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন এবং তাদের ডিংগিয়ে 
সামনে গিয়ে কাদতে লাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের দিকে তাকিয়ে তিনি 
বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তে রয়েছে প্রতিটি বিপদে সাম্ববনা, প্রতিটি নিরুদ্দেশের বিনিময় এবং 
প্রতিটি মৃত্যুবরণকারীর স্থলাভিষিক্ত । 

সুতরাং আল্লাহ্র পানেই তোমরা-্ধারিত হও! তার প্রতি আকৃষ্ট আগ্রহান্বিত হও! বিপদে 
আপদে তার (রহমতের) দৃষ্টি তোমাদের দিকে, সুতরাং তোমরা তার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ! 
কেননা, প্রকৃত বিপদগ্রস্ত হল সে ব্যক্তি যাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না।” এ পর্যন্ত. বলে তিনি 
চলে গেলে । তারা তখন.একে অন্যকে বলতে লাগলেন, লোকটাকে কি আপনারা চিনেন? তখন 
আবূ বকর ও আলী.(রা)৷বললেন, হা! ইনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাই খিযির (আ)” রিওয়ায়াত 
শেষে বায়হাকী (র). বলেছেন, (মধ্যবর্তী রাবী) আব্বাস ইব্‌ন আবদুস সামাদ দুর্বল এবং এ 
বর্ণনাটি এক. বাক্যে মুনকার ও অসমর্থিত। হারিছ ইব্‌ন আবূ উসামা (র) রিওয়ায়াত করেছেন, 
আবু হাযিম”আল্‌ মাদানী (রর) সূত্রে । তিনি বলেন যে, মহান মহীয়ান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)- 
কে তুলেণ্নেয়ার সময় মুহাজিরগণ তার জন্য সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দলে দলে প্রবেশ 
করতে লাগলেন এবং বের হয়ে যেতে লাগলেন। পরে আনসারীগণও অনুরূপ করলেন। পরে 
মদীনার অন্যান্য লোকেরা । এ ভাবে পুরুষদের পালা শেষ হলে নারীগণ প্রবেশ করলেন। 
স্বভাবত এমন পরিস্থিতিতে তারা যেমন করে থাকেন তেমন কিছু অস্থিরতা ও কান্নাকাটি 
তাদের থেকে প্রকাশ পেল । তখন তারা ঘরের মধ্যে একটি কম্পন ও দোলার আওয়ায শুনতে 
পেলেন, তারা নিরব হলে শুনলেন, জনৈক (অদৃশ্য) বক্তা বলছেন, আল্লাহ্‌তেই রয়েছে 
মৃত্যুবরণকারীর ব্যাপারে সান্ত্বনা ও প্রতিটি বিপদের বিনিময় এবং প্রতিটি মৃতের উত্তরসূরী । 
ছাওয়াব যার ক্ষতিপূরণ করে সে-ই প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত । আর ছাওয়াব যার ক্ষতিপূরণ করে 
না সে-ই প্রকৃত বিপদগ্রস্ত ৷ 
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অনুচ্ছেদ $ নবী করীম (সা)-এর ওফাত দিবস সম্পর্কে আহলে কিতাব লোকদের পূর্ব 
অবগতি প্রসংগে 

আবূ বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস (র) জারীর ইব্ন 
আবদুল্লাহ আল্‌-বাজালী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইয়ামানে ছিলাম, 
সেখানে আমি ইয়ামানবাসী দুই ব্যক্তি যু'কেলা' ও যু-আম্র-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং 
তাদের সংগে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্বন্ধে আলোচনা করলাম । 

জারীর (রা) বলেন, তারা আমাকে বলল, আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য হয় তবে 
(আমরা বলব যে) আপনার এই লোক তার সময় শেষ করে বিদায় নিয়েছেন এরং তা তিন 
দিন আগেই ৷ জারীর (রা) বলেন, তখন আমি তাদের দুজনকে নিয়ে সফরে রওয়ানা করলাম । 
পথিমধ্যে এক স্থানে আমাদের সামনে মদীনা হতে আগত একটি কাফেলা দেখা দিল। আমরা 
তাদেরকে খবর জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত.হয়ে গিয়েছে এবং 
আবূ বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। আর লোকেরা শাস্ত-সুশৃংখল, রয়েছে। জারীর (রা) 
বলেন, তখন সংগীদ্ধবয় আমাকে বললেন, আপনার এ কর্ম কর্তাকেণঅরহিত করবেন যে, আমরা 
এসেছিলাম এবং ইনশাআল্লাহ তা'আলা আমরা অচিরেই ফিরে'আসব । জারীর (রা) বলেন, এ 
কথা বলে তারা ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করল । আমি (মদীনায়). উপনীত হয়ে আবূ বকর (রা)-কে 
তাদের কথা অবগত করলে তিনি বললেন, তুমি-তাদের সাথে করে নিয়ে এলে না কেন? 
পরবর্তী সময় যু-আম্ূর আমাকে বললেন, জারীর! আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে এবং 
আমি আপনাকে একটি বিষয় অবহিত (করছি। আপনারা আরব বাসীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে 
কল্যাণের মাঝে থাকবেন যতদিন আপনাদের একজন আমীর ও শাসক গত হলে পরামর্শের 
ভিত্তিতে আর একজন আমীর মনোনীত'করবেন। আর যখন তা তরবারির ভিত্তিতে হবে তখন 
আপনারা হয়ে যাবেন রাজা-বাদশা ॥রাজা-বাদশার মতই আপনাদের ক্রোধ ও তুষ্টি ওঠা-নামা 
করবে। ইমাম আহ্‌মদৎও" বুখারী (র) অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্‌ন আবু 
শায়বা (র) সূত্রে এবং ব্বায়হাকী (র) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম (র) সুফিয়ান (র) 
সূত্রে । বায়হাকী .(র). আরো বলেছেন, হাকিম (র) জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেছেন,. ইয়ামানে* জনৈক ইয়াহুদী পণ্ডিতের সংগে আমার সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে 
বললেন, _আপ্রননাদের এ ব্যক্তি যদি নবী হয়ে থাকেন তবে সোমবার তার ওফাত হয়ে গিয়েছে। 
' বায়হাকী _(র) এ ভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু সাঈদ 
(র) জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী পণ্ডিত ইয়ামানে আমাকে 
বললেন, আপনাদের এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে তিনি আজ ইনতিকাল করেছেন। জারীর (রা) 
বলেন, দেখা গেল সত্যিই তিনি সোমবারে ইনতিকাল করেছেন। 

বায়হাকী (র) আরো বলেন, আবুল হুসায়ন ইব্ন বুশ্রান (র) কাব ইব্‌ন আদী (রা) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, হীরাতে একটি প্রতিনিধি দলের সংগে আমি নবী করীম (সা) সমীপে 
উপস্থিত হলে আমাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন । আমরা ইসলাম গ্রহণের পরে 
হীরাতে প্রত্যাবর্তন করলাম । এর পরে কিছু দিন যেতে না যেতেই আমাদের কাছে নবী করীম 
(সা)-এর ওফাতের সংবাদ এসে পৌঁছল । ফলে আমার সংগীরা দ্বিধাম্বিত হয়ে পড়ল এবং 
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তারা বলল, ইনি নবী হলে তো মারা যেতেন না। আমি বললাম, তার আগের নবীগণও তো 
ইনতিকাল করেছেন। আমি আমার ইসলামে সমযবুত থাকলাম এবং পরে এক সময় মদীনার 
উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। তখন আমি জনৈক ধর্মযাজকের কাছে গেলাম; যার মতামত না 
নিয়ে আমরা কোন বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতাম না। আমি তাকে বললাম, আমাকে একটি বিষয় 
অবহিত করুন, যার আমি সংকল্প করেছি। কিন্তু সে বিষয় আমার মনে কিছুটা দ্বিধা অংকুরিত 
হয়েছে, তিনি বললেন, তুমি যে কোন একটি নাম আমাকে দাও! আমি ‘কা'ব’ নামটি তার 
কাছে উপস্থাপন করলে তিনি একটি গ্রন্থ বের করে বললেন, নামটি এ গ্রন্থে রেখে দাও! আমি 
কা'ব নামটি তাতে রেখে দিলে তিনি তার পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলেন। দেখলাম তাতে.নবীংকরীম 
(সা)-এর বর্ণনা রয়েছে। যেমন আমি তাকে দেখেছি । আরো দেখলাম যে, তাতেংতার মৃত্যুর 
সে সময়টিরও উল্লেখ রয়েছে যে দিন তিনি ইনতিকাল করেছিলেন। কা‘র“(রা)/বলেন, ফলে 
আমার ঈমানের অন্তর্দৃষ্টি আরো দৃঢ়তর হল এবং আমি আবূ বকর (রা)-এর নিকটে গিয়ে 
তাকে বিষয়টি অবহিত করলাম এবং তার নিকটে অবস্থান করলাম ॥ণতিনি আমাকে (মিশরের 
শাসনকর্তা) মুকাওকিস-এর দরবারে পাঠালেন, আমি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম । পরে 
উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও আমাকে তার দরবারে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার চিঠি নিয়ে 
মুকাওকিসের নিকটে গিয়েছিলাম । আমি তার দরব্যরেত্ডপ্নীত হলাম । ওদিকে ইয়ারমূকের 
এতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হল, কিন্তু সে বিষয়ে স্রত্ি অবগত ছিলাম না ৷! মুকাওকিস আমাকে 
বললেন, তুমি কি জান যে রোমানর' আরবদের লাহে যুদ্ধে লপ্ত হয়েছে এবং তাদের পরাস্ত 
করেছে? আমি বললাম, কক্ষণো ন'' তিনি[বিললেল, তা কেল? আমি বললয, আলাহ তো তার 
নবী করীম (সা)-কে এ ওয়াল" অংগীকার দিয়েছেন হে. সব ধের বিরুদ্ধে তাকে বিজয় দান 
করবেন এবং তিনি ওয়াল" শিল ক্ষকত্র নন মুক'€র্কিস বললেন, তোমাদের নবী তোমাদেরকে 
হয়েছে কাব (ক্র) কলেন, পারে হুকা'ওকিস অমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের 
সম্পর্কে ভজ্তসয করলে ক্ষ তাকে স্বকহত করলাম । তিনি উমর (রা) ও অন্যান্যদের জন্য 
উপঢোকন পারছ}, ভিনি হুল্ৰে জন্য উপঢোকন পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আলী, 
আবদুর রহম্বন/(ইবন জ্ঞণ্ডফ) ও যুবাযর (রা) (একং সম্ভবত আদা (রা) এ স্থানে আব্বাস (রা)- 
এর নামণ্ড ভল্কেৰ করেছেন) ৷ কা'ব (রা) কলেছেন, জাহিলী যুগে আমি উমর (রা)-এর সংগে 
কাপড়ের ‘হাবক্রয্রে অংস্টীনার ছিল্লম . পরে যখন ভাতা নির্ধারণ করা হল এবং ভাতাধারীদের 
তালিকাভুক্তির ক সম্প্লদিত হল তখন বনু আদী ইব্‌ন কা'ব-এর তালিকায় আমার নামও 
ভাতাপ্যপককরুপে তিন অন্তভুক্ত করলেন। এ বিবরণটি বেশ বিরল প্রকৃতির এবং এতে বেশ 
চমকঞগুন তহ্ কয্েছে একং তা সনদের বিচারে বিশুদ্ধ । 
অনুচ্ছেদ £ নবী করীম (সা)-এর শুফাত পরবর্তী প্রাথমিক পরিস্থিতি 

হুহ=ন ইবন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলে আরবদের অনেকেই 
ধর্মত্য হতে লাগল, ইয়াহুদীবাদী ও খ্ৰীষ্টবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং মুনাফিকরা নতুন 
রূপে আভ্ুপ্রকাশ করল । নবীকে হারিয়ে তখন মুসলমানদের অবস্থা দাড়াল প্রবল শৈত্য 
প্রবাহের রাতে বৃষ্টি ভেজা বকরী পালের ন্যায় । অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে আৰৃ বকর (র:)- 
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এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ করলেন। ইব্ন হিশাম (র) বলেছেন, আবূ উবায়দা (র) প্রমুখ 
বিদ্বান মনীষীবর্গ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে অধিকাংশ 
মন্ধাবাসী ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করল এবং তারা তাতে উদ্যতও 
হয়েছিল। এমন কি (মন্কার শাসন দায়িত্বে নিয়োজিত) ‘আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা) তাদের 
ভয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। তখন সুহায়ল ইব্‌ন ‘আম্র (রা) বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ 
করেন এবং জনতার সামনে দাড়িয়ে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র হামদ ও 
ছানা আদায়ের পরে নবী করীম (সা)-এর ইনতিকাল বিষয়টি উল্লেখ করে বললেন, এটা তো 
ইসলামের শক্তিই বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং যারাই ঝামেলা সৃষ্টি করবে আমরা তাদের গান 
উড়িয়ে দেব। এ ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় লোকেরা তাদের অন্যায় সংকল্প পরিত্যাগ করে সুষ্ট 
জীবনে ফিরে আসতে লাগল । আত্তাব ইব্‌ন আসীফ (রা)-ও আত্মপ্রকাশ করলেন'। নবী করীম 
(সা) সুহায়ল ইব্‌ন আম্র (রা)-এর এ সাহসিকতাপূর্ণ অবস্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন। 
নবী করীম (সা) বদর যুদ্ধে সুহায়ল (রা) বন্দীরূপে আনীত হলে উমর (রা) তার ‘সামনের দাত" 
তুলে দেয়ার ইংগিত করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, সম্ভবত সে“একদিন এমন একটি 
অবস্থানে দাড়াবে যার তুমি নিন্দা করতে পারবে না । 

গ্রস্থকারের বক্তব্য ঃ পরবর্তা অনুচ্ছেদসমূহে নবী করীম (সা)-এর ওফাত পরবর্তী বিভিন্ন 
পরিস্থিতি, আরবের অধিকাংশ গোত্রের রিদ্দা ও ধর্মত্যাগ ইয়ামামায় ভণ্ড নবী মুসায়লামা ইব্‌ন 
হাবীবের অপ-তৎপরতা, ইয়ামানে আসওয়াদ ‘আনসারী তৎপরতা; মহান ও সত্যনিষ্ঠ খলীফা 
আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময়োচিত দুঃসাহসী পদক্ষেপের ফলে তার প্রতি মুসলমানদের 
সম্মিলিত আনুগত্যে প্রতাবর্তন এবং শয়তানের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও চরম 
অজ্ঞতাজনিত কর্মকাণ্ড বিশেষত, ্ধম ত্যাগের হিড়িক হতে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি প্রসংগে বিশদ 
বিস্তৃত ও প্রামাণ্য আলোচনা করা"হ্বে ইনশা আল্লাহ্‌ তা'আলা । 
অনুচ্ছেদ £ নবী করীম(সা)-এর ওফাতে রচিত শোক গীথাসমূহ 

ইব্‌ন ইসহাক (র)৬প্রমুখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত উপলক্ষে 
রচিত হাস্সান_ ইবৃন৬ছাবিত (রা)-এর একাধিক কাসীদা ও কবিতাসমষ্টি উল্লেখ উদ্ধৃত 
করেছেন।ৎসে সবের মাঝে ‘মহত্বর, শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক বাগ্বীতাপূর্ণ গীথাটি হল যা আবদুল 
মালিক ইবন, হিশাম (র) আবূ যায়দ আনসারী রর) সূত্রে হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে 
আহরণ 'করেছেন। এতে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বিরহে শোক প্রকাশ করে ‘রাসূল কবি’ হাস্সান 
(রা) বলছেন, 

e HS IN po LG Ha + I JN a) iB: 

‘তায়বা’ (পবিত্র ভূমি মদীনা)-য় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) স্মৃতি নিদর্শন ও প্রোজ্জল প্রতিষ্ঠান । 
তবে নিদর্শন তো প্রায়শ মুছে যায় ও সমতলে বিলীন হয়ে যায় । 

Ia US sl sl mM let ia NUN ASN, 


কিন্তু সে দারুল হুরমাত' (মর্যদার ভূমি) হতে নিদর্শনসমূহ মুছে ফেলা যাবে না, যেখানে 
রয়েছে ‘হাদী’ (পথ প্রদর্শক)-এর মিম্বার, যাতে তিনি আরোহণ করতেন। 
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“imag sho AB Al OI + Ala Sb CU 
এবং (যেখানে রয়েছে) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, অবশিষ্ট আলামত ও চিহ্নসমূহ এবং একটি 
প্রান্তর যাতে রয়েছে তার ঈদগাহ ও মসজিদ । 
Bayelsa Lp dl H+ yd US 
“এখানে রয়েছে এমন প্রকোষ্ঠসমূহ যার মাঝে অবতীর্ণ হত আল্লাহ্র পক্ষ হতে আলোকোজ্জ্বল 
ও প্ৰজ্বলিত নুর । 
235 a SVU DU LU + Ut al ce all al 3 
“সেখানে রয়েছে এমন সব পরিচিতি ভাণ্ডার যে, যুগ যুগান্তরের ব্যবধানে তার. আলামত 
মুছে যায়নি । বিপদ আপদ এসেছে, তাতে আলামতগুলি নতুন করে উদ্ভা সিত-হয়ে উঠেছে। 
-Sh 2 ol le 5 + 3 J mle Si 
সে আলামাত দিয়ে আমি চিনেছি রাসূলের স্মৃতি চিহ্ন এবং পরিচয়/লভেছি তার যুগের । 
আর সেখানে তার সমাধি দিয়ে; যা দিয়ে কবর খননকারী-তাকে মাটিতে আড়াল করে 
দিয়েছে। 
Indi all Ca a Nas Ome + CALS Jos se lb 
সেখানে আমি রাসূলের জন্য কেদে কেদে./কাটাতে লাগলাম । তখন বহু বহু চোখ সে 
কান্নার সহযোগী হল এবং জ্বিন জাতির মাঝেও তার দ্বিগুন (ত্রিগুন) সহযোগী হল । 
AD did di aaa + SIN 3 dD NOY 
Mal Joa eV Y lbs + 12) SU dina 
সে চোখগুলো রাসুল (সা)-এর অবদান-অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে, তবে আমার আত্মাকে 
আমি সে সবের পরিসংখ্যান নিরূপনকারী দেখতে পাচ্ছি না । বরং আমার আত্মা বেদনানুভূতিতে 
কেঁপে কেঁপে উঠে, অস্থির হয় এবং তাকে আরো চাঙ্গা করে তোলে আহমদ (সা)-এর বিরহ । 
তখন সে আবার,রাসূলের কীর্তি অবদানসমূহের ধারা গণনায় নিমগন হয় । 
xp A WS Al A+ omc Jal Sa Cab ley 
আমার আত্মা তার যে কোন অবদানের দশমাংশও খতিয়ে দেখতে পায় নি; তবু তারপরও 
আমার আত্মা বেদনাবিধুর হচ্ছে। 
Maal 435 Al db Ae + Use xl S555, cb 
আমার আত্মা সুদীৰ্ঘকাল ঠায় দাড়িয়ে থেকে যথাসাধ্য আখিনীর বহাতে লাগলো সে কবরের 
ঢিবির জন্য, যাতে রয়েছেন আহমদ (সা)। 
lal DE A SP DIE OSs IM ALAS 
অতএব, বরকতময় তুমি হে রাসূল সমাধি! আর বরকতময় সে জনপদ যেখানে অন্তিম 
শয়ন গ্রহণ করেছেন সত্যপন্থা ও কল্যাণের দিশারী! 
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md. MA oe Bak + Nl YA Gk Bo 
'তার উপরে মাটি ঢেলে দিচ্ছিল তার প্রতি পরম আনুগত্যে ভাগ্যবান কতকগুলো হাত ও 
কতক নেত্র যা সে কারণে কোটরাগত । 
La Y lose Apc + a2) Lal | ne 3) 
ওহ! তারা তো আড়াল করে দিল সহিষ্ণুতা ও রহমতকে, সে অপরাহ্ন যখন তারা তার 
উপরে মাটি চাপিয়ে দিচ্ছিল; তাকে তাকিয়া বালিশ তো দেয়া হল না। 
acl y 345 pf Oy By + AEDS BES AH LS ND 
সন্ধ্যায় তারা ফিরে চললেন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, তাদের নবী নেই তাদের মাঝে! শ্রান্তিতে 
নিস্তেজ ওদের মেরুদণ্ড ও পার্শ্বদেশ ৷ 
S| AU Ja) AS B Cy + Layg3 Dual SL OLIN 
তারা কাদতে থাকেন সে মহান সত্তার জন্য, যার কথা স্মরণ-করে. সেদিন কাদে আসমান 
এবং যার জন্য কাদে যমীন; সুতরাং মানুষ তো চরম ও মহাদুঃখে ভারাক্রান্ত । 
M24 SL epi t Me lp hy 
কোনও মৃত্যুবরণকারীর বিপদ কি সে দিনের॥বিপদের সমতুল্য, যে দিন মুহাম্মদ (সা) 
মৃত্যুবরণ করলেন? 
৬ 9 058 031308 EY tie 239 Jia <4 i 


HS OEE U0 SEES HC RG GE CE TO FNP TC NORCO 
অস্তগামী ও উদীয়মান। 


Ly UOMO A Ht GSH HUD oS 3 
তিনি ‘রহমান’-এর'দিকে পথ নির্দেশ করতেন তাদেরকে যারা তার অনুগমন করতেন এবং 
ভয়াবহ লাঞ্নুনা হতে তাদের মুক্ত করতেন এবং তাদের সুপথ প্রদর্শন করতেন । 
gto ga3by Of Gre pha + Il SD ane add ll 
সততার শিক্ষাদাতা যারা তার আনুগত্য করবেন তারা সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন। 
১৯ 5G al | has Oly + ANE OH SY DN oc sic 
ক্ৰটি-বিচ্যুতি মার্জনাকারী; তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করে থাকেন। আর যদি তারা 
সদাচারী হয় তবে আল্লাহ তো সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ দাতা । 
ILE aah lic Cad + Alan lagi al Alby 
যদি এমন কোন সমস্যা দেখা দেয় যার চাপ বহনে তারা সমর্থ নয়, তবে তারই নিকট হতে 
পাওয়া যায় মুশকিলে আসান । 


-Lab AU bl ce 4 BD + seh dle Lani sd AU 
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এমতাবস্থায় যে তারা ছিলেন আল্লাহ্র নিয়ামাতে নিমজ্জিত; তাদের মধ্যমণি ছিলেন 

একজন দিশারী । পথ চলার দিশা লাভে যিনি উদ্দিষ্ট। 
58s Ly fl sk UA D+ SW oF 1313 dl Ae 

হিদায়াত হতে তাদের বিচ্যুত হওয়া তার কাছে অসহানীয়, তাদের সরল সঠিক হিদায়াতের 
পথের পথিক হওয়ার ব্যাপারে তিনি পরম আগ্রহী । 

EEE EO FEIN WEE MOMENI EEE 
করেন এবং তাদের জন্য বিছিয়ে দেন। 

Laisa pall Cha Em AP sh FE NON AMD onl 

তারা এ নুরের মধ্যেই ছিলেন, এমতাবস্থায় তীদের সে নূরপানে ধাবিত হল একটি অব্যর্থ 

মৃত্যুবান । 
233 CHa all C2 Sy + bal) all dl lS gas rnold 

'প্রসংশিতরূপে তিনি ফিরে চললেন আল্লাহ্র সকাশে; 9 জন্য কান্না ভেজা হচ্ছিল 
FETE COOSA 

হারমের দেশের অলি গলি হল ভীতিকর.নিস্তন্ধ; তার পরিচিত ওহী প্রবাহের অনুপস্থিতির 
কারণে। 

- 2408 9 bl ASD B+ US LSD 5) pane 5 ga 1 UG 

গোটা দেশ শূন্য মরু, শুধু-কররের আবাদী টুকু ব্যতিক্রম; যেথায় অতিথি হয়েছেন 

(আমাদের) হারানো মাণিক;-যার-জন্য কাদে শিলা-পাথর ও গারকাদ বৃক্ষরাজি । 
-2atay alia Lh 4) e2AS + 588) XS sald ome so 

আর কাদে তার মসজিদ; তার বিরহে নির্জনতা-একাকীত্বে বিদ্ধ শূন্য প্রান্তর; যেখানে ছিল 

তার দাড়ানো ও বসার স্থান! 
Ins Eos ep ID OSs JAGAN Gals 

আর 'জামরাতুল কুব্রার দেশে (মবক্কাভূমে); সেখানে তাকে হারাবার নিজন্নতায় বিদ্ধ হচ্ছে 
বাড়ি-ঘর, আংগিনা ও জন্মভূমি । 

আল্লাহ্র রাসূলের (সা) জন্যে তাই হে চোখ! অশ্রু ধারা বহিয়ে চল, যুগ-যুগান্তরে কোন 
দিন যেন তোমাকে দেখি না যে, তোমার অক্রু জমাট বেধে গেছে। 

cay ln la AU ste + Aaxihl 13 CSL Y day 

তোমার কি হয়েছে যে তুমি সে নিয়ামতধারীর জন্য কাঁদবে না; যা পূর্ণমাত্রায় আচ্ছাদিত 

করে রেখেছে মানবকুলকে । 
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-2> 2 Al Ala YY SHAM + AF E AI Ae S524 
মন খুলে অশ্রু ঝরাও তার জন্য এবং চিৎকার করে কাদ; সেই মহান সাত্তার বিরহে যার 
তুলনা মহাকাল আর উপস্থাপন করবেনা । 
Rhy Lali ia Ala Ys +e in pall Si La 
অতীত কালের লোকেরা মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় এমন কাউকে হারায় নি; এবং কিয়ামত 
পর্যন্ত আর কখনো তার মত এমন কাউকে হারানো হবে না। 
-355 YT DU ab 2A + i WAS i313 tl 
তার চাইতে অধিকতর চরিত্রবান এবং একের পরে এক দায়িত্ব পালন ও অঙ্গীকার 
পূরণকারী এবং সহজলভ্য দাতা । 
-Ay US La eles Cp {31+ IG HOD 4s J 
এবং যিনি স্বউপার্জিত ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বিতরণে অতুলনীয়-যখন 
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যয় করতে বড় দানবীরও কার্পণ্য করে। 
-15 abil 32 aly + AB Dll Gi E> ely 
এবং যিনি বংশ পরিচয় কালে গোত্র পরিবারের দিক থেকে সর্বাধিক অভিজাত এবং সর্দার 
ও নেতারূপে বরিত বাতহার অভিজাত্যের অধিকারী 
20 Slals jo ales + Dal ADHD ly 
HEE TUE NCES HOC CAE HE COO NOE EOE HUN 
অধিকারী । 
-251 33° 0 Alode ye s+ Us Ald lho 
এবং যিনি সূদৃঢ় মূল'ও শাখা-প্রশাখা এবং এমন কাণ্ডের অধিকারী, যাকে পুষ্টি যুগিয়েছে 
মেঘমালা । সুতরাং সে-কাণ্ড, অধিকতর সজীব। 
Jaa 23 CA oS) se + al AHLals 139 0 
মহীযান প্রতিপালক তাকে প্রতিপালন করেছেন শৈশব হতে; ফলে তার পূর্ণতা পূর্ণাংগ 
হয়েছে সর্বোত্তম কল্যাণকররূপে । 
1 sl Y 3 nga alll D4 + AIS Calcd ps LA 
মুসলমানদের সৃদৃঢ় বাধন নিবন্ধিত হয়েছে তার হাতের সাথে, তাই তো তিনি থাকে নি 
রুদ্ধ, বুদ্ধি হয় নি বিভ্রান্ত । 
na Ug 23 Yi A c+ le SU ALY 
“আমি তো বলেই চলছি এবং আমার বক্তব্যে দোষারোপকারী ও বিরূপ সমালোচনাকারী 
কাউকে পাওয়া যাবে না, তবে যদি কেউ বাস্তবতা বিবর্জিত ও কষ্টকল্লিত কথা বলে। 
-A51 5 iin LSE Lc be NP Ay 
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ভার শুণকীর্তনে আমার আগ্রহ নিবৃত্ত হবে না। আমার আশা, এতে করেই আমি চিরন্তন 
জান্নাতে চিরস্থায়ী হব । 
-2 9 st eA BD +) My 2) Abad 
মুস্তাফা (সা)-এর সংগে; ও দিয়েই তার পার্শ্ব-সান্নিধ্যই আমার কাম্য এবং এঁ দিনটি 
পাওয়ারই আমি সাধ্য সাধনা করে চলেছি । 
হাফিয আবুল কাসিম সুহায়লী (বর) তার রাওয়ুল উনুফ গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য শোকগীথায় আবূ সুফিয়ান ইব্নুল হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) 
বলেছেন- . 
-Uye BA ALB t JY SH AS 5) 
আমি বিন্দ্রি রাত কাটিয়েছি, ফলে আমার রাত নিঃশেষ হতে চাচ্ছিল না । বিপদগ্রস্তের রাত 
প্রলম্বিতই হয়ে থাকে । 
-Bb 42 0 abaal bal + Lagi MS eld 
এবং কান্না আমাকে সহযোগিতা দিল; তবে মুসলমানরা. ফে/চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল 
তার তুলনায় এ কান্না নিতান্তই অল্প। 
Us 25 5 JR Ae + A> lias akc 
যে বিকেলে বলা হল- রাসূল (সা)-কে তুলে. নেয়া হয়েছে, সে সময় আমাদের বিপদ ছিল 
ভারী ও ভীষণ । 
-d li 2 SIS + Ul aa lio jl Lal 
আমাদের এ ভূমি তার উপরে'আগত মহাবিপদে এমন হয়ে গেল যেন, তার প্রাস্তগুলো 
আমাদেরকে নিয়ে কাৎ হয়ে-যাচ্ছিল। 
- UDI CTIA Tt LB LIAN 2s LW 
আমরা বঞ্চিত ‘হয়েছি ওহীর অবতরণ থেকে, যা নিয়ে সকাল বিকাল আগমন করতেন 
জিবরীল (আ)। 
Ud CS 91 Ul m0 HAle Ls Le 2 SS 
এবং. মানুষের চোখ যে সব কারণে অশ্রু বহায় বা প্রবহমান হওয়ার উপক্রম করে, সে 
সবের মাঝে এটিই ছিল অধিকতর উপযুক্ত । 
-Uge last anlwt be SAM IS 2 
(তিনি সেই ) নবী, যিনি আমাদের দ্বিধা-দ্বন্থ দূর করে দিতেন তাঁর কাছে আগত ওহী 
এবং তার বাণী দিয়ে! 
LEDSUJm Nh, + Ys A554, 
এবং তিনি আমাদের হিদায়াত করতেন, কাজেই আমরা ছিলাম ভ্রান্তির আশংকামুক্ত, 
যেহেতু রাসূল (সা) আমাদের পথ নির্দেশক । 
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nd MS FI AUIt | BY Dc > 0 abil 
হে ফাতিমা ! তুমি যদি অস্থির হয়ে গিয়ে থাক তবে তা মার্জনা যোগ্য; আর যদি অস্থিরতা 
প্রকাশ না করে পার তবে তা-ই যথার্থ পদ্থা। 
Uw alll Sa ay + 38 US Apa Sh 258 
তোমার পিতার কবর সব কবরের সেরা; সে কবরে রয়েছেন মানবকুল শিরোমনি রাসূল (সা)। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উত্তরাধিকার 

প্রসংগ £ মীরাছরূপে নবী করীম (সা)-এর কোন দীনার, দিরহাম, গোলাম, বাদী, ব্বকরী, 
উট এবং মীরাছযোগ্য অন্য কিছু রেখে না যাওয়া; বরং তিনি তার পরিত্যক্ত ভূ-সম্পত্তি'মহান- 
মহীয়ান আল্লাহ্র জন্য সাদাকা রূপে করে যান। কেননা, পৃথিবী ও তার আনুষাংগিক সব কিছুই 
ছিল তার দৃষ্টিতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ; যেমনটি তা আল্লাহ্র নিকটে তুচ্ছ। এসব সংগ্রহ সঞ্চয়ের জন্য 
চেষ্টা সাধনা করা কিংবা মীরাছরূপে রেখে যাওয়ার বাসনা পোষণ কর্ন "তার মর্যাদার সাথে 
অসংগতিপূর্ণ}। 

বুখারী (র) বলেন, কুতায়বা (র) আম্র ইব্নুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেছেন, 
aio YAY sls Ya N31 alayase dl sa dl dy 5 a 
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রাসূলুল্লাহ (সা) রেখে যাননি কোনও দীনার, কোনও দিরহাম, কোনও গোলাম বা কোনও 
বাদী, তবে একমাত্র তার বাহন, আল্-বায়যা’ (শ্বেত) খচ্চর ও তার অস্ত্র এবং তার ভূমি যা 
মুসাফিরদের জন্য সাদাকা করে-গিয়েছিলেন। বুখারী (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
বুখারী (র) তার সহীহ্‌ গ্রন্থের, একাধিক স্থানে আবুল আহ্‌ওয়াস, সুফিয়ান আছ ছাওরী ও 
যুহায়র ইব্ন যু‘আবিয়া (র).সূত্রের বিভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন; ইসরাঈল (র)-এর বরাতে এবং নাসাঈ (র) ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইসহাক 
(র) সূত্রে....উম্মুল মু'মিনীন জুওয়ায়ারিয়া বিনৃতুল হারিছ (রা)-এর ভাই আম্র ইব্ন হারিছ 
হতে , আহ্‌মদ((র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ মুআবিয়া (র)....আইশা (রা) 
থেকে; তিনি-এলেন, বাসূলৃল্লাহ (সা) কোনও দীনার, কোনও দিরহাম, কোনও বকরী, কোনও 
উট রেখে,যান নি এবং (কারো জন্য সম্পদ প্রদানের) কোনও অসিয়াতও করে যাননি। এ 
হাদীস মুসলিম (র) একাকী অনুরূপ এবং আবু দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা (র) বিভিন্ন সূত্রে 
সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান-আল আ‘মাশ (র) সূত্রে, আল্লাহ্র হাবীব ও প্রিয়তমের প্রিয়তমা, 
সপ্তাকাশের উর্ধ হতে পবিত্রতার সনদ প্রাপ্তা সিদ্দীক তনয়া ‘আইশা সিদ্দীকা সনদে রিওয়ায়াত 
করেছেন (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রাযী থাকুন এবং তাকে তুষ্ট রাখুন)। ইমাম আহমদ (র) আরো 
বলেছেন, ইসহাক ইব্‌ন ইউসুফ (র)....আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) কোনও দীনার-দিরহাম, কোনও বাদী, গোলাম এবং কোনও ছাগল-উট 
(মীরাছরূপে) রেখে যান নি। আবদুর রহমান (র) আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) কোনও দীনার-দিরহাম এবং কোন ছাগল-উট রেখে যাননি । সুফিয়ান (র) 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৬৫ 


বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তবে আমার দ্বিধা গোলাম-বাদী (কথাটি ছিল কিনা এ) ব্যাপারে । 
তিরমিযী (র)-ও হাদীসটি শামাইল গ্রন্থে বুনদার (র) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রেখে যান নি কোনও দীনার-দিরহাম, কোনও গোলাম-বাদী এবং কোনও উট- 
বকরী। ইমাম আহমদ (র) এ সনদে এরূপ সন্দেহমুক্ত রূপেই রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী 
(র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ যাকারিয়্যা ইবন আবূ ইসহাক আল্‌ মুযাক্কা (র) যার্ব 
(র) থেকে তিনি বলেন, আইশা (রা) বললেন, তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রেখে 
যাওয়া মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ। রাসূলুল্লাহ (সা) রেখে যান নি একটি দীনারও, একটি 
দিরহামও না, একটি গোলামও না এবং একটি বাদীও না। মধ্যবর্তী অন্যতম রারী মি্স্'আর 
(র) বলেন, আমার ধারণা । তিনি (শায়খ ‘আসিম) বলেছেন। এবং কোন বরুরীও. নয় এবং 
কোন উটও নয়। রাবী ‘আওন (র) বলেন, মিস্‌‘আর (র) আদী ইব্‌ন ছাবিত.(সূত্রে, তিনি) 
আলী ইবৃনুল হুসায়ন (র) সূত্রে আমাদের অবহিত করেছেন, আলী (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
কোন দীনার রেখে যাননি, কোন দিরহামও না, কোন গোলামও না, কোন৷বাদীও না। 

সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে উদ্ধৃত হয়েছে, আমাশ (র)-এর বরাতে _আইশা৷ (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, 
একটি বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। বুখারী (র)-এর অন্য একটি ভাষ্য, কাবীসা (র) (“‘আমাশ) 
আইশা (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন,'নবী করীম (সা) ইনতিকাল করলেন, 
তখন তার বর্ম বন্ধক ছিল জনৈক ইয়াহুদীর কাছে ত্রিশ....এর বদলে । বায়হাকী (র) হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন, ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন (র)-এর বরাতে । আসওয়াদ (র) সূত্রে, তিনি 
আইশা (রা) থেকে । তিনি বলেন, নবীংক্রীম (সা) ইনতিকাল করলেন, তখন তার বর্ম বন্ধক 
ছিল ত্রিশ সা“ যবের বিনিময়ে পরে বায়হাকী (র) বলেছেন, বুখারী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন কাদীর (র)-=সুফিয়ান (র) সূত্রে । বায়হাকী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা, 
আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবাদান (র), আনাস (রা) সূত্রে । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে 
যবের রুটি ও পুরান দু্বয়িক্ত“চর্বি-র দাওয়াত করা হল। আনাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)- 
কে আমি বলতে শুনেছি- 
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যার হাতে৷মুহাম্মদের জীবন তার কসম! আজ (সকালে) মুহাম্মদ পরিবারের কাছে এক সা' 
গম বাণএক সা‘ খুরমাও ছিল না।” (আনাস বলেন) অথচ তখন তার নয়জন সহধর্মিনী 
ছিলেন। ওদিকে তিনি নিজের একটি বর্ম মদীনার জনৈক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখে তার 
নিকট হতে খাদ্যদব্য নিয়েছিলেন এবং তার ইনতিকাল পর্যন্ত এমন কিছু সংগ্রহ করতে পারেন 
নি, যা দিয়ে বর্মটি ছাড়িয়ে আনতে পারেন। ইব্‌ন মাজা (র) এ হাদীসের অংশবিশেষ 
রিওয়ায়াত করেছেন শায়বান ইব্‌ন আবদুর রহমান আন-নাহ্‌রী (র)-এর বরাতে....এ সনদে । 
ইমাম আহ্‌্মদ (র) আরো বলেছেন, আবদুস সামাদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন এ মর্মে যে, নবী করীম (সা) উহুদ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 


১. সা‘ (£৮০) ৩.৫০-৩.৭৫ সের; ৩০ সা' (প্রায় ১০০ কে.জি.) । অনুবাদক 
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“যার হাতে আমার জীবন তার কসম! এ বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করে না যে, উহুদ 
(পাহাড়) মুহাম্মদ পরিবারের জন্য স্বর্ণ হয়ে যাবে যা আমি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করতে 
থাকব- আর আমি মৃত্যু বরণ করার দিনে মৃত্যুবরণ .করবো এমন অবস্থায় যে তার দুটি মাত্র 
দীনার আমার কাছে থেকে যাবে; তবে যদি তা ঝণ পরিশোধের জন্য হয়ে থাকে। ইব্ন 
আব্বাস (রা) বলেন, পরে তিনি ইনতিকাল করলেন এবং কোন দীনার, কোন দিরহাম, কোন 
গোলাম এবং কোন বাদী তিনি রেখে গেলেন না। তার বর্মটি বন্ধক রেখে গেলেন এক 
ইয়াহুদীর কাছে ত্রিশ সা‘ যবের জন্যে । ইব্ন মাজা (র) এ হাদীসের শেষাংশ রিওয়ায়াত 
করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মু‘আৰিয়া আল্‌ জুমাহী (র) সূত্রে এবং এর প্রথম অংশের শাহিদ 
(সহযোগী সমর্থক) রিওয়ায়াত রয়েছে সহীহ্‌ বুখারীতে....আবু যার্রা (রা)-এরাহাদীসে। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ, আবূ সাঈদ ও আফ্ফান' (র) ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে প্রবেশ করলেন, তিনি 
তখন একটি চাঁটাইয়ের উপরে বিশ্রাম করছিলেন যা তার(পার্শ্বদেশে দাগ কেটেছিল। উমর 
(রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! যদি এর চেয়ে কিছুটা উন্নত মানের বিছানা বানিয়ে নিতেন! 
নবী করীম (সা) বললেন, 
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দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্বন্ধ! আমার অবস্থা ও দুনিয়ার অবস্থা তো সে আরোহী 
(মুসাফিরের) ন্যায়, যে একটি গরমের.দিনে সফর করল, পরে দুপুরে কিছু সময়ের জন্য একটি 
গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল। পরে আবার বিকেল বেলা সফর শুরু করল। আহ্মদ (র) একাকী 
এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)এর সনদ বেশ উত্তম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিপক্ষে ক্ষোভ 
উম্মা প্রকাশ করিয়া তার সহধর্মিনীদ্বয় এবং নবী করীম (সা)-এর ‘ঈলা’ করার ঘটনা প্রসংগে 
উমর (রা) হতে ইব্ন,আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস, এ হাদীসের সমর্থক ও শাহিদ । (এ 
হাদীস এবং এর সমর্থক) হাদীসসমূহের বিশদ বিবরণ দেয়া হবে নবী করীম (সা)-এর সংসার 
বিমুখ হওয়া পাৰ্থিব মোহ ত্যাগ এবং ভোগ বিশৃঙ্খলা প্রসংগে । এছাড়া হাদীসটি আমাদের সে 
দাবীকেও-প্রতীয়মান করে যে, নবী করীম (সা) দুনিয়া ও তার আনুষংগিক বিষয়াদিকে বিশেষ 
গুরুত্্‌ দিতেন না। 

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, সুফিয়ান (র) আবদুল ‘আযীয ইব্ন রুফায়’ (র) থেকে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এবং শাদ্দাফ ইব্‌ন মা-কিল (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর 
নিকটে গেলাম । ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, “রাসুলুল্লাহ (সা) এ দুই মলাটের মধ্যবর্তী বিষয় 
(আল-কুরআন) ব্যতীত অন্য কিছুই রেখে যান নি।” আবদুল ‘আযীয (র) বলেন, আমরা 


১, ঈলা £ (:১2)) কসম করা; স্ত্রী সংগ বর্জনের কসম করা । রাসূলুল্লাহ (সা) একবার একমাস যাবত 
স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করেছিলেন। -অনুবাদক 
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মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (রা)-এর নিকটে গেলে তিনিও অনুরূপই বললেন বুখারী (র)-ও হাদীসটি 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন কুতায়বা (র) সূত্রে । বুখারী (র) আরো বলেছেন, আবু নু'আয়ম 
(র) সূত্রে, তালহা (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবৃন আবূ আওফা (রা)-কে 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম (সা) কি কোন ওসিয়াত করে গিয়েছেন? তিনি বললেন, 
না। আমি বললাম তা হলে লোকদের জন্য ওসিয়াত করে যাওয়া জরুরী করে দিলেন কি 
রূপে? কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তাদের সে বিষয় আদিষ্ট করা হল কি রূপে? তিনি বললেন, (হা) 
আল্লাহ পাকের কিতাবের ওসিয়াত করে গিয়েছেন। বুখারী (র) অন্য একটি সনদে এবং 
মুসলিম ও আবু দাউদ (র) ব্যতীত সুনান গ্রন্থসমূহের অন্যান্য সংকলকবৃন্দ হাদীসটি মালিক 
ইব্‌ন মিগওয়াল (র)-এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) মস্ত 
ব্য করেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্‌; তবে গরীব-বিরল সূত্রীয়-মালিক ইব্নমিগওয়াল (র) 
ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটা পাওয়া যায় না। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য £ঃ নবী করীম (সা)-এর ব্যক্তিগত এবং তার জীবন কালে তার জন্য খাস 
বিভিন্ন বিষয়-সম্পত্তি তথা বাড়ি-ঘর, নবী সহধর্মিনীগণের হুজরা/গোলাম, বাদী, উট, ঘোড়া, 
বকরী ও গাধা, খচ্চর, সমরাস্ত্র, কাপড় চোপড়, আসবাসপত্র/মোহরাঙ্কিত আংটি এবং অন্যান্য 
উপকরণ সম্পর্কিত অনেক হাদীস রয়েছে। 

অচিরেই সে সব হাদীসের সবিস্তার ও সপ্রমাণংআলোচনা করা হবে। নবী করীম (সা) এ 
সব বস্তু-সম্পদের অধিকাংশ তাৎক্ষণিক ভাবে. সাদাকা করে দিয়েছিলেন। অনেক গোলাম 
বাদীকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব উপকরণ রেখেও দিয়েছিলেন। 
সেই সাথে ছিল বনু নাযীর, খায়বার ও ফাদাক/অঞ্চলে আল্লাহ্র তরফ থেকে তার জন্য বিশেষ 
অধিকাররূপে ঘোষিত ভূমিসমূহ যা মূলত মুসলিম জনতার জাতীয় কল্যাণে নিবেদিত ছিল। 

ইনশাআল্লাহ আমরা এ সবরের'বিশদ ও প্রামাণ্য বিবরণ উপস্থাপন করব । তবে এতটুকু 
কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়.যে;.এ সবের কিছুই তিনি মীরাছরূপে রেখে যান নি। একটু পরেই 
আমরা এর আলোচনায় ‘অবতীর্ণ হ্ব। আল্লাহই সহায় । 


নবী করীম (সা)-এর মীরাছ না রেখে যাওয়া প্রসঙ্গ 
নবী করীম (সা)-এর বাণী- আমরা মীরাছ রেখে যাই না 

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, HERE C2 “UNE: CH CAE HET ETE FE 
বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- 
“- dina gs shle Lay ln dt WAS ls - La HYUN OILY 

“আমার মীরাছ বন্টিত হবে না দীনারও না, দিরহামও না। আমার স্্রীদের'খোরপোষ এবং 
আমার আমিল (কর্মচারী)-দের ব্যয় নির্বাহের পরে যা অবশিষ্ট রেখে যাব তা হবে সাদাকা ৷” 
বুখারী-মুসলিম ও আবু দাউদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, মালিক*ইব্‌ন আনাস (র), 
আবু হুরায়রা (রা)-এর বরাতে একাধিক সনদে, এ মর্মে যে; রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
“আমার মীরাছ দীনাররূপে বন্টিত হবে না ।....বুখারী (র)-এর/পরবর্তা বর্ণনা আবদুল্লাহ ইব্ন 
মাস্লামা (র) আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে নবী 
সহধর্মিনীগণ তাদের মীরাছের দাবী উত্থাপনের উদ্দেশ্যে উছমান (রা)-কে আবূ বকর (রা) 
সমীপে পাঠাতে মনস্থ করলেন। তখন আইশা (রা).বললেন, কেন, রাসুলুল্লাহ (সা) কি এ কথা 
বলে নি যে, ১১৪4 ১--4১১.০. ১২ আমরা।(নবীগণ) ওয়ারিছ বানিয়ে যাই না, আমরা যা 
রেখে যাই তা সাদাকা ?” মুসলিম (র)-ও হাদীসটি ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) সূত্রে এবং 
আবূ দাউদ (র) কানাবী (র) সূত্রে এবং, নাসাঈ (র) কুতায়বা সূত্রে (সকলেই) মালিক (র) 
সূত্রে, অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন 

পর্যালোচনা £ তা হলেণমীৱাছণপ্ৰাপিকা স্ত্রীদের অন্যতমা (আইশা) যদি মীরাছের কথা ধরে 
নেয়া হয় স্বীকারোক্তি. দিচ্ছেন যে, নবী করীম (সা) তীর পরিত্যক্ত সম্পদকে মীরাছ নয়, 
সাদাকা সাব্যস্ত করে গিয়েছেন। আর স্পষ্টতই বলা যায় যে, অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনগণও তার 
এ রিওয়ায়াতের সাথে একমত্য পোষণ করেছেন এবং নবী করীম (সা)-এর বাণী তারা স্মরণ 
করতে পেরেছেন" কেননা, তার বর্ণনা ভংগি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি তাদের জ্ঞাত ও 
স্বীকৃত'ছিল.। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

বুখারী (র) আরো বলেছেন, ইসমাঈল ইব্‌ন আবান (র) আইশা (রা) সুত্রে বর্ণনা করেন যে 
নবী করীম (সা) বলেছেন, “আমরা (নবীরা) মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা 
সাদাকা।” বুখারী (র)-এর একটি “অনুচ্ছেদ শিরোনাম ৪ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী আমরা 
মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা।” আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) আইশা 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা ও আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উত্তরাধিকারীরূপে 
তাদের প্রাপ্য মীরাছের আবেদন নিয়ে আবূ বকর (রা)-এর নিকটে গেলেন। তারা ফাদাকে 
নবী করীম (সা)-এর ভূমি এবং খায়বারে তার প্রাপ্য অংশের দাবী করছিলেন। আবূ বকর (রা) 
তাদের দু'জনকে বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি- 
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-Ulall la (pa aaa UL JSU ail - dino Syl) 


আমরা মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা পরিত্যাগ করে যাই তা সাদাকা। তবে মুহাম্মদ 
পরিবার এ সম্পদ হতে (খোরপোষ) গ্রহণ করবে।” আবূ বকর (রা) আরো বললেন, 
“আল্লাহ্‌র কসম! এ সম্পদে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যা কিছু আমি করতে দেখেছি তা-ই আমি 
করব।” বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে ফাতিমা (রা) তীর মৃত্যু পর্যন্ত আবূ বকর (রা)-এর 
সংগে বাক্যালাপ করতেন না। ইমাম আহমদ (র)-ও হাদীসটি আব্দুর রায্যাক (র) সুত্রে 
অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। পরবর্তী বর্ণনায় আহ্‌মদ (র) ইয়া'কুব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) 
‘আইশা (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে ফাতিমা(রা) 
আবু বকর (রা)-এর কাছে তার মীরাছ অথাৎ আল্লাহ্‌র দেয়া ‘ফায়’ (সন্ধিলব্ধ সম্পদ)হতে নবী 
করীম (সা) যা রেখে গিয়েছিলেন তা দাবী করলেন। তখন আবূ বকর (রা) তাকে বললেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমরা মীরাছ রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা। 
ফলে ফাতিমা (রা) রুষ্ট হয়ে আবূ বকর (রা)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন“করলেন এবং তার মৃত্যু 
পর্যন্ত এ সম্পর্কচ্ছেদ অব্যাহত ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে 
ফাতিমা (রা) ছয় মাস বেচে ছিলেন। 

এ প্রসংগে ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনা অনুরূপই ৷ তবে বুখারী (র) তীর সহীহ গ্রন্থের 
‘মাগাযী’ (সমর) অধ্যায়ে হাদীসটি ইব্‌ন আবূ. বকর,.(র) ‘আইশা (রা) সনদে রিওয়ায়াত 
করেছেন (যা পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে)। তাতে তিনি অধিক বলেছেন যে, ফাতিমা (রা) মৃত্যুবরণ 
করলে রাতের বেলা আলী (রা) তাকে দাফন করলেন এবং আবূ বকর (রা)-কে অবহিত না 
করেই তিনি নিজেই তার (জানাযা)-সালাত আদায় করলেন। ফাতিমা (রা)-এর জীবদ্দশায় 
মানুষের কাছে ‘আলী (রা)-এর বিশেষ.সমাদর ছিল। ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যু হলে ‘আলী (রা) 
লোকদের চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তখন তিনি আবূ বকর (রা)-এর সাথে সন্ধি- 
সৌহাদ গড়ে তুলতে এবং বায়আাত করতে প্রয়াসী হলেন। পূর্বের মাসগুলিতে তিনি বায়‘আত 
করেননি। এ উদ্দেশ্যেতৎতিনি আবূ বকর (রা)-এর নিকটে সংবাদ পাঠালেন যে, আমাদের 
এখানে তশরীফ আনবেন, তবে আপনার সংগে অন্য কেউ যেন না আসে। তিনি ‘উমর (রা)- 
এর স্বভাবংকঠোরতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বিধায় তার আগমন পসন্দ করছিলেন না। ‘উমর 
(রা) বললেন, “আল্লাহ্র কসম! আপনি একাকী তাদের কাছে যাবেন না।” আবূ বকর (রা) 
বললেন;ংকেন, তারা আমার সংগে আর কী-ই বা করবে ? আল্লাহ্র কসম । আমি অবশ্যই 
তাদের কাছে যাব। আবু বকর (রা) সেখানে গেলেন। ‘আলী (রা) বললেন, ‘আমরা আপনার 
মাহাত্ম্য এবং আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং যে কল্যাণে আল্লাহ 
আপনাকে দান করেছেন তাতে আমরা আপনার প্রতি ঈষান্বিত নই । তবে আপনারা (খিলাফত) 
বিষয়টিতে একাধিপত্য বিস্তার করেছেন; অথচ রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সংগে আমাদের আত্মীয়তা 
সূত্রে আমরা ধারণা করতাম যে, বিষয়টিতে আমাদের বিশেষ হিস্সা রয়েছে।” আলী (রা) 
এভাৰে বলতে থাকলেন যাতে শেষ পৰ্যন্ত আবূ বকর (রা)-কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, যীর 
হাতে আমার জীবন তার শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়দের সংগে সদাচরণ রক্ষা করে 
চলা আমার কাছে আমার নিজের আত্মীয়দের সংগে সদাচরণের তুলনায় অধিক কাম্য । আর এ 
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সম্পদে আপনাদের মাঝে যে কলহ দেখা দিয়েছে তাতে উত্তম পন্থা অবলম্বনে আমি শৈথিল্য 
করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) করে গিয়েছেন এমন কিছু আমি ত্যাগ করিনি। পরে আবু বকর (রা) 
যুহর সালাত আদায়ের পর মিম্বরে উঠলেন এবং হাম্দ-সালাত পাঠের পরে আলী (রা)-এর 
অবস্থান, বায় জাত হতে তার পিছিয়ে থাকা এবং সে ব্যাপারে পেশকৃত কৈফিয়তের বিবরণ দান 
করলেন। আলী (রা)-ও হাম্‌দ ও দরূদ আদায়ের পরে আবূ বকর (রা)-এর অগ্রাধিকার তার 
মাহাত্ম্য এবং তার যোগ্যতা ও অবদান অগ্রগণ্যতার বিবরণ দিলেন। তিনি এ কথাও বললেন 
যে, তিনি যা কিছু করেছেন তার পেছনে আবূ বকর (রা)-এর প্রতি ঈর্ষাবোধ ছিল না । তারপর 
তিনি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে দাড়িয়ে তার হাতে বায়আত করলেন। তখন/লোকেরা 
আলী (রা)-এর কাছে এগিয়ে এসে তাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করল এবং তাকে অভিনন্দিত 
করলো। এ ন্যায়সংগত অবস্থানে প্রত্যাবর্তনের পর সাধারণ্যে আলী (রা)-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি 
পায়। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) প্রমুখও হাদীসটি যুহ্রী, (র), আইশা (রা) 
সনদে একাধিক পদ্থায় প্রায় অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 
পর্যালোচনা ৪ ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যুর পরে আলী (রা) কর্তৃকণআবূ বকর (রা)-এর হাতে 
এ বায়‘আত গ্রহণ ছিল তাদের মাঝে সংঘটিত আপোষ ও সম্প্রীতির মনোভাবের দৃঢ়তা জ্ঞাপক 
বায়‘আত। আর এ বায়া'আত ছিল আমাদের পূর্বোল্লিখিত সাকীফা দিবসের বায়‘আতের 
নবায়ন ও দ্বিতীয় বারের বায়'‘আত-যেমন ইব্নখুযায়মা (র) রিওয়ায়াত করেছেন এবং 
মুসলিম (র) তীর সহীহ গ্রন্থেও তা রিওয়ায়াত(করেছেন এবং আলী (রা) এ ছয় মাস যাবত 
আবূ বকর (রা)-কে পাশ কাটিয়ে চলেছিলেন এমন নয়। বরং তিনি নিয়মিত আবু বকরের 
পিছনে সালাত আদায় করছিলেন এবংখমজলিসে শূরার পরামর্শ বৈঠকেও উপস্থিত থাকছিলেন 
যুল কাস্সা অভিযানও তিনি আবূ বকর (রা)-এর সংগে অংশগ্রহণ করেছিলেন (পরবর্তী বর্ণনা 
দৃষ্টব্য)। সহীহুল বুখারীতে রয়েছে, 'যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের কয়েক দিন পরে আবু 
বকর (রা) আসর সালাত/আদায় করলেন। পরে মসজিদ হতে বের হয়ে তিনি হাসান ইব্‌ন 
‘আলী (রা)-কে বালরুদের সাথে খেলা করতে দেখতে পেয়ে তাকে নিজের কাধে তুলে নিলেন 
এবং বলতে লাগলেন;.দেখো নবী করীম (সা)-এর গঠনের সাথে এর কতই না মিল, আলী-র 
সাথে নয়॥ “আলী.(রা) তা দেখছিলেন আর হাসছিলেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় বারের বায়'আত 
সংঘটিত/হওয়ার কারণে বর্ণনা-কারীদের মাঝে কারো কারো ধারণা জন্মেছে যে, ইতোপূর্বে 
আলী (ব্বা)“বায়'আত করেননি তাই তারা তা অস্বীকার করেছেন। অথচ (বিধান অনুসারে) 
ইতিবাচক বিবরণ নেতিবাচকের তুলনায় অগ্রগণ্য । যেমনটি যথাস্থানে বিবৃত ও স্থিরীকৃত 
হয়েছে। আল্লুহই সমধিক অবগত । তবে আবূ বকর রাযি্য়াল্লাহ আনহুর প্রতি ফাতিমা 
রায্য়াল্লাহু আনহার অসন্তষ্টির কারণ আমার বোধগম্য হয়নি। যদি তা তীর দাবীকৃত মীরাছ 
প্রদানে আবূ বকর (রা)-এর অস্বীকৃতির কারণে হয় তবে তিনি তো এ বিষয় নিজের 
অপরাগতার এমন কারণ দর্শিয়েছেন যা গ্রহণ না করে গত্যন্তর নেই । তা হল তারই পিতা ও 
আল্লাহ্র রাসূল (সা) হতে আহরিত রিওয়ায়াত যে, তিনি বলেছেন, ‘আমরা মীরাছ রেখে যাই 
না; আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা।” আর নবী করীম (সা)-এর ভাষ্যের প্রতি ফাতিমা 
(রা)-র অনুগত্যও প্রশ্নাতীত ব্যাপার । যদিও মীরাছের দাবী করার আগে বিষয়টি তার অজ্ঞাত 
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ছিল, যেমন অজ্ঞাত ছিল আইশা (রা)-এর বর্ণনা প্রদানের আগে অন্যান্য নবী সহধর্মিনীগণের 
অনেকের কাছেও ৷ অবশ্য তারাও পরে আইশা (রা)-এর সংগে একমত্য পোষণ করেছিলেন। 
আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কতৃর্ক বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে ফাতিমা (রা) তাকে মিথ্যা 
কথনের অভিযোগ দেবেন এমনটিও কল্পনা করা যায় না। ফাতিমা ও আবূ বকর (রা) উভয়ই 
এমন পারস্পরিক অবিশ্বাসের অবস্থান হতে অনেক অনেক উর্ধে। আর তা কী করে হতে পারে, 
যখন নাকি এ হাদীস বর্ণনায় আবূ বকর (রা)-এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন উমর 
ইবনুল খাত্তাব, উছমান ইবন আফ্ফান, আলী ইব্ন আবূ তালিব। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল 
মুত্তালিব, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, তাল্হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ, যুবায়র ইবনুল /আওয়াম, 
সাদ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস, আবু হুরায়রা ও আইশা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ‘ন্যায়, বিশিষ্ট 
সাহাবীগণ (বিবরণ পরে আসছে) । অথচ সিদ্দীক (রা) এ হাদীসটি একাকী বর্ণনা করলেও 
তীর রিওয়ায়াত গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার আনুগত্য করা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য 
অপরিহার্য হত । আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, ফাতিমা (রা) তার দারীকৃত ভূ-সম্পত্তি মীরাছ না 
হয়ে সাদাকা সাব্যস্ত হওয়ার কথা জানার পরেও তার স্বামীকে-সে“ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক 
(মুতাওয়াল্লী) নিয়োগের আবেদন করেছিলেন এবং তা গৃহীত,না হওয়াই ছিল তার অসস্তুষ্টির 
কারণ, তবে তো আবূ বকর (রা) সে বিষয়ও তার._অপ্ারগতা প্রকাশ করেছিলেন। তার 
বক্তব্যের সার কথা ছিল এই যে, যেহেতু তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর খলীফা ও 
স্থালাভিষিক্ত, তাই তিনি মনে করেন যে, এ সব'ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) যে কর্তব্য সম্পাদন 
করতেন (পদাধিকারী হিসাবে) তা সম্পাদন করা*এবং রাসুলুল্লাহ যে দায়িত্‌ বহন করতেন তা 
বহন করা তার জন্য অপরিহার্য । এ. কারণেই তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! তাতে 
রাসূলুল্লাহ (সা) যা কিছু সম্পাদন করতেন তার কোনটিই সম্পাদন করা আমি ত্যাগ করব না । 
বর্ণনাকারী বলেন, তখন থেকে-মৃত্যু পর্যন্ত ফাতিমা (রা) তীর সাথে বাক্যলাপ বন্ধ রাখেন। 
বর্ণিত পরিস্থিতিতে তার এসম্পর্কচ্ছেদ বাতিল পদ্থী রাফিযী উপদলের জন্য বিশাল অকল্যাণ 
ও অপরিসীম অজ্ঞতার দুয়ার“খুলে দেয়া এবং এ কারণেই তারা অর্থহীন বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে । 
অথচ তারা বিষয়টি যথাযথ অনুধাবনে সচেষ্ট হলে অবশ্যই তারা সিদ্দীক (রা)-এর মাহাত্ম্য 
উপলব্ধি করতে৷সক্ষম হত এবং তীর সে ওযর মেনে নিতে স্বীকৃত হত যা গ্রহণ করা 
প্রত্যেকের. জন্যই অপরিহার্য । কিন্তু ওরা তো আল্লাহ্র সাহায্য বর্জিত পরিত্যাক্ত ও প্রত্যাখ্যাত 
উপদল, যারা ‘মুতাশাবিহ’ (সাদৃশ্যতাপূর্ণ জটিলতম বিষয়)-এর পশ্চাতে ধাবিত হয়ে সে 
মুহ্‌কাম (সুস্পষ্ট সুনিশ্চিত) বিষয় বর্জন করে যা সাহাবী-তাবি‘ঈন (রা) হতে শুরু করে সব 
যুগের ন্যায় পন্থী মহান বিদ্বান মনীষীবর্গের পসন্দীয় ও সর্বজন স্বীকৃত অভিমত । 


আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের সংগে হাদীস সংকলকবৃন্দের 
একাত্মতাএবং সংশ্লিষ্ট বিষয় তাদের রিওয়ায়াতের বিবরণ 
বুখারী (র) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 


মালিক ইব্‌ন আওস ইবনুল হাদাছান (র) আমাকে হাদীস অবহিত করেছেন- ইতোপূর্বে 
মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুত‘ইম (র) মালিক (র) বর্ণিত এ হাদীসের কিছু উল্লেখ আমার 
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কাছে করেছিলেন। তাই আমি চলতে চলতে মালিক ইব্‌ন আওস (র)-এর নিকটে পৌঁছে তাকে 
হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন, আমি চলতে চলতে উমর (রা)-এর নিকটে 
পৌঁছে গেলাম । তখন তার একান্ত সচিব ইয়ারফা (রা) এসে বললেন, আপনি কি উছমান, 
আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, যুবায়র ও সা'দ (রা)-কে প্রবেশের অনুমতি দেবেন ? তিনি 
বললেন, হা । তাদের অনুমতি দেয়া হলে পরে ইয়ারফা (রা) আবার বললেন, আপনি কি আলী 
ও আব্বাস (রা)-কে প্রবেশানুমতি দেবেন? তিনি বললেন, হা। আব্বাস (রা) বললেন, 
আমীরুল মুমিনীন ! আমার ও এর (আলীর) মাঝে মীমাংসা করে দিন। উমর (রা) বললেন, 
(উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে) আমি আপনাদের সে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি যার হুকুমে 
আসমান-যমীন দাড়িয়ে আছে, (আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “আমরা 
মীরাছ রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা।” এতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেকে 
বুঝাতে চেয়েছেন? সমবেত দলটি বলল, তিনি তো বলেছেনই। তখন উমরণ(রা) আলী ও 
আব্বাস (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা দু'জনও জানেন কি 'যষে রাসুলুল্লাহ (সা) 
এরূপ বলে গিয়েছেন? তারা বললেন তিনি তো বলেছেনই ৷ এবার উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) 
বললেন, এখন আমি আপনাদের সামনে বিষয়টির বিবরণ উপস্থাপন করছি । আল্লাহ পাক এ 
‘ফায়’ (সন্ধি-লন্ধ শত্ৰু সম্পদ)-এ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর. জন্য বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত 
রেখেছিলেন যা অন্যদের তিনি প্রদান করেন নি। তিনি ইরশাদ করেছেন _ 
A) Bla dl AASV RS Hake EH Hd) ck dls 
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“আল্লাহ্‌ ইয়াহুদীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যে “ফায়’ দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা 
ঘোড়া কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ কর নি; আল্লাহ তো যার উপর ইচ্ছা তার রাসূলদের কতৃত্ব দান 
করেন। আল্লাহ সব বিষয় সর্বশক্তিমান (৫৯ £ঃ ৬)। মোটকথা, তা ছিল আল্লাহ্র রাসূল (সা)- 
এর একান্ত (খাস) অধিকার আল্লাহ্র কসম! তিনি তা আপনাদের বাদ দিয়ে কুক্ষিগত করেন 
নি এবং তাতে আপনাদের৬উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেন নি। বরং তিনি তা আপনাদের দান 
করেছেন এবং আপনাদের মাঝে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। পরে এ সম্পত্তি অবশিষ্ট রয়ে গেলে তা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিগত অধিকারে ছিল। এর আয় উৎপাদন দিয়ে তিনি নিজের 
পরিবারবর্গের সারা বছরের খরচ দিতেন। তার পরে অবশিষ্ট অংশ নিয়ে আল্লাহ্র মালের 
প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার ইনতিকাল পর্যন্ত এভাবে আমল করে 
গিয়েছেন'। আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে আপনাদের বলছি ! আপনারা কি তা অবগত রয়েছেন? 
তারা বললেন, জ্বী হা! পরে আলী ও আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনকে আল্লাহ্র 
কসম দিচ্ছি! আপনারা কি তা জানেন ? তারা বললেন, জী হী [উমর (রা) বলে চললেন] পরে 
আল্লাহ তার নবীকে ওফাত দান করলে আবূ বকর (রা) (খলীফা মনোনীত হয়ে) বললেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর উত্তরাধিকারী তত্ত্বাবধায়ক । 

তাই তিনি তা স্বীয় কর্তৃত্বে গহণ করে তাতে তদ্রূপ কার্য পরিচালনা করলেন যেমনটি 
রাসূলুল্লাহ (সা) করেছিলেন। তারপর আল্লাহ আবূ বকর (রা)-কে মৃত্যু দান করলে আমি 
বললাম, যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-এর উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকারী তত্ত্বাবধানকারী । 
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আমিও তাই দু'বছর যাবত তা স্বীয় কর্তৃত্বে রেখে তাতে তেমন কাজই করলাম যেমন 
করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবূ বকর (রা)। তারপরে আপনারা দু'জন আমার কাছে 
এলেন। তখন আপনাদের বক্তব্য ছিল অভিন্ন এবং আপনাদের ব্যাপার ছিল সমন্বিত । 
অবশেষে আপনি (আব্বাসী) এসেছিলেন আমার কাছে, আপনার ভাতিজা (রাসূল সা.) হতে 
আপনার প্রাপ্য অংশের দাবী নিয়ে; আর ইনি (আলী) এসেছিলেন আমার কাছে, তার স্ত্রীর 
পিতা হতে প্রাপ্য অংশের দাবী নিয়ে । আমি বলেছিলাম, আপনারা দু'জন চাইলে আমি তা 
(তত্বাবধানের জন্য) আপনাদের হাতে তুলে দেব। এখন আপনারা আমার কাছে অন্য কোন 
মীমাংসার আবদার নিয়ে এসেছেন?! তবে, যে আল্লাহ্র হুকুমে আসমান-যমীন স্থির থাকে তার 
কসম! কিয়ামত কায়েম না হওয়া পর্যন্ত ও বিষয়ে অন্য কোন সিদ্ধান্তের ফয়সালা আমি 'দেব 
না। আপনারা যদি (যথাযথ কর্তব্য পালনে) অপারগ হয়ে থাকেন তবে তা আমাকে প্রত্যর্পণ 
করুন! আমি আপনাদের জন্য যথার্থ কর্ম সম্পাদন করে যাব। বুখারী (র) তীর"সহীহ গ্রন্থের 
বিভিন্ন স্থানে এবং মুসলিম (র) ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থ সংকলকবৃন্দ যুহ্রী (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্‌ গ্রন্থদ্বয়ের রিওয়ায়াত রয়েছে; উমর (রা) বললেন, আবু 
বকর (রা) তার (সে সম্পত্তির) দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে তাতে» তেমনই খাতে ব্যয় করলেন 
যেমনটি রাসুলুল্লাহ (সা) করেছিলেন। আর আল্লাহ জানেন=যে, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, 
পুণ্যবান, কল্যাণকামী ও ন্যায় পদ্থার অনুসারী । 

' তারপর আপনারা দু'জন আমার কাছে আগমন করলে আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ 
করলাম, যেন আপনারা তাতে তেমনই আমল করেন যেমন আমল করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) 
ও আবূ বকর এবং যেমন আমল করেছিলাম-আমি। আল্লাহ্র নামে আপনাদের কসম দিয়ে 
বলছি, আমি সে রূপেই তা আপনাদের-কাছে অর্পণ করেছিলাম কি? তারা বললেন, জী হা ! 
তারপর উমর (রা) আবার তাদের. বললেন, আমি আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে বলছি, এ শর্তেই 
আমি তা আপনাদের হাতে.অর্পন.করেছিলাম কি? তারা বললেন, জ্বী হা ! ‘উমর (রা) বললেন, 
এখন কি আপনারা আমারংকাছে অন্য কোন মীমাংসার আবদার করছেন ? না, যার হুকুমে 
দাড়িয়ে থাকে আসমান ও যমীন তার কসম! (তা হবে না) ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, 
সুফিয়ান (র) মালিক৷ইব্ন আওস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন 
‘আওফ, তালহা,“যুবায়র ও সা'দ (রা)-কে উদ্দেশ্য করে উমর (রা)-কে আমি বলতে শুনছি, 
আপনাদের“আমি কসম দিচ্ছি, সে আল্লাহ্র কসম! আসমান-যমীন দাড়িয়ে থাকে যার হুকুমে! 
আপনারা কি অবগত রয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “আমরা মীরাছ রেখে যাই না; 
আমরা যা রেখে যাই তা (হবে) সাদাকা” ? তারা বললেন, জ্বী, হা ! এটি সহী গ্রন্থদ্বয়ের শর্তে 
উত্তীর্ণ । 

গ্রন্থকারের মন্তব্য 8 তত্ববাবধানের দায়িত্‌ তাদের হাতে সমর্পিত হওয়ার পরেও তাদের 
প্রার্থিত বিষয় ছিল তত্বাবধানের কর্তব্যটি তাদের হাতে তুলে দেয়া । অথাৎ তাদের প্রত্যেককে 
আইনগত ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী ধারে নেয়া হলে যে পরিমাণ সম্পত্তিতে তার অধিকার 
সাব্যস্ত হত সে হারে তত্ববাবাধানের দায়িতৃ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। সম্ভবত এ বিষয় 
সুপারিশ করার জন্য তারা উছমান, ইবৃূন আওফ, তালহা, যুবায় ও সা'দ (রা) প্রমুখ সাহাবীকে 
——৬০ 
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আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যৌথভাবে থাকায় তাদৈর মাঝে 
চরম বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তাই, তাদৈর আগে পাঠানো সাহাবীগণ বললেন, হে আমীরুল 
মু'মিনীন! এদের দু'জনের মাঝে ফয়সালা করে দিন কিংবা এদের এক জনকে অন্য জন হতে 
শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। কিন্তু ‘উমর (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বাণী, “আমরা মীরাছ 
রেখে যাই না, যা রেখে যাই তা সাদাকা”-এর মর্ম বাস্তবায়ন করার জন্য মীরাছ বণ্টনের সংগে 
সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, যদিও তা বাহ্য দৃষ্টেই হোক, তেমনভাবে তা’ বণ্টন করে দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ 
করলেন। তাই, তিনি তাদের সকলের সুপারিশ অগ্রাহ্য করলেন এবং তাদের প্রস্তাবে সায় 
প্রদানে দৃঢ়তার সংগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে 
সস্তুষ্ট করুন!)-এরপরও আলী ও আব্বাস (রা) তাদের পূ্ববিস্থায় বহাল রইলেন এবং. উছমান 
(রা)-এর খিলাফত কাল পর্যন্ত সম্মিলিত ভাবে তত্ত্বাবধান কাজ পালন করতে থাকলেন। পরে 
আলী (রা) তাতে নিজের প্রধান্য বিস্তার করলেন এবং উছমান (রা)-এর উপস্থিতিতে আব্বাস 
(রা) তার পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-এর ইংগিতে বিষয়টি আলী (রা)-এর হাতে ছেড়ে দিলেন। 
যেমনটি আহ্‌্মদ (র) তার মুসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন। পরে তা'আলী“ণবংশীয়দের অধিকারই 
থেকে যায়। ‘মসনাদৃশ শায়খায়ন নামক পুস্তকে আমি দুই প্ররীণ“সাহাবী (শায়খায়ন) আবু 
বকর ও ‘উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহের সংকলনে এ হাদীসের সব বর্ণনাসূত্র ও ভাষ্যের 
আগা-গোড়া সন্নিবেশিত করেছি । 

আল্লাহ্র শুক্র যে, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'জনের সূত্রে বর্ণিত হাদীস যথার্থ কার্যকর 
ফিক্‌হ সম্বলিত এঁদের অভিমত সংগ্রহ করে আমি এদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ও বেশ 
মোটা সংকলন সংগ্রহ করছি এবং তা বর্তমানের প্রচলিত ফিক্হী বর্ণনা ধারায় বিন্যস্ত 
করেছি । 

আমরা পূর্বেই রিওয়ায়াত করে,এসেছি যে, প্রথম দিকে ফাতিমা (রা) ‘কিয়াস’ এবং মীরাছ 
সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের'ব্যাপক ভিত্তিক আয়াত দিয়ে তার দাবীর অনুকুলে প্রমাণ উপস্থাপন 
করেছিলেন। তখন আবুবকর সিদ্দীক (রা) তাকে জবাব দিয়েছিলেন এ নিষেধাজ্ঞাটি ছিল নবী 
করীম (সা)-এর (জন্য খাস। ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর বক্তব্য স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন। আর ফাতিমা (রা)-এর প্রতি অনুরূপ ধারণা পোষণ করাই সমীচীন। ইমাম 
আহমদ (র)খ্রলেন, আফ্ফান (র) আবু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা (রা) 
আবু বকর[রা)-কে বললেন, আপনি মারা গেলে কারা আপনার ওয়ারিছ হবে? আবূ বকর (রা) 
বললেন, আমার সন্তান ও পরিবারবর্গ। ফাতিমা (রা) বললেন, তা হলে আমরা রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর মীরাছ পাচ্ছি না কেন? তখন আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি 
বলতে শুনেছি, ১% ১ এ 0 “নবী কাউকে ওয়ারিছ বানান না।” 

তবে, রাসূলুল্লাহ (সা) যাদের দায়-দায়িত্ব বহন করতেন আমিও তাদের দায়-দায়িত্ব বহন 
করব, এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যাদের ব্যয় নির্বাহ করতেন আমিও তাদের ব্যয় নির্বাহ করব । 
তিরমিযী (র) ও তার জামি’ গ্রন্থে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র) 
আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে । তিনি সংযুক্ত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য 
করেছেন, হাদীসটি একক সূত্রীয় হাসান-সহীহ । 
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তবে ইমাম আহ্‌মদ (র)-এর বর্ণিত অন্য একটি হাদীস, যাতে তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ 
ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেলে ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে সংবাদ 
পাঠালেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওয়ারিছ হয়েছেন, নাকি তার পরিরার বর্গ? আবু 
বকর (রা) বললেন, না, (আমি নই.) বরং তার পরিবার বর্গ । ফাতিমা (রা) বললেন, তবে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) (হতে প্রাপ্য আমার) অংশ কোথায়? তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, 

Su Cn pIL SL Al LSS Sah LS abl 13 al 

“আল্লাহ যখন কোন নবীকে কোন ভাগ্য বিষয় ভোগ করান এবং পরে তাকে তুলে নেন তখন 
সে দায়িত্ব স্থলবর্তাঁর উপর অর্পণ-.করেন।” সুতরাং আমি মনে করছি যে, তা মুসলমানদের স্বার্থে 
প্রত্যর্পিত করব। তখন ফাতিমা (রা) বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা) থেকে আপনি৷যা শুনেছেন তা 
আপনিই ভাল জানেন ? আবু দাউদ (র) ও উছমান ইব্‌ন আবু শায়রা’ (র) সূত্রে অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীছের ভাষ্য বিরলতাদুষ্ট ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সম্ভবত কোন রাবী 
তার উপলব্ধিগত অর্থকে নিজস্ব ভাষায় শব্দরূপ দিয়েছেন এৱগ%/ারাবীদের মাঝে শিয়া মতবাদের 
প্রতি অনুরক্ত কেউও থাকতে পারেন। বিষয়টি অনুসন্ধান. যোগ্য । এ বর্ণনায় উত্তম অংশ হচ্ছে 
ফাতিমা (রা)-এর উক্তি, “আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে যা-শুনেছেন, তা আপনিই ভাল বুঝেন।” 
কেননা, ফাতিমা (রা)-এর ন্যায় মহিয়ষী, বিদৃযী; ধর্মপরায়ণা ও নবী-তনয়ার জন্য এরূপ জবাব 
দানই সংগত এবং তার সম্পর্কে এমন উন্নতধারণারই সমীচীন। 

তবে, এরপরে তিনি তার স্বামী (আলী)-কে এ সাদাকা-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের 
আবেদন করেছিলেন। কিন্তু পূবোল্লিখিত কারণে আবূ বকর (রা) তার এ আবেদনে সাড়া দিতে 
পারেন নি। এতে তিনি আবুরবেকর(রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনিও 
আদম সন্তানের নারীকূুলের অন্যতমা নারী; দুঃখ বেদনার উর্ধে কোন অতিমানবী নন। বরং 
অন্যরা যেমন দুঃখিতৎব্যথিত হয়, তিনিও তেমনিই ৷ তিনি তো আর নিষ্পাপ থাকার গ্যারান্টি 


প্রাপ্ত নন। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী এবং তাতে আবু বকর (রা)-এর সাথে 
বিরুদ্ধাচরণের'পরেও'। 


তবে'আবু'বকর (রা) সম্পর্কেও আমাদের কাছে রিওয়ায়াত রয়েছে যে, ফাতিমা (রা)-এর 
মৃত্যুর আগে তাকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা আবূ বকর (রা) চালিয়েছিলেন এবং তিনিও তাতে 
সন্তুষ্ট হয়ে যান। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন 
ইয়াকুব (র) শাবী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) রোগাক্রান্ত হলে আবূ বকর 
সিদ্দাক (রা) তার কাছে এলেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আলী (রা) বললেন, হে 
ফাতিমা! এই যে আবূ বকর (রা) তোমার কাছে অনুমতি চাচ্ছেন। ফাতিমা (রা) বললেন, 
আমি তাকে অনুমতি দেই তা কি আপনি পসন্দ করেন? আলী (রা) বললেন, হাঁ, তখন ফাতিমা 
(রা) তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি প্রবেশ করলেন। আবু বকর (রা) ফাতিমা (রা)-কে তুষ্ট 
সমাজ সব কিছু পরিত্যাগ করেছি শুধু আল্লাহ্র রিযামন্দী এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে 
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এবং হে নবী পরিবার আপনাদের তুষ্টির জন্যে । এভাবে তিনি বলতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত 
ফাতিমা (রা) সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। এ সনদ বেশ সবল ও উত্তম । বলাবাহুল্য (তাবি“ঈ) আমির 
আশ-শাবী (র) এ ঘটনা আলী (রা)-এর নিকটে সরাসরি শুনে থাকবেন কিংবা ‘আলী (রা)-এর 
কাছে শুনেছেন এমন কারো মাধ্যমে শুনে থাকবেন। অন্য দিকে, আহালে বায়তের আলিমগণও 
এ ব্যাপারে আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্তের যথার্থতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন, হাফিয 
বায়হাকী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল্‌ হাফিয (র) ফুযায়ল ইবৃন মারযুক (র) 
তালিব (র) বলেন, আমিও যদি আবূ বকরের স্থানে হতাম তবে ‘ফাদাক’ ভূমি বিষয় আবূ বকর 
' (রা) যেরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন আমিও তদ্রুপ সিদ্ধান্তই প্রদান করতাম । 
রাফিযী শিয়াদের অপব্যাখ্যার খণ্ডন 

রাফিযী মতালম্বিরা এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা প্রসূত ব্যক্তব্য উপস্থাপন করেছে তাঁরা এমন বিষয় 
নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে যে সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র অবগতি নেই -এবং তাদের অজ্ঞাত 
বিষয়ের যথার্থ উপলব্ধি ও তার প্রকৃত ব্যাখ্যার অবগতি না থাকার কারণে সরাসরি বিষয়টিকেই 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এভাবে তারা নিজেদের ঠেলে দিয়েছে অর্থহীন কর্মকাণ্ডে এবং 
অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে তাদের কেউ কেউ এ যুক্তি উত্থাপন করে আবূ বকর (রা) কত্র্ক 
বর্ণিত হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছে। এই. বলে যে:ংতা কুরআনের ভাষ্যের পরিপন্থী । যেহেতু 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ২/১ ০4৮০ ৩১)৪ “এবং সুলায়মান হয়েছিল দাউদের 
উত্তরাধিকারী (২৭ 8 ১৬) । আল্লাহ তা'আলা-্আরো বলেছেন, য়াকারিয়্যা (আ)-এর দু‘আর 
প্রসঙ্গে । যাকারিয়্যা (আ) বলেছিলেন, 
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“সুতরাং তুমি দান কর আম্বাকে।তোমার নিকট হতে উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্‌ 
করবে এবং উত্তরাধিকারিতু করবে ইয়া‘কুবের বংশের ; এৰং হে আমার প্রতিপালক! তাকে 
করবে সন্তোষভাজন পসন্দনীয় (১৯ ৪ ৫-৬)। (রাফিযীদের বক্তব্যের সার কথা হলো এ সব 
আয়াত নবীর সন্তান, নবীর ওয়ারিছ উত্তরাধিকারী হওয়া প্রতিপন করে) । 

কিন্তু তাদের/ এ সব যুক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল ও অসার । প্রথমত আয়াতে 
উল্লিখিত (মীরাছ. ও উত্তরাধিকার আমাদের আলোচ্য উত্তরাধিকার নয়। বরং “এবং সুলায়মান 
হয়েছে। অর্থাৎ পিতা দাউদ (আ)-এর পরে পূত্র সুলায়মান (আ)-কে রাজকীয় ক্ষমতা ও 
প্রজাপালন এবং বনী ঈসরাঈলের মাঝে শাসন পরিচালন কর্তৃত্বে অভিষিক্ত করা হল এবং 
পিতার ন্যায় তাকেও নবুয়্যাতের মহান মর্যাদায় ভূষিত করা হল। পিতাকে যেমন রাজত্ব ও 
নবুয়্যাত এ উভয়বিদ ক্ষমতা ও মর্য্দার অধিকারী করা হয়েছিল, পিতার পরে পূত্রের জন্যও 
তদ্রপই করা হল। সুতরাং এখানে সম্পদের উত্তরাধিকারীত্‌ উদ্দিষ্ট নয়। কেননা- অনেক 
মুফাস্সিরের বর্ণনা মতে- দাউদ (আ)-এর সন্তান সংখ্যা ছিল বিশাল- কারো কারো মতে প্রায় 
একশ । কাজেই সম্পদের উত্তরাধীকারিত্ব উদ্দিষ্ট হলে দাউদ (আ)-এর এত সন্তানের মধ্য হতে 
একমাত্র সুলায়মানের নাম উলেখ করা হবে কোন যুক্তিতে ? বরং আয়াতের লক্ষ হচ্ছে দাউদ 
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(আ)-এর পরে নবুয়্যাত ও রাজ্য পরিচালনে তার উত্তরাধিকারিত্ব । এ কারণেই ,‘সুলায়মান হলেন 
দাউদের উত্তরাধিকারী’ বলার পরে আরো উদ্ধৃত করা হয়েছে- 
-Oxal add 4d 32 0 - LS US Ca Lil nhl Ghia Gale Ul lll by 

এবং সুলায়মান বলেছিলেন, হে লোক সকল! আমাকে পক্ষিকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু হতে (অংশ) দেয়া হয়েছে ; এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ (২৭ ৪ 
১৬) এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ ৷ (আর পাখীর ভাষা নিশ্চয় সাধারণ মীরাস যোগ্য সম্পদ নয় । 
সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে, এখানে বিশেষ ধরনের উত্তরাধিকার উদ্দিষ্ট। এ প্রসংগে 
আমাদের ‘তাফসীর গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি। আলহামদু লিলাহ্‌ । 

অনুরূপ, যাকারিয়া (আ)-এর বিষয়টিও ৷ তিনিও মহান নবী কাফেলার অন্যতম, এরং পার্থিব 
সম্পদে উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য সন্তানের প্রার্থনা করার চাইতে পৃথিবী ও/তার যাবতীয় সম্পদ 
তীর দৃষ্টিতে ছিল অতি তুচ্ছ। কেননা, তিনি ছিলেন-বুখারী শরীফের রিওয়ায়াত অনুযায়ী পেশায় 
সুতার । দৈহিক শ্রমের উপার্জন দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন । তার কাছে নিত্য দিনের 
জীবিকা ছাড়া সঞ্চয় যোগ্য কোন সম্পদ ছিল না যে, তিনি তাশুভোগের জন্য আল্লাহর দরবারে 
সন্তানের দুআ করবেন । বরং প্রার্থনা তিনি করেছিলেন একটি সুযোগ্য সন্তানের, যে উত্তরাধিকারী 
হতে পারবে নবুয়্যাত এবং বনী ইসরাঈলের স্বার্থ সংরক্ষণ করে তাদের সঠিক পথে পরিচালনে। 
এ জন্যই আলাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, 
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“এ হল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ, তার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি । যখন সে 
তার প্রতিপালকরেণ আহবান করেছিল নিভূতে; সে বলেছিল, আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, 
বার্ধক্যের কারণে, আমার মাথা উজ্জ্বল সাদা হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহবান 
করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি, আমি আশংকা করছি আমার পরে আমার স্ব-গোত্রীয়দের 
সম্পর্কে;-আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী, 
যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্্‌ করবে ইয়াকুবের বংশের; এবং হে 
আমার প্রতিপালক ! তাকে কর সন্তোষভাজন (১৯ ৪ ১-৬)।....পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সহকারে । 
এতেও ....উত্তরাধিকারিত্্‌ করবে ইয়াকুবের বংশের, এতে বুঝা যায় যে, বিষয়টি নবুয়ত সংশ্লি- 
ষ্ট; সম্পদ সংশ্লিষ্ট নয় (কেননা, সম্পদের ক্ষেত্রে একটি গোটা বংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার 
কোন অর্থ হয় না (আলহামদু লিল্লাহ! তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়টিও যথাযথভাবে প্রমাণসহ বর্ণনা 
করেছি) । 


এ ছাড়া আবূ বকর (রা) হতে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আবূ সালামা (র) বর্ণিত রিওয়ায়তে 
উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুলাহ্‌ (সা) বলেছেন, ১৪2 ) ৷ ‘নবী’ ওয়ারিছ রেখে যায় না। এ 
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ক্ষেত্রে ‘নবী’ পদটি জাতি বাচক বিশেষ্য বিধায় ব্যাপকভাবে সকল নবীকেই বুঝাবে। আর 
তিরমিযী (র) হাদীসটি ‘হাসান' শ্রেণীর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। তদুপরি অন্য হাদীসে স্পষ্টত 
রয়েছে- ১5১ ১ ০35১ ১৯০ (= “আমরা “নবী সমাজ’ কাউকে ওয়ারিছ বানাই না; 
মীরাছ রেখে যাই না! 

দ্বিতীয়ত $ বিতর্কের খাতিরে বিধানটি সকল নবীর জন্য ব্যাপক না হওয়ার কথা ধরে না 
নিলেও- নবীগণের মাঝে আমাদের রাসূল (সা)-কে এমন কতক বিধান বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টত৷ 
প্রদান করা হয়েছে যাতে অন্যান্য নবীগণ শরীক নন (এ প্রসংগে নবী চরিতের সমাপ্তি পর্যায়ে 
একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত হবে- ইনশাআলাহ্‌ !)। এখন যদি ধরেও নেয়া«হয় যে, 
রাসূলুলাহ্‌ (সা) ব্যতীত অন্য নবীগণ মীরাছ রেখে যান; যদিও বাস্তব তা নয়- “তবুও, বিশিষ্ট 
সাহাবীগণ, বিশেষত তাদের চার প্রধান- আবূ বকর, উমার, ‘উছমান ও ‘আলী, (রা) হতে 
বর্ণিত রিওয়ায়াত বিষয়টিকে নবী করীম (সা)-এর জন্য খাস বিধানরূপে প্রতিপন্ন করার জন্য 
যথেষ্ট-যা আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করে এসেছি । 

তৃতীয়ত £ এ হাদীস অনুসারে আমল করা এবং এর চাহিদা_অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান- তা 
নবী করীম (সা)-এর জন্য একান্তরূপে খাস হোক কিংবা না-ই/হোক-অপরিহার্য হবে; যেভাবে 
এর অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন খলীফাগণ এবংংএর যথার্থতার স্বীকৃতি দিয়েছেন 
আলিমগণ । কেননা, নবী করীম (সা) তো বলেছেন, “আমরা সীরাছ রেখে যাই না, আমরা যা 
রেখে যাই তা সাদাকা।” এখন শব্দ ও বাক্য বিন্যাস বিশ্লেষণে নবী করীম (সা)-এর বাণী 
45১০ 1:51 আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা'- এ কথাটি তার একান্ত ব্যক্তিগত বিধান 
সম্পর্কিত কিংবা তার সংগে অন্যান্য নেবীগণের বিধান সম্পর্কিত এর অবগতি প্রদান হতে 
পারে, এবং পূর্বের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট । তবে এটি বিধানের অবগতি না হয়ে নবী 
করীম (সা)-এর ওসিয়্যাতও হতে, পারে। অথাৎ আমি মীরাছ রেখে যাব না, আমি যা রেখে যাব 
তা সাদাকারূপে বিবেচনা করতে _হবে। এ রূপ অর্থ করলে এ ক্ষেত্রে নবী করীম (সা)-এর জন্য 
বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি হবেংতার-সম্পূর্ণ সম্পদকে সাদাকারূপে ওসিয়্যাত করার বৈধতার প্রকাশ । 
(যা উম্মতের ক্ষেত্রে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সীমিত) তবে প্রথম অর্থটিই অধিকতর 
স্পষ্ট এবং জামহুর,সে-টিই গ্রহণ করেছেন। তবে আবুয-যিনাদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) 
সনদে বর্ণিত আঁমাদের পূর্বোল্লিখিত মালিক (র) ও অন্যান্যের বর্ণিত হাদীসটি দ্বিতীয় অর্থটিকে 
সবলতা'প্রদান করে। তাতে রাসূলুলাহ্‌ (সা) বলেছেন, আমার মীরাছ (পরিত্যক্ত সম্পদ) 
দীনার (দিরহাম) রূপে বণ্টিত হবে না। আমার স্ত্রীদের খোরপোষ ও আমার ‘আমিল (কর্মী)- 
দের ব্যয় নিবাহের পরে যা পরিত্যাগ করে যাব তা’ হবে সাদাকা। সহীহ গ্রন্থদ্ধয়ে এ ভাষ্য 
বর্ণিত হয়েছে। 

এ হাদীস অন্য একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়। তা হল শী'আ মতাবলম্বীদের মাঝে অজ্ঞদের 
কারো কারো অপব্যাখ্যা বিকৃতির খণ্ডন। এদের মতে পূবেক্তি হাদীসে 4১০. ১ 
(আমরা সাদাকা রেখে যাই না৷) অথতৎ এ অব্যয়টি নেতিবাচক (না) অর্থে এবং “5১০ শব্দের 
শেষে দুই যবর হবে তা 45 ক্রিয়ার কর্ম হওয়ার কারণে, অথচ (এদের অজ্ঞ মূর্খ বলেছি এ 
কারণে যে,) সে ক্ষেত্রে এ হাদীসেরই প্রথম অংশ- ১5১১ আমরা মীরাছ রেখে যাই না- কে 
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কীভাবে সমন্বিত করা হবে ? এবং “আমার স্ত্রীদের খোরপোষও....তা সাদাকা হবে, 
রিওয়ায়াতটি-ই বা কী অর্থে প্রয়োগ করা হবে? 

(ওদের এ ভাষ্য বিকৃতির ব্যাপারটি তেমনই, যেমন অন্য একটি ঘটনায় বিবৃত হয়েছে। 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মু‘তালিযা’ মতবাদের অনুসারী জনৈক ব্যক্তি আহলে সুন্নাত 
জামা'আতের কোন মনীষীর সামনে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি (9 ০ | AS; 
মুসার সাথে আল্লাহ্‌ সরাসরি কথা বললেন, না পড়ে) 229.454 এ! 25 (আল্লাহ্র সাথে 
মুসা কথা বললেন) পাঠ করল । অর্থাৎ এ! শব্দকে 2 ক্রিয়ার কর্মরূপে যবর দিয়ে পাঠ করল । 
তখন সুন্নাহ্‌ পদ্থী শায়খ তাকে বললেন, বেকুব কোথাকার ! তা হলে তুমি এ আয়াতেংকেমন 
করবে- 42) 4s, Un ial 4:১ 4; (মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল 
এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন....(৭ £ ১৪৩) । অথৎ এ ক্ষেত্রে তো 2১ 
শব্দকে কর্ম সাব্যস্ত করার উপায় নেই । সুতরাং ‘আল্লাহ্‌ কথা বললেন’ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েই 
যাচ্ছে) । এ আলোচনায় আমাদের উদ্দেশ্য হল এই যে,'আমরা মীরাছণরেখে যাই না, আমরা যা 
রেখে যাই তা হবে সাদাকা।” হাদীসে শব্দ বিন্যাস ও অর্থের-বিচারে গ্রহণযোগ্য যে কোন 
সম্ভাব্য অর্থই নেয়া হোক, তদানুসারে আমল অপরিহার্য”হবে/এবং তা মীরাছের আয়াতের 
ব্যাপকতাকে অবশ্যই সীমিত করে দিয়ে একাকী নবী-ক্ররীম (সা)- কে কিংবা তার সংগে 
অন্যান্য নবীগণকেও (সা) মীরাছের বিধানের আওতা বহির্ভূত সাব্যস্ত করবে। অর্থৎ ব্যাপক 
বিধানটি তার বা তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না' 


নবী করীম (সা)- এর সূহ্ুঘুলীগণ ও তীর সম্তান- সন্ততিগণ 


আলাহ্‌ তা‘আলা বলেন, 
“D125 Wb OSA LU of sll CH 35S Cl ll sll 

“হে নবী-পত্মীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর 
তবে পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এ ভাবে কথা বল না যাতে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে 
প্রলুদ্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে, এবং তোমরা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করবে, 
প্রাচীন জাহিলিয়াত' যুগের মত নিজেদের প্রদর্শনী বানিয়ে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম 
কররে ও_যাকাত প্রদান করবে এবং আলাহ্‌ ও তার রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী 
পরিবার, আলাহ্‌ তো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে, এবং আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা 
হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে ; আলাহ্‌ অতি সুক্ষ্ম্দর্শী, সব বিষয়ে অবহিত (৩৩ ৪ ৩২-৩৪) । 
এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, নবী করীম (সা) নয় জন স্ত্রী রেখে ইনতিকাল করেছিলেন। 
তারা হলেন, (১) আইশা বিনত আবু বকর সিদ্দাক আত-তায়মিয়্যা* (রা); (২) হাফসা বিনত 


১. আহলে সুন্নাত জামা'আতের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং আকিদাও চিন্তাধারায় আহলে সুন্নাতের 
পরিপন্থী বিকৃত ও বাতিল পদ্থার অনুসারী ভ্রান্ত উপদল। -অনুবাদক 
২. নামের শেষের শব্দটি গোত্র পরিচায়ক । যেমন, এ ক্ষেত্রে বনু তায়ম গোত্র। -অনুবাদক 
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‘উমর ইবনুল খাত্তাব আল-আদাবিয়্যা; (৩) উম্মু হাবীবা রামলা বিনত আবু সুফিয়ান সাখ্র 
ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমায়্যা আল্‌-উমাবিয়্যা; (8) যায়নাব বিন্ত জাহাশ আল্-আসাদিয়্যা; (৫) 
উম্মু সালামা হিন্দ বিনত আবু উমায়্যা আল্‌্-মাখ্যুমিয়্যা; (৬) মায়মুনা বিনতুল হারিছ আল্‌- 
হিলালিয়্যা; (৭) সাওদা বিনৃত যার্ম‘'আ আল্-“আমিরিয়্যা; (৮) জুওয়ায়রিয়্যা বিনতুল হারিছ 
ইব্‌ন আবূ যিরার আল্-মুসতালিকিয়্যা এবং (৯) সফিয়্যা বিনৃত হুরায়্য ইব্‌ন আখ্তাব আন্‌- 
নাযিরিয়্যা আল্‌ ইসরাঈলিয়্যা আল্‌ হারুনিয়্যা বাযিয়াল্লাহু ‘আন্হুন্না। এ ছাড়া ওফাত কালে তার 
বাদী (বাদী-পত্মী) ছিলেন দু'জন। তারা হলেন- (১) মারিয়্যা বিন্ত শার্ম*উন আল্‌ কিবতিয়্যা 
আল্‌ মিসরিয়্যা- মিসরের সানা জেলার বাসিন্দা, ইনি নবী করীম (সা) পুত্র ইবরাহীম (আ)-এর 
মা‘ এবং (২) রায়হানা বিন্ত শাম‘উন (মতান্তরে বিনত যায়দ) আল্‌ কুরাযিয়্যা; তিনি. ইসলাম 
গ্রহণ করলে তাকে আযাদ করে দেয়া হয় এবং তিনি তার নিজ পরিবারের সংগে মিলিত হন । 
তবে কারো কারো মতে তিনি তার আপনজনের কাছে ‘আত্মগোপন’ কররেছিলেন। আলাহ্‌ 
সমাধিক অবগত । এখন আমরা এ বিষয়টির বিশদ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করব, 
মনীষীবর্গের সমন্বিত বর্ণনার আলোকে । আলাহ্‌র সমীপেই সাহায্য প্রার্থনা ৷ 

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) সাঈদ ইব্‌ন আরবা-কাতাদা (র) সনদে রিওয়ায়াত 
করেছেন, কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুলাহ্‌ (সা) পনর জন মহিলার সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়েছিলেন। এঁদের মাঝে তের জনের সহিত তিনি দাম্পত্য জীবন করেছেন। এদের মাঝে তার 
কাছে একত্রে সমাবেশ ঘটেছিল এগার জনের এবং নয় জনকে রেখে তিনি ইনতিকাল করেন। 
থাকুন!)। সায়ফ ইব্‌ন ‘উমর (র) বিষয়টি বর্ণনা করেছেন সা‘ঈদ- কাতাদা- আনাস (রা) 
সনদে । তবে প্রথম সনদটি (অর্থাৎ সরাসরি কাতাদা হতে) অধিক প্রামাণ্য । সায়দ ইব্‌ন উমর 
আত্‌ তায়মী (র) (সা'ঈদ- রাতাদা সুত্রে) আনাস ও ইব্ন ‘আব্বাস (রা) হতেও অনুরূপ 
রিওযায়াত করেছেন। তিনি-(সা'ঈদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ- ইবন আবু মুলায়কা সুত্রে) ‘আইশা (রা) 
হতেও বিষয়টি অনুরূপৎরিওয়ায়াত করেছেন। ‘আইশা (রা) বলেন, যে দু'জন মহিলার সাথে 
তিনি দাম্পত্য জীবন-যাপন করেননি- তারা হলেন, ‘আম্রা বিনৃত ইয়াধযীদ আল্‌ গিফারিয়্যা এবং 
আশ শাম্বা (রা)/(কিংবা আসমা’ বিন্তুন্‌ নু'মান আল্‌ কিনদী)। এঁদের মাঝে ‘আমরা (রা)-এর 
সংগে নবী. করীম/(সা) নির্জন বাসে মিলিত হয়ে তাকে অনাবৃত করলে তার গায় শ্বেতী দেখতে 
পান এবং তাকে মোহরানা দিয়ে বিদায় করে দেন। তিনি (নবী-পত্নী রূপে) অন্যদের জন্য 
‘হারাম' সাব্যস্তা হন। আর শামবা'-র ঘটনা হল এই যে, তাকে নবী করীম (সা)-এর কাছে 
পাঠিয়ে দেয়া হলে সে ‘সহজ আচরণ’ না করায় তার আচরণ পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় তাকে বর্জন 
করে রাখলেন। পরে আচ্মকা নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (আ)-এর মৃত্যু হলে শাম্বা 
বলল, তিনি নবী হলে তো তার ছেলে মারা যেত না। তখন নবী করীম (সা) তাকে তালাক 
দিলেন এবং তাকে মহরানা দিয়ে দেয়া হল এবং তিনিও অন্যদের জন্য হারাম সাব্যস্তা হলেন। 
বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং যে পত্নীগণ নবী করীম (সা)-এর কাছে একত্রে অবস্থান করেছিলেন, 
তারা হলেন- আইশা, সাওদা, হাফসা, উম্মু সালামা, উম্মু হাবীবা, যায়নাব বিনত জাহাশ, 
যায়নাব বিনত খুযায়মা জুওয়ায়রিয়্যা, সাদিয়্যা, মায়মুনা, ও উম্মু শারীক (রা)। 
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গ্রস্থকারের অভিমত $ সহীহ্‌ বুখারীতে আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুলাহ্‌ (সা) 
তার যে সহধর্মীনীগণের ঘরে রাত্রিযাপন করতেন, তারা ছিলেন এগার জন।....তবে উম্মু 
শুরায়ক সম্পর্কে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, রাসূলুলাহ্‌ (সা) তার সংগে সহবাস করেন নি-যেমনটি 
পরবর্তীতে আসছে- সুতরাং এগার জনের সহিত রাত্রিযাপন করতেন বলে যাদের বুঝানো 
হয়েছে তারা হলেন পূর্বেলিখিত নয় জন সহধর্মিনী এবং দুই জন বাদী- মারিয়া ও রায়হানা 
(রা)। 

ইয়া‘কুব ইব্‌ন সুফিয়ান আল্‌ ফাসাবী (র) হাজ্জাজ ইব্‌ন আবু মানী‘ (র) সুত্রে যুহ্রী (র) 
সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন ।-বুখারী (র)-ও এ হাজ্জাজ হতেই হাদীসটি ‘তালাক’ (সনদযুক্ত) 
রূপে উদ্ধৃত করেছেন। আর ইব্‌ন আসাকির এ সনদে হাদীসটির অংশবিশেষ উলেখ 
করেছেন,....এ মর্মে যে, রাসূলুলাহ্‌ (সা) সর্ব প্রথম যে নারীর সংগে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন 
পিতাই তাকে নবী করীম (সা)-এর কাছে বিয়ে দেন- নবুয়্যাত প্রাপ্তির, আগে । অন্য একটি 
রিওয়ায়াত- যুহরী (র) বলেন, খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার_সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বয়স 
ছিল একুশ বছর মতান্তরে পঁচিশ বছর। এবং তা ছিল কাবা পুনঃনির্মণের সময়। ওয়াকিদী 
(র) আরো অধিক তৎ্দ পরিবেশন করে বলেছেন, এরং খাদীজা-র বয়স ছিল তখন 
পঁয়তালিশ বছর ৷ অন্যান্য আলিস্পণের মতে, সে/সময়'নবী করীম (সা)-এর বয়স ছিল ত্রিশ 
বছর হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে“ তিনি বলেন, খাদীজা (রা)- কে বিবাহ 
করার সময় রাসূলুলাহ্‌ (সা)-এর বয়স হয়েছিল পচিশ বছর, আর খাদীজা (রা)-র বয়স তখন 
চল্লিশ বছর ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা মতে, খাদীজা (রা)-এর বয়স আটচনল্লিশ 
বছর । ইব্ন ‘আসাকির (র) এ রিওয়ায়াত দু'টি উলেখ করেছেন। ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেছেন, 
নবী করীম (সা) তখন ছিলেন'সাইত্রিশ বছর বয়সের এবং খাদীজা (রা) তাকে সন্তান উপহার 
দিলেন- কাসিম (রা)*যার নাম সূত্রে নবী করীম (সা)- কে আবুল কাসিম উপনাম দেয়া 
হয়েছিল।- তায়্যিব, তাহির,এবং যায়নাব, রুকায়্যা, উম্মু কুলছুম ও ফাতিমা (রা) । 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ খাদীজা (রা)-ই নবী করীম (সা)-এর সকল সন্তানের মা। একমাত্র ইব্রাহীম 
(রা)-এর ব্যাতিক্রম,” তিনি জন্বেছিলেন মারিয়্যা (রা) গর্ভে । যেমনটি পরবর্তীতে বর্ণিত হবে। 

পরে ইব্‌ন আসাকির রাসূলুলাহ্‌ (সা)-এর কন্যাগণের প্রত্যেকের এবং তাদের স্বামীগণের 
বিবরণ দিয়েছেন। তার বর্ণনা সংক্ষেপঃ প্রথমা কন্যা যায়নাব (রা)-এর বিয়ে হয়েছিল আস 
ইব্নুর রাবী‘ ইব্‌ন আবদুল উযাযা ইব্‌ন ‘আবৃদ শাম্‌স ইব্‌ন আবৃদ মানাফ-এর সাথে। এ আস 
ছিলেন খাদীজা (রা)-এর বোন-পো; তীর মা ছিলেন হালা বিন্ত খুওয়ায়লিদ। এ ঘরে যায়নাব 
(রা)-এর এক ছেলে আলী (রা) এবং এক মেয়ে উমামা বিন্ত যায়নাব (রা)। ফাতিমা (রা)- 
এর ইনতিকালের পরে আলী (রা) তাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তিনি এ স্বামীর ঘরে থাকা 
অবস্থায়ই আলী (রা) শাহাদাত বরণ করেন। এরপরে তার বিবাহ হয় মুগীরা ইবন নওফাল 
ইবনুল হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের সংগে নবী করীম (সা)-এর দ্বিতীয়া কন্যা রুকায়্যা 
(রা)-এর বিবাহ হয়েছিল উসমান ইবৃন আফ্ফান (রা)-এর সংগে । এ ঘরে তাদের সন্তানেরা 
হলেন, আবদুল্লাহ (রা) যার নামের প্রথম দিকে উছমান (রা)-এর কুনিয়াত (উপনাম) স্থির 
৬১ 
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হয়েছিল। পরে অবশ্য অন্য ছেলে আমর (রা)-এর নাম তার কুনিয়াত (আবূ আমর} হয় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বদর অভিযানে থাকা কালে রুকায়্যা (রা) ইনতিকাল করেন। যায়ন ইক 
হারিছা (রা) বিজয় বার্তা নিয়ে মদীনায় উপনীত হলে দেখতে পেলেন যে, তারা তাকে নাফন 
সম্পন্ন করেছেন। উছমান (রা) তার সেবা শুশ্রুষার জন্য (নবী করীম (সা)-এর অনুমতি ক্রমে 
মদীনায়) তাঁর কাছে রয়ে গিয়েছিলেন। তাই রাসূলুলাহ্‌ (সা) তার জন্য গণীমতে অংশ প্রদান 
করেন। পরে তার কাছে রুকায়্যা (রা)-র বোন (তৃতীয়া কন্যা) উম্মু কুলছুম (রা)- কে বিবাহ 
দেন।- এ কারণে ‘উছমান (রা) ‘যুন্-নুরায়ন' (‘দুই নুরের অধিকারী’) উপাধিতে ভূষিত করা 
হতো । উম্মু কুলছুম (রা) ও রাসূলুলাহ্‌ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই ‘উছমান (রা)-এর ঘরে থাকা 
কালে ইনতিকাল করেন। চতুর্থ কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করলেন রাসূলুলাহ্‌ (সা)-এর 
চাচাত ভাই ‘আলী ইব্‌ন আবু তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ৷ বদর যুদ্ধ কালে তিনি বাসর 
যাপন করেছিলেন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাদের সন্তান হলেন হাসান রো)-তার নাম 
‘আলী (রা)-এর কুনিয়াত হয়েছিল ‘আবুল হাসান’ তার অপর পুত্র ছিলেন হুসাইন (রা) যিনি 
নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছিলেন ইরাকে (কারবালায়) ৷ গ্রন্থকার’ বলেন, কারো কারো 

মতে তার আর এক পুত্র ছিলেন ‘মুহসিন’ । 

বর্ণনাকারী আরো বলেন, ফাতিমা (রা)-এর অন্য দুই জনণসন্তান ছিলেন যায়নাব ও উম্মু 
কুলছুম। এ যায়নাব (রা)- কে বিবাহ করেছিলেন, তার চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর 
(রা) এবং সে ঘরে সন্তান হয়েছিল আলী ও আওন খর) এবং এ স্বামীর কাছেই তিনি 
ইনতিকাল করেন। আর উম্মু কুলছুম (রা)=ক্রেংবিবাহ করেছিলেন আমিরুল মু'মিনীন উমর 
ইব্নুল খাত্তাব (রা)। এ বিবাহ তাদের সন্তান-যায়দের জন্ম হয় এবং এ স্ত্রীকে রেখে উমর (রা) 
ইনতিকাল করেন। পরে একের পরে-এক চাচাত ভাইদের সাথে তার বিবাহ হয়। প্রথমে 
‘আওন ইব্‌ন জা‘ফর (রা)-এর-সাথে;”তার মৃত্যু হলে তার ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন জা‘ফর (রা)- 
এর সাথে এবং তারও মৃত্যু-ৎহলে তাদের ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাফর (রা)-এর সংগে তার 
বিবাহ হয় এবং এ স্বামীর ঘরেই তিনি ইনতিকাল করেন: যুহ্রী (র) বলেন, রাসূললাহ্‌ (সা)- 
এর আগে খাদীজা" রো)” আরো দুইজন পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করে:ছলেন . তানের প্রথম 
দুজন হল আতীকরু ইব্‌ন আবিদ (মতান্তরে আইয) ইবন মায্যুম (মাখ্যুম)। এ স্বামীর ঘরে 
তার একটি কন্যাসন্তানের জন্য হয়। তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়ফী (রা)-এর মা । দ্বিতীয় 
ব্যক্তি হল_আবূ হালা আত-তামীমী ৷ এ ঘরের সন্তান হল হিন্দ ইব্‌ন হিন্দ (ইব্ন যুরারা 
হব্নুন নাব্বাশ)। ইব্‌ন ইসহাক (র)-ও তার এ নাম নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন, আবিদের 
মৃত্যুর পরে তার পরবর্তী স্বামী হলেন বনু আব্দুদ্দার-এর মিত্র বনু আমর ইব্‌ন তামীমের অন্যতম 
আবু হালাঃ নাব্বাশ ইবন যুরারা। এ ঘরে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্য হওয়ায় পরে স্বামী 
মারা গেলে রাসূলুলাহ্‌ (সা)-এর সাথে তার বিবাহ হয়। এ পক্ষেই জন্ু গ্রহণ করেন নবী করীম 
(সা)-এর চার কন্যা এবং তাদের পরে কাসিম, তায়্যিব ও তাহির (রা) । পুত্র সন্তানেরা সকলেই 
দুধ খাওয়ার বয়সে ইহ্‌ জগত হতে বিদায় নেন । 

গ্রন্থকারের বক্তব্য £ তার জীবন কালে রাসূলুলাহ্‌ (সা) অন্য কোন নারীর পাণি গ্রহণ করেন 
নি। মামার (র)-যুহ্রী....আইশা (রা) সনদে আবদুর রায্যাক (র) অনুরূপই রিওয়ায়ত 
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করেছেন। তার গুণাবলী ও মাহাত্ম্যের বিবরণ সহকারে তার বিবাহ বিষয়ক সপ্রমাণ আলোচনা 
আমরা যথাস্থানে করে এসেছি। 

যুহ্রী (র) বলেন, খাদীজা (রা)-এর (মৃত্যুর) পরে রাসূলুলাহ্‌ (সা) স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলেন 
আইশা বিনৃত আবু বকর (আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবু কুহাফা (উসমান) ইবৃন আমির ইবৃন আমর ইবৃন 
সা‘দ ইব্ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্ন লুওয়ায় ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্নুন নায্র 
ইব্‌ন কিনানা-)-কে। নবী করীম (সা) ইনি ব্যতীত অন্য কোন কুমারীকে বিবাহ করেননি। 

আইশা (রা)-এর গর্ভে নবী করীম (সা)-এর কোন সন্তানের জন্ম হয়নি। তবে কেউ কেউ 
বলেছেন যে, একটি অকাল জাত সন্তান তার জন্বেছিল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যার নাম, রেখেছিলেন 
আবদুল্লাহ্‌ এবং এ কারণেই তীর কুনিয়াত হয়েছিল উম্মু আবদুল্লাহ- আবদুল্লাহ্র মা। কিন্তু 
অন্যরা বলেছেন, তার এ উপনাম হয়েছিল যুবায়র ইব্‌নুল ‘আওয়াম (রা) হতে তার বোন 
‘আসমা (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহর নামানুসারে । 

কারো কারো মতে, নবী করীম (সা) ‘আইশা (রা)-এর আগে. সাওদা (রা)-কে বিবাহ 
করেছিলেন। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইব্‌ন ইসহাক (র্‌) প্রমুখ। এ বিষয়ে মতপার্থক্য 
সহকারে বিষয়টির আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে করেছি।, আলাহই সমাধিক অবগত । সে 
প্রসংগে হিজরতের পূর্বে এ দু'জনকে (সাওদা ও আইশা)৷বিবাহ করা এবং আইশা (রা)-কে 


উঠিয়ে আনার ব্যাপারটি হিজরত পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়ার কথাও আমরা 


আলোচনা করেছি। বর্ণনাকারী আরো বলেনযৎনবী করীম (সা) হাফসা বিনত উমর ইবনুল 
খাত্তাব (রা)-কেও স্ত্রী রূপে খরহণ করেন।এর“আগে তিনি ছিলেন খুনায়স (রা) ইব্ন হুযাফা 
(ইব্‌ন কায়স ইবৃন আদী ইবৃন হুযাফা-ইব্ন সাহ্‌ম ইবৃন আম্র ইব্ন হাসীস ইব্‌ন কা'ব ইব্ন 
লুআয়)-এর ঘরে। ইনি স্ত্রীকে রেখে মুমিনরূপে ইনতিকাল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী 
করীম (সা) আরো বিবাহ-করেন উম্মু সালামা হিন্দ বিনত আবু উমায়্যা (ইব্‌নুল মুগীরা 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্নংআখযুম) (রা)-কে। এর আগে তিনি ছিলেন তার চাচাত ভাই আবু 
মাখযুম (রা))-এর স্ত্রী। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুলাহ্‌ (সা) স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন সাওদা 
(রা) বিনত খ্যাম:আ (ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আব্দ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন 
মালিক. ইব্ন হাস্ূল ইব্‌ন আমির ইব্ন লুআয়)-কে। এর আগে তার স্বামী ছিলেন সুহায়ল ইব্ন 
‘আমর-এর ভাই সাকারান ইব্‌ন আমর (রা) ইব্‌ন আব্দ শাম্‌স এর হাবাশা (আবিসিনিয়া) 
থেকে স্বামী-স্ত্রী মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামী মুসলমানরূপে ইনতিকাল করেন। বর্ণনাকারী 
বলেন, নবী করীম (সা) আরো বিবাহ করেছিলেন উম্মু হাবীবা রাম্‌লা বিনত আবু সুফিয়ান 
(ইব্‌ন হার্ব ইব্ন উমায়্যা ইবন আবদ শাম্‌স ইব্‌ন আবৃদ মানাফ ইব্ন কুসায়)-কেও। এর 
আগে তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহশ (অথবা উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ)” (রা) ইব্ন 
রিআব-(বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মার লোক ।)-এর স্ত্রী। এ স্বামী খৃস্টান অবস্থায় হাবশায় মারা 
যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) হাবশায় তার কাছে আমর ইব্ন উমায়্যা আয-যামারী (রা)-কে 


১. ইব্ন হিশাম প্রমুখ এঁতিহাসিকগণের মতে তিনি উবায়দুল্লাহ্‌ই ছিলেন। -সম্পাদকমণ্ডলী 
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পাঠালেন। তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে বিয়ের পয়গাম দিলে উছমান ইব্ন 
আফফান (রা) তাকে নবী করীম (সা)-এর সংগে বিবাহ পড়িয়ে দেন। এ বর্ণনায় এভাবেই 
বলা হয়েছে। তবে সঠিক বর্ণনা মতে ইনি হবেন উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) । এ বিবাহে 
হাবশা সম্রাট নাজাসী নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে উম্মু হাবীবা (রা)-কে চারশত দীনার 
(স্বর্ণমুদ্া) মহররূপে দিয়েছিলেন এবং শুরাহ্বীল ইব্‌ন হাসানা-র সংগে তাকে (মদীনায়) 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ সব কথা বিশদভাবে আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আলহামদু লিল্লাহ্‌! 
বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) স্ত্রীরূপে আরো গ্রহণ করেন (যায়নাব) বিনৃত জাহাশ (রা) 
ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা কে। তার মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা. অর্থাৎ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অন্যতমা ফুফু উমায়মা (রা) ৷ যায়নাব (রা)-এর আগের বিবাহ হয়েছিল 
নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সাথে. ব্রাসূলুলাহ্‌ (সা)- 
এর সহধর্মিনীগণের মধ্যে ইনিই সর্বাগে তার সংগে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন 
(অর্থাৎ ইনতিকাল করেন) ৷ তার জন্যই সর্ব প্রথম খাটিয়া ব্যবহার করাংহয়। খাটিয়ার ব্যবস্থা 
করেছিলেন আসমা বিন্ত উমায়স-যা তিনি হাবশা দেশে দেখে এসেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 
নবী করীম (সা) যায়নাব বিনত খুযায়মা (রা)-কেও সহধর্মিনী/র্ূপে গ্রহণ করেন। ইনি হলেন 
বনু মানাফ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা‘সা‘আ_বরংশীয় মহিলা ৷ তিনি উম্মুল মাসাকীন 
(মিসকীনদের মা) খেতাবেও ভূষিত হয়েছিলেন। 

এর আগে তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবৃন জাহাশ'ইব্ন রিআব (রা)-এর স্ত্রী; যিনি উহুদ যুদ্ধে 
শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে অল্প দিন থাকার পরেই তিনি ইনতিকাল 
করেন। তবে ইউনুস (র) মুহাম্মাদ ইবৃন-ইসহাক (র) হতে উদ্ধৃত করে বলেছেন, এর আগে 
' যায়নাব (রা) ছিলেন হুসায়ন ইব্নুল হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইবৃন আব্দ মানাফ-এর 
কাছে কিংবা তার ভাই তুফায়ল ইবনুল হারিছ-এর কাছে । যুহ্রী (র) বলেছেন, রাসূলুলাহ্‌ (সা) 
মায়মূনা বিনতুল হারিছ (ইব্ন হুযন ইব্‌ন বুজায়র ইব্নুল হায্‌ম ইব্‌ন রুআয়বা ইব্‌ন আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমির. ইব্‌ন সা‘সাআ (রা)-কেও সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনিই 
নিজেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে হেবারূপে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থাকারের মতে 
সঠিক তথ্য হচ্ছে)নবী করীম (সা) তার কাছে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের মাঝে দূত 
ছিলেন নবী.করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু রাফি‘ (রা) (উমরাতুল কাযা-র বিবরণ 
ংগেংআমরা এ বিষয় বিশদ আলোকপাত করে এসেছি) । যুহরী (র) বলেন, ইতোপূর্বে 
আরো দু'জনের সংগে মায়মূনা (রা)-এর বিবাহ হয়েছিল । এদের প্রথম জন হল ইব্‌ন আাবদ 
ইয়ালীল । আর সায়ফ ইব্‌ন উমর (র) তার বর্ণনায় বলেছেন, প্রথমে তিনি ছিলেন বনু উহা 
ইব্‌ন ছাকীফ ইব্‌ন আমর-এর অন্যতম ব্যক্তি। উমায়র ইবন আমর আছ-ছাকাফী-র শ্রী. সে 
ES wirticls he pathos dnc sctbpcldtpt Nt adhe Ys Korda Sia alls Ha 
কায় হঁবন ভজ্বদ ওয়ান্দ ইবন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসল ইব্‌ন আমির ইবন লাভা 
বর্ণনাকারী আ্রারো বলেন, মুরয়স যুদ্ধে রসুলুল্লাহ (সা) খুযাআ-র শাখা গোতের ভুয়া 
বিনতুল হাস ।ইবনল ভক ঘরর ইবনুল হারিছ ইবন আমির ইবন মলক্‌ ইবনুল সুলতা 
(রা)-কে হুন্ধ ব্জকপে হ্াপ্ত হন এবং পরে তাকে অহাদ করে দিয়ে স্ররূপে বরুণ করেন 
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মতান্তরে তার পিতা হারিছ (রা) নিজেই আগমন করেন। তিনি ছিলেন খুযা'আ গোত্রের প্রধান । 
তিনি এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করীম (সা)-এর নিকটে আপন কন্যাকে বিবাহ 
দেন। এর আগে তার স্বামী ছিল তার চাচাত ভাই সাফওয়ান ইব্‌ন আবুস সাদার। কাতাদা 
(রা) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) থেকে এবং শা'বী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) প্রমুখ বর্ণনা 
করেছেন যে, খুযা'আ-র এ শাখা গোত্রটিই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ান (ও 
কুরায়শী)-এর সাথে মিত্রতা চুক্তিবদ্ধ । এ প্রসংগেই কবি হাসসান (রা) বলেছেন, 
lm eS A AS, + Jao ad, 

হারিছ ইব্‌ন আবূ যিরার খুযা'ঈর মিত্রতা এবং ইয়াহুদী কুরায়জা গেষ্ঠীর মিত্রতাতোমাদের 
(রাসূল বিরোধী কুরাইশদের) দৃষ্টিতে সম পর্যায়ের....(ধিক!) 

সায়ফ ইব্‌ন উমর (র) তার বর্ণনায় বলেছেন, সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র):.._-আইশা (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জুওয়ায়রিয়া (রা) ছিলেন তার চাচাত, ভাই মালিক ইব্ন 
সাফওয়ান ইব্‌ন তাওলিব- যুশ্শাফার ইব্‌ন আবুস সারহ ইব্ন মালিক-ইব্নুল মুসতালিক-এর 
স্ত্রী। বর্ণনাকারী আরো বলেন, খায়বার অভিযান কালে নবী”করীম (সা) বনু নাযীর-এর 
সাদিয়্যা ইব্‌ন হুয়ায় ইব্‌ন আখতাবকে যুদ্ধ বন্দিনী রূপে পেয়েছিলেন। সাফিয়্যা (রা) তখন 
ছিলেন কিনানা ইব্‌ন আবুল হুকায়ক-এর নব পরিণীতা ৷ সায়ফ ইব্‌ন উমর (র) তার বর্ণনায় 
দাবী করেছেন যে, কিনানা-র পূর্বে সাফিয়্যা (রা) সাল্লাম ইব্‌ন মিশকাম-এর স্ত্রী ছিলেন ।- 
আল্লাহই সর্বাধিক অবগত ৷ বর্ণনাকারী বলেনৎএংহল নবী পত্নীগণের মাঝে সে এগার জনের 
বিবরণ, যাদের সংগে নবী করীম (সা)-এর-দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল। বর্ণনাকারী আরো তথ্য 
সংযোজন করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তার খিলাফত কালে নবী করীম (সা)-এর 
সহধর্মিনীগণের প্রত্যেকের জন্য-(বার্ষিক) বার হাজার মুদ্রা ভাতার মঞ্জুরী দিয়েছিলেন এবং 
জুওয়ায়রিয়া ও সাফিয়্যা (রা)-কে যুদ্ধ বন্দিনীরূপে আগত হওয়ার কারণে-ছয় হাজার মুদ্রার 
ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন যুহরী (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ দুজনকে পর্দার অন্তরাল 
করেছিলেন এবং তাদের'জন্য স্ত্রীরূপে ‘পালা’ নিধরিণ করেছিলেন। 
গ্রস্থকারের বক্তর্য ৪ (এ স্ত্রীগণের সংগে নবী করীম (সা)-এর বিবাহ সম্পর্কিত বিশদ 
বিবরণ ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি । রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না)। 

যুহরী.(র) বলেন, নবী করীম (সা) বনু বকর ইব্‌ন কিলাব গোত্রের আলিয়া বিনত জাবয়ান 
ইব্‌ন আমরকে বিবাহ করেছিলেন এবং তার সংগে বাসর করার পরে তাকে তালাক 
দিয়েছিলেন। বায়হাকী (র) বলেন, আমার কিতাবে অনুরূপ রয়েছে। তবে যুহরী (র) ব্যতীত 
অন্যদের বর্ণনায় রয়েছে.....বাসর না করেই তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে 
মুহাম্মদ ইব্‌ন সা‘দ (র) হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুস সাইব আল কালবী সুত্রে বনু বকর ইব্ন 
কিলাব-এর জনৈক ব্যক্তি হতে উদ্ধৃত করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আলিয়া বিনত জাবয়ান 
(ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্ন কা‘ব ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্ন কিলাব)-কে বিবাহ 
করেছিলেন। ইনি অনেক দিন তার কাছে ছিলেন এবং পরে তিনি তাকে তালাক দেন। ইয়াকুব 
ইব্ন সুফিয়ান (র) হাজ্জাজ ইব্‌ন আবু মানী* (র....আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
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বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে এ নারীর তথ্য সরবরাহ করেছিলেন যাহৃহাক ইব্‌ন সুফিয়ান আল 
কিলাবী (রা) । আমি তখন পর্দার অন্তরাল থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। সে বলল, উম্মু শাবীব-এর 
বোনের প্রতি কি আগ্রহ বোধ করবেন ? উম্মু শাবীব হল যাহ্হাক-এর স্ত্রী। এ সূত্রেই যুহরী (র) 
বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনু আমর ইব্‌ন কিলাব-এর এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন। পরে 
তাকে এ মর্মে অবহিত করা হল যে, তার গায়ে ধবল কুষ্ঠ রয়েছে। তখন তিনি তার সংগে 
নিভৃত বাস না করেই তাকে তালাক দিয়ে দেন৷ গ্রন্থক'রের মতে, এ নারী এবং পূর্বোল্লিখিত 
নারী একই ব্যক্তিত্ব । -আল্লাহই সর্বাধিক অবগত ! 

বর্ণনাকারী (যুহরী) বলেন, বনুল জাওন আল কিন্‌্নী কন্যা" -কেও বিবাহ রক্ধনে আবদ্ধ 
করেছিলেন । এ কিনদীরা ছিল বনু ফাযারা-র মিত্র গোত্র. এই মহিলাটি নব: করম (সা) থেকে 
আল্লাহর স্মরণ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, “তুমি এক মহান সত্তার/আশ্য়“নিয়েছ, যাও 
তোমার আপন জনের সংগে মিলিত হও ।” এ ভাবে তার সাথে বাসর.না করেই তাকে তালক 
দিয়ে দিলেন। 

বর্ণনাকারী আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মারিয়া নাম্নী একজন বাঁদী ছিলেন। এ বাদীর 
ঘরে তার পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়। কোলের শিশু অবস্থায় তার ইনতিকাল হয়ে গেল। এছাড়া 
রায়হানা বিনত শাম'‘উন নামী তার অন্য এক বাদী, ছিলেন। তিনি ছিলেন আহলে কিতাব 
(ইয়াহুদী) এবং বনু কুরায়জা-র শাখা গোত্র খিনাফা-র মেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বন্দীত্ব 
হতে মুক্তি দিয়েছিলেন। বর্ণনাকারীদের মত্েতিনি পর্দানশীল ভুক্ত ছিলেন। 

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) আলী. ইব্‌ন" মুজাহিদ (র) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) খাওলা বিনতুল, হুযায়ল।ইবৃন হুযায়রা আত তাগলিবকেও পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ 
করেছিলেন। তার মা ছিলেন খারনাকবিনত খালাফা -দিহয়া বিনত খালীফা-র বোন সিরিয়া 
(শাম) হতে তাকে নবী রুরীমণসো)-এর জন্য নিয়ে আসা হচ্ছিল। পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে 
গেল। পরে তার খালাংশিরাফ বিনত ফুযলা ইব্‌ন খালীফা-কে তিনি বিবাহ করেন। তাকেও 
সিরিয়া থেকে তার-কাছে নিয়ে আসার সময় তিনিও মারা গেলেন। আর ইউনুস ইবৃন বুকায়র 
(র) মুহাম্মদ ইব্নংইসহাক থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আসমা বিনত কাব 
আল জাওনীকে.বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু তার সংগে ‘নিভৃত বাস’ না করেই নবী করীম (সা) 
তাকে, তালারু দিয়ে দিলেন। অনুরূপ বনু কিলাব ও পরে বনুল ওয়াহীদ-এর অন্যতমা নারী 
আমরা বিনত যায়দকে নবী করীম (সা) বিবাহ করেছিলেন। তার আগেকার স্বামী ছিলেন 
ফাযল ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব। এ স্ত্রীকেও তিনি সহবাসের আগেই তালাক 
দিয়েছিলেন। বায়হাকী (র) বলেছেন, যুহরী (র) নাম নির্দিষ্ট না করে যে দুজনের কথা উল্লেখ 
করেছেন এরা এ দুজনই । তবে ইব্‌ন ইসহাক (র) আলিয়া নাম্নী মহিলার উল্লেখ করেননি । 

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র)....শা‘'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
কয়েকজন নারী নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে ‘হিবা' রূপে সমৰ্পিত করেছিলেন। 
তাদের কতকের সংগে তিনি নিভৃত বাস করেছিলেন এবং অন্য কতককে প্রতীক্ষিতা 


১. রওযুল উনুফে তার নাম বরা হয়েছে আসমা বিনতে নু'মান ।-সম্পাদকমণ্ডলী 
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রেখেছিলেন এবং ওফাত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের সংগে সহবাস করেননি এবং তারাও 
পরে অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। এদের মাঝে রয়েছেন উম্মু শুরায়ক (রা)। এ প্রসংগেই 
আল্লাহর বাণী, 
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“তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার থেকে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার 
নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাদের দূরে রেখেছ তাদের মধ্যে কাউকে কামনা করলে 
তোমার কোন অপরাধ নেই” (৩৩ ৪ ৫১)। 

বায়হাকী (র) বলেন, হিশাম (র) সূত্রে তার পিতা উরওয়া (র) হতে আমরা রিওয়ায়াত 
করেছি যে, খাওলা (বিনত হাকীম) (রা)-ও ছিলেন সে নারীগণের অন্যতমা( যারা নিজেদের 
রাসুলুল্লাহ (সা) সমীপে সমর্পণ করেছিলেন। বায়হাকী (র) আরো বলেন, জাওন গোত্রীয় যে 
নারী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আত্মুরক্ষার জন্য আল্লাহর শরণ নিয়েছিল .এবং নবী করীম (সা) 
তাকে তার পরিবারের সংগে মিলিত হতে বলেছিলেন তার ঘটনা প্রসংগে বিবৃত আবূ রুশায়দ 
আস সাইদী (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে আমরা বর্ণনা করেছি যে, তার নাম ছিল উমায়মা বিনতুন 
নু‘মান ইব্‌ন শারাহীল (তার বর্ণনা অনুরূপই)। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, 
মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আয-যুবায়রী (র)....(হামযা তার পিতা) আবূ উসায়দ (রা) থেকে 
এবং (আব্বাস তার পিতা) সাহল (রা) থেকেববর্ণনা/করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) 
এবং তার কতিপয় সাহাবী আমাদের এ দিক্‌ দিয়ে'যাচ্ছিলেন। আমরাও তার সংগ নিলাম এবং 
‘আশ শাওত’ নামের একটি বাগানের«দিকে চলতে লাগলাম । আমরা দু'টি বাগান বেষ্টনীর 
কাছে পৌছে সে দু'টির মাঝে আমরা বসে পড়লাম । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা বসে 
থাক । তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেনখ সেখানে তখন জাওন গোত্রীয়াকে নিয়ে আসা হয়েছিল। 
উমায়মা বিনতুন নু“মান‘ইর্নংশারাহীলের ঘরে তাকে নিভৃত বাসে রাখা হল। তার সংগে ছিল 
তার একজন ধাত্রী (পরিচারিকা)। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে গমন করে তাকে বললেন, এ 
১ ০ “তুমি৷ নিজেকে আমার জন্য সমর্পণ করে দাও” সে বলল, কোন রাজকুমারী কি 
নিজেকে সাধারণ (বাজারী) লোকের কাছে সমর্পণ করে থাকে? সে আরো বলল, আমি 
আপনার /কেরবলংহতে আল্লাহর স্মরণ প্রার্থনা করছি। নবী করীম (সা) বললেন, “তুমি এই শক্ত 
অশ্ৰেয় প্রার্থনার যথাযোগ্য সত্তার আশ্রয় নিয়েছ ।” তারপর তিনি আমাদের কাছে বের হয়ে 
এসে বললেন, -.৪৯৮ ৫:৯]৷ ) ৩০২ =| ১১! 10 ৬ “আবূ আসীফ! তাকে দুটি চাদর 
(জুব্বা) পরিধেয় রূপে দিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারে পাঠিয়ে দাও ৷” (আবূ) আহমাদ 
(র) ব্যভাঁত অন্যরা বলেছেন,....বনু জাওন-এর এক নারী, যাকে আমীনা নামে ডাকা হত। 
বুখারী (র) বলেছেন, আবু নুআয়ম (র)....আবূ আসীফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
আমরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সংগে বের হলাম এবং আমরা আশ শাওত নামের একটি বাগানের 
ইদ্ছেশ্যে চলতে থাকলাম । অবশেষে আমরা দেয়াল বেষ্টিত দু'টি বাগানের কাছে পৌছে সে 
হু'চ্চিৰ হ্যকে বসে পড়লাম ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা এখানে বসে থাক” তিনি 


৪৮৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


শারাহীলের বাড়ির একটি মহলে অবস্থান করানো হয়েছিল। তার সংগে ছিল তার দাই-মা, যে 
তাকে লালন-পালন করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে প্রবেশ করে তাকে বললেন, 5 
<৩ "তুমি নিজেকে আমার কাছে অর্পণ কর।” সে বলল,“কোন রাজরানী কি নিজেকে 
সাধারণ (বাজারী)-এর কাছে সমর্পিত করতে পারে ?” বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী করীম 
(সা) তার গায়ে হাত রেখে তার উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে নিজের হাত তার দিকে প্রসারিত 
করলেন। তখন সে বলে উঠল, আমি আপনার কবল হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নবী 
করীম (সা) বললেন, “আশ্রয় প্রার্থনার যথার্থ যোগ্য সত্তার কাছে তুমি আশ্রয় প্রার্থনা করেছ ।” 
তারপর আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, “ও আবূ আসীফ! তাকে দু’খানি _(কাতানের 
সাদা) কাপড় পরিধেয়রূপে দিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দাও ৷” 
-বুখারী (র) বলেন, হুসায়ন ইব্নুল ওলীদ (র) বলেছেন,....সাহল ইব্ন সাদ ও আবূ আসীফ 
(রা) থেকে বর্ণিত । তারা বলেন, নবী করীম (সা) উমায়মা বিনত শারাহীলকে.বিবাহ করলেন। 
পরে তিনি তার সংগে নিভূতে মিলিত হলে নিজের হাত তার দিকে প্রসারিত করলেন। 

সে যেন ব্যাপারটি অপসন্দ করল ? তখন নবী করীম (সা). তাকে আসবাবপত্র (জাহীয) 
এবং দুইখানি রাযিকিয়া (4% __ সাদা কাতান) কাপড় দিয়ে দেওয়ার জন্য আবু আসীফ (রা)- 
কে হুকুম করলেন। বুখারী (র)-এর পরবর্তী বর্ণনা-আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)....(আবদুর 
রহমান তার পিতা) হামযা (রা) হতে এবং (আব্বাস তার পিতা) সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) 
হতে....এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থ সংকলকবৃন্দের মাঝে বুখারী (র) একাকী এ সব 
রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী (র) (আরো বলেন, হুমায়দী (র)....আওযাঈ (র) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি যুহরী (রা)-কে।জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণের 
মধ্যে কে তার কবল থেকে আল্লাহ্‌র স্মরণ প্রার্থনা করেছিলেন ? তিনি বললেন, উরওয়া (রা) 
আইশা (রা) হতে আমাকে অৱহিত করেছেন যে, ইবনাতুল জাওন (জাওন গোত্রের কন্যা)-কে 
নবী করীম (সা)-এর নিকট নিভৃতে পাঠানো হলে সে বলে উঠল, আমি আপনার হাত হতে 
আল্লাহর স্মরণ গ্রহণ/করছি। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তুমি এক মহান স্মরণদাতার 
স্মরণ গ্রহণ করেছ; নিজ পরিবারের কাছে চলে যাও । হাজ্জাজ ইব্‌ন আবু মানী‘ (র)-ও তার 
দাদা....আইশা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 

আইশা রা) বলেন,....এ পূর্ণ হাদীস....। এ রিওয়ায়াত একাকী মুসলিম (র)-এর ৷ 
বায়হাকী্(র) বলেন, ইব্ন মানদাহ (র)-এর কিতাবুল মা'রিদা: আমি অধ্যয়ন করেছি যে, 
নবী করীম (সা) হতে স্মরণ গ্রহণ কারিণী মহিলাটির নাম ছিল উমায়মা বিনতুন নুমান ইব্‌ন 
শারাহীল। অন্য কথিত সূত্রে ফাতিমা বিনতুয যাহহাক। তবে উমায়মা হওয়াই সঠিক ।-আল্লাহ্‌ 
সম্যক অবগত ৷ বৰ্ণনাকারীগণ বলেছেন যে, কিলাব গোত্রের স্ত্রীর নাম ছিল ‘আম্রা। তার 
পিতা তার সম্বন্ধে এ বিবরণ দিয়েছেন যে, সে কখনো রোগাক্রান্ত হয়নি । এতে রাসূলুল্লাহ (সা) 
তার প্রতি অনাগ্রহী হলেন না। আর মুহাম্মদ ইব্ন সা‘দ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) সূত্রে 
যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, এ শ্ত্রীই হল ফাতিমা বিনতুন যাহ-হাক 
ইব্ন সুফিয়ান, সে রাসূল (সা) হতে আল্লাহর পানাহ গ্রহণ করলে তিনি তাকে তালাক দিয়ে 
দিলেন। পরবর্তী সময় সে উটের লেদ কুড়াতো এবং বলতে থাকতো-আমি দুর্ভাগা নারী! 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৮৯ 


বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) তাকে বিয়ে করেছিলেন আট হিজরীর যিলকদ মাসে, আর 
তার মৃত্যু হয়েছিল যাট হিজরীতে ৷ নবী করীম (সা) যাদের বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু তাদের 
সংগে সহবাস করেননি, এ তালিকায় ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে ইউনুস (র) উল্লেখ করেছেন, 
আসমা বিনত কাব জাওনী ও ‘আম্রা বিনত ইয়াধীদ কিলাবীকে। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও 
কাতাদা (র) বলেছেন, আসমা বিনতুন নু‘মান ইব্‌ন আবুল জাওন ।-আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সে নবী করীম (সা) হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করলে তিনি 
রুষ্ট হয়ে তার নিকট থেকে বেরিয়ে আসলে আশ'‘আছ (রা) তাকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আপনি এতে দুঃখিত হবেন না। আমার কাছে তার চেয়ে সুন্দরী গুণবতী রয়েছে পরে তিনি 
নিজের বোন কাতীলাকে তার সংগে বিয়ে দিলেন। অন্যান্য বর্ণনা মতে এটি ছিল"নবষ হিজরীর 
রাবী (আউয়াল/ছানী) মাসের ঘটনা । 

সা‘ঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা (র) বলেন, কাতাদা (র) থেকে, রাসূলুল্লাহ (সা) পনের জন 
মহিলাকে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তিনি এদের মাকে" নাজ্জার গোত্রের আনসারী 
মহিলা উম্মু শুরায় (রা)-কেও উল্লেখ করেছেন। সাঈদ (র) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
আত্মমর্যাদা বোধ পসন্দ করিনা ।” রাসূল (সা) উম্মু শুরায়ক (রা)-এর সংগেও নিভূত বাস 
করেননি বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বনু হারাস /ও.পরে বনু সুলায়ম গোত্রীয় আসমা বিনতুস 
সালতকেও বিয়ে করেছিলেন এবং তার সংগেও 'নিভূত বাস করেন নি। আর হামযা বিনতুল 
হারিছ আল মুযানীকে তিনি পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। 

হাকিম আবূ অবদুল্লাহ নিশাপুরী (র) বলেন, আবূ উবায়দা মামার ইবনুল মুছান্না (র) 
বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আঠারংজন নারীকে বিয়ে করেছিলেন। এ বর্ণনায় তিনি আশ‘আছ 
ইব্‌ন কায়স-এর বোন ক্কাতীলা-বিনত কায়স (রা)-কেও এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ 
বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন;যনবী করীম (সা) তার ওফাতের দুই মাস আগে তাকে বিয়ে 
করেছিলেন। অন্য/অনেকের মতে এ বিয়ে হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর ওফাত পূর্ববর্তী 
অসুস্থতাকালে «বর্ণনাকারী বলেন, তাই, তাকে নবী করীম (সা)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়নি 
এবং তিনি. তাকে দেখেনও নি বা তার সংগে বাসরও করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, অন্য 
অনেকে. এ কথাও বলেছেন যে, নবী করীম (সা) এ মর্মে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, 
কাতীলাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। সুতরাং সে ইচ্ছা করলে তার জন্য নবী পত্নীসুলভ পর্দার 
হুকুম সাব্যস্ত হবে এবং মু’মিনদের জন্য তাকে বিয়ে করা হারাম হবে। আর ইচ্ছা করলে সে 
যাকে পসন্দ বিয়ে করতে পারবে। পরে সে বিয়ে করা ইখতিয়ার করলে ইকরিমা ইব্‌ন আবূ 
জাহ্‌ল হাযরামাওতে তাকে বিয়ে করলেন। আবূ বকর (রা)-এর কাছে এ খবর পৌছলে তিনি 
বললেন, আমি তাদের দু'জনকে ভস্মীভূত করে দেয়ার সংকল্প করেছি। তখন উমর ইবনুল 
খাত্তাব (রা) বললেন, সে তো উম্মুল মুমিনীনগণের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং নবী করীম (সা) তার 
সংগে নিভৃত বাসও করেন নি। তাকে পর্দার অন্তরালও করেন নি। তবে আবু উবায়দা (র) 
বলেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) তার ব্যাপারে কোন ওসীয়ত করে যান নি। 
নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর সে ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তার এ ধর্ম ত্যাগের যুক্তিতে 


8৯০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন যে, সে উম্মুল 
মুমিনীনগণের অন্তর্ভুক্ত নন। ইব্ন মানদা (র) উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মত্যাগকারিণী হল বনু 
আওফ ইব্ন সা‘দ ইব্ন যুবয়ান-এর বারহা নামী নারী। হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) দাউদ 
ইব্‌ন আবূ হিনদ (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সনদের বিভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) আ্শ‘'আছ ইব্ন কায়স-এর বোন কাতীলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাকে 
ইখতিয়ার প্রদানের আগেই ওফাত বরণ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাকে নবী করীম (সা)-এর 
সংগে সম্বন্ধমুক্ত রাখলেন। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) রিওয়ায়াত করেছেন দাউদ ইব্‌ন আবৃ 
হিনদ (র) সূত্রে, শা‘বী (র) থেকে-এ মর্মে যে, ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহল কাতীলাকে বিয়ে 
করলে আবূ বকর (রা) তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন । তখন উমর (রা) তার 
কাছে পাল্টা অভিমত ব্যক্ত করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার সংগে নিভূত' বাস৷ করেন নি! 
আর সে তো তার ভাইয়ের সংগে ধর্মত্যাগ করেছে। ফলে সে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা)- 
এর সংগে সম্বন্ধহীন হয়ে গেল। আবূ বকর (রা) নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত উমর (রা) এ ব্যাপারে 
তার সংগে লেগে থাকলেন । 

হাকিম (র) বলেছেন, আবূ উবায়দা (র) নবী-পত্নী তালিকায় ফাতিমা বিনত শুরায়হ ও 
সাবা বিনতু আসমা ইবনুস সালত আস সুলামী (রা)-এর-নামও যুক্ত করেছেন। ইব্‌ন আসাকির 
 (র) কাতাদা সূত্রে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন ॥-মুহাম্মদ ইব্‌ন সা‘দ (র) ও ইব্নুল কালবী 
(র) থেকে অনুরূপ বলেছেন, ইবৃন সা‘দ (র) বলেছেন, তার নাম সাবা’ । ইব্‌ন আসাকির (র) 
ইব্‌ন সিমাক ইবৃূন ‘আওফ আস্‌ সুলামী বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন সাদ (র) 
বলেন, হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুস সাইব আল কালবী (র)....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিগণের মধ্যে সাবা’ বিনত সুফিয়ান ইব্ন 
আওফ ইব্ন কা‘ব ইবর্নআবু বকর ইব্‌ন কিলাবও ছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ/আসীফ (রা)-কে পাঠালেন বনু আমির-এর আম্রা: বিনত ইয়াষীদ (ইব্‌ন 
উবায়দা ইব্‌ন কিলাব)-কে বিবাহের পয়গাম দেওয়ার জন্য । পরে তাকে বিয়ে করার পর তিনি 
অবগত হলেন যে;এ নারীর ‘ধবল’ (কুষ্ঠ) রোগ রয়েছে। তখন তিনি তাকে তালাক দিলেন। 
মুহাম্মদ ইব্‌নংসা‘দ (র) ওয়াকিদী (র) সূত্রে আবূ মা“শার থেকেও বর্ণনা করেছেন। তিনি 
বলেন, খ্রাসুূলুল্লাহ (সা) মুলায়কা বিনত কা'ব (রা)-কেও বিবাহ করেছিলেন। মুলায়কা-র 
অতুলনীয় রূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। তখন আইশা (রা) তার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার 
পিতৃহস্তাকে তোমার বিয়ে করতে লজ্জাবোধ হচ্ছে না ? তখন সে নবী করীম (সা) থেকে 
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে নবী করীম (সা) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। তখন তার 
গোত্রের লোকেরা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার বয়স কম এবং এখনো তার সুরু'স্ধ হয়নি । 
তা'ছাড়া ভুল তথ্যের স্বীকার হয়েছে, সুতরাং তাকে ফিরিয়ে নিন। 

তখন তারা তাকে বনু আযরায় তার এক নিকট আত্মীয়ের সংগে বিয়ে দিতে চাইলে নবী 
করীম (সা) তাদের অনুমতি দিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা বিজ্ঞন্ত অভিযানে খালিদ 
ইবনুল ওলীদ (রা) তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন। ওয়াকিদী (র) বলেৰ, আবদুল আযীয 
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আল জুনদা'ঈ (র) তার পিতা সূত্রে ‘আতা’ ইব্‌ন আযীদ (র) থেকে আমাকে শুনিয়েছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) মুলায়কা:-এর সংগে অষ্টম হিজরীর রমযানে বাসর করেন এবং নবী করীম 
(সা)-এর নিকটে থাকা কালেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ওয়াকিদী (র) মন্তব্য করেছেন যে, 
আমাদের সহযোগী (গ্রন্থকার ও সংকলকবৃন্দ) এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন । 

ইব্‌ন আসাকির (র) বলেন, আবুল ফাতাহ ইউসুফ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ আল মাহানী 
(র)....ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজা 
বিনত খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ (রা)-এর পাণি গ্রহণ করেন মক্কায় । ইতোপূর্বে তিনি ছিলেন 
আতীক ইব্‌ন আইয মাখষূমীর স্ত্রী। তারপর নবী করীম (সা) মক্কায়ই আইশা বিনত আবূ বকর 
(রা)-কে বিয়ে করেন। এরপরে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন হাফসা বিনত' উমর’ (রা)-কে 
মদীনায় । এর আগে তার স্বামী ছিলেন খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা আস সাহমী॥। তার পরবর্তী 
শ্রীক্ূপে আসেন সাওদা বিনত যাম*আ; যিনি ইতোপূর্বে ছিলেন বনু/আমির ইব্‌ন ল'আয়-এর 
সদস্য সাকারান ইব্‌ন আমর-এর স্ত্রী। তারপর তিনি পাণিগ্রহণ রুরেন.উন্মু হাবীবা বিনত আবু 
সুফিয়ান (রা)-এর; যার পূর্বেকার স্বামী ছিল বনু খুযায়মার_উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন জাহশ আল 
আসাদী। তারপর তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন উম্মু সালামা বিনত আবু উযমমায়্যা (রা)-কে; তার 
নাম ছিল হিনদ এবং তার আগেকার স্বামী ছিলেনংআবূ সালামা আবদুল্লাহ (রা) ইব্‌ন আবদুল 
আসাদ ইব্‌ন আবদুল উষযা। এরপরে তার সহধর্মিণী 'মর্যাদায় ভূষিত হন যায়নাব বিনত 
খুযায়মা আল হিলালী ৷ এছাড়া তিনি যাদেরৎসংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাদের 
মধ্যে রয়েছেন বনু বাকর ইব্‌ন আমর ইবর্ন-কিলাব গোত্রের আলিয়া বিনত জাবয়ান। তিনি 
আরো বিবাহ করেন কিনদার অন্তর্গতত্বনু জাওন-এর জনৈক নারীকে এছাড়া তিনি যুদ্ধবন্দী 
বাদীরূপে গ্রহণ করেন জুওয়ায়রিয়া. বিনতুল হারিছ ইব্‌ন আবূ যিরার-মুসতালাকী খুযা*ঈকে; 
মুরায়সী অভিযানে ৷ যে অভিযানে “মানাত’ প্রতীমা ধ্বংস করা হয়েছিল এবং বনু নাধীর-এর 
সাফিয়্যা বিনত হুয়ায় ইবন.আখতাবকে ৷ এ দুজন ছিলেন সমরাভিযানকালে ‘ফায়' রূপে প্রাপ্ত, 
যারা বণ্টনে নবী “করীম, (সা)-এর হিস্সায় পড়েছিলেন। এ ছাড়া বাদীরূপে তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন মারিয়াৎকিবতিয়া (রা)-কে, [যার গর্ভে জন্মগহণ করেছিলেন নবী পুত্র ইবরাহীম 
(রা)] এবং'্রনু কুরায়জার রায়হানকে । পরে তাকে আযাদ করে দিলে তিনি তার স্বজনদের 
কাছে চলে"যান এবং স্বজনদের কাছেই তিনি যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করেন। রাসুলুল্লাহ 
(সা) আলিয়া বিনত জাবয়ানকে তালাক দিয়ে দেন। আমর ইব্‌ন কিলাব গোত্রীয় স্ত্রীকে এবং ' 
কিনদী জাওন গোত্রের স্ত্রীকেও তার ধবল কুষ্ঠের কারণে বিচ্ছিন্ন করে দেন। আর রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর জীবদ্দশায়ই যায়নাব বিনত খুযায়মা হিলালী (রা) ইন্তিকাল করেন। আমরা এ তথ্য 
অবগত হয়েছি যে, তালাক প্রাপ্তা আলিয়া বিনত যাবৃ্য়ান নবী পত্নীদের পুনঃ বিবাহ হারাম 
ঘোষিত হওয়ার আগেই অন্যত্র বিবাহ করেছিলেন। স্বগোত্রে তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সংগে 
তার বিবাহ হয়েছিল এবং এ ঘরে তাদের সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়। এ হাদীসটি আমরা 
সনদযুক্ত রূপে বর্ণনা করলাম এ কারণে যে, এতে সাওদা (রা)-এর বিবাহ মদীনায় হওয়ার 
অসমর্থিত ও বিরল বর্ণনা রয়েছে। বিশুদ্ধ কথা হল, তার বিবাহ হিজরাতের পূর্বে মক্কায়ই 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল । যেমনটি আমরা পূর্বেই বলে এসেছি ।-আল্লাহ্‌ সর্বাধিক অবগত । 
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ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে উদ্ধৃত করে রাসূলুল্লাহ 
(সা) মদীনায় হিজরাত করার তিন বছর আগে খাদীজা (রা) বিনত খুওয়ায়লিদ ইন্তিকাল 
করেন। তার মৃত্যু পর্যন্ত এবং একই বছরে চাচা আবূ তালিবের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত নবী করীম 
(সা) অন্য কোন নারীর পাণিগ্রহণ করেন নি। খাদীজা (রা)-এর পরে রাসুলুল্লাহ (সা) সাওদা 
বিনত যাম‘আ (রা)-কে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। সাওদা (রা)-র পরে স্ত্রীর মর্যাদায় ভূষিত করেন 
আইশা বিনত আবূ বকর (রা)-কে। তার স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র ইনিই ছিলেন কুমারী । 
আইশা (রা)-এর পরে নবী পত্নী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন হাফসা বিনত উমর (রা) । হাফসা 
(রা)-এর পরে এ মর্যাদায় আসীন হলেন উম্মুল মাসাকীন (নিঃস্বদের মা) যায়না, বিনত 
খুযায়মা হিলালী (রা)। 

তারপরে নবী সহধর্মিণী হলেন উম্মু হাবীবা বিনত আবু সুফিয়ান (রা) । তারপরে তিনি স্ত্রীর 
মর্যাদা দিলেন উম্মু সালামা হিনদ বিনত আবু উমায়্যা (রা)-কে। নবীপত্নী, তালিকায় পরবতী 
স্থান পেলেন যায়নাব বিনত জাহাশ (রা) । পরবর্তীতে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন জুওয়ায়রিয়া 
বিনতুল হারিছ ইব্‌ন আবু যিরার-কে। বর্ণনাকারী বলেন, জুওয়ায়রিয়া“ (রা)-এর পরে তিনি 
বিবাহ করলেন সাফিয়্যা বিনত হুয়ায় ইব্‌ন আখতাবকে এবং” পরবর্তী বিবাহ হয় মায়মূনা 
বিনতুল হারিছ হিলালী (রা)-এর সংগে। যুহরী (র) উপস্থাপিত তক্রমবিন্যাসের তুলনায় এ 
ক্ৰমবিন্যাসটি অধিকতর সুষম ও সমন্বিত ৷-আনল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) আরো বলেন, আবু ইয়াহয়া (র)....সাহল ইব্‌ন যায়দ আনসারী 
(রা) থেকে । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)/গিফার গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন। 
তার সংগে নিভূত বাসের সময় তার বসন'অনাবৃত করলে তার স্তনের কাছে শ্বেত কুষ্ঠ জনিত 
সাদা বর্ণ দেখতে পেলেন। ফলে, রাসূলুল্লাহ (সা) একটু সংকোচ বোধ করে সরে গেলেন এবং 
বললেন, 4%, 5১= “তোমার"বসন,গুছিয়ে নাও ।” পরে সকাল হলে তাকে বললেন, == 
১১ তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও । তখন তিনি তাকে পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দিলেন। 
[আবু নুআয়ম (র) এ-হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন হামীল ইব্‌ন যায়দ (র)-এর বরাতে|। 
সাহ্‌ল ইব্ন যায়দ আনসারী (রা) থেকে। ইনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর দর্শন লাভে ভাগ্যবান 
সাহাবী । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গিফার গোত্রের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ 
করেছিলেন.৷.:,.পূর্বনুরূপ বিবরণ উল্লেখ করেছেন। 

গ্রস্থকারের মন্তব্য ৪ এবং নবী করীম (সা) বিবাহ করেছিলেন অথচ বাসর করেন নি এমন 
স্ত্রীদের মাঝে রয়েছেন উম্মু শুরায়ক আযদী (রা)। ওয়াকিদী (র) বলেছেন, প্রামাণ্য তথ্য মতে 
ভিনি ছিলেন দাওস গোত্রীয়া। তবে আনসারী হওয়ার অভিমতও রয়েছে। আবার ‘আমিরী 
হওয়ার অভিমতও উত্থাপিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ইনি হলেন খাওলা বিনত হাকীম 
আস সুলামী (রা) ৷ ওয়াকিদী (র)-এর বর্ণনায় আরো রয়েছে, তার নাম গাযিয়্যা বিনত জাবির 
ইব্ন হাকীম (রা) । মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, হাকীম ইব্ন হাকীম (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন 
আলী ইবনুল হুসায়ন তার পিতা (আলী) (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
সংগে মোট পনের জন মহিলা পরিণয়াবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের মাঝে রয়েছেন উম্মু শুরায়ক 
আনসারী (রা) । যিনি নিজেকে নবী করীম (সা)-এর জন্য সমর্পণ করেছিলেন। সা'ঈদ ইব্ন 
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আবূ আরূরা (রা) কাতাদা (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন....এবং তিনি আনসারী বনু নাজ্জার 
গোত্রের উম্মু শুরায়ক (রা)-কে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলেন। তিনি বলেছিলেন- cs J = 
-U8 25 21 5] LEN = “আনসারীদের কাউকে বিবাহ করা আমার অভিলাষ; তবে 
আমি তাদের টনটনে আত্মমর্যাদা বোধ পসন্দ করি না।” -এ স্ত্রীর সংগে তিনি বাসর করেন 
নি। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, হাকীম (র) সুত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র)-এর পিতা 
(আলী ইব্‌ন হুসায়ন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) লায়লা বিনতুল হাতিম 
আনসারী (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্না। তাই 
তিনি নবী করীম (সা)-এর সংগে নিজের দুর্ব্যবহারের আশংকা করে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার 
আবেদন করলেন। নবী করীম (সা) সে আবেদন মনজুর করলেন। 


নবী করীম (সা) যাদেরকে বিবাহের পয়গাম 
দিয়েছিলেন কিন্তু বিবাহ করেননি 
ইসমাঈল ইব্‌ন আবু খালিদ (র) সূত্রে, উম্মু হানী-ফাখতা বিনৃত, আবূ তালিব (রা) থেকে 
বর্ননা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে (উম্মু হানীকে), বিরাহের প্রস্তাব দেন। উম্মু হানী 
(রা) তার ছোট ছোট সন্তানদের কথা উল্লেখ করলে তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন এবং 
বলেন 

tc) oss ib) cos - sls ls NI ORS tS 
2 A ATI) se 
“শেষ্ঠ নারী উটে আরোহণকারিণীগ্রণ, কুরায়শের সেরা নারীগণ হচ্ছে, যারা তাদের শিশু 
সন্তানদের প্রত শৈশবে মমতাময়ী; স্বামীর যথাসর্বস্ব সযত্নে সংরক্ষণকারিণী! আবদুর রাষ্যাক 
(র) বলেন, মা'মার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ মর্মে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) উম্মু হানী 
বিনত ভ্রব্‌ তালিব (রা)-কে. বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার 
বয়স হয়ে 'গয়েছে.এবং আমার রয়েছে অনেক সন্তান-সন্ততি । তিরমিযী (র) বলেন, আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন মূল" (র)=..২উম্মু হানী বিনত আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) জমকে (বিবাহের পয়গাম দিলে আমি তাকে আমার ওযর পেশ করি। তিনি তা মঞ্জুর 

ly We al eli Las Sli CSL as CA Al afl ONS, AUSU 
-Sa Jab DEVE Als AMES Ll, Sl ac ls Sac 
“(হে নবী!) আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মোহর তুমি প্রদান 
করেছ এবং বৈধ করেছি ‘ফায়’ হিসাবে আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তার মধ্য হতে 
যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে; এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার 
চাচাত, ফুফাত, মামাত ও তোমার খালাত বোনদেরকে, যারা তোমার সংগে দেশ ত্যাগ 
করেছে” (৩৩ £ ৫০) ৷ উম্মু হানী (রা) বলেন, সুতরাং আমি তার জন্য বৈধ হচ্ছিল'ম না 
কেননা, আমি হিজরত করিনি। আমি ছিলাম মক্কা বিজয়কালে সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্ত ভুক্ত 
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পরে তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, এটি হাসান শ্রেণীভুক্ত একটি হাদীস । তবে সুদ্দী (র) 
ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা এটির পরিচিতি লাভ করিনি। এ বর্ণনা দাবী করে যে, যে 
নারীগণ হিজরত করেনি তারা নবী করীম (সা)-এর জন্য বৈধ ছিল না। কাযী মাওয়ারদী (র) 
তার তাফসীর গ্রন্থে অনেক আলিমের এ মাযহাব উদ্ধৃত করেছেন। অন্য অনেকের মতে এ 
আয়াতে ‘যারা তোমার সংগে দেশ ত্যাগ করেছে’ বলে শুধু নবী করীম (সা)-এর উল্লেখিত 
আত্মীয়াদের কথাই বোঝানো হয়েছে (অর্থাৎ অ-মুসলিম আত্মীয়ারা নিষিদ্ধ ছিলেন)। কাতাদা 
(র) বলেছেন, ‘যারা তোমার সংগে দেশ ত্যাগ করেছে’ -অর্থাৎ আপনার সংগে ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী শুধু কাফির মহিলারাই তার জন্য হারাম ছিলেন এবং সকল 
মুসলিম নারীই তার জন্য হালাল ছিলেন। সুতরাং এ ব্যাখ্যা প্রামাণ্য হলে নবী করীম (স্লা)-এর 
জন্য আনসারী নারীগণকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয় না। তবে কি না তিনি তাদের 
একজনের সংগেও বাসর করেননি। তবে এ প্রসঙ্গে শা‘বী (র) সূত্রে মাওয়ারদা (র) প্রদত্ত 
উম্মুল মাসাকীন যায়নাব বিনত খুযায়মা (রা)-এর আনসারী হওয়া-সম্পর্কিত উদ্ধৃতি যথার্থ 
নয়। কেননা সর্বসম্মতভাবে তিনি ছিলেন হিলাল গোত্রীয়। যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। 
আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা‘দ (র) হিশাম ইব্নুল কালবী (র)....ইবূন আব্বাস (রা) সনদে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেন, লায়লা বিনতুল হাতীম রাসূলুল্লাহ (সা) সকাশে উপস্থিত হল। নবী 
করীম (সা) তখন সুর্যের দিকে পিঠ করে বসে ছিলেন ॥৷লায়লা নবী করীম (সা)-এর কাধে হাত 
রাখলে নবী করীম (সা) বললেন, ২5-4১ /৭4| ১৯২ (4 “কে এ লোক ? কৃষ্ণ....যাকে খেয়ে 
ফেলল” লায়লা বলল, আমি বিহংগকে. খাদ্য দানকারী ও বায়ু প্রবাহের প্রতিদ্বন্বীর কন্যা; 
আমার নাম লায়লা বিনতুল হাতীম; আমি এসেছি নিজেকে আপনার সকাশে সমর্পণ করতে । 
আপনি কি আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রেহণ৬করবেন ? নবী করীম (সা) বললেন, ২৯4 ১৪ “তাই 
করলাম ।” তখন লায়লা তার 'স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে বলল, আমি নবী করীম (সা)-কে বিবাহ 
করে এসেছি । তারা_ বলল; খুবই মন্দ কাজ করে এসেছ, তুমি স্বভাবে ইর্ষাকাতুরে ও 
আত্মমর্যাদাবোধ সম্পরন্না*নারী; রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রয়েছেন অনেক স্ত্রী; তুমি তাদের প্রতি 
ইর্ষামূলক আচরণ,করে নবী করীম (সা)-কে উত্যক্ত করে তুলবে । 

ফলে/তিনি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট বদ-দু‘আ করবেন। তাই, যাও তুমি তার নিকটে 
বিবাহ'প্রত্যাহারের আবেদন কর। সে তখন ফিরে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে 
প্রত্যর্পণ করে দিন। তখন নবী করীম (সা) তাকে অব্যাহতি দিলেন। পরে মাসউদ ইবন 
আওস ইব্ন সাওয়াদ ইব্‌ন জা‘ফার তাকে বিবাহ করলে এ ঘরে তাদের সন্তান জন্ম নিল , পরে 
একদিন মদীনার কোন এক বাগানে লায়লা গোসল করছিল। ইতোমধ্যে একটি কাল বাঘ তার 
উপর অতর্কিতে হানা দিয়ে তার দেহের কতকাংশ খেয়ে ফেলল এবং তাতে তার মৃত্যু হল। এ 
সনদেই ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যাবা‘আ বিনত আমির ইব্ন কুরত প্রথমে 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা‘আন-এর স্ত্রী ছিল। সে তাকে তালাক দিয়ে দিলে হিশাম ইব্নুল মুগীরা 
তাকে বিবাহ করল এবং এ স্ত্রীর ঘরে সালামা নামে তার এক সন্তানের জন্ম হল । যাবা‘আ ছিল 
স্বাস্থ্যবতী-রূপবতী এক নারী এবং তার মাথাভর্তি দিঘল কেশরাজি তার সারা দেহ আবৃত করে 
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রাখত ৷ র'"সূলল্লাহ (সা) তার ছেলে সালামার কাছে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে সালামা 
বললেন, তার কাছে অনুমতি নিয়ে নেই । মায়ের কাছে অনুমোদন নিতে গেলে সে বলল, 
আমার আদুরে পূত্র! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপারে আমার অনুমতি চাচ্ছো ? ছেলে ফিরে গিয়ে 
নীরবতা অবলম্বন করে রইল এবং কোন জবাব দিল না। সে যেন মনে করল যে, তার মা 
বয়সের ব্যাপারে কটাক্ষ করেছে। নবী করীম (সা)-ও তার ব্যাপারে নীরব রইলেন (এবং নতুন 
করে কোন কথা উত্থাপন করলেন না)। এ সনদেই ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সাফিয়্যা বিনত বাশশামাঃ ইব্‌ন নাযলা আল-আদম্বারকেও 
বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাকে তিনি যুদ্ধবন্দীরূপে পেয়েছিলেন। তিনি তাকে ইখতিয়ার 
দিরে বললেন,-42 9) ০-২০, 4 ০১১ ০) “তুমি চাইলে আমাকেও গ্রহণ করতে পার। 
আর ইচ্ছা করলে তোমার স্বামীকেও গ্রহণ করতে পার।” সে বলল, .. বরং আমার স্বামীকে । 
তখন নবী করীম (সা) তাকে মুক্ত করে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে বনু তামীমের/লোকেরা তাকে 
অভিসম্পাত দিল । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, ওয়াকিদী (র) -মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ আত-তায়মী (র) তার 
পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উম্মু শুরায়ক ছিলেন বনু।আমির ইব্ন লুআয়-এর এক 
নারী। তিনি নিজেকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে সমর্পণ, করেছিলেন। তিনি তাকে গ্রহণ 
করলেন না। পরে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আর বিবাহ কেরেন নি । মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ (র) আরো 
বলেন, ওয়াকী* (র) আলী ইব্নুল হুসায়ন (র)' থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) উম্মু 
শুরায়ক দাওসীয়াকে বিবাহ করেছিলেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, আমাদের কাছে প্রামাণ্য তথ্য 
হল- তিনি ছিলেন আযৃদ-এর শাখা দাও গোত্রীয় মহিলা ৷ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ (র) বলেন, তার 
নাম ছিল গাযিয়্যা বিনত জাবির _ইব্ন-হাকীম : লায়ছ ইবন সাদ (র) বলেন, হিশাম ইব্‌ন 
মুহাম্মদ তার ‘পতা সুত্রে বর্ণন্যকরেন . জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, উম্মু শুরায়ক (রা) 
নিজেকে নবী করীম (স'). সকাশে-সমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি একজন পুণ্যবতী নারী ছিলেন। 

নবী করীম (সা)/য'হদরকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন অথচ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেননি এঁদের মাঝে 
রয়েছেন হামযা রিন্তুল হা'রছ ইব্‌ন আওন ইব্‌ন আবূ হারিছা আল-মুররী। তাকে প্রস্তাব দেয়া 
হলে তার, পিতা রলল, তার একটা কুৎসিত ব্যাধি রয়েছে, অথচ তা তার ছিল না। বাপ 
বাড়িতে ফিরে, পিয়ে দেখল, তার মেয়ে শ্বেত কুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েছে। এ নারীই খ্যাতিমান কবি 
শাবীবৎইব্নুল বারসা-এর মা । সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ আরূরা (র)-ও কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ 
বর্ণনা করেছেন! 

বর্ণনাকারী (ইব্‌ন সা'দ) বলেন, নবী করীম (সা) হাবীবা বিনতুল আব্বাস ইব্‌ন আবদুল 
মুত্তালিবকেও বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। পরে দেখা গেল যে, তার পিতা (আব্বাস) নবী 
করীম (সা)-এর দুধভাই। আবূ লাহাবের বাদী ছুওয়ায়বিয়া তাদের দু'জনকে দুধ পান 
করিয়েছিলেন। 

এ-ই হচ্ছে নবী পত্নীগণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ । এদের মোট তিন প্রকারে বিন্যাস করা যায় । 
প্রথম প্রকার, যাদের সংগে নবী করীম (সা) বাসর করেছেন এবং তাদের রেখে ইনতিকাল 
করেছেন। এরা হলেন আলোচনার সূচনায় উল্লেখিত নয় জন। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের 
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পরে এদের কাউকে বিবাহ করা উম্মতের জন্য হারাম এবং এটি সর্বসম্মতভাবে শরীআতের 
সুমাই ক গাধালেনার 301: মের জানালেন পদম এলেন তদের পরিকযা। আরা 
তা'আলা বলেছেন, 
EH PP EEE EEC TEN ES ETE TER 
Luke ail ee 0S 
“তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীগণকে 
বিবাহ করা কখনও সংগত নয়” আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ” (৩৩ ৪ ৫৩) । 
দ্বিতীয় প্রকার 8৪ যাদের সংগে নবী করীম (সা) বাসর করেছেন এবং পরে স্বীয় জীবদ্দশায় 
তাদের তালাক দিয়েছেন। এখন, নবী করীম (সা)-এর দেয়া তালাকের ইদ্দত/শেষ হয়ে গেলে 
এদের জন্য অন্যকে বিবাহ করা বৈধ কিনা ? এতে আলিমগণের দু’টি মতামত ব্রয়েছে। প্রথম 
অভিমত হল, বৈধ নয়। এ অভিমত পোষণকারীদের যুক্তি হল, পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাপকতা 
(অর্থাৎ এ বিধি নবী-পত্নীরূপে আখ্যায়িত সকলের জন্যই প্রযোজ্য) । দ্বিতীয় অভিমত হল, হা, 
বৈধ । এদের যুক্তি হচ্ছে, ইখতিয়ার প্রদান সূচক আয়াত- আল্লাহ্‌ পাকের বাণী- 
US ly Saal dla 59 ED HD O31 ORS 0 AMIN Bg 
Ua Ula al 1c al OU AY) JNU Adsl Snail 
Lube 13 
“হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শেত 
কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের,ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের 
সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই । আর যদি তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূল ও আখিরাত 
কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে৷যারা সৎকর্মশীলা, OUCH UP CUE EOE HES 
করে রেখেছেন” (আহযাব, ২৮-২৯) ৷. 
বৈধতার অভিমত পোষণকারিগণ বলেন, এ আয়াতে নবী করীম (সা)-এর সংগে সম্পর্কচ্যুত 
তার স্ত্রীদের ব্যাপক, ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এখন, নবী করীম (সা) তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেয়ার পরেও যদি অন্যত্র বিবাহিতা হওয়া তাদের জন্য বৈধ না হয় এবং তার বিচ্ছেদ যদি 
অন্যদের -জন্য তাদেরকে বৈধ করে না দেয়, তা হলে (একদিকে নবী করীম (সা)-এর সংগ 
হারানোর ক্ষতি এবং সেই সাথে) দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে ইখতিয়ার প্রদানের কোনও অর্থ 
থাকবে না । যুক্তির বিচারে এ অভিমত সবল । আল্লাহই সর্বাধিক অরগত । 
তৃতীয় প্রকার 8£ নবী করীম (সা) যাদের বিবাহ করেছেন, তবে তাদের সংগে নিভৃতবাস 
করার আগেই তালাক দিয়েছেন। এ ধরনের নারীদের বিবাহ করা অন্যদের জন্য বৈধ এবং এ 
প্রকারের ক্ষেত্রে কোন মতভেদের কথা আমার জানা নেই। আর এ প্রকারের অতিরিক্ত 
-যাদেরকে নবী করীম (সা) প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তবে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেননি, তাদের জন্য 
তো অন্যত্র বিবাহিত হওয়া সংগত ও সমীচীনই থাকবে। ‘কিতাবুল খাসাইস' (বৈশিষ্টাবলী 
অধ্যায়ে)-এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 
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নবী করীম (সা)-এর বাদীগণের বিবরণ 

নবী করীম (সা)-এর বাদী ছিলেন দু'জন । তাদের একজন মারিয়া বিনত শাম‘উন কিবতী 
(মিশরী)। আলেকজান্দরিয়ার শাসনকর্তা জুবায়জ ইব্‌ন মীনা নবী করীম (সা)-এর সকাশে 
তাকে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। উপহার সামণীর মধ্যে তার সংগে আরো ছিলেন তার 
বোন শীরীন। আবু নু‘আয়ম (র) উল্লেখ করেন, উপহার প্রদত্ত চারটি বাদীর মধ্যে তিনি ছিলেন 
অন্যতমা ৷ আল্লাহই সবাধিক অবগত । আর ছিল একটি খোজা গোলাম, যার নাম ছিল মাবুর 
এবং ‘দুলদুল' নামের একটি খচ্চর। নবী করীম (সা) তার এ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন এবং 
জনপদের মেয়ে । মু‘আবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা) তার শাসনামলে এ অঞ্চলের লোকদের 
যিজিয়া রহিত করে দিয়েছিলেন এ মারিয়ার সম্মানে । কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র 
সন্তান ইবরাহীমকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। 

বর্ণনাকারী বলেন, মারিয়া ছিলেন সুন্দরী ও গৌরবর্ণ। তার সোৌন্দর্যে।রাসূলুল্লাহ (সা) মুগ্ধ 
হন। তিনি তাকে ভালবাসতেন এবং তিনি ছিলেন তার দৃষ্টিতে, বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী; 
বিশেষত পুত্ৰ ইবরাহীম (আ)-কে জন্য দেয়ার পরে । আর রাসূলুল্লাহ (সা) তার বোন শীরীনকে 
‘হিবা' করে দিয়েছিলেন হাসসান ইব্‌ন ছাবিতকে (রা) এ 'শীরীনের গর্ভে জন্ুগ্রহণ করেন তার 
পুত্র আবদুর রহমান ইব্ন হাসসান (রা) । আর খোজা'গোলাম মাবুও মিশরে থাকাকালীন তার 
অভ্যাস অনুসারে এখানেও অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে পের্দা না করে) মারিয়া ও শীরীনের কাছে 
আসা-যাওয়া করতেন। এ কারণে কিছু (লোক. মারিয়া সম্পর্কে এ বিষয়টি নিয়ে উচচ-বাচ্য 
করেন। তার খোজা হওয়ার ব্যাপারটি. তাদের জানা ছিল না । অবশেষে বিষয়টি তাদের কাছে 
প্রকাশ পেয়ে গেল....(তার বর্ণনাৎপররতীতে আসছে)। আর খচ্চরটিতে নবী করীম (সা) 
আরোহণ করতেন। বলাবাহুল্য, হুনায়ন অভিযানে নবী করীম (সা) এ খচ্চরেই আরোহী 
ছিলেন। এ খচ্চরটি নবী করীম (সা)-এর পরেও বিদ্যমান ছিল এবং দীর্ঘ দিন বেচে ছিল। 
এমনকি আলী (রা)-এরংখিলাফতকালে সেটি তার বাহন ছিল। আলী (রা)-এর মৃত্যুর পরে 
সেটি আবদুল্লাহ্‌-ইব্‌ন জাফার ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর কাছে ছিল। এটি অতিশয় বুড়িয়ে 
গিয়েছিল বিধায়/তার খাবারের জন্য তাকে যব-এর ‘জাউ’ পাকিয়ে দেয়া হত । 

আৱু বকর ইব্‌ন খুযায়মা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবৃন যিয়াদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র)... 
বুরায়দা ইব্নুল হুসায়ব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, কিবতী শাসক রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
জন্য দুই তরুণী বোনকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। তাদের সংগে ছিল একটি খচ্চর। তিনি 
মদীনায় এ খচ্চরটিতে আরোহণ করতেন। দুই তরুণীর একজনকে তিনি নিজের জন্য গ্রহণ 
করলেন এবং তিনিই তার পুত্র ইব্রাহীমের গর্ভধারিনী। অন্যজনকে তিনি হেবা করে দিলেন। 
ওয়াকিদী (র) বলেন, ইয়াকূব ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সা‘সাআ (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর 
রহমান ইব্‌ন আবূ সা“সা‘আ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) মারিয়া 
কিবতিয়াকে অত্যন্ত পসন্দ করতেন। তিনি ছিলেন সুন্দরী ও মনোহর কৌকড়ানো কেশধারিণী । 
নবী করীম (সা) মারিয়ার বোন সহ উম্মু সুলায়ম বিনত মিলহাম (রা)-এর বাড়িতে তার 


ত 
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অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের কাছে গিয়ে (তাদেরকে ইসলাম 
গ্রহণের দাওয়াত দিলে) তারা সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন । পরে তিনি মালিকানা সূত্রে 
মারিয়া (রা)-এর সংগ ভোগ করলেন এবং তাকে মদীনার উঁচু এলাকায় অবস্থিত বনু নাধীরের 
নিকট হতে প্রাপ্ত বাগানসমূহের একটিতে স্থানান্তরিত করলেন। খ্রীষ্মকালে তিনি সেখানে 
উন্নতমানের খেজুর বাগানে বাস করতে থাকেন। নবী করীম (সা) সেখানেই তার কাছে 
যাতায়ত করতেন : তিনি ছিলেন চরম ধর্মপ্রাণ মহিলা ৷ নবী করীম (সা) তার বোন শীরীনকে 
হেব' করলেন হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা)-কে। সেখানে তিনি তার গর্ভে হাসসান পুত্র আবদুর 
রহমানের জন্ম হয়। অন্যদিকে মারিয়ার গর্ভে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি পুত্র ইবরাহীমের জন্ু 
হয় নবী করীম (সা) এ সন্তান জন্বের সপ্তম দিনে একটি ছাগল জবাই করে তাঁরিংআকীকা 
ভ্রদায় করলেন। তার মাথার চুল মুণ্ডালেন এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা'মিসকীনদের 
সাদকা করে দিলেন। তিনি ভার চুল মাটিতে দাফন করার হুকুম দিলেন এবং তার নাম 
রাখলেন ইবরাহীম ৷ মারিয়ার ধাত্রী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত বাদী সালমা (রা)। 
সালমা তার স্বামী আবু রাফি‘ (রা)-এর কাছে গিয়ে তার খবর দিলেন-যে, মারিয়া একটি পুত্র 
সন্তান জন্য দিয়েছেন। তখন আবু রাফি* (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে এসে তাকে এ 
সুসংবাদ দিলেন। নবী করীম (সা) আবু রাফি‘কে একটি হার দান করলেন । রাসূলুল্লাহ (সা)- 
এর বিবিগণ এতে ঈর্ষা বোধ করলেন এবং মারিয়ার ঘরে নবী করীম (সা)-এর সন্তান লাভে 
হাফিয আবুল হাসান দারাকুতনী (র)/রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ উবায়দ কাসিম ইবন 
ইসমাঈল (র) সূত্রে....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে । তিনি বলেন, মারিয়া সন্তান জন্য দিলে 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ৯১}; (৫2:2) ‘তার সন্তান তাকে মুক্ত করে দিয়েছে।' পরে 
দারাকুতনী মন্তব্য করেছেন, যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র) একাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে 
তিনি বিশ্বস্ত রাবী। এছাড়া-ইব্‌ন“মাজা (র)-ও অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
সংশ্লিষ্ট উম্মু ওয়ালাদ (সন্তানের মা বাদী) বিষয়ক মাসআলাটি আমি একটি স্বতন্ত্র আলোচনায় 
পৃথকভাবে বর্ণনা রুরবেছি॥ তাতে আমি মনীষীগণের বিভিন্ন মতামত-আট প্রকারের অভিমত 
উদ্ধৃত করেছি এবং প্রতিটি অভিমতের যুক্তি প্রমাণও উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্র জন্য হামদ এবং 
তারই অনুকম্পা ৷ 

ইউনুস-ইবৃন বুকায়র (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) সূত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব 
(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা ইবরাহীমের মা মারিয়া সম্পর্কে তার এক জ্ঞ'তি 
চিযর2 ত আনেক যার পভ নে সও সমালোচনার, মেচত উদ । রি র উতক 
ংগে দেখা-সাক্ষাত করত এবং Hey FR LY Wee hots (ৰ 
কে বললেন, 43৬ ৯১:০ ০১> 5 0 bi 2 ১৯ ১২ ‘এ তরবাঃ hos a 2 
EAE He SR aU COO BH HA CUE Gu 6 SU (UY SFC EER 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হুকুমের ব্যাপারে-যখন আপনি আমাকে পতাচ্ছেন, ্রতে 
হব উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ডের ন্যায় কিংবা (আমি হব) উপস্থিত ব্যক্তি দেখতে পাহ যা অনুপ্স্থত 
ব্যক্তি দেখে না ৷ (তেমন) রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, শোঞা 5১০৩ = ২৯4 ত বু 
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(তুমি হবে) উপস্থিত ব্যক্তি দেখতে পায় যা অনুপস্থিত ব্যক্তি দেখে না” (নীতির অনুসারী)। 
আলী (রা) বললেন, আমি তরবারী কাধে ঝুলিয়ে এগিয়ে চললাম এবং সেখানে গিয়ে 
লোকটিকে তার কাছে দেখতে পেলাম। আমি তরবারী কোষ মুক্ত করলে সে বুঝতে পারল যে, 
আমার লক্ষ্য সেই । সে তখন দৌড়ে গিয়ে একটি খেজুর গাছে চড়ল এবং লাফ দিয়ে নিজেকে 
মাথার উপর দাড় করিয়ে দিয়ে দুই পা উর্ধে তুলে দিল। লক্ষ্য করলাম, লোকটির পুরুষাঙ্গ 
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কাছে নেই । তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাকে বিষয়টি অবহিত করলাম । 
তিনি বললেন, ০4শ | ০ 3.০2.5১ এ ১০৯] ‘সব হামদ সে আল্লাহর যিনি/আমাদের 
(নবী) পরিবার হতে (দুর্নাম ও অপবাদ) হটিয়ে দিলেন।” ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, 
ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,....আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন আমাকে পাঠাচ্ছেন তবে আমি উত্তপ্ত লৌহদণ্ডের ন্যায় হব কিংবা 
উপস্থিত ব্যক্তি দেখতে পায় যা অনুপস্থিত দেখে না? (অর্থাৎ চোখ বুজে আপনার হুকুম পালন 
করব নাকি যাচাই করব ?)। তিনি বললেন, ‘উপস্থিত দেখতে পায় “যা অনুপস্থিত দেখে না' 
(অর্থাৎ যাচাই করে দেখবে) ।....আহমাদ (র)-এর রিওয়ায়াত” এরূপ সংক্ষেপিত। আমাদের 
পূর্ব উদ্ধৃত হাদীসে মূল এটিই এবং এর সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত । তাবারানী (র) বলেছেন, 
মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খালদ আল হাররানী (র).:..আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, মারিয়া (রা) ইবরাহীম (রা)-কে জন্ম,দ্য়ার পর নবী করীম (সা)-এর মনে তার 
ব্যাপারে দ্বিধা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল/। 

অবশেষে জিবরীল (আ) আগমন_করলেন এবং বললেন,- 22121 4 ৮ ০ ১.) 
‘ইবরাহীমের পিতা! আপনাকে সালাম*আবু নুআয়ম (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ 
আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, মুকাওকিস নামে অভিহিত জনৈক সেনাপতি ও রাজা 
মারিয়া নামী এক কুমারী কিবতী-রাজকন্যাকে উপহার পাঠালেন এবং তার সংগে তার এক যুবা 
বয়সী চাচাত ভাইকেও'উপতহারের অন্তর্ভুক্ত করে পাঠালেন । রাসূলুল্লাহ (সা) তার সংগে নিভূত 
বাসে মিলিত হতেন ॥.একদিন গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, তিনি (ইবরাহীমকে) গর্ভে ধারণ 
করেছেন। আইগা (রা) বলেন, তার গর্ভ দৃশ্যমান হয়ে উঠল। সে তাতে অস্থির হয়ে পড়ল। 
রাসূলুল্লাহ. (সা)"নিরবতা অবলম্বন করলেন। পরে তার স্তনে দুধ হচ্ছিল না। তখন তার জন্য 
একটিদুধেল মেষ খরিদ করা হল । যা দিয়ে শিশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হৃত । তাতে তার দেহ 
সুগঠিত হল এবং বর্ণও সুন্দর ও সুশ্রী হল। একদিন সে সন্তানটিকে কাধে করে নবী করীম 
(সা)-এর নিকট নিয়ে এল। নবী করীম (সা) বললেন, 42] (25০০34 42১%০ ৬: আই শা 
চেহারার সাদৃশ্যতা দেখে কেমন মনে হচ্ছে ?’ তখন আমি এবং অন্যরা বললাম, ‘বিশেষ কোন 
সাদৃশ্য দেখছি না৷’ তিনি বললেন, 2২1 সু ; আর দেহ ও গোশতের ব্যাপারটিও নয় ? আমি 
বললাম, আমার জীবনের দোহাই! মেষের দুধে প্রতিপালিত হলে তার গোশত তো সুন্দর 
হবেই । 

ওয়াকিদী (র) বলেন, পনের হিজরীর মুহাররাম মাসে মারিয়া (রা) ইনতিকাল করেন। 
উমর (রা) তার জানাযার সালাত আদায় করেন এবং তাকে বাকী‘তে (গোরস্থানে) দাফন 


৫০০ জ্বল্কদাফহ্য ওযান ‘নিহায়া 


করেন: মুফাহ্যাল ইবন পাসলান জল শুলবী (র)-ও অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তবে খলীফা, 
আবু উতাযদা € ইঁহকুৰ ইবন সুফিহান (র) বলেছেন, ষোল হিজরীতে তিনি ইনতিকাল 

£লেক ভনতত্হা হচ্ছেল, রায়হানা বিনত যায়দ -বনু নাযীর গোত্রীয়া এবং মতান্তরে 
Ede iia ওযকনী (র) বলেন, রায়হানা বিনত যায়দ ছিলেন বনু নাধীর গোত্রের । 
তবে কেই কেই বলেছেন বনু কুরায়জার ৷ ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, রায়হানা বিনত যায়দ 
স্কলেন বনু নাধযর গোত্রের এবং তিনি এ গোত্রেই বিবাহিতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে 
নিল্রের ভন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দরী মহিলা৷ রাসুলুল্লাহ (সা)ততাকে 
ইস্ল্যম গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি ইয়াহুদী ধর্ম পরিত্যাগে অস্বীকৃত হন। তখন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) তাকে পরিত্যাগ করে রাখলেন এবং মনে মনে তার আচরণে ব্যথা পোলেন।। পরে ইব্‌ন 
শু‘বা (ছা‘'লাব)-কে ডেকে পাঠিয়ে তার সংগে নবী করীম (সা) বিষয়টি আলোচনা করলেন । 
ইব্‌ন শু‘বা বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসৰ্গিত! সে-ইসলাম গ্রহণ করবেই । 
তিনি তখন বের হয়ে গিয়ে রায়হানার কাছে পৌছলেন এবং 'তাকে বলতে লাগলেন, তুমি 
তোমার স্বগোত্রের অনুগামী হয়ে থেক না৷ তুমি তো দেখবহুই( (সর্দার) হুয়ায় ইবন আখতাব 
তাদের কি পরিণতিই না ঘটিয়েছে। তাই, (আমার পরামর্শ,হচ্ছে) তুমি মুসলমান হয়ে যাও । 
রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে তার ‘একান্ত ব্যক্তিগত’ 'ক্ররে নেবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার 
সাহাবীদের মাঝে ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি“এক-জোডা চপ্পলের আওয়াজ শুনতে পেয়ে 
বললেন, 4359) 2) ০ ৬ 25 ০4 ১০০,5১৯) ‘এ অবশ্যই ইব্‌ন শু‘বার চক্সলদ্বয় । 
সে আমাকে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংরাদ দিতে আসছে।' তখনই ইব্‌ন শু'বা এসে বলতে 
লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রায়হানা ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে নবী করীম (সা) আনন্দিত 
হলেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) রলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনু কুরায়জাকে পরাজিত করার পরে 
রায়হানা বিনত আমর*ইব্ন খিনাফাকে নিজের জন্য একান্ত করে নিলেন! নবী করীম (সা)-এর 
নফাত,পক ভিনি সাং'ৰউটে ওয়াই খানিকলাীন হিলেন। কিবি সতে ইসল্যম গ্রহণ করার 
এবং পরে তাকে বিবাহ.করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন: 

কিন্তু তিনি ইয়াহুদী ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপরে ইবন ইসহাক 
তার* ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত পূর্বোক্ত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, পরে 
রাসূলুল্লাহ, (সা) তাকে উম্মুল মুনযির সালমা বিনত কায়স (রা)-এর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। 
সেখানে অবস্থান কালে তার ঝতুস্রাব দেখা দেয় এবং এক বারের স্রাবের পরে তিনি পবিত্রা হলে 
উম্মুল মুনযির (রা) এসে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তা অবহিত করলেন। নবী করীম (সা) উম্মুল 
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আমি তাই করব । আর যদি আমার মালিকানায় থাকা তোমার কাছে ভাল লাগে তবে মালিকানা 
সূত্রে আমি তোমাকে ব্যবহার করব" সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিতে আপনার জন্য 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫০১ 


এবং আমারও জন্য আপনার মালিকানাধীন থাকা অধিক নির্বপ্চাট ও সহজ । ফলে তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মালিকানাধীন ছিলেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। 
ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, ইব্‌ন আবূ থি‘ব (র) আমাকে বর্ণনা দিয়েছেন যে, আমি যুহরী 
(র)-কে রায়হানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন, তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
পরিবারের মাঝেও পর্দা করে থাকতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে আর কেউ 
আমাকে দেখতে পাবে না। ওয়াকিদী (র) বলেন, হাদীসদ্বয়ের মাঝে এটিই আমাদের বিচারে 
অধিক প্রামাণ্য । নবী করীম (সা)-এর পূর্বে তার স্বামী ছিল হাকাম । 

ওয়াকিদী (র) বলেন, আসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্নুল হাকাম উমর ইব্নুলৎহাকাম (র) 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রায়হানা বিনত যায়দ ইবৃন“আমর ইব্ন 
খিনাফ কে আযাদ করে দিলেন। তিনি তার স্বামীর কাছে ছিলেন এবং স্বামী” তাকে ভালবাসত 
এবং তার যথাযোগ্য কদর করত । তাই তিনি বলেছিলেন, তার পরে কোন দিন আর কাউকে 
আমি তার স্থানে গ্রহণ করব না। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের অধিকারিণী । পরে বনু কুরায়জার 
নারীদের বন্দী করা হলে বন্দিনীদের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর.সামনে উপস্থিত করা হল। রায়হানা 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সামনে যাদেরকে উপস্থিত করা হয় তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম । 
তার আদেশে আমাকে পৃথক করে রাখা হল। 

আর যে কোন গণীমতে তার একান্ত কিছুণ্অধিকার (৮) থাকত, আমাকে পৃথক করে 
রাখা হলে তিনি আমার ব্যাপারে আল্লাহর "নিকট ‘ইসতিখারা’ (কল্যাণবহ সিদ্ধান্ত কামনা) 
করলেন। 

পরে কিছু দিনের জন্য আমাকে, উম্মুল মুনযির বিনত কায়স (রা)-এর বাড়িতে পাঠিয়ে 
দিলেন। ইত্যবসরে তিনি পুরুষ-বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন এবং নারী বন্দীদের বাটোয়ারা করে 
দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ(সা) আমার কাছে আগমন করলে আমি লজ্জায় পাশে সরে রইলাম । 
তিনি আমাকে ডেকে তার সামনে বসালেন। এবং বললেন, 3 5 4} 29 4! 5 5 0) 
-4৭) এ 6০৬ “তুমি আল্লাহ এবয় রাসূলকে গ্রহণ করলে আল্লাহর রাসূল তার নিজের জন্য 
তোমাকে. গ্রহণ "করবেন।” আমি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে মুক্ত করে 
দিলেন. এবং আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। তিনি আমাকে বারো উকিয়ার’ কিছু অধিক 
(সাড়ে বারো উকিয়া =৫০০ দিরহাম) মহর দিলেন। যেমন তার অন্যান্য স্ত্রীদের দিতেন । 
তিনি উম্মুল মুনযির (রা)-এর বাড়িতে আমাকে নিয়ে বাসর উদযাপন করলেন। তিনি নিজের 
স্ত্রীদের জন্য রাত্রি যাপনের ‘পালা’ নির্ধারণ করতেন। আমার জন্য পর্দার বিধান সাব্যস্ত 
করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার প্রতি বিমুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি কোন কিছুর 
জন্য আবদার করলে নবী করীম (সা) তা তাকে দিয়ে দিতেন। তাই তাকে বলা হয়, তুমি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বনু কুরায়জার ব্যাপারে আবদার করলে তিনি অবশ্যই তাদের মুক্ত 
করে দিতেন। এর জবাবে তিনি বলতেন, বন্দিনীদের বন্টন (এবং পুরুষ বন্দীদের হত্যা) 


১. উকিয়া (আরবী) চল্লিশ দিরহাম এর সম পরিমাণ মুদ্রা -অনুবাদক 
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করার পরই তিনি আমার সংগে নিভৃতে মিলিত হয়েছিলেন। নবী করীম (সা) তার সংগে নিভৃত 
বাস করতেন এবং প্রায়শ তা করতেন । এভাবে তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকটেই ছিলেন 
এবং অবশেষে বিদায় হজ্জ থেকে নবী করীম (সা)-এর প্রত্যাগমন কালে তার মৃত্যু হল। নবী 
করিম (সা) তাকে বাকী গোরস্তানে দাফন করলেন। নবী করীম (সা) তাকে বিবাহ করেছিলেন 
হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে মুহাররম মাসে । 

ইব্‌ন ওয়াহব (র) বলেছেন, ইউনুস ইব্‌ন ইয়াধীদ (র) সূত্রে যুহরী (র) থেকে। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনু কুরায়জার রায়হানাকে বাদা-পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। পরে তাকে 
মুক্তি দিয়ে দিলে তিনি তার পরিবার-পরিজনের সংগে মিলিত হলেন । আবু উবায়দা মামার 
ইব্নুল মুদারা (র) বলেছেন, রায়হানা বিনত যায়দ ইব্ন শাম*উন ছিলেন বনু নাযীর গোত্রের ! 
আবার কারো মতে বনু কুরায়জা গোত্রের । সাদাকার বাগানসমূহের এক খেজুর-বাগানে তিনি 
অবস্থান করতেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা) মাঝে মধ্যে সেখানে মধ্যাহ্ন বিশ্রাম-নিতেন। শাওয়াল, 
চার হিজরীতে তিনি তাকে বন্দিনী রূপে পান। 

আবু বকর ইব্‌ন আবু খায়ছামা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)»এর/দু‘জন বাদী-পত্নী ছিলেন; 
মারিয়া কিবতীয়া ও রায়হানা বিনত শাম*‘উন ইব্ন যায়দ ইব্ন-খিনাদা-কুরায়জার বনু আমর- 
এর লোক। প্রথমে তিনি যতদূর জানা যায়, তার চাঁচাত৷ ভাই হাকাম-এর স্ত্রী ছিলেন। নবী 
করীম (সা)-এর ওফাতের আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।ংআবূ উবায়দা মামার ইব্নুল মুছা 
(র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চার জন, বাদী, ছিলেন মারিয়া, কিবতিয়া, রায়হানা কুরাজী, 
আর একজন বাদী ছিলেন জমীলা সুন্দরী নবী সহধ্মিণীগণ তার বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন 
করলেন । তাদের আশংকা ছিল যে,“নবী করীম (সা)-এর উপর তিনি তাদের তুলনায় প্রাধান্য 
বিস্তার করে ফেলবেন এবং অন্য জন বাদী নফীসা -যাকে যায়নাব (রা) তাকে হিবা 
করেছিলেন। (ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে) নবী করীম (সা) সফিয়্যা বিনত হুয়ায় (রা)-এর 
কারণে যায়নাব (রা)-কে পরিত্যাগ করে রেখেছিলেন-যিলহজ্জ, মুহাররম ও সফর মাস । তার 
ওফাতের মাস রারীউল. আউয়াল শুরু হলে তিনি যায়নাব (রা) বললেন, আমি ভেবে স্থির 
করতে পারছিনা যে আপনাকে কি প্রতিদান দেব ? পরে এ বাদীটিকে নবী করীম (সা)-কে 
হিবা করলেন। 

সায়ফ ইব্‌ন উমার (র) বলেছেন, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)....আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক সময় মারিয়া ও রায়হানার জন্য (স্ত্রীদের প্রাপ্য) "পাল" 
নির্ধারণ করতেন। আবার কোন কোন সময় তাদের বাদ দিয়েও রাখতেন ৷ আবু নু'আহন ।ক। 
বলেন, আবু মুহাম্মদ ইব্‌ন উমার আল ওয়াকিদী (র) বলেন, রায়হ'ন' দশম হিচকীতে 
ইনতিকাল করেছিলেন। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) তার ক্রানায'র সালত আলাহ করেন শক 
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দ্বিমত নেই । ইবরাহীম (রা)-এর জন্য হয়েছিল মারিয়া বিনত শামউন কিবতীর গর্ভে। মুহাম্মদ 
ইব্ন সা‘দ (র) বলেন, হিশাম ইব্নুল কালবী (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন কাসিম ৷ তারপর যায়নাব (রা), তার 
পরে রুকায়্যা (রা)। নবী করীম (সা)-এর সন্তানদের মধ্যে কাসিম (রা) মক্কায় প্রথম মৃত্যু 
বরণ করেন। তারপরে মৃত্যু হল আবদুল্লাহ (রা)-এর ৷ তখন আস ইব্ন ওয়াইল আস সাহমী 
বলেন, তার বংশ ধারা ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; সুতরাং সে লেজ কাটা নির্বংশ। তখন মহান মহীয়ান 
আল্লাহ্‌ নাযিল করলেন, ১৯3 20} 2! ১S] dbl Ul A331 pA SLs C0) 
“আমি তোমাকে কাওছার (মঙ্গলের প্রাচুর্য বিষেশতঃ হাওয-কাওছার) দান করেছি" সুতরাং 
তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয়“তোমার প্রতি 
বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ (সূরা কাওছার)। বর্ণনাকারী (ইব্‌ন আব্বাস) বলেন, এরপরে 
অষ্টম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে মদীনায় মারিয়া-এর গর্ভে ইবরাহীম (রা)-এর জন্ম হয় । পরে 
আঠার মাস বয়সে তার মৃত্যু হয় । 

যাকারিয়্যা আল জারীরী (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, খাদীজা 
(রা)-এর গর্ভে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (রা)-এর জন্য হয় পরে তীর সন্তান হওয়া বিলম্বিত 
হতে লাগল । একদিন রাসুলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তির সংগে কথা বলছিলেন, তখন আস ইব্নুল 
ওয়াইল তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তখনই একবব্যক্তিংআসকে বলল, এ লোকটি কে ? সে 
তাকে বলল, এ তো লেজ কাটা ব্যক্তি ।-কোন‘ লোকের একটি সন্তান হওয়ার পরে পরবর্তী সন্ত 
ন বেশ বিলম্বে হলে কুরায়শরা তাকে .'আবতার’ (লেজকাটা) বলত । তখন আল্লাহ নাযিল 
করলেন, ৯)! +2 415.50) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই সব কল্যাণ ও মংগল হতে 
কর্তিত (এবং প্রকৃত লেজকাটা) বর্ণনাকারী বলেন, তারপর খাদীজা (রা)-এর গর্ভে যায়নাবের 
জন্ম হয়। তারপর জন্ম হয় রুকায়্যার। তারপর জন্ম হয় কাসিম (রা)-এর ৷ তারপর তাকে সন্ত 
ন উপহার দিলেন তাহির (রা)-কে। তারপর তিনি জন্য দিলেন মুতাহহার (রা)-কে; তারপর 
তিনি জন্ম দিলেন তায়্যির {রো)-কে; তারপর জন্য দিলেন মুতায়্যাব (রা)-কে; তারপর জন 
দিলেন উম্মু কুলছুম (রা)-কে; তারপর তিনি জন্য দিলেন ফাতিমা (রা)-কে এবং তিনি ছিলেন 
তাদের সর্ব কণিষ্ঠা ৷ খাদীজা (রা)-এর কোন সন্তান জন্ম নিলে তিনি তাকে কোন দুধ মায়ের 
হাতে তুলে দিতেন। কিন্তু ফাতিমা জন্ম লাভ করলে তিনিই তাকে দুধ খাওয়াতে থাকলেন। 
হায়ছাম ইবন আদী (র) বলেন, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাকের মাধ্যমে তার 
পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর দুটি পুত্র সন্তান ছিলেন; তায়্যিব 
9 তাহির । এদের একজনের নাম রাখা হয়েছিল আবদ শামছ এবং অন্য জনের নাম রাখা 
হয়েছিল আবদুল উষ্যা : এ হাদীসে আপত্তিকর ও অসমর্থিত বিষয় রয়েছে। -আল্লাহ্‌ সর্বাধিক 
স্বগত ’ মুহাম্মদ ইব্‌ন আইয (র) বলেন, ওলীদ ইব্ন মুসলিম (র) সাঈদ ইব্‌ন আবদুল 
জ্বাধীয (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খাদীজা (রা) কাসিম, তায়্যিব, তাহির, মুতাহহার, যায়নাব, 
ক্ৰয়, ফাতিমা ও উম্মু কুলছম (রা)-কে জন্য দেন। 
যুৰাকৰর ইবন বাকৰুর (র) বলেন, আমার চাচা মুস‘আব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) আমাকে 
ভাথহিত করেছেন তিনি বলেন, বাদীভা (রা) কাসিম ও তাহিরকে জন্ম দিলেন। তাহিরকে 
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তায়্যিব নামেও ডাকা হত । তাহিরের জন্ম হয়েছিল নবুয়াত প্রাপ্তির পরে । তার (মূল) নাম ছিল 
আবদুল্লাহ এবং শৈশবেই তার মৃত্যু হয়। ফাতিমা, যায়নাব, রুকায়্যা ও উম্মু কুলছুমকেও (জন 
দিলেন) যুবায়র (র) বলেন, ইবরাহীম ইব্নুল মুনযির (র)....আবুল আসওয়াদ (র) সূত্রে 
বর্ণনা করেন যে, খাদীজা (রা) কাসিম, তাহির, তায়্যিব, আবদুল্লাহ, যায়নাব, রুকায়্যা, ফাতিমা 
ও উম্মু কুলছুম (রা)-কে জন্ম দেন। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযালা (র) তার জনৈক শায়খ সূত্রে আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, 
খাদীজা (রা) কাসিম ও আবদুল্লাহ কে জন্ম দিলেন। কাসিম হেঁটে চলার বয়স পর্যন্ত বেঁচে 
ছিলেন। আর অবদুল্লাহ শিশু অবস্থায়ই মারা যান। 

যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার (র) বলেন, জাহিলী যুগে খাদীজা (রা) আত তাহিরাহ(পূত পবিত্রা) 
বিনত খুওয়ায়লিদ নামে অভিহিতা হতেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে জন্ম দেন কাসিম 
(রা)-কে। কাসিমই তার জ্যেষ্ঠ সন্তান। এবং তীর নামেই নবী করীম “(সা)-এর কুনিয়ত 
(উপনাম) আবুল কাসিম হয়েছিল। তারপর যায়নাবকে। তারপর আব্দুল্লা কে; তাকে তায়্যিব 
এবং তাহির নামেও অভিহিত করা হত তার জন্ম হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর নবুয়্যাত 
প্রাপ্তির পরে এবং তিনি শৈশবেই মারা যান। 

তারপর কন্যা কুলছুম (রা) কে; তারপর ফাতিমা (রা)*কে; তারপর রুকায়্যা (রা) কে। 
এভাবে একের পর এক জন্মলাভ করে। তারপর'কাসিম্‌ (রা) মক্কায় মারা যান। নবী করীম 
(সা)-এর সন্তানদের মধ্যে প্রথমে তারই মৃত্যু হয় তারপরে মারা যান আবদুল্লাহ । এরপরে 
মারিয়া বিনত শামউন (রা)-এর গর্ভে নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম-এর জন্য হয়। 
মারিয়া হলেন (আলেকজান্দ্রিয়ার) শাসক, মুকাওকিস-এর তরফ থেকে উপঢোকন স্বরূপ 
' প্রেরিত মহিলা । মুকাওকিস মারিয়ার সংগে তার বোন শীরীন এবং মাবূর নামের এক 
খোজাকেও উপহার রূপে পাঠান! নবী করীম (সা) শীরীনকে হেবা করে দেন হাসসান ইব্‌ন 
ছাবিত (যা)-কে। তার গর্ভে হাসসান (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমানের জন্ম হয়। তবে পরে এ 
বংশধারা লোপ পেয়ে-গিয়েছিল। 

আবূ বকর ইব্ন রাক্কী (র) বলেছেন, কথিত মতে তাহির ও তায়্যিব অভিন্ন। আবার কথিত 
হয়েছে, তায়্যিব ঞমুতায়্যাব (জময) রূপে জন্মেছিলেন এবং তাহির ও মুতাহহার অনুরূপ জময 
জন্মেছিলেন 

মুফায়যাল ইব্‌ন গাস্সান (র) বলেছেন, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) .. মুজাহিদ (র) সূত্রে 
বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) পুত্র কাসিম সাতদিন বেঁচে থাকার পরে মারা যান। 
মুফায্যাল (র) মন্তব্য করেন, এ তথ্য ক্রুটিপূর্ণ । সঠিক তথ্য হল, তিনি সতের মাস জীবিত 
ছিলেন। হাফিয আবু নু‘আয়ম (র) বলেন, মুজাহিদ (র) বলেছেন, কাসিমের মৃত্যু হয়েছিল 
সাত দিন বয়সে যুহরী (র) বলেন, দুবছর বয়সে । কাতাদা (র) বলেছেন, হেঁটে চলার বয়স 
পর্যন্ত তিনি বেচে ছিলেন। 


হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) বলেছেন, ভান ত সাহিৱের নাম ইরারীনের উতাবিদ। সমর 
আমাদের শায়খগণ তাদের নাম বলেছেন, আবদুল উষযযা, আবদ মানাফ ও কাসিম এবং 
মেয়েদের মধ্যে রুকায়্যা, উম্মু কুলছুম ও ফাতিমা (রা)। ইব্‌ন আসাফির (র) এ ভাবেই 
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রিওয়ায়াত করেছেন । এটি অসমর্থিত ও প্রত্যাখ্যাত এবং এ বর্ণনায় যেটিকে প্রত্যাখ্যান করা 
asic geist pitnisidtng ics 3 Sash bc dic haa Gt etn 
পড়েছে: তার নাম থাকা আবশ্যক ।-আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


যায়নাব (রা) সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য হল,- SH UG 2 et MOG 
উদ্ধৃত করেছেন। ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন, একাধিক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, যায়নাব (রা) 
হলেন নবী করীম (সা)-এর কন্যাদের মাঝে জ্যেষ্ঠা। আর ফাতিমা (রা) ছিলেন তাদের 
কণিষ্ঠা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে সর্বাধিক আদরের । যায়নাব (রা)-এর বিবাহ 
হয়েছিল আবুল আস ইব্নুর রাবী এর সংগে । এ স্বামীর ঘরেই তার পুত্র আলী: ও '্রন্যা 
উমামার জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এ উমামাকেই সালাতের সময় (কাধে)“তুলে নিতেন, 
সিজদা করার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন ও দাড়াবার সময় আবার তুলেণনিতেন। সম্ভবত 
এটা ছিল হিজরী অষ্টম বর্ষে তার মায়ের মৃত্যুর পরে। ওয়াকিদী, কাতাদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আবূ বকর ইব্ন হাযম (র) প্রমুখ এর বর্ণনায় এরূপই অনুমিত _হয়ণ সম্ভবত তিনি ছিলেন 
ছোট্ট শিশু।-আল্লাহই সর্বাধিক অবগত ৷ ফাতিমা (রা)-এর. মৃত্যুর পরে আলী (রা) এ 
উমামাকেই বিবাহ করেছিলেন (পরবর্তীতে তার বর্ণনা আসছে). যায়নাব (রা)-এর মৃত্যু হয় 
অষ্টম হিজরীতে । -এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন কাতাদা (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্ন 
হাযম (র)-এর উদ্ধৃতিতে খলীফা ইব্ন খায়্যাত, আবৃখরকর ইব্‌ন আবু খায়সামা ও অন্যান্যরা 
অভিন্ন মত পোষণ করেন, ইব্‌ন হাযম (র) থেকে কাতাদা (র)-এর অন্য একটি বর্ণনায় 
-অষ্টম হিজরীর প্রারম্ভে । হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র)....উরওয়া (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। 
যায়নাব (রা).হিজরাত করে আসারংসময়।এক ব্যক্তি তাকে ধাক্কা দিলে তিনি একটি বড় 
' পাথরের উপর পড়ে গেলেন এবংখ্তাতে তার গর্ভের সন্তানের অকাল প্রসব হয়। শেষ পর্যন্ত 
“তার এ ব্যথা উপশম হয়নি এবং তাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ জন্য তারা মনে করতেন 
যে তিনি শহীদদের মর্ধাদা লাভ করেছেন। 
আর রুকায়্যা (রা)-এর প্রথমে বিবাহ হয়েছিল উতবা ইব্ন আবু লাহাবের সংগে এবং তার 
বোন উম্মু কুলছুম, (রা)-এর বিবাহ হয়েছিল উতবা'র ভাই উতায়বা ইব্‌ন আবূ লাহাবের সংগে । 
পরে যখন আল্লাহ্‌ পাক সূরা লাহাব নাযিল করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে 
তারা*উভয়েণ।এ দুই বোনকে বাসরের আগেই তালাক দিয়ে দেয়। আল্লাহ পাক নাযিল 
করেছিলেন, 
ail als oa) ol EE HOE EE TTB EME = ASI St dl ECE 
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ধংস হোক ভৰ ল’হ-বের দুই এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও । তার ধন-সম্পদ ও 
তার উপজল = হর কেন কছে আসে নি 4 রেই সে দঞ্চ হবে লেলিহান আগুনে এবং তার 
পদকে Mon iat Wala ie Hing CO oy Uhatn ewmou UE eda eH 
হৃবশ্যয হিজরত করে গেলেন বলা হয় যে, তিনি হাবাশা দেশে প্রথম হিজরতকারিনী। পরে 


ন 
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তীরা উভয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং পুনরায় মদীনায় হিজরত করলেন। (পূর্বেই তা 
বর্ণিত হয়েছে) রুকায়্যা (রা)-এর গর্ভে জন্য হয় উসমান (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহর ৷ তার বয়স 
ছয় বছর হওয়ার সময় একটি মোরগ তার চোখে ঠোকর. দিয়েছিল। যাতে তার মৃত্যু হয় । 
প্রথম দিকে এ ছেলের নামেই উসমান (রা)-এর কুনিয়াত হয়েছিল আবূ অবদুল্লাহ। পরে 
অবশ্য পুত্র উমরের নামে তার কুনিয়াত পরিবর্তিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন “মীমাংসা 
দিবসে’ দুই দলের মুখামুখি হওয়ার দিন অর্থাৎ বদরে বিজয় লাভ করলেন সে সময় মদীনায় 

রুকায়্যা (রা)-এর মৃত্যু হয়। যুদ্ধ বিজয়ের সুসংবাদ বাহক-যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) মদীনায় 
পৌছে দেখলেন যে, তারা রুকায়্যার কবরের উপরে মাটি বিছিয়ে দিয়েছেন। উস্লত্ (রা) 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুকুমে স্ত্রীর সেবা-শুক্রুষার উদ্দেশ্যে মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। তাই নবী 
করীম (সা) তাকে প্রতিদান (ছওয়াব) ও গণীমতের হিসসা প্রদানের ঘোষণা দিলেন। মদীনায় 
প্রত্যাগমনের পরে রুকায়্যা-ও বোন উম্মু কুলছুূম (রা) কেও উসমানের নিকট বিবাহ দিয়ে 
দিলেন। এ কারণেই তাকে “যুন নুরায়ন' (দুই নুরের অধিকারী) নামে'অভিহিত করা হত । পরে 
নবম হিজরীর শাবান মাসে উসমান (রা)-এর নিকটে থাকা অরস্থায় উম্মু কুলছুম (রা)ও 
ইনতিকাল করলেন এবং এ ঘরে তাদের কোন সন্তান হল না।।“এ সময় রাসুলুল্লাহ (সা) 
বলেছিলেন, ১০০ ৫:৯5) 426৪১০ ৩১5 } “আমার কাছে তৃতীয় (আর একটি কন্যা) 
থাকলে তাকেও উসমানের হাতে তুলে দিতাম!” অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, U০ ১৫৯4/১১২০ 5.9] তারা (মেয়েরা) দশজন থাকলেও 
আমি তাদেরকে (একের পর এক করে) আমি উসমানের কাছে বিয়ে দিতাম । 

আর ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ হল. আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সংগে দ্বিতীয় 
হিজরীর সফর মাসে । তাদের ঘরে জন্ু' নিলেন হাসান ও হুসায়ন (রা) এবং কারো কারো 
মতে মুহসিন (রা)ও ৷ আরো জন্মনিলেন উম্মু কুলছুম ও যায়নাব (রা) ৷ উমার ইব্নুল খাত্তাব 
(রা) তার খিলাফতকালে আলী=ও ফাতিমা (রা)-এর কন্যা উম্মু কুলছুমকে বিবাহ করলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর _সংগ্রে তার বংশ সূত্রের কারণে তাকে অধিক মর্যাদার আসন দেন এবং 
তাকে চন্তিশ হাজার 'দিরহাম মোহর প্রদান করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এ ঘরে 
জন্য লাভ _.করেন'্যায়দ ইব্‌ন উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) । উমর (রা) শাহাদাত বরণ করলে 
উম্মু কুলছুমের চাচাত ভাই আওন ইব্ন জাফার (রা) তাকে বিয়ে করেন। আওন (রা)ও 
স্ত্রীকে 'রেখে/ মৃত্যু বরণ করলে তার ভাই মুহাম্মদ ইব্ন জাফার তাকে বিয়ে করেন। তারও 
ইনতিকাল হলে আর এক ভাই আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফার (রা)-এর সংগে উম্মু কুলছুম (রা) 
বিয়ে হয় এবং এ স্বামীর ঘরেই তিনি ইনতিকাল করলেন। এ ছাড়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফার 
(রা) উম্মু কুলছুমের (পরে তার) বোন যায়নাব (রা)কেও বিবাহ করেছিলেন এবং তিনিও এ 
স্বামীর ঘরেই ইনতিকাল করেন। 

ও দিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে ছয় মাসের ব্যবধানেই ফাতিমা (রা) 
ইনতিকাল করলেন । এটাই এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধতম অভিমত এবং সহীহ বুখারীতে আইশা (রা) 
সূত্রের রিওয়ায়াতে এটাই প্রমাণিত ৷ যুহরী ও আবূ জাফার আল বাকির (র)ও অনুরূপ অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন। তবে যুহরী (র) থেকে অন্য একটি বর্ণনায়- তিন মাসের ব্যবধানে; আবুয 
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যুবাযয়র (র) বলেছেন, দুই মাসের ব্যবধানে । আবু যুবায়দা (র) বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর 
পরে ফাতিমা (রা) দিনরাত মিলিয়ে সত্তর দিন বেচে ছিলেন। আমর ইব্ন দীনার (র) বলেন, 
নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পরে ফাতিমা (রা) বেঁচে ছিলেন আট মাস। আবদুল্লাহ 
ইবনুল হ'রছ (র)ও অনুরূপ বলেছেন। আমর ইব্ন দীনার (র)-এর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে 
-চাক মাসের ব্যবধানে । 


আর ইবরাহীম (রা) জন্ুগ্রহণ করেছিলেন মারিয়া কিবতী (রা)-এর গর্ভে (পূর্ব বর্ণনা 
দরবষ্ট্য)। তার জন্ম হয়েছিল অষ্টম হিজরীর জিলহজ্জ মাসে। ইব্ন লাহী‘মা (র) প্রমুখ সূত্রে 
আবদুর রহমান ইবন যিয়াদ ইবরাহীম (রা)-এর আগমন ঘটলে জিবরীল (আ) আগমন করে 
বললেন, 


dda adcmldle Dm sadalo- manic 2 
-5 AVI nl dl Cue 5 42 42 Eo ATS all al 


“আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা ইবরাহীম! আল্লাহ আপনাকে.আপনার বাদী-পত্নীর ঘরে 
একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। তার নাম ইবরাহীম রাখারজন্য“আপনাকে হুকুম দিয়েছেন । 
আল্লাহ আপনাকে তাতে বরকত দান করুন এবং আল্লাহ'দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে আপনার 
‘নয়ন মণি’ করুন ৷” 

হাফিয আবু বকর আল বাযযার (র) রিওয়ায়াত/,করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মিসকীন (র).... 
আমাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, নবী রুরীম(সা)-এর পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হলে তার 
ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর মনে কিছু দ্বিধার উদ্রেক হল ৷ তখন জিবরীল (আ) তার নিকট 
আগমন করে বললেন, আসসালামু আলায়কা ইয়া আবা ইবরাহীম! 

আসব্যত (র) ইসমাঈল ইব্ন, আবদুর রহমান আস-সুদ্দী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক-(রা)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম (সা) পুত্র ইবরাহীম 
(রা) কত বয়সে পৌছে! ৷ তিনি বললেন, সে ছিল দোলনা জোড়া (মায়ের কোল 
জোড়া) বেচে থাকলে অবশ্যই নবী হত । কিন্তু বেচে থাকার জন্য সে আসেনি । কেননা, 
তোমাদের নর /হক্কেন সর্বশেষ নবী । ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন 


মাহদী (র॥.. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) পুত্র 
ইবরাহীম (র'} বেঁচে থাকলে নবী ও সিদ্দাক হতেন। আবূ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মানদা (র) বলেন, 


মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (রা) মৃত্যুবরণ করলেন, যখন তার বয়স ষোল মাস। 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন. 4521 ৭০০) 22 ৮০০ ১১০ 4] 04 2510০5334 “তাকে 
বাকীতে দাফন কর: (কেননা) তার দুধ পান সম্পন্ন করবার জন্য জান্নাতে তার দুধ-মা 


কক 


রযেছে : 

আৰু হয়ালা (বু) বলেন, আবু খায়ছামা (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, 
পরিব'র-পরিজনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে অধিক স্সেহ-মমতাবান কাউকে আমি 
দেখিনি ইবরহম (র') মনীনার আউয়ালী (উঁচু) মহল্লায় দুধ পানরত ছিল। নবী করীম (সা) 


৫০৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


সেখানে চলে যেতেন। আমরাও তার সংগে যেতাম । তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন; ঘরটি ধুয়ায় 
ভর্তি থাকত । (কারণ) ইবরাহীমে দুধ-পিতা ছিলেন একজন কর্মকার । নবী করীম (সা) তাকে 
(কোলে) তুলে নিতেন এবং পরে ফিরে আসতেন । আমর (র) বলেন, পরে ইবরাহীম (রা)-এর 
মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 
Ail 24 CODA ound s- sl Aad 

ইবরাহীম আমার পুত্র; সে দুধ খাওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তার জন্য দুই জন ধাত্রী 
মাতা রয়েছে, যারা জান্নাতে তার দুধ পান সম্পন্ন করবে। আর জারীর ও আবু আওয়ানা (র) 
রিওয়ায়াত করেছেন, আমাল (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
পুত্র ইবরাহীম তার ষোল মাস বয়সে ইনতিকাল করলেন। নবী করীম (সা)/বললেন, : +4 
Ail 3 ০24] ০৬ 4 “তাকে বাকীতে দাফন কর । কেননা, জান্নাতে তার জন্য স্ত 
ন্য দানকারিণী রয়েছে।” আহমাদ (র) ও বারা (রা)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। তদ্র্প, 
সুফিয়ান ছাওরী (র)ও হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ফিরাস (র)....বারা ইব্‌ন আযিব 
(রা) থেকে। ছাওরী (র) আবূ ইসহাক (র)....বারা (রা)»সনদেও অনুরূপ রিওয়ায়াত 
করেছেন। ইব্‌ন আসাকির (র) আত্তাব ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন শাওয়াব (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি“বলেন,৷ ইবরাহীম (রা) ইনতিকাল করলে 
রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন,-431| ০3 4০.০) 4434 ০:১১ “জার্বাতে তার অবশিষ্ট দুধ পানের 
মেয়াদ পূর্ণ হবে।” আবু ইয়ালা আল মাওসিলী.(র) বলেন, যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহয়া আল 
ওয়াসিতী (র) সূত্রে....ইসমাঈল (র) থেকেনবরর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আবী আওফা 
(রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম কিংবা কাউকে’ তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম-নবী করীম 
(সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (রা) সম্পর্কেণ তিনি বললেন, সে শৈশবে মৃত্যুবরণ করে। নবী করীম 
(সা)-এর পরে কোন নবী হওয়ার (কুদরাতী) ফায়সালা থাকলে অবশ্যই সে বেঁচে থাকত । 

ইব্‌ন আসাকির (র). বলেন, হাফিয আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ (র) বরাতে... 
জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ৮+) 
4 <! 2124৬ই বরাহীম বেঁচে থাকলে তিনি অবশ্যই নবী হতেন। ইব্নআসাকির (র) 
রিওয়ায়াত. করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্ন সামুরা (র) সূত্রে .. আনাস (রা) থেকে 
বর্ণিত তিনি বলেন, ইবরাহীম (রা) মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 55:5>05) 
-42৷ ১৮১) ৮5> 4544| আমি তাকে না দেখা পৰ্যন্ত তাকে কাফনে জড়িয়ে দিও না।” পরে 
তিনি এসে তার উপরে ঝুঁকে পড়লেন এবং কাদতে লাগলেন। এমনকি তার দাড়ি ও গণ্ডদ্ধয় 
কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল । এ আবু শায়বা-ও রিওয়ায়াতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। 

ইব্‌ন আসাকির (র)-এর পূর্ববর্তী রিওয়ায়াত মুসলিম ইব্‌ন খালিদ আয যানজী (র)..... 
আসমা বিনত য়াযীদ ইব্নুস সাকান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (রা) 
ইনতিকাল করলে রাসূলুল্লাহ (সা) কাদলেন, তখন আবূ বকর ও উমর (রা) বললেন, “আল্লাহ 
পাকের যথার্থ হক ও অধিকার অনুধাবনে আপনিই সর্বাধিক উপযোগী । তখন নবী করীম (সা) 
বললেন, 
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“চোখ অক্রুসিক্ত, হৃদয় ব্যথিত আর আমরা এমন কিছু বলি না যা প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট 
করে: যদি না তা (মৃত্যু) বাস্তব অংগীকার ও সমবেতকারী প্রতিশ্রুতি হত এবং যদি না এমন 
যত মর্মাহত হয়েছি তার চেয়ে অতি অধিক মর্মাহত হতাম । আর হে ইবরাহীম! তোমার কারণে 
আমরা অবশ্যই দুঃখ ভারাক্রান্ত ৷” ইমাম আহমাদ (র) আসওয়াদ ইবন ‘আমির (রি)....বারা' 
(রা)-এর বরাতে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) তার পুত্র ইব্রাহীম (রা)-এর 
জানাযার সালাত আদায় করলেন । তার মৃত্যু হয়েছিল ষোল মাস বয়সে । তিনি৷বললেন, 0) 
Le 25 4c) 43 = “অবশ্যই জান্নাতে রয়েছে তার জন্য ধাত্রী যে স্ত 
ন্যদানের মেয়াদ পূর্ণ করবে এবং সে একজন সিদ্দীক ৷” হাকাম ইবন, উয়ায়না (র)- এর বরাতে 
বারা’ (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 

আবু ইয়া‘লা (র) বলেন, কাওয়ারিরী (র)....ইব্‌্নআবু.আওফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার পুত্রের জানায়ার-সালাত আদায় করলেন। আমি তার 
পিছনে সালাত আদায় করলাম । তিনি চার “তাকবীর বললেন। ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইবন তালহা ইবন ইয়াধীদ ইবন রুকানা (র) থেকে 
রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেন, 'ক্লাসুলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করলেন 
আঠার মাস বয়সে। তার জানাযার সালাত আদায় করা হল না। ইব্‌ন আসাকির (র) 
রিওয়ায়াত করেছেন, ইসহাক ইবন মুহাম্মদ আল ফারবী (র)....আলী (রা) থেকে। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করলে তিনি আলী (রা) ইব্‌ন আবু 
তালিবকে ইবরাহমে্রেংমাংমারিয়া কিবতীয়ার কাছে পাঠালেন। মারিয়া (রা) তখন একটি কক্ষে 
অবস্থান কর'ছলেন  জালী (রা) ইবরাহীমের মৃতদেহ একটি থলেতে তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে 
নিজের সামনে (রেখে দিলেন। তারপর তাকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সামনে নিয়ে আসলে তিনি 
তাকে গোসলংদিয়ে ও কাফন পরিয়ে তাকে নিয়ে বের হলেন। লোকেরাও তার সংগে বের 
হল । পরেণ-মুহাম্মদ ইবন যায়দ (রা)-এর বাড়ির পাশ্ববতী গলিপথের ধারে দাফন করলেন। 
আলী (রা) তার কবরে নামলেন এবং তীর (বগলী) কবরে মাটি সমান করে দিয়ে দাফন সম্পন্ন 
করলেন পরে বের হয়ে এসে তার কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দিলেন । রাসুলুল্লাহ (সা) তার 
হাত কবরে তুকয়ে দিয়ে বললেন, ৮2! = 40 |, ৭ “শোনো! আল্লাহর কসম! সে 
অবশ্যই নবী পূত্ৰ নবী ৷” রাসুলুল্লাহ (সা) কাঁদলেন এবং তীর চারপাশে মুসলমানরাও কেঁদে 
উঠলেন এমন কি কান্নার আওয়াজ উঁচু হয়ে উঠল । তীরপর রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, 


১. [এ বৰ্ণনাটি পূর্বোল্লিখিত সহীহ রিওয়ায়াতের পরিপন্থি বিধায় এটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ । কেননা, রস্লুল্হ = 
বলেছেন, ইবরাহীম বেচে থাকলে নবী হত-অর্থাৎ যদি নবুওতের সম্ভাবনা থাকত ।-সম্পাদক মণ্ডলী! 
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“চোখ অশ্ৰু টলমল, হৃদয় বেদনাহত; এবং আমরা এমন কিছু বলব না যা প্রতিপালকের 
ক্রোধ সৃষ্টি করে। আর হে ইবরাহীম! তোমার বিয়োগে আমরা সকলেই দুঃখ ভারাক্রান্ত ।” 
ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করেন দশম হিজরীর রবিউল 
আউয়াল মাসের দশ দিন যেতে। তখন তাঁর বয়স ছিল আঠার মাস। তীর মৃত্যু হয়েছিল 
নাজ্জার গোত্রের বনু মাযিন পরিবারের উম্মু বারযাঃ বিনতুল মুনযির (রা)-এর বাড়িতে এবং 
তীকে সমাহিত করা হয়েছিল বাকীতে । 

গ্রস্থাকারের মন্তব্য ৪ আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, ইবরাহীম (রা)-এরণমৃত্যুর দিন 
সূর্য গ্রহণ হয়েছিল । তখন লোকেরা বলতে লাগল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেসূর্য গ্রহণ 
হয়েছে। তখন নবী করীম (সা) ভাষণ দিয়ে বললেন, 
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“সূর্য ও চন্দ্র মহান মহীয়ান আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদ্র্শন”। কারো মৃত্যুর কারণে 
এগুলোর গ্রহণ হয় না।” হাফিয আবুল কাসিম ইবন আসাফির (র) এটি উদ্ধৃত করেছেন। 


নবী করীম (সা)-এর গোলাম; বাদী, খাদিম, 


সচিববৃন্দ ও বিশ্বস্ত সহচরবৃন্দ 

_ আল্লাহ্‌ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করে এ প্রসংগের আদ্যোপান্ত বিবরণ প্রদানের প্রয়াস পাব 

এক £ আবু যায়দ উসামা ইবন হারিছা আল কালবী (রা) মতান্তরে আবু যায়ীদ বা আবূ 
মুহাম্মদ- রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম এবং অন্যতম আযাদকৃত গোলাম (যায়দ)- 
এর পুত্র; তার প্রিয়জন ও প্রিয়জনের পুত্র । তার মা হলেন উম্মু আয়মান; যার নাম ছিল 
বারাকাঃ, যিনি রাসুলুল্লাহ“(সা)=কে শৈশবে কোলে-পিঠে করে লালন-পালন করেছেন এবং 
নুবুওয়্যাত প্রাপ্তির পরে প্রথম-যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 

জীবনের শেষ'দিনগুলিতে রাসুলুল্লাহ (সা) উসামা (রা)-কে সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। 
তখন তার বয়সামাত্র আঠার কিংবা উনিশ। নবী করীম (সা)-এর ওফাতকালে তিনি এক 
বিশাল রাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। যে বাহিনীতে তালিকাভুক্ত ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব 
(রা)-ওখ কারো কারো মতে আবু বকর সিদ্দাক (রা)-ও। তবে এ অভিমতটি দুর্বল । কেননা, 
রাসুলুল্লাহ (সা)-ই তাকে (সালাতের) ইমামতির জন্যে নিয়োগ করেছিলেন। আগেই বিবৃত 
হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে যাওয়ার সময় উসামা বাহিনী জুরদে অবস্থান 
করছিল। আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে রেখে যাওয়ার জন্য উসামাকে অনুরোধ করলেন। 
যাতে তিনি তীর কাছে কাঁছে থাকতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে তীর পরামর্শের আলো 
পেতে পারেন। তখন উসামা (রা) তীকে রেখে গেলেন। উসামা বাহিনীকে পরিকল্পিত অভিযান 
অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আবূ বকর (রা)-এর সংগে সাহাবা-ই কিরামের দীর্ঘ বাদানুবাদ ও 
মত বিনিময়ের পূর্বেও তিনি তাতে দৃঢ় সংকল্প থাকলেন। সকলের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে তিনি 
বললেন, “আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বেধে দেওয়া পতাকা আমি কখনো খুলব না ।” 
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বাহিনী অভিযাত্রা শুরু করে শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) দেশের তুখুম আল-বালকা-য় উপনীত হল । 
এখানেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন একে একে উসামার পিতা যায়দ। জাফার ইবন আবৃ 
তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)। এঁ অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করে তিনি গণীমত 
লাভ করলেন এবং অনেককে বন্দী করে বিজয়ীরূপে প্রত্যাবর্তন করলেন। বিবরণ শীঘ্রই 
আসছে। এ কারণেই উমর (রা) যখনই উসামা (রা)-এর দেখা পেতেন তখনই বলতেন, হে 
সেনাপতি! আসসালামু আলায়কা ৷ রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে সেনাধক্ষের প্রতীকী পতাকা বেধে 
দিলে কেউ কেউ তার সেনাপতিত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করে'ছলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) 
তীর এক ভাষণে এ প্রসংগে বলেছিলেন, 
LS) US of Al ds LS CA ns Laid ly 
ta Fl SS E> LAUSD I ID 
“তোমরা যদি তাঁর সেনাপতিতবের সমালোচনা কার হাক তবে ছে : তোইর' তার 'পতার 
সেনাপতিত্বেরও সমালোচনা করেছিলে। অথচ আল্লাহর কসম! অবশ্য-সে সেনাপতি হওয়ার যোগ্য 
fe ho Safdar <5 rc sto BENIN © - a a PA 
রয়েছে সহীহ গ্রন্থে মুসা ইবন উকবা (র) সূত্রে । এছাড়াও সহীহ“ বুখারীতে খোদ উসামা (রা) 
থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স ) আমাকে এবং হাসানকে (কোলে) তুলে 
নিয়ে বলতেন, ০৫:৯৬ .৭৫=| ০৭ ০৫ “ইয়া আল্লাহ! আমি এ দু'জনকে ভালবাসি, আপনিও এ 
দু'জনকে ভালবাসবেন। শা‘বী (র) আইশা (রা), থেকে রিওয়ায়াত করেন। রাসুলুল্লাহ (সা)-কে 
আমি বলতে শুনেছি - ২2) ০4৭০৭ ১৯২১ 43-99 4১! 2২! ১ “যে ৰ্যক্তি আল্লাহ এবং তার 
রাসূলকে ভালবাসে সে যেন উসায়া ইবন যায়ুদ (রা)-কে ভালবাসে।" এ কারণেই, উমর (রা) 
যখন লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার.থেকে ভাতা নির্ধারণ করলেন তখন উসামা (রা)-কে পাচ 
হাজারী তালিকায় তালিকাভুক্ত-করলেন, আর খলীফা পুত্র আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে রাখলেন 
চার হাজারীতে। এ বিষয়ণ্তীরে বলা হলে তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সে 
তোমার চেয়ে অধিক থ্রিয় ছিল এবং তার বাপও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তোমার বাপের চেয়ে 
অধিকতর প্রিয়/ছিল।: আবদুর রাজ্জাক (র) রিওয়ায়াত করেছেন, মামার (র)....উসামা (রা) 
থেকে বর্ণনা, করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) সাদ ইবন উবাদা (রা)-কে তার অসুস্থতাকালে দেখতে 
যাওয়ার৬সময়-বদর অভিযানের আগে-তাকে (উসামাকে) নিজের পিছনে গাধার পিঠে সহ- 
আরোহী করেছিলেন। গাধার পিঠে ছিল একটি মখমলি চাদর । 


গ্রস্থকারের বক্তব্য £ অনুরূপ, বিদায় হজ্জেও আলোচনায় আমরা যেমন বিবৃত করে এসেছি । 


আ'র'ফাত হতে মুযদালিফায় প্রস্থানকালেও নবী করীম (সা) তার উটনীর পিঠে উসামা (রা)-কে 
অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, উসামা (রা) আলী (রা)-এর অভিযানসমূহের কোনটিতে 


দর সংগে অংশগ্রহণ করেননি এবং এ বিষয় সে নবী করীম (সা)- এর সেই উক্তি উদ্ধৃত করে 
আপদত ত ত ন যে, এক ব্যাক্ত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্বেও ত তাকে হত্যা করা 
প্রসংগে নব করম (সা) তাকে বলেছিলেন ৷ নবী করীম (সা) বলেছিলেন 
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পলাইলাধা ইপ্ারাএর এরতিলক্ষে কিযামতের নিব কে তামার বিনা নেবে $.লে গা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরেও তুমি তীকে হত্যা করলে ? কে নিবে তোমার যিম্মা লা-ইলাহা 
ইলন্তাল্লাহু-এর মুকাবিলায় কিয়ামতের দিন ?” (আল-হাদীস) তার ফযীলতের বিবরণ সুদীর্ঘ ৷ 
আল্লাহ তার প্রতি তুষ্ট থাকুন। তার গাত্র বর্ণ ছিল রাতের মৃত নিকষ কালো বেঁটে লোক, 
মাধূর্যপূর্ণ ও সুদর্শন অবয়ব । উঁচুদরের বাগী ও আল্লাহ ওয়ালা আলীম ছিলেন: তার পিতা 
ছিলেন গুণাবলীতে তারই অনুরূপ । তবে তার বর্ণ ছিল ধবধবে সাদা । এ জন্য বংশ সূত্র সম্বন্ধে 
অজ্ঞ লোকেরা কেউ কেউ তার বংশ ধারার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছিল ৷ এবং এ কারণেই 
তীরা যখন পিতা-পুত্র কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তাদের দু'জনের পা -উসামারু সেই ক্যলেো 
আর তীর পিতা যায়দের সে সাদা পা ছিল কম্বলের বাইরে । তখন মুজাষ্যাষ মুদার্লিক্ক (রা) 
সে স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন সুবহানাল্লাহ! এ পাগুলির কতক অবশ্যই অন্য 
কতক হতে নির্গত (অথচ এক জোড়া সাদা ও অন্য জোড়া কাল)... ভার এ কথায় রাসুল্ল্ভাহ 
(সা) আনন্দিত হলেন এবং আইশা (রা)-এর কাছে গিয়ে”বললেন, তখন আনন্দে তার 
মুখমণ্ডলের রেখাগুলি জ্বল জ্বল করছিল। 
tis U2 0 - J 5 nL Le BIA ED Im UISS A 
-ue Od a3 

“তুমি দেখেছ কি যে, (কিয়াফাবিদ) মুজাযয়ায এই মাত্র যায়দ ইবন হারিছা ও উসামা ইবন 
যায়দ কে দেখে বলেছে, অবশ্যই এ প্রাগুলির কতক অন্য কতক হতে” 

এ হাদীসের যুক্তিতে হাদীস বিশারদ ফকীহগণ -যেমন শাফীঈ ও আহমাদ (র) প্রমুখ 
ইমামগণ বংশ সূত্রে মিশ্রণ ও দ্বিধার ক্ষেত্রে কিয়াফা তথা হাত-পায়ের রেখা বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
মীমাংশায় উপনীত হওয়া যথার্থ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারণ, এ হাদীসে বিষয়টির 
প্রতি নবী করীম (সা)-এর ‘অনুমোদন’ এবং এতে তীর আনন্দবোধ প্রমাণিত হয়েছে। 
ইমামদ্বয়ের এ/অভিমতের বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। (এখানে আলী (রা)-এর প্রসংগ 
উত্থাপনে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা প্রতিপন্ন করা যে) উসামা (রা) ইনতিকাল 
করেছিলেন চুয়ার হিজরী সনে। আবূ উমর (র) এ বর্ণনাকে যথার্থ বলেছেন। অন্যান্যদের মতে 
আটান্ন কিংবা উনষাট হিজরীতে । আবার কেউ কেউ বলেছেন, উসমান (রা)-এর শাহাদাত 
লাভের পর । আল্লাহ্‌ সমধিক অবগত । সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ সকলেই তাদের নিজ নিজ 
গ্রন্থে উসামা (রা) সূত্রের হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। 

দুই $ নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলামের তালিকায় রয়েছেন আসলাম (রা)। মতান্ত 
রে, ইবরাহীম; মতান্তরে ছাবিত; মতান্তরে হুরমুয । তার কুনিয়াত আবু রাফি এবং জাতি গোষ্ঠিতে 
তিনি কিবতী ৷ বদরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। কেননা, 


১, [মুজায্যায (রা) ছিলেন নববী যুগের শ্রেষ্ঠ কিয়াফা (হাত-পায়ের রেখা) বিশারদদের অন্যতম । -অনুবাদক] 
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তখনও তিনি তার মনিব পরিবার আব্বাসীদের সংগে মন্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি (কাঠ 
ছেঁচে) তীর তৈরী করতেন। বদর যুদ্ধের খবর মক্কায় পৌছলে খবীছ আবূ লাহাবের সংগে তার যে 
ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।-আল্লাহর জন্য সব হামদ । পরে তিনি হিজরত 
করেন এবং উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধাভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লিখতে জানতেন কৃফায় 
আলী (রা)-এর দফতরে নিবন্ধকের কাজ করেছেন। এ তথ্য দিয়েছেন মুফাযযাল ইবন গাসসান 
আল গুলাবী (র)। উমর (রা)-এর যুগে তিনি মিশর বিজয়ের অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথমে 
তিনি ‘আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর মালিকানায় ছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর 
জন্য তাকে হিবা করে দিলে নবী করীম (সা) তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং তার আযাদকৃত বাদী 
সালমা (রা)-কে তার সংগে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাদের অনেক সন্তন-সম্ততি হয়েছিল । তিনি নবী 
করীম (সা)-এর আসবাব-পত্র হিফাজতের দায়িত্ব পালন করতেন। ইমাম আহমদ, (র) বলেন, 
মুহাম্মদ ইবন জা‘ফার ও বাহ্য (র)....আবু রাফি (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে; রাসুলুল্লাহ (সা) 
মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদাকার দায়িত্বে নিয়োজিত করলে সে আবু রাফি‘ (রা)-কে বলল, 
তুমি আমার সংগে চল, যাতে সাদাকার কিছু অংশ (ভাতা রূপে)/পেতে-পার। আবু রাফি‘ (রা) 
বললেন, না, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে নেই । তিনি তখন 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর শাছে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 9 এ (=) 45.) 
2৫৮০ ০58 14 “সাদাকা আমাদের (নবী পরিবারের).জন্য হালাল নয়, আর কোন জনগোষ্ঠির 
মাওলা (আযাদকৃত গোলাম)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত।'* ছাওরী' (র) এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন 
মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা. (র) সূত্রে । আবু ইয়া'লা (র) তার মুসনাদে ... 
আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে;-খায়বারে থাকাকালে তারা তীব্ব শীতের সম্মুখীন 
হলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, *%.=! Yব (৮ 5; 3! 4] 01 “যার লেপ আছে 
সে যেন যার লেপ নেই তাকে নিজের.লেপে শরীক করে নেয়।” আবু রাফি (রা) বলেন, আমাকে 
লেপে শরীক করে নিবে এমনৎকাউকে না পেয়ে আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এলে তিনি 
নিজের লেপ আমার গায়ে তুলে দিলেন। আমরা সকাল পর্যন্ত (এক সংগে) ঘুমিয়ে থাকলাম । 
রাসুলুল্লাহ (সা) তার পায়ের কাছে একটি সাপ দেখতে পেয়ে বললেন, ৫ (৫ এ 2৬ 
“আবু রাফি‘! (ওটাকে মেরে ফেল, ওটাকে মেরে ফেল” ছয় সহীহ গ্রন্থের সংকলকগণ তাদের 
গ্ৰন্থসমূহে আবু রাফি‘ (রা) সূত্রের রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। আলী (রা)-এর খিলাফত কালে 
তিনি ইনতিকাল করেন। 

তিন 8 নবী করীম (সা)-এর মাওলাদের আর একজন হলেন আনসাঃ ইবন যিয়াদাঃ ইবন 
মুশাররাহ, মতান্তরে আবূ মুসাররাহ। মাহাজিরী আস সারাহ (পর্বতশ্রেণী) অঞ্চলের মুয়াল্লাদ* 
বংশোডুূত ৷ উরওয়া, যুহরী, মূসা ইবন উশবা, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও বুখারী এবং অন্য 
অনেকের মতে তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মজলিসে উপবেশনকালে আগস্তুকদের জন্য 
নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি গ্রহণে নিযুক্তদের (অর্থাৎ দ্বার প্রহরীদের) অন্যতম 
ছিলেন। খলীফা ইবন খ্যায়্যাত (র) তীর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .. 
ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম 
আনসা (রা) বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, এ বিষয়টি আমাদের কাছে 
৬৫ 
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প্রামাণ্য নয়। তবে আমি বিদ্বান মনীধীদের তার উহুদে উপস্থিতির কথা সপ্রমাণ করতে দেখেছি 
এবং অনেক দিন বেচে থাকার পরে আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে তার ইনতিকাল করার 
কথা তারা উদ্ধৃত করেছেন। 

র 8 নবী করীম (সা)-এর অন্যতম আযাদকৃত গোলাম হলেন আয়মান ইবন উবায়দ ইবন 
যায়দ আল হাবশী (রা)। ইবন মানদা (র) তার বংশধারা আওফ ইবনুল খাযরাজের সাথে 
সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্তু এতে ভিন্নমতের অবকাশ রয়েছে। ইনি উসামা (রা)-এর বৈমাত্রেয় 
ভাই-অর্থাৎ উসামার মা বারাকাহ উম্মু আয়মান ছিলেন এ আয়নাব (রা)-এরই মা। ইবন ইসহাক 
(র) বলেছেন। ইনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর উষু-গোসলের দায়িত্বে নিয়োজিত! হুনায়ন 
যুদ্ধের সংকটকালে অবিচল স্বল্প সংখ্যকের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন ৷ তিনি বলতেন যে, তার 
ও তার সহযোগী অন্যদের সম্ন্ধেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে- 
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সুতরাং যে তার প্রতিপালকের দীদারের আশা করে সে যেন/নেকণ্আমল করে এবং তার 
প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে” (১৮ ৪ ১১০) 

শাফি‘ঈ (র) বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর সংগে হুনায়ন যুদ্ধে শরীক হয়ে আয়মান (রা) 
সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। সুতরাং তীার* নিকট হতে বর্ণিত মুজাহিদ (র)-এর 
রিওয়ায়াতের সনদ বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ মনসূর-মুজাহিদ-আতা (র) সনদে আয়মান হাবশী (রা) 
থেকে বর্ণিত ছাওরী (র)-এর রিওয়ায়াত -আয়মান (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ‘ঢাল’ এর 
সমমূল্যের জিনিসের ক্ষেত্রেই শুধু চোরের্ল.হাত কেটেছেন। আর সে সময় ঢাল-এর বাজার দর 
ছিল এক দীনার। আবুল কাসিম বাগাবী৷ (র)-ও মু‘জামুস সাহাবা গ্রন্থে হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন-হারূন ইবন আবদুল্লাহ-::,মুজাহিদ ও ‘আতা (র) সূত্রে, আয়মান (রা) থেকে ৷ তিনি 
নবী করীম (সা) থেকে, ২অনুরূপ-বর্ণিত করেছেন। এ বর্ণনার দাবী হল তার মৃত্যু নবী করীম 
(সা)-এর পরে হওয়া (যদি না হাদীসের সনদকে মুফাল্লাস (উর্ধতন রাবীর নাম উহ্য বলা 
হয়।-) তবে আয়মানংনামের অন্য কাউকে বুঝানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে ইব্‌ন ইসহাক 
(র) সহ জামহুরের. মতে, আয়মান (রা)-কে হুনায়নে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীগণের অন্ত 
র্ভুক্ত ।৷-আন্লাহই, সৰ্বাধিক অবগত ৷ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা)-এর সংগে তার ছেলে হাজ্জাজ 
ইবন আয়মান (রা)-এর একটি ঘটনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যতম মাওলা বাযাম-এর 
আলোচনা তাহমান (রা) প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। 

পাচ £ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) ছিলেন ছাওবান ইবন 
বাহদাদ (রা) । মতান্তরে, ইবন জাহদার। কুনিয়াত আবূ আবদুল্লাহ, মতান্তরে আবু আবদুল 
করীম; মতান্তরে আবু আবদুর রহমান। তার বংশের আদি বাসস্থান হচ্ছে মক্কা ও ইয়ামানের 
মধ্যবতা আস-সারাহ (পর্বত শ্রেণীর) এলাকা । মতান্তরে, তিনি য়ামানবাসী হিময়ার গোত্রের 
এবং কারো কারো মতে ‘হান' বংশের । আবার কেউ কেউ বলেছেন, মাযহিজ-এর শাখা হ্ৃাকাম 


& [১৮] আরব বংশ্তভূত অনযরব: খাঁটি আবর নয় এমন ।-অনুবাদক] 
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ইবন সা‘দ আল আশীরা গোত্রের । জাহিলী যুগে তিনি যুদ্ধ বন্দী হন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) 
তাকে খরীদ করেন এবং তাকে মুক্তি দান করে এই মর্মে ইখতিয়ার প্রদান করেন যে, তার 
ইচ্ছা হলে সে স্বগোত্রে ফিরে যেতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সে থেকেও যেতে পারে। এবং 
তেমন করলে সে আহলে বায়ত -নবী পরিবারের সদস্য সাব্যস্ত হবে। তিনি নবী করীম (সা)- 
এর ‘আযাদকৃত' রূপে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে 
যাওয়া পর্যন্ত দেশে-বিদেশে ও বাড়িতে-সফরে কখনো তার সংগ ত্যাগ করেন নি। উমর (রা)- 
এর যুগে মিশর বিজয় অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং পরে হিমস-এ চলে যান এবং 
সেখানে একটি বাড়ি তৈরী করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত সেখানে বসবাস করে চুয়ান্ হিজরীতে 
ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ তার মৃত্যু চুয়ান্লিশ হিজরীতে বলেছেন, কিন্তু এ-মতটি সঠিক 
নয়। মতান্তরে, তার মৃত্যু মিশরে হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হিমস-এ হাওয়ার'অভিমতই 
সঠিক । যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত । বুখারী কিতাবুল আদাব-এ 
তার রিওয়ায়াত রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফে এবং সুনান চতুষ্টয়েও-তার রিওয়ায়াত রয়েছে। 

ছয় £ নবী করীম (সা)-এর মাওলা হুনায়ন (রা)। তিনি ইবরাহীম“ইবন আবদুল্লাহ (ইবন 
হুনায়ন)-এর দাদা । আমাদের কাছে এরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে _যেতিনি নবী করীম (সা)-এর 
খিদমত করতেন এবং তাকে উযু করিয়ে দিতেন । নবী করীম (সা) উযষ়ু সম্পন্ন করলে তিনি উযুর 
অবশিষ্ট পানি নিয়ে সাহাবী (রা) গণের নিকট যেতেন তাদের কেউ তা পান করতেন এবং কেউ 
তা মুখে মাখতেন। একবার হুনায়ন (রা) তা নিজের কাছে রেখে দিয়ে একটি কলসিতে করে 
লুকিয়ে রাখলেন। সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর দরবারে তার নামে অভিযোগ করলে নবী 
করীম (সা) বললেন, 43০; ৬ “তুমি তা দিয়ে কি করবে ?” তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমার কাছে তা সঞ্চিত রেখে পান করব-॥নবী করীম (সা) বললেন, 4 ৮22] (2 4) ৯ 
২৯ =! “তোমরা ক্রোন তরল্ণক্কে এমন কিছু সংরক্ষণ করতে দেখেছ যা এ তরুণ সংরক্ষণ 
করেছে ?” পরে নবী করীম-(সা)”স্বীয় চাচা ‘আব্বাস (রা)- কে তাঁর এ মাওলাটিকে হিবা করে 
দেন। তিমি তাকে মুক্তি দিয়ে দেন। (আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী হোন)! 


নবী করীম (সা)*=এর অন্যতম মাওলা ছিলেন যাকওয়ান (রা)। তাহমান (রা)-এর 
আলোচনায় তার রুথা আলোচিত হবে। 

সাত $/অন্যতম মাওলা রাফি‘ কিংবা আবু রাফি‘; ডাক নাম আবুল বাহী । আবু বকর ইবন 
খায়ছামাং(র) বলেন, প্রথমে তিনি ‘আস-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু উহায়হা সা'ঈদ-এর মালিকানায় 
ছিলেন। তার পুত্ররা তাকে মীরাছ রূপে পাওয়ার পরে তাদের তিনজন নিজেদের অংশ আযাদ করে 
দিলেন। বদর যুদ্ধে তাদের সংগে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের তিন জনেরই মৃত্যু হল । 
পরে আবু রাফি‘ (রা) তার মনিব সাঈদের পুত্রদের নিকট হতে খালিদ ইবন সাঈদের অংশ বাদে 
অন্যান্য অংশ খরিদ করলেন। খালিদ (রা) তার অংশ নবী করীম (সা)-কে হিবা করলেন। নবী 
করীম (সা) হিবা গ্রহণ করলেন এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন। এ কারণে তিনি বলতেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা । তার পরে তার সন্তানরাও অনুরূপ আত্মপরিচয় দিত । 

আট £ অন্যতম গোলাম রাবাহ, আল আসওদ (কৃষ্ণকায় রাবাহ) ইনিও নবী করীম (সা)- 
এর দরবারে অনুমতি গ্রহণ করে দেয়ার (দ্বার রক্ষী) দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। নবী করীম 
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(সা) তার স্ত্রীগণের সংগে ঈলা’ করে পরে তাদের সংশ্বব বর্জনের উদ্দেশ্যে যখন মাশরাবা 
কক্ষে অবস্থান করছিলেন তখন এ কক্ষে প্রবেশের ব্যাপারে উমর (রা)-এর জন্য তিনিই 
অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। ইকরিমা ইবন আম্মার (র)....ইবন ‘আব্বাস (রা) সূত্রে উমর (রা) 
থেকে বর্ণিত হাদীসে তার নামের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওকী' 
(র)....সালামা ইবনুল আকওয়া‘ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাবাহ নামে নবী করীম 
(সা)-এর একজন গোলাম ছিলেন। 

নয় ঃ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা রুওয়ায়ফি' (রা) । মুস'আব ইবন আবদুল্লাহ 
আয যুবায়রী ও আবু বকর ইব্‌ন আবু খায়ছামা (রা) তাকে এভাবে মাওলা তালিকায়ণঅনস্তর্ভুক্ত 
করেছেন। তারা বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফত কালে করুওয়ায়ফ্জি' (র)- 
এর পুত্র খলিফার দরবারে প্রার্থী প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হলে খলিফা তার জন্য ভাতা মনজৃর 
করলেন। বর্ণনাকারীদ্বয় বলেন, তার বংশধারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকেনি । 

গ্রস্থকারের মন্তব্য ৪ খিলাফতে রাশিদার অনুসারী মহান খলীফা উমর ইরনণআবদুল আযীয (র) 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মাওলাদের প্রতি অত্যন্ত মনযোগী ছিলেন। তাদেরণপরিচিতি লাভ এবং তাদের 
প্রতি সদাচরনে উদগ্রীব ছিলেন। তিনি তার খিলাফত আমলে মদীনার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিম 
মনীধী আবূ বকর ইবৃন হায্ম (রা)-এর কাছে এই মর্মে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন 
খিলাফতের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গৌলাম.রাদী ও খাদিমদের অনুসন্ধানে ব্রতী হন 
(এবং তাদের পরিসংখ্যান তৈরী করেন)। এ.বর্ণনা/ ওয়াকিদী (র) এর। আবু আমর (র) 
রুওয়ায়ফি* (রা)-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা রুরেছেন। তিনি বলেছেন, তার সুত্রে বর্ণিত কোন 
হাদীসের অবগতি আমি লাভ করিনি। ইবনুল আছীর (র) তার (উসদুল) গাবাঃ গ্রন্থে এ বক্তব্য 
উদ্ধৃত করেছেন। 

দশ $ নবী করীম (সা)-এরপ্রিয়তম মাওলা যায়দ ইবন হারিছা আল কালবী (রা) । মতা যুদ্ধে 
তার শাহাদাত লাভের বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা তার সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করেছি। মূতা 
অভিযান ছিল মন্ধা বিজয়ের কয়েক মাস আগে অষ্টম হিজরীর জুমাদা (আউয়াল) মাসে যায়দ 
(রা)-ই ছিলেন সে' অভিযানের প্রধান সেনাপতি । তার পরে সেনাপতি হলেন জা‘ফার (রা) এবং 
তাদের দু‘জনের/পরে হলেন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)। আইশা (রা) হতে এ উক্তি বর্ণিত 
হয়েছে ।/তিনিংবলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে কোন অভিযানে পাঠালে 
তাকেইংসেনাপতি নিয়োগ করতেন এবং নবী করীম (সা)-এর পরে তিনি বেচে থাকলে অবশ্যই 
তিনি তাকে খলিফা মনোণীত করে যেতেন । রিওয়ায়াত আহমদ (র)-এর । 

এগার $ নবী করীম (সা)-এর মাওলা আবু ইয়াসার যায়দ (রা)! মু'জামুলস সাহাব" গ্রন্থে 
আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেছেন, তিনি মদীনায় বসবাস করতেন ' তিনি একটি মাত হ'ল 
রিওয়ায়াত করেছেন । তার বর্ণিত অন্য কোন হালীাসের আহব্পত আমর" পাইনি তুহল্ল ইল 
‘আলী আল জা ওহিঙ্গানী (র)....বিলাল ইবন ইৰলার ইবন হায়ল নবী করবীহ "জাতক 

১, এক নাস ফ্রীদেক সহ সহস্র লা কাখার কলম করেডবলল লক ককীহ ডা এৰ এ কচ্‌শাকেইে কল 
বলা হয়েছে -অনুবানক্ 
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মাওলা থেকে । তিনি তার পিতা সূত্রে দাদা (যায়দ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে বলতে শুনেছেন, 
HBS), Le AAs al A YAY SY A Ld cr 


“যে ব্যক্তি 43 2551 এ৷ ১৯৯০ দু‘আ বলবে (অর্থাৎ আমি ইসতিগফার ও ক্ষমা ভিক্ষা 
করছি সে আল্লাহর সকাশে যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই; যিনি চিরঞ্জীব, চির বিদ্যমান; 
এবং তার কাছে তাওবা করছি ও ধাবিত হচ্ছি) তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, এমন কি যুদ্ধ 
ক্ষেত্র থেকে পলায়ন (এর ন্যায় মহা পাপ) করে থাকলেও ৷” আবু দাউদ (র) আবু সালামা (র) 
থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদণইবন 
ইসমা‘ঈল বুখারী (র)-আবূ সালামা (র)....এ সনদে । তিরমিযী (র) মন্তব্যৎকরেছেন, 
গরীব-একক সুত্রীয়; এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন পদ্থায় আমরা এ হাদীসেরণপরিচিতি লাভ 
করিনি। 

বার £ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম বিশিষ্ট মাওলা আবূ আৱরদুর রহমান সাফীনা (রা) । 
মতান্তরে, আবুল বুখতারী। তার প্রকৃত নাম ছিল মিহরান। মতাস্তরে,_আবস; মতান্তরে আহমার; 
মতান্তরে রূমান। রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে সাফীনা উপাধি দিলেনন কারণের বর্ণনা আসছে এবং 
সেটিই তার নামের উপরে প্রাধান্য পেয়ে যায়।.প্রথমে'তিনি উম্মু সালামা (রা)-র গোলাম 
ছিলেন। আমৃত্যু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত করার অর্তে উম্মু সালামা (রা) তাকে মুক্ত করে 
দিলেন। তিনি এ শর্ত গ্রহণ করে বললেন, আপনি আমার উপর শর্ত আরোপ না করলেও আমি 
তীর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হতাম না (এ হাদীস রয়েছে সুনান গ্রন্থসমূহে) ৷ তিনি ছিলেন আরবী 
বংশোদ্ভূত অনারব । মূলত তিনি পারস্য.দেশীয়। তিনি হলেন সাফীনা ইবন মাফিনা (রা) । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আৱুনণনায্র (র) সাফীনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন,4১১ 0720.4 5 44251 - ১ ১৯3 5১, ০ “আমার 
উম্মতের মাঝে খিলাফত (পদ্ধতি) ত্রিশ বছর (স্থায়ী হবে) তার পরে হবে রাজতন্ত্র ৷” তারপর 
সাফীনা (রা) বললেন, ধর- আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত, উমর (রা)-এর খিলাফত, উসমান 
(রা)-এর খিলাফত. এবং সেই সাথে ধর ‘আলী (রা)-এর খিলাফত । তারপর রাবী বললেন, 
আমরা এতে ত্রিশ বছর পেলাম । পরবর্তী খলীফাদের প্রতি আমি নজর করলাম । কিন্তু হিসাবে 
তাদের জন্য, ত্রিশ বছরের মিল দেখতে পেলাম না। রাবী হ্শরাজ (র) বলেন, আমি সাঈদ 
(র)-কে'্রললাম, সাফীনা (রা)-এর সংগে আপনার সাক্ষাত হল কোথায় ? তিনি বললেন, 
বাতন-ই-নাখলা-য়-হাজ্জাজ এর শাসনামলে । আমি তার কাছে তিন রাত অবস্থান করে তাকে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম । এক পর্যায়ে আমি তাকে বললাম, 
আপনার নাম কি ? তিনি বললেন, সে খবর আমি তোমাকে দিচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার 
নাম সাফীনা রেখেছেন। আমি বললাম, তিনি আপনার নাম সাফীনা রাখলেন কেন ? তিনি 
বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সংগে নিয়ে বের হলেন। তাদের পথের বোঝা তাদের 
কাছে ভারী হতে থাকলে নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, তোমার চাদরটি বিছিয়ে দাও । 
আমি তা বিছিয়ে দিলে তারা তাদের আসবাবপত্র তাতে রাখতে লাগলেন। তারপর তা আমার 
মাথায় তুলে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, 4১% ৩4 5১৬ ১৯ “তুলে 
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নাও, তুমি তো একটা জাহাজ ।” সুতরাং সে দিন যদি .আমি একটা উটের বোঝা কিংবা দুই 
উটের, কিংবা তিন উটের, কিংবা চার, কিংবা পাঁচ, কিংবা ছয়, কিংবা সাত উটের বোঝা তুলে 
নিতাম তবুও তা আমার জন্য ভারী হত না । হাঁ, তবে যদি তারা তা পুনঃ পুনঃ করতেন.... | 
উল্লেখিত হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী (র)-ও রিওয়ায়াত করেছেন। তাদের ভাষ্য 
হল, (< 055 = 4 05255 5) 4525 “নুৰুয়্যাতের অনুগামী খিলাফত ত্রিশ বছর; তার 
পরে হবে রাজকীয় পদ্ধতি । ইমাম আহমদ (র) আরো বলেছেন, বাহয (র)....সাফীনা (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে ছিলাম ৷ পথে যখনই কেউ ক্লান্ত হয়ে 
পড়ত, তখন সে তার কাপড়-চোপড়, ঢাল-তরবারী আমার উপর ফেলে দিত । 

এভাবে আমি এধরনের অনেক কিছু বহন করলাম । তখন নবী করীম (সা) বললেন, <! 
4১১০ তুমি সাফীনা, জাহাজ। তার সাফীনা নামকরণের ব্যাপারে এটাই. প্রসিদ্ধ বিবরণ! 
ওদিকে আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেছেন, আবুর রাবী সুলায়মান ইবন দাউদ আয্্‌ যাহ্রানী 
ও মুহাম্মদ ইবন জাফার আল ওয়ারকানী (র)....উম্মু সালামা (রা)-এর “একজন আযাদকৃত 
গোলাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমরা রাসলুল্লাহ (সা)=এর সংগে ছিলাম । আমরা 
একটি নিম্নভূমি -কিংবা একটি খালের কাছে পৌছলাম ৷ আমি (তখন লোকদের পার করিয়ে 
দিচ্ছিলাম । তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, 4১১২) ০94] ১5 ০1% ১ “আজ দিন 
ভর তুমি তো একটা জাহাজই ছিলে।” ইমাম আহ্‌মদ (র) আসওয়াদ ইবন ‘আমির (র) সূত্রে 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ ইবন মানদা (র) বলেছেন, হাসান ইবন মুকরিম 
(র)....সাফীনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন“ তিনি বলেন, সাগরে আমরা একটি জাহাজের 
আরোহী হলাম । জাহাজ ভেঙ্গে গেলে আমি ভার একটি তক্তায় উঠলাম । সাগর আমাকে একটি 
দ্বীপে ঠেলে দিল। যেখানে একটি সিংহ ছিল। হঠাৎই তাকে দেখে আমি ভড়কে গেলাম । 
আমি বললাম, হারিছের বাপ (রনরাজ)” আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-এর গোলাম । তখন সে 
আমাকে তার কাধ দুলিয়ে ইংণিত/,করতে লাগল এবং এভাবে আমাকে রাস্তায় তুলে দিল। পরে 
গলা ঘড়ঘড় করল । আমি ভাবলাম যে, ওটা তার সালাম ৷ 

আবুল কাসিমণআল। বাগাবী (র) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবন হানি 
(র)....মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির সনদে সাফীনা (রা) হতে। বাগাবী (র) মুহাম্মদ ইবন 
আবদুল্লাহ আল' মুখাররামী (র)....সনদেও বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তার অন্য একটি রিওয়ায়াত 
হারূন . ইবন আবদুল্লাহ (র).....রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক সিংহের সাথে আমার সাক্ষাত হলে আমি তাকে বললাম, আমি 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম সাফীনা। সাফীনা (রা) বলেন, সিংহ তখন তার লেজ দিয়ে মাটিতে 
আঘাত করল এবং বসে পড়ল। 

মুসলিম (র) এবং সুনান গ্রন্থকারগণ তার বর্ণিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আর ইমাম 
আহমদ (র)-এর রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি বাতন-ই-নাখলায় বসবাস করতেন 
এবং হাজ্জাজের শাসনকাল পহন্ত তিনি ভবন পেয়েছিলেন 


১. আবুল হারিছ { $৯ ॥ শত ও ক্ষত তর পতকা! লিতহকে আববীতে কপ্তভশবে ত্বক হ্বাবিহ বর 
হয়ে থাকে ৷।-জনুব লক্ষ 
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“তের £ আবূ আবদুল্লাহ সালমান আল ফারিসী (রা)। ইসলাম গ্রহণ সূত্রে নবী করীম (সা)- 
এর মাওলা ৷’ মুলতঃ তিনি পারস্য দেশীয়। ঘটনা পরম্পরায় দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে 
অবশেষে মদীনার জনৈক ইয়াহ্‌দীর গোলামরূপে তিনি মদীনায় নীত হন । রাসুলুল্লাহ (সা) 
হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে সালমান (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাকে পরামর্শ দিলে তিনি নিজের ইয়াহুদী মনিবের সাথে বিনিময় প্রদান সাপেক্ষে মুক্তির 
চুক্তি করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি 
' তাকে নিজের সংগে সম্পৃক্ত করে বললেন, ৩:৯১ 2! (১৯ ১৭ “সালমান আমাদের নবী 
পরিবারের অন্তর্ভুক্ত । তার দেশ ত্যাগ এবং একে একে ভিবন্ন ধর্মযাজকের সান্নিধ্যে অৱস্থান 
এবং অবশেষে তার মদীনায় উপনীত হওয়ার বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে ৷ তার ইসলাম 
গ্রহণের বিবরণ দেয়া হয়েছে নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পরবতী প্রাথমিক ঘটনাসমূহের 
বিবরণ প্রসংগে । তিনি ইনতিকাল করেন উসমান (রা)-এর খিলাফত যুগের শেষ দিকে পয়ত্ৰিশ 
হিজরীতে কিংবা ছত্রিশ.হিজরীর প্রথম পর্বে। কারো কারো মতে তার মৃত্যু হয় উমর (রা)-এর 
খিলাফত যুগে । তবে প্রথম অভিমতটি সংখ্যাগরিষ্ঠের। ‘আব্বাস ইবন ইয়াখীদ আল বাহরানী 
(র) বলেন, সালমান (রা)-এর জীবন অন্তত দুইশত পঞ্চাশ রছর হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানবর্গ 
দ্বিধান্বেিত নন। তবে এর অধিক সাড়ে তিনশত বছর. পর্যন্ত সংখ্যায় তাদের বিভিন্ন মত 
পরিলক্ষিত হয়। পরবতী যুগের হাফীযুল হাদীসগণের'কেউ কেউ অবশ্য দাবী করেছেন যে, 
তার বয়স একশ বছরের সীমা অতিক্রম করেনি আল্লাহ সঠিক ও সমধিক অবগত । 

চৌদ্দ $ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম গোলাম শুকরান আল_হাবশী (রা) । তীর নাম ছিল 
সালিহ ইবন ‘আদী। নবী করীম (সা)-তাকে পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছিলেন। মুস*'আব আয 
যুবায়রী ও মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) বলেছেন, প্রথমে তিনি আবদুর রহমান ইবন ‘আওফ (রা)- 
এর মালিকানায় ছিলেন। তিনি/তাকে'নবী করীম (সা)-এর জন্য হিবা করলেন। আহামদ ইবন 
হাম্বল (র) ইসহাক হরন, ঙিসা (র) সূত্রে আবূ মা‘শার (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 
শুকরান (রা)-কে বদরে অংশগ্রহণকারী গোলামদের তালিকাভুক্ত করেছেন। এ কারণে তাকে 
গণীমতের পূর্ণাঙ্গ .অংশ দেয়া হয়নি। তবে নবী করীম (সা) তাকে যুদ্ধ বন্দীদের দেখাশুনার 
কাজে নিয়োজিত ক্ররেছিলেন। পরে প্রত্যেক বন্দী পুরুষ তাকে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করলে 
তার প্রাপ্ত -অংশ-গণীমতের একটি পূর্ণাঙ্গ অংশের চেয়ে অধিক হয়ে গেল, বর্ণনাকারী (আবু 
মা‘শার). বলেন, বদরে আরো তিন জন গোলাম উপস্থিত ছিলেনঃ ১। আবদুর রহমান ইবন 
‘আওফ (রা)-এর গোলাম; ২। হাতিব ইবন আবু বালতা‘আ (রা)-এর গোলাম এবং ৩। 
সাঈদ ইবন মূ'আয (রা)-এর গোলাম । নবী করীম (সা) তাদের শান্তনা পুরস্কাররূপে কিছু 
কিছু উপহার দিয়ে দিলেন, পূর্ণাঙ্গ অংশ দিলেন না। তবে আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেছেন, 
যুহরী (র)-এর কিতাবে এবং ইবন ইসহাক (র)-এর কিতাবেও বদরে অংশগ্রহণকারীদের 
তালিকায় শুকরান (রা)-এর উল্লেখ নেই । ওয়াকিদী (র) আবূ বকর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু 
সাবরা (র) সূত্রে আবূ বকর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবূ জাহম (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, 


২. আত্মীয়-স্বজন বিহীন কেউ কারো হাতে হাত দিয়ে বিশেষ সম্পর্কের (ভ্রাতৃত্) চুক্তিতে ইসলাম গ্রহণ 
করলে পরস্পরকে মাওলা’'ল-ইসলাম-ইসলাম গ্রহণ সূত্রে বন্ধুত্ব বলা হয়। -অনুবাদক 
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তিনি বলেন, মুরায়সী* যুদ্ধে শক্রুপক্ষের যুদ্ধকালীন অবস্থান ক্ষেত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় গার্হস্থ্য 
আসবাব-পত্র, সমরোপকরণ এবং উট, বকরী ইত্যাদির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তার মাওলা 
শুকরান (রা)-কে তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন এবং নারী-শিশুদের একদিকে সমবেত 
করেছিলেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আসওদ ইবন ‘আমির (র) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা শুকরান 
(রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি তাকে-অর্থাৎ নবী করীম (সা)-কে দেখেছি, একটি 
গাধার পিঠে খায়বার অভিমুখী, তার উপরে থেকেই সালাত আদায় করছিলেন এবং ইশারা 
করে করে (রুকু‘-সিজদা) আদায় করছিলেন।’ এসব হাদীসে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এসব 
অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিরমিযী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, যায়দ ইবন আখযাম 
(র)....শুকরান (রা) সূত্রে । তিনি বলেন, আমিই-আল্লাহর কসম! কবরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
দেহের নীচে চাদর রেখে দিয়েছিলাম । জা‘ফার ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে তার পিতা সূত্রে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কবর খনন করেছিলেন'আবরু “তালহা (রা) । আর 
চাদর রেখে দিয়েছিলেন শুকরান (রা)। এ হাদীস বর্ণনার পরে তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, 
একক সূত্রে হাসান হাদীস । এছাড়া, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে_গোলল প্রদানে তার উপস্থিতি নবী 
করীম (সা)-এর কবরে তার অবতরণ এবং যে চাদর বিছিয়ে নবী করীম (সা) সালাত আদায় 
করতেন তা কবরে নবী করীম (সা)-এর দেহের৷নীচে/ রেখে দেয়ার বিষয়গুলি ইতোপূর্বে 
উল্লেখিত হয়েছে। তিনি তখন বলেছিলেন, “আন্লাহর কসম! আপনার পরে অন্য কেউ তা 
পরিধানের অবকাশ পাবে না।” হাফিয আবুল তবাসান ইবনুল আছীর (র) তার (উসুদুল) গাবাঃ 
তে উল্লেখ করেছেন যে, শুকরান (রা)-এর বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং হারূন আর 
রশীদের যুগে মদীনায় এ বংশের সর্বশেষ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। 

পনের ৪ যুমায়রাঃ ইবন আবু৷যুমায়রাঃ (রা) ৷ যাহিলী যুগে তিনি বন্দীদশার শিকার হন। 
নবী করীম (সা) তাকে খহরিদ. করে মুক্ত করে দেন। মুস‘আব আয-যুবায়রী (র) তার কথা 
উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাকী মহল্লায় তার বাড়ি ছিল এবং তার সন্তান-সম্ততিও 
ছিল। আবদুল্লাহ“ইবন, ওয়াহব (র) বলেন, ইবন আবু যি‘ব -হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ ইবন 
যুমায়রা, তার দাদা. যুমায়রা (রা) থেকে এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যুমায়রা-র মায়ের নিকট 
দিয়ে. যাচ্ছিলেন তিনি তখন কাদছিলেন। নবী করীম (সা) তখন বললেন, ০? ৩4 4২4: 
“ul 43 এ» তুমি কাদছ কেন ? তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে ? তোমার কি পরিধানের 
কাপড় নেই ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আমার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া 
হয়েছে । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ২১!) ০-২3) “মা ও তার সন্তানের মাঝে 
বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না ।” তারপর যুমায়রা যার কাছে ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ডেকে 
পাঠালেন এবং তার নিকট থেকে যুমায়রাকে একটি উঠতি বয়সের উটের বিনিময়ে খরিদ 
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করলেন। ইবন আবু যি‘ব (রি) বলেন, পরে হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ তার নিকট রক্ষিত একটি 
লিপি আমাকে পড়তে দিলেন । (তাতে লেখা ছিল-) 
- Aly JAls San 23 dil da) aaa Ca SES 12 - aN aa NN dhl ans 
Js dp) mc ald tpl 0} - Spd Cay Ald ois) Al ds) A 
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দয়াবান দয়ালু আল্লাহর নামে- এটি একটি সনদ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর তরফে 
আবূ যুমায়রা ও তার পরিবারের জন্য। এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের_ মুক্ত, করে 
দিয়েছেন, এবং এ মর্মে যে, তারা আরবের একটি পরিবার । তারা ভাল মনে করলে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর নিকটে অবস্থান করতে পারবে। আর ভাল মনে করলে তারা তাদের স্বগোত্রেও ফিরে 
যেতে পারবে। সুতরাং ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত তাদের জন্য কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা যাবে 
না। আর মুসলমানদের যার সংগেই তাদের সাক্ষাত হয় সে যেন _তাদের সংগে সদাচারণ 
করে।"-লিখক উবায় ইবন কা‘ব। 

ষোল £ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা তাহমান (রা) মতান্তরে যাকওয়ান; মতান্ত 
রে মিহরান; মতান্তরে মায়মূন; কারো কারো মতে কায়সান*এবং কারো কারো মতে বাযাম। 
ইনি নবী করীম (সা) থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত"করেছেন। তিনি বলেন, 
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“সাদাকা আমার জন্য এবং আমার পরিবার পরিজনের জন্য হালাল নয়। এবং কোন 
সম্প্রদায়ের মাওলা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত“ বাগাবী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মিনজাব 
ইবনুল হারিছ (র) প্রমুখ হতে. আলী’ ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর জনৈকা কন্যা সূত্রে-তিনি 
হলেন উম্মু কুলছুম বিনত.আলী,/ (রা) । তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর জনৈক মাওলা 
“যাকে তাহমান বা যাকওয়ান নামে ডাকা হত-আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন.... বলে পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন । 

সতের.$ নবীংকরীম (সা)-এর মাওলা ‘উবায়দ (রা)। আবু দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন 
শু'বা (র)«..জনৈক শায়খ হতে । তিনি নবী করীম (সা)-এর মাওলা ‘উবায়দ (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন'ংতিনি বলেন, আমি বললাম, নবী করীম (সা) ফরয ব্যতিরেকে অন্য কোন সালাতের 
আদেশ প্রদান করতেন কি ? তিনি (‘উবায়দ) বললেন, মাগরিব ও ইশার মধ্যবতী একটি 
সালাতের ৷ আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেন, তিনি এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমার জানা নেই । ইবন আসাকির (র) বলেছেন, বাগাবীর এ বক্তব্য 
যথার্থ নয়। তারপর তিনি ‘উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত আবু ইয়া*লা আল মাওসিলী (র) সূত্রের 
একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন। আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (র)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
মাওলা উবায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, দুই জন মহিলা সিয়ামরত অবস্থায় গীবত 
করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি পেয়ালা আনিয়ে সে দুইজনকে বললেন, ‘বমি কর।” তারা 
বমি করল পুঁজ, রক্ত এবং তাজা কাচা গোশত । তারপর নবী করীম (সা) বললেন, 
__৬৬ 
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“এ দ’জন তো হালাল জিনিস হতে সিয়াম পালন করেছে আর হারাম জিনিস দিয়ে ইফতার 
(সিয়াম ভঙ্গ) করেছে।” ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইয়াধীদ ইবন 
হারুন ও ইবন আদী (র) সূত্রে....রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা ‘উবায়দ (রা) থেকে (অনুরূপ 
উল্লেখ করেছেন) এ হাদীসে আহমদ (র)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত $ গুনদুর (র) উছমান 
ইবন গিয়াস (র) থেকে -তিনি বলেন, আমি আবূ উছমান (র)-এর মজলিসে ছিলাম, তখন 
এক ব্যক্তি বলল, সা'ঈদ কিংবা-নবী করীম (সা)-এর মাওলা উবায়দ (দ্বিধাটি উছমানের) 
আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন বলে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। 

আঠার 8 নবী করীম (সা)-এর মাওলা ফুযালা (রা) । মুহাম্মদ ইবন সাঈদ. (র) বলেন, 
ওয়াকিদী (র) -উতবা ইবন খিয়ারা আল আশহালী (র) থেকে। তিনি রলেন;,/*উমর ইবন 
আবদুল ‘আযীয (র) আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন ‘ আমর ইবন হাযম (র)-এর নিকট এ মর্মে 
লিখে পাঠালেন যে, আমার পক্ষে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর খাদিম-নারী; পুরুষ ও মাওলাদের 
তত্ত্বতালাশ করুন। জবাবে ইবন হাযম (র) লিখে পাঠালেন...ফুয়ালা নামে তার একজন 
ইয়ামানী মাওলা ছিলেন; যিনি পরে শাম দেশে অবিভাসিত/হয়েছিলেন। আর আবু মুওয়ায়হিবা 
(রা) ছিলেন মুযায়না গোত্রের মিশ্র শ্রেণীভুক্ত একজন.আরব'গোলাম। পরে তাকে মুক্ত করা 
হয়।....ইবৃন ‘আসাকির (র) বলেন, AE POG NO 7 FEA TIN 
ফুযালা (রা)-এর উল্লেখ আমি পাইনি। 


উনিশ 8 অন্যতম মাওলা কাফীয (রা) (2%) আবূ আবদুল্লাহ ইবন মান্দা (র) বলেন, 
সাহল ইবনুস সারী (র)....আবু বকর-ইবন আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, ‘কাফীয’ নামে অভিহিত,রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন গোলাম ছিলেন। (মধ্যবর্তী রাবী) 
মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র)-এর.একক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 

বিশ ঃ অন্যতম মাওলাৎকার্কারা। কোন কোন গাযওয়া অভিযানে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
আসবাবপত্র হিফাজতেরখযিম্মায় নিয়োজিত ছিলেন। উমার ইবন আবদুল ‘আযীয (র)-এর 
কাছে পাঠানো“মাওলা তালিকায় আবূ বকর ইবন হাযম. (র) তার নামও উল্লেখ করেছেন। 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র)....আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন;,রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আসবাবপত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল এক ব্যক্তি । যার নাম ছিল 
কারকারাঃ। সে মারা গেলে নবী করীম (সা) বললেন, সে জাহান্নামী । তারা খোজ-খবর নিয়ে 
দেখলেন যে, তার গায় একটি আবা রয়েছে -কিংবা একটি মোটা চাদর -যা সে গণীমতের 
DERE ot ange EE TY EE RES NOY NY 
(র) -সুফিয়ান (র).... 

HUE OVE 3 Ole 4 At a1 HOE HET উপহৃত গোলাম 
মিছ‘আম-এর ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ । এর বর্ণনা পরে আসছে। 

একুশ £ অন্যতম মাওলা কায়সান (রা) বাগাবী (র) বলেন, আবূ বকর ইবন আবু শায়বা 
(র)....'আতা’ ইবনুস সাইব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ‘আলী (রা)-এর কন্যা 
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EET 11 এর কাছে গেলাম । তিনি বললেন, কায়সান (রা) নামে নবী করীম (সা)-এর 
জনৈক মাওলা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন-নবী করীম (সা) তাকে সাদাকা সম্পর্কে 
বলেছিলেন। 
-dSin all SSL DE Uadih Cra la fs - inal JSG cf ei cy dal Ul 
“অমাদের আযাদকৃত গোলাম আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তুমি সাদাকা খাবে না৷” 
“ৰাইশ £ অন্যতম মাওলা খোজা মাবুর কিবৃতী। আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মারিয়া ও শীরীন 
এবং একটি খচ্চরের সাথে তাকেও উপহারর্ূপে পাঠিয়েছিলেন। [মারিয়া (রা)-এর আলোচনায় 
তার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত আলোচনা আমরা করে এসেছি ৷] 

তেইশ ঃ£ অন্যতম মাওলা মিদ‘আম । তিনি কৃষ্ণকায় ছিলেন। হিসমা’ অঞ্চলের মিশ্র আরব 
শ্ৰেণীভুক্ত । রাফ‘আ ইবন যায়দ আল-জুযামী তাকে উপহার রূপে পাঠিয়েছিলেন। নবী করীম 
(সা)-এর জীবনকালেই সে নিহত হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল খায়বার/"অভিযান শেষে তাদের 
প্রত্যাবর্তন কালে। তারা ওয়াদিল কুরা-য় উপনীত হলেন। মিদ'আম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
উটের উপর হতে গদি-পান্ধী নামাচ্ছিল। ইতোমধ্যে অতর্কিতে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাকে 
বিদ্ধ করল এবং তার জীবন সাঙ্গ করে দিল। লোকেরা বলে উঠল, শাহাদত তীর জন্য মুবারক 
হোক । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 
Uist lial ts al - JES eg ls Sh dA of - oly SUNS 

oT 1b ale 

কক্ষনো নয়! যার হাতে আমার জীবণ-তার কসম! সে শামলা (বড় চাদর)- টি, যা খায়বার 
অভীযান কালে সে নিয়েছিল-গনীমতের বাটোয়ারার অধীনে যা আসেনি-তা অবশ্যই আগুন 
হয়ে তার উপরে দাউ দাউ কররে৷জবূলছে।” সাহাবীগণ এ কথা শুনলে এক ব্যক্তি একগাছি 
(জুতার) ফিতা-কিংবাণ“দুই গাছি ফিতা-নিয়ে এল ৷ নবী করীম (সা) বললেন, 3 U৮ ১ 
J ১৮4 0১১ আগুনের,একগাছি ফিতা-কিংবা আগুনের দুই গাছি ফিতা ।” বুখারী-মুসলিম 
(র) এ হাদীসটি উদ্ধৃত'ক্ররেছেন মালিক (র)-এর বরাতে, আবু হুরায়রা (রা) থেকে । 

নবী করীম (সা)-এর মাওলা তালিকায় আর একটি নাম মিহরান। তার নাম তাহমানও বলা 
হয়েছে। ইনিই সেই ব্যক্তি যার নিকট হতে উম্মু কুলছুম বিনত আলী (রা) বনু হাশিম ও তাদের 
মাওলাদের জন্য সাদাকা হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। যেমনটি পূর্বেই 
বর্ণিত হয়েছে। আর একটি নাম মায়মূন (রা) ৷ ইনিও ভিন্ন নামে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তি । 

চব্বিশ 8 নবী করীম (সা)-এর বিশিষ্ট মাওলা নাফি* (রা)! হাফিয ইবন আসারি (র) 
বলেন, আবুল ফাতহ আল মাহানী (র)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা নাফি‘ (রা) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, 

-U23 2 dl she Alan) Olin Y 9 - XS Oma YG 0 Ens SY 
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“জারাতে প্রবেশাধিকার পাবে না বুড়ো ব্যাভিচারী; দাম্ভিক ফকীর এবং স্বীয় আমলের 

পঁচিশ 8৪ অন্যতম মাওলা নুফায়' (রা), মতান্তরে মাসরূহ; মতান্তরে নাফি' ইব্‌ন মাসরূহ 
(রা) । তবে যথার্থ হল নার্ফি‘ ইবনুল হারিছ ইবন কালদা ইবন আমর ইবন আল্লাজ ইবন সালামা 
ইবন ‘আবদুল ‘উযযা ইব্ন গায়রা (গয়ারা) ইবন আওফ ইবন কায়স (ইবন) ছাকীফ-আবু 
বাকরা আছ ছাকাফী। তার মা হল যিয়াদের মা সুমায়্যা। গোলামদের একটি জামা'আতসহ 
নুফায়‘ (রা) তায়েফের নগর বেষ্টনী টপকে চলে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের মুক্ত করে 
দেন। তার প্রাচীর থেকে অবতরণ যেহেতু বাকরাহ’ হয়েছিল, এজন্য নবী করীম (সা) তার নাম 
রেখেছিলেন আবূ বাকরা। আবু নু‘আয়ম (র) বলেছেন, তিনি একজন নেককার ও' ভাল, লোক 
ছিলেন। নবী করীম (সা) আবু বারযাঃ আল আসলামী (রা)-এর সংগে তার. ভ্রাতৃরন্ধন স্থাপন 
করে দিয়েছিলেন। 

গ্রন্থকারের মন্তব্য 8 তিনিই ওসিয়াতের কারণে তার (আবূ বারযা-র)“জানাযা সালাত আদায় 
করেছিলেন। আবু বাকরা (রা) উটের যুদ্ধে এবং সিফফীনের যুদ্ধেণ্অংশগ্রহণ করেননি। তার 
ওফাত হয়েছিল একার্ন হিজরীতে, মতান্তরে বায়ার্ন হিজরীতে. । 

ছাব্বিশ 8 ওয়াকিদ কিংবা আবু ওয়াকিদ আল লায়ছী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আর 
একজন মাওলা । হাফিয আবু নু‘আয়ম ইসপাহানী (র)॥বলেন, আবূ আমর ইবন হামাদান 
(র)....নবী করীম (সা)-এর মাওলা ওয়াকিদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন, 
2b al AS Cg - UD D0 Lally DLs IB C1 AISI 8 al UB Ce 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র যিকর ও স্মরণ করল,যদিও 
তার সালাত, সিয়াম ও. কুরআন তিলাওয়াত অল্প হয়। আর যে আল্লাহর অবাধ্য হয় সে 
আল্লাহর যিকর করল'না, যদিও তার সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াত অধিক হয়।” 

নবী করীম/(সা)-এর অন্যতম মাওলা আবু কায়সান হুরমুয (রা)। মতান্তরে হুরমূয অথবা 
কায়সান তারংনাম। তার নাম তাহমান হওয়ার অভিমতও রয়েছে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত 
হয়েছে ইবন ওয়াহব (র) বলেছেন, আলী ইবন আব্বাস (র)....ফাতিমা বিনত ‘আলী কিংবা 
উম্মু কুলছুম বিনত ‘আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ কায়সান উপনাম ও হুরমুয 
নামের আমাদের এক মাওলাকে আমি বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে 
শুনেছি _ 
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“আমরা এমন একটি পরিবারের সদস্য যে, আমাদের জন্য সাদাকা হালাল নয়। আর 
আমাদের মাওলারা আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই তোমরা সাদাকা খাবে না।” রাবী‘ ইবন 


১. 55 সদলবলে অথবা কৃপ থেকে পানি তোলার চাকতী ঘোরাবার স্থান। 
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সুলায়মান (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আসাদ ইবন মুসা (র)....আতা ইবনুস 
সাইব (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি উম্মু কুলছুম (রা)-এর নিকটে গেলাম । তিনি 
বললেন, হুরমূয অথবা কায়সান আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন, ‘ধামরা সাদাকা খাই না।' আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেছেন, মনসূর ইবন আবু 
মুযাহিম (র) ....মু‘আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশ জন মামলুক (গোলাম) 
বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন নবী করীম (সা)-এর অন্যতম 
গোলাম- যাকে হুরমূয নামে ডাকা হত । রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং 
বললেন, 
SG a inal JS cm dal Ul agai CH eg le ly SERIAL 

“আল্লাহই তোমাকে আযাদ করে দিয়েছেন। কোন কওমের মাওলা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং 
আমরা এমন একটি পরিবার যে, আমরা সাদাকা খাই না । অতএব তুমিও তা খেয়ো না।” 
. সাতাশ £ নবী করীম (সা)-এর মাওলা হিশাম (রা)। মুহাম্মদ ইবন সাদ (র) বলেন, 
সুলায়মান ইবন উবায়দুল্লাহ আর রাক্বী (র্ল)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা হিশাম (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার স্ত্রী কোন 
“স্পর্শকারীর’ হাত ফিরিয়ে দেয় না। নবী করীম (সা). বললেন, . 4৫.৮ “তাকে তালাক দিয়ে 
দাও।” সে বলল, তাকে আমার ভাল লাগে ॥ নবী করীম (সা) বললেন, «4! ২4% তাকে 
উপভোগ করতে থাক” ইবন মানদা (র) বলেন, এক দল রাবী হাদীসটি সুফিয়ান ছাওরী (র) 
..* বনু হাশিম পরিবারের (জনৈক) মাওলা সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 
তবে এতে মাওলা-র নাম উল্লেখ'ক্ররেন নি। উবায়দুল্লাহ ইবন আমর (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন আবদুল কারীম (র)... জাবির (রা) থেকে । 

' আঠাশ £ নবী করীম (সা)-এর মাওলা ইয়াসার (রা)। কথিত আছে যে, উরানী দস্যুরা 
একেই হত্যা করেছিল এবং তার অংগ-প্রত্যংগ কেটে বিকৃত করেছিল। ওয়াকিদী (র) তার 
সনদে ইয়াকূর"ইবন উতবা (র) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, কারকারা আল কুদর অভিযানে 
গাতফান_ও'সুলায়ম গোত্রের পশুপালের সংগে এ ইয়াসারকেও রাসুলুল্লাহ (সা) পাকড়াও করে 
এনেছিলেন ॥ পরে সাহাবীগণ তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হিবা করলে তিনি তাদের নিকট 
হতে তাকে গ্রহণ করেন। (এবং) যেহেতু তিনি তাকে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে 
দেখেছিলেন, তাই তিনি তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন পরে লোকদের মাঝে এ অভিযানে প্রাপ্ত 
উট পাল বন্টন করে দিলে প্রত্যেকের ভাগে সাতটি করে উট পড়েছিল। তারা সংখ্যায় ছিলেন 
দুইশত জন। 

উনত্রিশ £ নবী করীম (সা)-এর মাওলা ও খাদিম আবুল হামরা (রা)। তার সম্পর্কেই বলা 
হয়েছে যে, তার নাম ছিল হিলাল_ ইবনুল হারিছ। মতান্তরে _ইবন যাফফারা কেউ কেউ 
বলেছেন, হিলাল ইবনুল হারিছ ইবন জাফর আস সুলামী। জাহিলী যুগেই তিনি যুদ্ধ বন্দী 
হয়েছিলেন। আবূ জাফার মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন দুহায়ম (র) বলেন, হাযিম (র) ... আবুল 
হামরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মদীনায় আমি লাগাতার সাত মাস প্রহরার 


৫২৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


নঙ্মাত্মিত্‌ পালন করেছিন জর গোটা সময়টা ছিল যেন মাত্র এক দিন। নবী করীম (সা) প্রতিদিনের 
নভোরে আলী ও ফাতিমা (রা)-এর দরজায় এসে বলতেন, 


AES Sees Cll dal aa pSic ail dl ss dt Sd A 


“সালাত, সালাত!! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং 
তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র করতে- হে নবী পরিবার” (৩৩ ৪ ৩৩)। 

আহমদ ইবন হাযিম (র) আরো বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা ও ফাযল ইবন দুকায়ন 
(র) আবুল হামরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) এক ব্যক্তির পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাছে একটি পাত্রে খাদ্যদ্রব্য ছিল। নবী করীম (সা) তাতেংনিজের 
হাত প্রবিষ্ট করে দিয়ে বললেন, 2 ১৮ ৬০১০ (০ ৭9১১০ “তুমি এতে প্রতারণা করেছ! 
যারা প্রতারণা করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।” ইবন মাজা (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন আবূ বকর ইবন আবু শায়বা (র), আবু নু‘আয়ম (র) সূত্রে-এবং তার কাছে এটি 
ব্যতীত অন্য কোন হাদীস নেই । আর (আবুল হামরা-র অধস্তন)“রাবী এ আবূ দাউদ হল 
অন্ধ নু‘ফায় ইবনুল হারিছ; দুর্বল ও পরিত্যাক্তদের অন্যতম(।/আব্বাস আদ দাওরী (র) ইবন 
মাঈন (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আবুল হামরা (রা). রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী; তার 
নাম হিলাল ইবনুল হারিছ। তিনি হিম্‌সে অবস্থান৷করতেন। সেখানে আমি কিশোর বয়সী 
তীর এক বংশধরকে দেখেছি । অন্যদের মতে তার বাড়ি ছিল হিমসের নগর তোরণের 
বাইরে। আবুল ওয়াফি' Sek aio LS dha. Lana adds WT HENS TE 
মাওলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 

ত্রিশ £ আবূ সালমা (রা); নবী,করীম (সা)-এর রাখাল। কেউ কেউ আবু সাল্লাম বলেছেন, 
তার নাম ছিল হুরায়ছ। আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেন, কামিল ইবন তালহা (র) .. নবী 
করীম (সা)-এর রাখাল আবু সাল্মা (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে আমি 

বলতে শুনেছি, 

EERO NATE Al Yl alY 0 sek dl ya 


“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতে হাযির হবে এ অবস্থায় যে, সে সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ 
ব্যতীত আরণকোন ইলাহ নেই এবং (এই যে) মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল এবং সে পুনরুথান ও 
হিসাবে (কিয়ামতে) বিশ্বাস করে, সে জার্নাতে দাখিল হবে।” (রাবী বলেন) আমরা বললাম, 
আপনি নিজে রাসুলুল্লাহ (সা) হতে এ কথা শুনেছেন ? তিনি তখন নিজের দুই আংগুল দু’কানে 
ঢুকিয়ে দিলেন। এ কথা আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে শুনেছি-শুধু একবার নয়, দুইবার 
নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, (বরং আরো অধিক বার)। ইবন আসাফির (র) তার বর্ণিত এ 
একটি মাত্র হাদীস উপস্থাপন করেছেন। নাসাঈ (র) তার 410, ১০৪24 (কিতাব) তার আর 
একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইবন মাজা তার বর্ণিত তৃতীয় একটি হাদীস উদ্ধৃত 
করেছেন। 

একত্রিশ £ নবী করীম (সা)-এর মাওলা আবূ সাফিয়্যা (রা) । আবুল কাসিম বাগাবী (র) 
বলেন, আহমদ ইবনুল মিকদাম (র)....রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা আবূ সাফিয়্যা (রা) 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫২৭ 


সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তার জন্য একটি চামড়া বিছিয়ে দেয়া হত এবং কংকর ভর্তি একটি 
থলে এনে রেখে দেয়া হত। তিনি তা দিয়ে দুপুর পর্যন্ত তসবীহ পাঠ করতে থাকতেন। পরে 
তা তুলে নেয়া হৃত এবং যুহর সালাত আদায়ের পরে আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাসবীহ পড়তে 
থাকতেন। 

বত্রিশ £ নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু যুমায়রা (রা); পূর্বে আলোচিত 
"মুমায়রা (রা)-এর পিতা এবং উম্মু যুমায়রা (রা)-এর স্বামী৷ যুমায়রা (রা)-এর আলোচনায় 
এ‘দুজনেরও যৎকিঞ্চিত আলোচনা এবং তাদের (জন্য প্রদত্ত নবী করীম (সা)-এর) সনদ 
পত্রের উল্লেখ হয়েছে। মুহাম্মদ ইবন সাদ (র) ‘তাবাকাত' গ্রন্থে বলেছেন, ইসমাঈল. ইবন 
আবদুল্লাহ আল্‌ মাদানী (র) হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবন আবু যুমায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবু যুমায়রাকে যে সনদপত্র লিখে দিয়েছিলেন, তা ছিল যে, 
ail - Aly a NY dl dye) ass Ca ALS — => 0) ras 0 hl ss 
ts US mS -egtcl Alpa) se dl 0 aa | HS =D 2 2 dl pS 
Ua Cal ss - dl Uy aad aly ~ UCASE 4a si Abo) 
“Cn FEE O23 - 34 YN pel 283 D4 LMA Sg yoy dil IESG a3 
25 8 U2 Shai Halal) 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: লায়াম বুতাবদেদ প-হতে গিত সনদ সাৰি 
যুমায়রা ও তার পরিবারের জন্য । এরা. ছিল" একটি আরবী পরিবার । এবং তারা ছিল আল্লাহ 
তার রাসূলকে যে “ফায়' দিয়েছিলেন "তার অন্তর্ভুক্ত । নবী করীম (সা) তাদেরকে মুক্তি দিয়ে 
দিলেন। পরে আবু যুমায়রা (রা)-কে ইখতিয়ার দিলেন, সে যদি তার স্বগোত্রে যাওয়া পসন্দ 
করে তবে তো তাকে ইজাযাত-অনুমতি দেয়া হয়। আর পসন্দ করলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
সংগে থেকে যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সে তখন 
আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ইখতিয়ার করেছে এবং ইসলামে প্রবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং কল্যাণ 
ব্যতীত কেউ যেন,তাদের জন্য বাদ না সাধে এবং মুসলমানদের যারই সংগে তাদের সাক্ষাত 
হবে সে যেন তাদের শুভ কামনা করে।” -লিখক উবায় ইবন কা‘ব। 

ইসমাঈল ইবন আবূ উরয়ায়স (র) বলেন, সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা; তিনি 
ছিলেন হিম্‌য়ার গোত্রীয়। তাদের একদল লোক সফরে বের হয়েছিল এবং তাদের সংগে এ 
সনদপত্র ছিল। দস্যুরা পথিমধ্যে তাদের আক্রান্ত করল এবং তাদের সংগে যা কিছু ছিল তা 
নিয়ে নিল । তখন তারা এ সনদপত্রটি বের করে তাদেরকে এর বিষয়কস্ত সম্পর্কে অবহিত 
করলেন তারা তা পাঠ করল এবং যা কিছু নিয়েছিলেন তা প্রত্যর্পণ করল এবং তাদের জন্য 
কোন সমস্যা সৃষ্টি করল না। বর্ণনাকারী (ইসমাঈল) বলেন, হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ ইবন 
আবু যুমায়রা (রা) খলীফা মাহদী-র দরবারে প্রার্থী প্রতিনিধিরূপে আগমন করলেন এবং সংগে 
জাদের এ সননদটি নিয়ে আসলেন। মাহদী তা হাতে নিলেন এবং তা নিজের চোবে (মুখে) 
কুলালেন ৷ এবং হুসায়ন (রা)-কে তিনশত দীনার দিয়ে দিলেন । 


তেপ্রিশ £ নবী করীম (সা)-এর মাওলা আবূ উবায়দ (রা)। ইমাম আহমদ (র) বলেন, 
আফফান (র)....আবূ উবায়দ (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর জন্য 
এক হাড়ী গোশত পাকালেন। রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, (৫০! ১ 494 “আমাকে তার 
(বকরীর) বাহু দাও” অর্থাৎ তা তাকে তুলে দিলাম। তিনি আবার বললেন, Le! )১ 2. 
“আমাকে তার বাহু তুলে দাও ।” আমি তা তাকে তুলে দিলাম। তিনি আবার বললেন 54 
(৫5!_)১ আমাকে তার বাহু তুলে দাও! আমি বললাম, ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! একটা বকরীর একটা 
- 4 ail lol) SbeY LS glow ts ly 
যার হাতে আমার জীবন তার কসম! তুমি যদি নীরবতা অবলম্বন করতে তবে আমি যতক্ষণ 
চাইতাম তুমি আমাকে তার বাহু দিতে থাকতে ৷” তিরমিযী (র) হাদীসটি তার শামাইল-এ 
রিওয়ায়াত করেছেন বুনদার (র)....আবাস ইবন ইয়াধীদ আল আত্তাব(র) সূত্রে । 
চৌত্ৰিশ £ অন্যতম মাওলা আবু উশায়ব (5-১০) । কারো" কারো মতে আবূ উসায়ব 
(০১৯০)। প্রথম অভিমত বিশুদ্ধ । তবে কেউ কেউ আবার. দু'জন লোককে ভিন্ন ভিন্ন 
বলেছেন। পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন 
এবং তার দাফনে হাযির ছিলেন। তিনি মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর (আংটি সম্পর্কিত) ঘটনাটি 
বর্ণনা করেছেন। হারিছ ইবন আবূ উসামা (র) বলেছেন, ইয়াযীদ ইবন হারূন (র) .. রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর মাওলা আবু উসায়ব (রা) সূত্রে বর্ণিত ।তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 
al urls als) AD A SSAb - Lgl AL Lo 
AT a) re 23 SHY lS LU plElG - ALS 
“ভর ও প্রেগ নিয়ে জিবরীল আমার কাছে এলেন । আমি জ্বরকে মদীনার জন্য রেখে দিলাম 
এবং প্লেগ পাঠিয়ে দিলাম শামে। সুতরাং প্লেগ আমার উম্মতের জন্য শাহাদাত লাভের উপায় 
এবং রহমতস্বরূপ ।/আরশকাফিরের জন্য তা আযাব ও পংকিলতা।” ইমাম আহমদ (র) 
ইয়াযীদ ইবন হারুন (র) থেকে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ ইবন মানদা 
(র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব (র)....রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা আবু উসায়ব (রা) 
থেকে বর্ণনা,করেন যে, তিনি বলেছেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলেন এবং আমার 
পাশ দিয়ে পথ চলতে চলতে আমাকে ডাক দিলেন। পরে আবূ বকরের (বাড়ির) পাশ দিয়ে 
যেতে যেতে তাকে ডাক দিলেন । তিনি বের হয়ে এলেন । তারপর ‘উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে 
তাকে ডাক দিলে তিনি বের হয়ে এলেন । এরপরে তিনি হেঁটে চলতে চলতে জনৈক আনসারীর 
বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) বাগানের মালিককে বললেন,! = Lia) 
“আমাদের আধ পাকা খেজুর খেতে দাও” তিনি তা এনে রেখে দিলে রাসুলুল্লাহ (সা) খেতে 
লাগলেন এবং অন্য সকলে্ওে খেতে লাগলেন। পরে পানি আনিয়ে তা পান করলেন। তারপর 
বললেন, 2 ১৯ 0) - 132 0০ 4০5) ০০০১১১০১ এ হল (কুরআনে বর্ণিত) ন্মন্নক্ষ; 
(নিয়ামত রাজী) কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ভন 
উমর (রা) খেজুরের কাদিটি ধরে মাটিতে আছাড় দিলে কাচা-পাকা খেজুর ছড়িয়ে পড়ল । শ্ছর 
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তিনি বললেন, ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! কিয়ামতের দিন এ নিয়ামত সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব ? 
নবী করীম (সা) বললেন _ 
23 cep ea iS 1-00 2) le a 485 - DT 
- Al cn - 2 5S 
“হা, (জবাবদিহী করতে হবে) তবে তিনটি বিষয় এর ব্যতিক্রম; এক টুকরা কাপড়, যা 
দিয়ে কোন মানুষ তার গুপ্তস্থান আবৃত করে রাখে; কিংবা এক টুকরা রুটি, যা দিয়ে সে তার 
ক্ষুধা নিবৃত্ত করে; কিংবা একটি কক্ষ যেখানে সে প্রবেশ করে- অর্থাৎ গরমে বা শীতে/:' ইমাম 
আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন শুরায়হ (র) সূত্রে । মুহাম্মদ ইবন সাদ (র) তার 
তাবাকাতে রিওয়ায়াত করেছেন, মূসা ইবন ইসমাঈল সূত্রে, মায়মূনা বিনত আবূ উসায়ব (রা) 
সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবু উসায়ব (রা) তিন দিন পর্যন্ত লাগাতার (0৬5) সিয়াম পালন 
করতেন। এবং পূ্বহ্নের (চাশত) নফল সালাত দাড়িয়ে আদায় করতেন. পরে তিনি অপারগ 
হয়ে গেলেন। এছাড়া তিনি আইয়ামে বীয (চাদের ১৩,১৪,১৫)-এর, সিয়াম পালন করতেন । 
মায়মূনা (র) বলেন, তার খাটের সাথে একটি ঘন্টি ছিল। কখনো কখনো মেয়েকে ডাকার জন্য 
তার আওয়ায যথেষ্ট হত না। তখন তিনি সে ঘন্টিটি নাড়া-দিলে মায়মুনা তার কাছে আসত । 
পয়ত্ৰিশ £ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম মাওলা আবূ-কাবশা আল আনমারী । ইনি প্রসিদ্ধ 
মতে মাযহিজ-এর শাখা আনমার-এর লোক । তার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। এগুলির 
মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ মতে তার নাম ছিল সুলায়ম (সালীম)। মতান্তরে আমর ইবন সা'দ এবং 
মতান্তরে এর বিপরীত অর্থাৎ সাদ ইবনংআমর (রা)। মূল বংশধারায় তিনি দাওস গোত্রীয় 
অঞ্চলের মিশ্র আরব শ্রেণীভুক্ত । তিনি. বদরে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম । মুসা ইবন উকবা 
(র) যুহরী (র) থেকে উদ্ধৃত করে৷এ তথ্য ব্যক্ত করেছেন। ইবন ইসহাক, বুখারী, ওয়াকিদী, 
মু্স'আব আয্্‌ যুবায়রী' ও! আরু বকর ইবন আবু খায়ছামা (র) প্রমূখ তার বিষয় আলোচনা 
করেছেন। ওয়াকিদা (রর) অধিক তথ্য সংযোজন করেছেন। উহুদ ও পরবতী অভিযানসমূহেও 
ংশগ্রহণ করেছেন পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার দিন ইনতিকাল 
করেছেন। “তা (ছিল হিজরী ত্রয়োদশ সনের জুমাদাল আখির মাসের আট দিন অবশিষ্ট 
থাকাকালীন“মংগলবার। আর খলীফা ইবন খায়্যাত (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা 
আবু কাবশা (রা) তেইশ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। 
আবূ কাবশা (রা) সূত্রের এ রিওয়ায়াতটি পূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে যে, তাবৃক অভিযানে 
গমনকালে যখন রাসুলুল্লাহ (সা) ‘হিজর' অতিক্রম করছিলেন, তখন লোকেরা সেখানকার 
ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি-ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করলে ঘোষণা দেয়া হল-“সালাতের জামাত তৈয়ার ৷” 
লোকেরা সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 222 ০a seVY 2 cS 
-£$2০ এ “যাদের উপরে আল্লাহ্‌র গযব পড়েছে তেমন সম্প্রদায়ের মাঝে প্রবেশে তোমরা 
এমন ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণ কী ?” এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের ব্যাপারে 
বিস্ময় বোধ (এর কারণ) । তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন 
—__৬৭ 
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“এর চাইতেও অধিকতর বিস্ময়কর বিষয়ে আমি কি তোমাদের অবহিত করব ? তোমাদের 
মধ্যকার এক ব্যক্তি তোমাদের আগে যা হয়েছিল এবং তোমাদের পরে যা হবে তা তোমাদের 
সামনে ব্যক্ত করে দেন।” (পূর্ণ হাদীস) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবন 
মাহদী (র)....আবু কাবৃ্শা আল আনমারী (রা) সূত্রে । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) তার 
সাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তিনি উঠে ভিতরে গেলেন এবং আবার বেরিয়ে 
এলেন। ইতোমধ্যে তিনি গোসল করে এসেছেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিশেষ 
কিছু ঘটেছিল কি ? তিনি বললেন, 
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“তাই! অমুক নারী আমার সম্মুখ দিয়ে যেতে লাগলে আমার মনে নারী বাসনার উদ্রেক 

হল। তাই আমি আমার কোন স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার সাথে মিলিত হলাম । তোমরাও এমনই 

করবে। কেননা, এটাই বাস্তব যে, হালালকে ব্যবহার করাই)» তোমাদের আদর্শ আমল” 

আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী* (র)....আবু কাবশা আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 

si Ly; Ae 0 an lake; YG dl oll do - 5 4m )l Ba dal oa Ss 
ia 43 cilac lia Ja Ba cd OK HOF Ge YL Lyall All das 
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Ua SM Ba 4 lac IW a fa AUK ds 
“এ উম্মতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে চার প্রকার লোকের দৃষ্টান্ত | 
(এক) এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ মাল ও ইলম দান করেছেন, সে তার ইলম অনুসারে তার 
সম্পদে কর্মসূচী/বাত্তবায়ন করে এবং যথাযথ স্থানে তা ব্যয় করে। 

' (দুই) আর, এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন, মাল দেননি। সে বলে, এ ব্যক্তির 
সম্পদের ন্যায় আমার সম্পদ থাকলে আমি তা দিয়ে তেমনই (ভাল) কাজ করতাম যেমন কাজ সে 
করে থাকে" রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, এ দুই ব্যক্তি সওয়াবের ব্যাপারে সমতুল্য 

(তিন) আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, ইলম দেননি, সে তা অপাত্রে ব্যয় 
করে এবং (চার) আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদও দেননি, ইলমও দেননি। সে বলে, 
আমার যদি এ ব্যক্তির ন্যায় সম্পদ থাকত তবে আমি তা দিয়ে সে যেমন (অপকর্ম) করে 
তেমন কাজ করতাম রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ॥! = ১১7 এ ০৫ “এ দুই জন পাপের 
মুহাম্মদ (র) থেকে এঁ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইবন মাজা (র)-এর আর একটি 
রিওয়ায়াত রয়েছে মানসূর (র)....আবু কাবশা (রা) সূত্রে । 
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আহমদ (র) বলেন, ইয়াধখীদ ইবন আবদু রাব্বিহী (র)....আবূ কাবশা আনমারী (রা) 
থেকে, আবূ আমির আল তূরনী (র) সূত্রে । এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, আবু কাবশা (রা) তার 
কাছে এসে বললেন, তোমার ঘোড়াটি আমার-ঘোড়ীকে প্রজননের জন্য ধার দাও। কেননা, 
আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 
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“যে ব্যক্তি কোন মুসলামনকে প্রজননের জন্য ঘোড়া (ইত্যাদি পশু) ধার দিল সে মহান 
মহীয়ান আল্লাহ্‌র রাস্তায় সত্তর জন (মুজাহিদ)-কে বাহন দেয়ার ছওয়াব পাবে।” তিরমিযী (র) 

রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র)....আবূ কাবশা (রা) সূত্রে । তিনিণ্বনেন, 
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তিনটি বিষয় তোমাদের কসম দিয়ে বলছি এবং সে বিষয় একটি হাদীসণতোমাদের শুনাচ্ছি; 
তোমরা তা সংরক্ষণ করবে- (এক) সাদকা বান্দার মাল কমিয়ে দেয় না। (দুই) কোন বান্দা 
(তিন) কোন বান্দা হাত পাতার দরজা উনুক্ত করলে আল্লাহ, তার জন্য দারিদ্রের দরজা উনুক্ত 
করে দেন।” (পূর্ণ হাদীস) তিরমিযী (র)-এর মন্তব্য হাদীসটি হাসান-সহীহ। আহমদ (র) 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন গুণদার (র)....আৰু কাৱ্শা (রা) সূত্রে । আবু দাউদ ও ইবন মাজা 
(র) রিওয়ায়াত করেছেন -ওলীদ ইবন মুসলিম'/(র)....আবূ ক্‌শা আনমারী (রা) সূত্রে এ মর্মে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মাথার তালুতে এবং কাধের মাঝে শিংগা লাগাতেন। তিরমিযী (র) 
রিওয়ায়াত করেছেন হুমায়দ ইবন. মাস‘আদা (র) .. আবু সাঈদ (আবদুল্লাহ ইবন বুসর) (র) 
থেকে । তিনি বলেন, আবু কাব্শাংআনমারী (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
সাহাবীগণের টুপি ছিল চ্যাপ্টা (মাথায় মিশে থাকে এমন) ধরনের । 

ছত্রিশ £ নবী করীমং(সা)-এর মাওলা আবু মুওয়ায়হিবা (রা) । মুযায়না গোত্রের মিশ্র আরব 
ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেন। তার মুল নাম জানা যায় না। 
আবূ মূ্স'আব' আয়-যুবায়রী (র) বলেছেন, আবু মুওয়ায়হিবা (রা) মুরায়সী যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন'।, ইনিই আইশা (রা)-এর বাহন উট টেনে নিয়ে চলতেন। ইমাম আহমদ (র)-এর 
রিওয়ায়াত*এবং আবু মুওয়ায়হিবা (রা) পর্যন্ত সংযুক্ত তার সনদে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে- নবী 
করীম (সা) তাকে সংগে করে রাতের বেলা বাকী‘ গোরস্তানে গমন করেছিলেন এবং সেখানে 
দাড়িয়ে নবী করীম (সা) কবরবাসীদের জন্য দুআ করেছিলেন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত 
কামনা করেছিলেন। পরে বলছিলেন, 519)! (৭ ১31 5A Gl Ls Sigh el La SL 
-423 "তোমাদের জন্য সুখকর হোক সে অবস্থা যাতে তোমরা রয়েছ- সে অবস্থার চেয়ে যাতে 
কিছু লোক রয়েছে। ফিতনা ও বিপদ এসে পড়েছে আধার রাতের টুকরোগুলির ন্যায়। যার 
একটি অন্য টিকে দাবিয়ে দেবে। যার পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির চেয়ে কঠিনতর। সুতরাং তোমরা 
যাতে রয়েছো তা তোমাদের জন্য সুখকর হোক। পরে তিনি ফিরে এসে বললেন,“আবু 
মুওয়ায়হিবা! আমাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে আমার পরে আমার উম্মতকে যে বিজয় দেয়া 
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' হবে তার চারিগুচ্ছ এবং জান্নাত অথবা আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভের মধ্যে আমি 
আমার প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাতকে গ্রহণ করেছি। আবু মুওয়ায়হিবা (রা) বলেন, এরপরে 
সাত কিংবা অট দিন যেতে না যেতেই তাকে উঠিয়ে নেয়া হয় । 

এ পর্যন্ত ছিল নবী করীম (সা)-এর মাওলা ও গোলামদের বিবরণ । 

নবী করীম (সা)-এর বাদী-দাসীগণ 

এক. নবী করীম (সা)-এর দাসী-বাদীগণের তালিকায় রয়েছেন আমাতুল্লাহ বিনত রাযীনা। 
তবে বিশুদ্ধ মতে তার মা রাষযীনাই সাহাবী ছিলেন- যে বর্ণনাটি পরে আসছে। ইবন আবূ 
আসিম (র)-এর রিওয়ায়াত রয়েছে, উকবা ইবন মুকরিম (র)....নবী করীম (সা)-এর 
পরিচালিকা আমাতুল্লাহ-এর মা হতে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা). বনু কুরায়জা ও 
বনু নাধীর (?) অভিযানে সাফিয়্যা (রা)-কে বন্দী করেন এবং তাকে মুক্তি দিয়ে (স্ত্রী রূপে গ্রহণ 
করেন এবং) আমাতুল্লাহ-র মা রাধীনা (রা)-কে মহররূপে দান করেন =এ হাদীস অতিশয় 
বিরল । 

দুই, ইব্‌ন আছীর বলেন, নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃতা অন্যতম বাদী উমায়মা (রা) ৷] 
শামবাসী মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণিত হাদীসে রিওয়ায়াতকরেছেন। জুবায়র ইবন নুফায়র (রা) 
তার সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযু করিয়ে দিতেন। একদিন 
এক ব্যক্তি এসে নবী করীম (সা)-কে বলল, আমাকে ওসিয়ত করুন। নবী করীম (সা) 


'_ বললেন- 
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“আল্লাহর সংগে কোন কিছুকে শরীক করবে না; তোমাকে কেটে ফেলা হলে কিংবা আগুনে 
জ্বালিয়ে দেয়া হলেওংনা । ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন সালাত ত্যাগ করবে না। কেননা, স্বেচ্ছায় 
স্বজ্ঞানে কেউ'সালাত ত্যাগ করলে তার ব্যাপারে আল্লাহর দায়-দায়িত্ব ও তার রাসূলের দায়- 
দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। তুমি অবশ্যই মাদকদ্রব্য পান করবে না। কেননা, তা সব পাপের মূল 
এবং অবশ্যই তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না। যদিও তারা তোমাকে তোমার পরিবার 
এবং তোমার সংসার হতে সম্পর্কচ্যুত হতে হুকুম করে।" 
তিন. আয়মান (রা) ও উসামা ইবন যায়দ ইবন হারিছা (রা)-এর মা বারাকা (রা) । তার 
বংশ সূত্র- বারাকা বিনত ছা‘লাবা ইব্‌ন আমর ইবন হুসায়ন (হিসন) ইব্‌ন মালিক ইবন 
সালামা ইবন আমর ইবনুন নু‘মান হাবাশিয়া। তবে উম্মু আয়মান কুনিয়াতটি তার নামের 
উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আয়মান হল তার প্রথম স্বামী উবায়দ ইবন যায়দ হাবাশী হতে 
তার পুত্র । পরে যায়দ ইবন হারিছা (রা) তাকে বিবাহ করেন এবং এ ঘরে তাদের সন্তান 
উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর জন্ম হয়। উম্মুজজিবা নামেও তার পরিচিতি রয়েছে। তিনি দু'টি 
হিজরতই (হাবাশা ও মদীনায়) করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মা আমিনা বিনত ওয়াহব 
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(রা)-এর সংগে তিনিও নবীজীকে লালন-পালন করেছেন। তিনি ছিলেন পিতার তরফে প্রাণ্ত 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মীরাসের অন্তর্ভুক্ত । এ বর্ণনা ওয়াকিদীর। অন্যদের বক্তব্য মতে বরং 
মায়ের তরফে তিনি তাকে মীরাসরূপে পেয়েছিলেন। 

কারো কারো মতে, তিনি ছিলেন খাদীজা (রা)-এর বোনের মালিকানায় এবং তিনিই তাকে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হিবা করেছিলেন। প্রথম যুগেই তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। হিজরত 
করেছিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর পরেও জীবিত ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের 
পরে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করতে যাওয়ার বিষয়টি আগেও বিবৃত 
হয়েছে। তবে বলা হয়েছে যে, তিনি কেঁদে ফেললে তারা দু'জন তাকে বলেছিলেন, আপনি কি 
অবগত নন যে, আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য উত্তম ? তিনি 
বলেছিলেন, কেন নয়; তবে কিনা আমি কাদছি এ কারণে যে, আসমান.থেকে৷ ওহীর ধারা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তারা দু‘'জনও তার সংগে কীদতে লাগলেন বুখারী (র) তীর 


(র)....যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বড় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত 
উম্মু আয়মান (রা) তাকে লালন-পালন করেছেন। 

পরে তিনি তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং যায়দ ইবন হারিছা (রা)-এর সংগে তার বিয়ে 
দিয়ে দিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর পাচ মাস পরে এবং মতান্তরে ছয় মাস পরে তিনি ইন্তি 
কাল করেন। তবে কারো কারো মতে উমার ইবনুল-খাত্তাব (রা)-এর শাহাদাত বরণের পরেও 
তিনি বেঁচে ছিলেন। মুসলিম (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবুত তাহির ও হারমালা 
(র)....যুহরী (র) সনদে । তিনি বলেন;-উম্মু আয়মান হাবাশিয়া ছিলেন....(হাদীসটি উল্লেখ 
করেছেন) মুহাম্মদ ইবন সা‘দ (র) ওয়াকিদী (র) সূত্রে বলেছেন। উম্মু আয়মান (রা) ইন্তিকাল 
করেছেন উছমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে। ওয়াকিদী (র) বলেন, ইয়াহয়া ইবন 
সাঈদ ইবন দীনার (র){..বনু বকর ইবন সা'দ-এর জনৈক শায়খ হতে-তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মুনআয়মান (রা)-কে বলতেন, 4“হে আম্মা!” এবং নবী যখন তাকে 
দেখতেন তখন বলতেন, ৫৯ ০৯ 4%, :১৯ “এ হচ্ছেন আমার পরিবারের শেষ ব্যক্তি ।” আবু 
বকর ইবন আবু 'খায়ছামা (র) বলেন, সুলায়মান ইবন আবু শায়খ (র) আমাকে অবহিত 
করেছেন॥নবী,করীম (সা) বলতেন,ও! ১৯; ৩! ৬! 8! “উম্মু আয়মান আমার মায়ের পরে 
আমার আ 4” ওয়াকিদী (র) তার মাদীনা সাহাবীদের সূত্রে বলেছেন, তারা বলেন, উম্মু আয়মান 
(রা) নবী করীম (সা)-এর দিকে তাকালেন- তিনি তখন (পানি) পান করছিলেন। উম্মু 
আয়মান বললেন, আমাকে পান করান । আইশা (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূলকে তুমি এমন 
(হুকুম করে) বলছ ? তিনি বললেন, তার খিদমত আমি দীর্ঘকাল ধরে করে আসছি । রাসূলুল্লাহ 
(সা) বললেন, ৩%২১,= “সে যথার্থই বলেছে।” পরে তিনি পানি এনে তাকে পান করতে 
দিলেন। মুফাযযাল ইবন গাসসান (র) বলেন, ওয়াহব ইবন জারীর (র)....উছমান ইবনুল 
কাসিম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উম্মু আয়মান (রা) হিজরত করে যাওয়ার সময় 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে ‘রাওহা’র কাছাকাছি মুনসারাফে পৌছেলেন। তিনি সিয়াম পালন করছিলেন। 
প্রচণ্ড পিপাসা তাকে কাবু করে ফেলল । তখন আকাশ থেকে সাদা রশি দিয়ে একটি বালতি 
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ঝুলিয়ে দেয়া হল। যাতে পানি ছিল। উম্মু আয়মান (রা) বলেন, আমি পান করলাম । ফলে 
এরপর আর কখনো পিপাসা আমাকে আর কাবু করেনি। অথচ সিয়ামের কারণে ভর দুপুরে 
আমি পিপাসার পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু কখনো পিপাসা অনুভব করেনি । 

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর আল মুকাদ্দাসী (র)....উম্মু 
আয়মান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি পোড়া মাটির পাত্র 
ছিল যাতে তিনি (রাতের বেলা) পেশাব করতেন। সকাল হলে তিনি বলতেন, হে উম্ম 
আয়মান! পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দাও। এক রাতে আমি পিপাসিত হয়ে জেগে 
উঠলাম । পাত্রে যা ছিল তা আমি পান করে ফেললাম । রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন{ হে উম্মু 
আয়মান! পাত্রে যা আছে তা ফেলে দাও উম্মু আয়মান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 
পিপাসার্ত হয়ে জেগে উঠেছিলাম, তাই পাত্রে যা ছিল তা আমি পান করে ফেলেছি । তিনি 
বললেন _ |! ১৯ ০.9 ১ $০) 5১5 4] 511 “আজকের দিনেরপরে অবশ্যই তুমি 
কখনো তোমার পেটের পীড়ায় ভুগবে না।” ইবনুল আছীর (র) উসদুল, গাবা গ্রন্থে বলেছেন, 
হাজ্জাজ ইবন মুহাম্মদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন....উমায়মা বিনতণরুকায়্যা (রা) হতে । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি কাঠের পাত্র ছিল যাতে/তিনি পেশাব করতেন। পাত্রটি ' 
খাটের নীচে রেখে দিতেন। বারাকাহ নামী এক নারী এসে 'তা পান করে ফেলল । নবী করীম 
(সা) তা খৌজ করে পেলেন না। তাকে বলা হল যে,'ব্রারাকাহ তা পান করে ফেলেছে। 

নবী করীম (সা) বললেন, -/৮= ১) ১২ 2,৮: ১৭ “একটি (বিশাল) প্রতিবন্ধক 
দিয়ে তুমি জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা/করেছ।” হাফিয আবুল হাসান ইবনুল আছীর 
(র) বলেছেন, কারো কারো মতে নবী.ংকরীম (সা)-এর পেশাব পান করেছিলেন হাবশা বাসিনী 
বারাকা (রা) । যিনি উম্মু হাবীবা (রা)-এর সংগে হাবশা হতে এসেছিলেন। (অর্থাৎ) তিনি এ 
দুই জনকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলেছেন। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £'আর-বারীরা (রা) ছিলেন আবূ আহমদ পরিবারের দাসী । তারা তার 
সাথে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করল- আইশা (রা) তাকে খরিদ করে মুক্তি দিয়ে দিলেন। 
ফলে তার ‘ওলা’ জস্বত্‌ আইশা (রা)-এর জন্য সাব্যস্ত হল। সহীহ গ্রন্থদ্ধয়ে এরূপই বর্ণিত 
হয়েছে। ইবন আসলাকির (র) বারীরা (রা)-কে বাদী তালিকায় উল্লেখ করেননি । 

চারং$ নবী করীম (সা)-এর অন্যতম বাদী খাযরা (রা)। ইবন মানদা (র) তার কথা উল্লেখ 
করে বলেছেন। [মু‘আবিয়া (র) রিওয়ায়াত করেছেন, হিশাম (র) (জাফরের পিতা) মুহাম্মদ (র) 
সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন] খাযরা (রা) নামে নবী করীম (সা)-এর একজন খাদীমা ছিলেন। 
মুহাম্মদ ইবন সা‘দ (র) বলেন, ওয়াকিদী (র)....সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাদিমা, পরিচারিকাদের মধ্যে ছিল- মামি, খাযরা, রাযওয়া (রুদওয়া) ও 
মায়মুনা বিনত সা‘দ (রা); রাসুলুল্লাহ (সা) এদের সবাইকেই মুক্তি দিয়েছিলেন। 


১, আযাদকৃত গোলাম-বাদীর মৃত্যুতে মৃতের বংশগত আত্মীয়-ওয়ারিছ না থাকার ক্ষেত্রে মীরাছে আযাদকারী 
মনিবের অধিকার শরীআতে স্বীকৃত । এ মীরাছী অধিকারকে ‘ওলা’ (॥) 5) বলা হয়। 
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পীচ ৪ খুলায়সা (রা) -হাফসা বিনত উমর (রা)-এর আযাদকৃতা বীদী। ইবনুল আছীর (র) 
উসদুল গাবা-তে বলেছেন, হাফসা, আইশা ও সাওদা বিনত যার্ম‘আ (রা)-এর একটি ঘটনা 
প্রসঙ্গে উলায়লা বিনতুল কুমায়ত (র)-তার দাদী সূত্রে হাফসা (রা)-এর মাওলা খুলায়সা (রা)- 
এর বরাতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। একবার হাফসা ও আইশা (রা) সাওদা (রা)-এর 
সংগে এই বলে কৌতুক করলেন যে, “দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেছে”! এতে সাওদা (রা) রান্না 
ঘরে আত্মগোপন করলেন এবং এঁ দু'জন হাসতে লাগলেন্‌। ইতোমধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা) এসে 
বললেন, “তোমাদের দু'জনের কি হয়েছে ?” তারা সাওদা (রা)-এর বিষয়টি তাকে অবহিত 
করলেন। তিনি তখন সাওদা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাজ্জাল/কি এসে 
পড়েছে ? নবী করীম (সা) বললেন, 25৯ ১5৪4; -)“না, তবে হয়তো বের হয়ে পড়তেও 
পারে।” তখন সাওদা (রা) বের হয়ে এসে নিজের শরীর থেকে মাকড়সার ডিম (কালিঝুলি) 
ঝাড়তে লাগলেন। ইবন আছীর (র) খুলায়সা নামে সালমান ফারিসী (রা)-এর/মাওলার উল্লেখ 
করেছেন এবং বলেছেন সালমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং খুলায়সা- কর্তৃক তাকে মুক্তি দান 
এবং তিনশতটি খেজুর ‘চারা’ (কলম) লাগিয়ে দিয়ে নবী করীম (সা)_কর্তৃক খুলায়সাকে বিনিময় 
দান প্রসঙ্গে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে স্পষ্টতার জন্য আমি তার কথা উল্লেখ করলাম । 

ছয় 8 নবী করীম (সা)-এর খাদিমা খাওলা (রা)। এ বক্তব্য ইবনুল আছীর (র)-এর ৷ হাফিয 
আবু নু‘আয়ম (র) খাওলা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। হাফ্স ইবন সাঈদ আল 
কুরাশী (র)-এর মা সূত্রে । তিনি তার মা খাওলা.(রা) থেকে- যিনি নবী করীম (সা)-এর 
পরিচারকা ছিলেন। ঘরের লোকদের অজ্ঞাতসারে' নবী করীম (সা)-এর খাটের নীচে একটি 
কুকুরছানা মরে থাকার কারণে ওহী বিলম্বিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 
কুকুরছানাটি সরিয়ে দেয়ার পর*ওহীর পুনরাগমন হল। তখন নাযিল হল আল্লাহ্‌ তাআলার 
বাণী, ৪24১ 021; এ! (সূরা দুহা ১) এ হাদীসটি বিরল (গরীব শ্রেণীর) । তবে এ 
আয়াত নাযিল হওয়ার কারণরূপেণঅন্য ঘটনার প্রসিদ্ধি রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 

সাত $ রাষীনা (রা)ংবাদীকূুলের অন্যতমা। ইবনু আসাকির (র) বলেন, সঠিক তথ্য মতে ইনি 
ছিলেন সুফিয়্যা বিনত হুয়ায় (রা)-এর বাদী এবং তিনি নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতেন । 

গ্রস্থকারের মন্তব্য 8 রাধীনা-র মেয়ে আমাতুল্লাহ-র আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, নবী 
করীম. (সা). তার মা রাযীনাকে সাফিয়্যা বিনত হুয়ায় (রা)-এর মহরানারূপে প্রদান 
করেছিলেন এ তথ্যদৃষ্টে বলা যায় যে, মূলত (এক সময়) রাযীনা নবী করীম (সা)-এর 
মালিকানায়ই ছিলেন। হাফিয আবূ ইয়া‘লা (র) বলেছেন, আবূ সাঈদ আল জুশামী (র)... 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাদী আমাতুল্লাহ বিনত রাষযীনা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ 
(সা) বনু নাযির ও কুরায়জা অভিযানে বিজয় লাভ করলে সাফিয়্যাকে যুদ্ধ বন্দিনী করলেন 
এবং তাকে বন্দিনী রূপে নিয়ে যাওয়ার জন্য নবী করীম (সা) তার কাছে আসলেন। মহিলারা 
তাকে দেখা মাত্র সাফিয়্যা বলে উঠলেন, ১৫-১ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এ কথার যে, এক আল্লাহ 
ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং এ কথার যে, আপনি আল্লাহর রাসূল । তখন নবী করীম 
(সা) তাকে ছেড়ে দিলেন; এতক্ষণ তার বাহু ছিল নবী করীম (সা)-এর হাতে । পরে নবী 
করীম (সা) তাকে মুক্তি দিলেন। তারপর তাকে বিয়ের পয়গাম দিলেন এবং স্ত্রীরূপে গ্রহণ 
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করে রাধীনাকে তার মহরানারূপে প্রদান করলেন। এ বর্ণনা ধারায় এভাবেই উপস্থাপন করা 
হয়েছে এবং এটি পূর্বোল্লিখিত ইবন আবূ আসিম (র)-এর রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিক উত্তম । 

তবে যথার্থ তথ্য হল, নবী করীম (স) সাফিয়্যা (রা)-কে খায়বার যুদ্ধের গণীমত হতে 
সফীরূপে’ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তার এ “মুক্তিকেই’ তার মহর 
সাব্যস্ত করেছিলেন। আর এ রিওয়ায়াতে উপস্থাপিত কুরায়জা ও নাধীর অভিযান কথাটি 
গোলমেলে। কেননা, কুরায়জা ও নাযীর ভিন্ন ভিন্ন দুটি অভিযান এবং এ দু'টির মাঝে রয়েছে 
দুই বছরের ব্যবধান । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) ‘আদ-দালাইল' গ্রন্থে বলেছেন, ইবন আবদান '(র).... 
উলায়লা বিনতুল কুমায়ত তার মা আমীনা (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেন । তিনি “বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বাদী আমাতুল্লাহ বিনত রাযীনা (রা)-কে বললাম, হে আমাতুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ 
(সা) যে আশুরা-র সিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সে বিষয় আপনার মাকে আপনি 
আলোচনা করতে শুনেছেন কি ? তিনি বললেন, হা, তিনি দিনটিকে সম্মান করতেন এবং তার 
পরিবারের দুধের শিশুদের ও তার কন্যা ফাতিমা (রা)-র দুধের শিশুদের ডাকিয়ে এনে তাদের 
মুখে লালা দিয়ে দিতেন এবং শিশুদের মায়েদের বলতেন, ০30 (| ০৫১০-০১) ‘রাত পর্যন্ত 
তাদের দুধ খাওয়াবে না।”-সহীহ বুখারীতে এ হাদীসের শাহিদ (সহযোগী) রিওয়ায়াত রয়েছে। 

আট ঃ অন্যতম বাদী (মাওলা) রাযওয়া (অথবা রুষযওয়া) (রা) । ইবনুল আছীর (র) বলেন, 
সাঈদ ইবন....(র) কাতাদা (র) সূত্রে রাযওয়া বিনত কা‘ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, খতুবতী নারীর খিযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি : 
বলেন, + ১১ ৬ “তাতে কোন. দোষ নেই ।” আবু মুসা আল মাদীনী (র) হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন। 

নয় ৪ নবী করীম (সা)-এর. মাওলা-বাদী রায়হানা বিনত শামউন কুরাজী, মতান্তরে নাযীর 
গোত্ৰীয়া। নবী-পত্নীগণের (রা) আলোচনার পরিশেষে তার কথাও আলোচিত হয়েছে। 

বাদী তালিকায়/আর একটি নাম যারীনাও রয়েছে। তবে প্রামাণ্য মতে নামটি রাযীনা হবে 
(পূর্বালোচনা দুব্যষ্ট্য)। 

দশ £,রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাওলা বাদী তালিকায় অন্যতমা সানিয়া (রা) । কুড়িয়ে পাওয়া ও 
হারানোংমাল/ সম্পর্কে নবী করীম (সা) হতে তার বর্ণিত একখানা হাদীস রয়েছে। তার নিকট 
থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তারিক ইবন আবদুর রহমান (র)। ইবনুল আছীর (র) তার 
উসদুল গাবা: গ্রন্থে বলেছেন যে, আবু মূসা আল মাদীনী (র) তার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 

এগার $ অন্যতম মাওলা-বাদী সুদায়া আনসারী (রা) । মতান্তরে হাফসা বিনত উমর (রা)- 
এর আযাদকৃত বাদী নবী করীম (সা) থেকে তিনি এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। নবী 
করীম (সা) বলেন, 4৫2925 3! 2 ১১০ ১০০ 5 4] 0.৮১5) 0 উমার ইসলাম গ্রহণ 
করার পর হতে শয়তান যখনই তার সামনে পড়েছে অধঃমুখে পতিত হয়েছে। ইবনুল আহীর 


১. গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে আসীর বা বিশেষভাবে নিজের জন্য গ্রহণ করেন এমন সম্পদ :-সম্প'দক মষ্ডলী 
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(র) বলেন, এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনুল ফাযল (র) রওয়ায়াত করেছেন....সুদায়সা 
(রা) থেকে। ইসহাক (র)-ও হাদীসটি ফাযল (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 
বলেছেন, সুদায়সা (রা) থেকে .. হাফসা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে। এ বর্ণনা আবূ 
নুআয়ম ও ইবন মানদা (র)-এর ৷ 

বার 8 অন্যতমা মাওলা-বাদী সালামা (রা); রাসুলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (রা)-এর 
ধাত্রীসাতা ৷ তিনি নবী করীম (সা) হতে গর্ভধারণ, প্রসব বেদনা, স্তন্যদান ও (সন্তান পালনে) 
বিন্দ্রি রজনী যাপনের ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য এ 
হাদীসের সনদ ও পাঠ বিরলতা দুষ্ট ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, আবু 
নুআয়ম ও ইবন মানদা (র) দামিশক-এর খাতীব হিশাম ইবন আম্মার ইবন নাসীর (র)-এর 
বরাতে, আনাস (রা) সূত্রে সালামা (রা) থেকে। ইবনুল আছীর (র)-ও-তার_কথা উল্লেখ 
করেছেন। 

তের £ অন্যতমা মাওলা-বাদী সালমা (রা) । তিনি হলেন আবু-রাফি (রা)-এর স্ত্রী এবং 
রাফি (রা)-এর মা। যেমন তার সূত্রে ওয়াকিদীর রিওয়ায়াতে রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত করতাম-আমি, খাযরা, রাযওয়াও মায়মূনা বিনত সা'দ (রা)। 
রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সকলকে মুক্তি দিয়ে দিলেন “ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির 
ও বনু হাশিমের মাওলা আবু সাঈদ (র)....ইব্‌ন আবু রাফি (র)-এর মাওলা সাঈদ (র) সূত্রে 
তার দাদী ও নবী করীম (র)-এর পরিচারিকা 'সালমা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে কেউ তার মাথাব্যথার অনুযোগ করলে তাকে আমি এ কথাই 
বলতে শুনেছি যে, :=5=! “শিংগা লাগাও।৷” আর পায়ে ব্যথার কথা বললে তিনি এ কথাই 
বলতেন যে, ॥+4৯1৬ 44! “পা দুরটিকে মেহেদী দিয়ে খিযাব লাগাও ৷” আবু দাউদ (র)- 
ও হাদীসটি অনুরূপই রিওয়ায়াত, করেছেন ইব্‌ন আবুল মাওয়ালী (র)-এর বরাতে। আর 
তিরমিযী ও ইব্ন মাজা! (র) রিওয়ায়াত করেছেন যায়দ ইবনুল হুবাব (র)-এর সংগ্রহ 
হতে....সালমা (রা) থেকে৷ তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি ‘গরীব' । শুধু সাঈদ (র) 
সূত্রেই আমরা এর পরিচিতি লাভ করেছি। সালমা (রা) নবী করীম (সা) হতে বেশ কয়েকটি 
হাদীস রিওয়ায়াত৷করেছেন। যার উল্লেখ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দীর্ঘ পরিসরের দাবী রাখে । মুসআব 
আয যুবায়রী (র) বলেছেন, সালমা (রা) হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ঃ এমন বিবরণ পাওয়া যায় যে, সালমা (রা) নবী করীম (সা)-এর জন্য 
'হারীরা’ হালুয়া রানা করে দিতেন, যা তার পসন্দনীয় ছিল। তিমি নবী করীম (সা)-এর 
ওফাতের পর পর্যন্ত বেচে ছিলেন এবং ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম 
দিকে তিনি ছিলেন নবী করম (সা)-এর ফুফী সাফিয়্যা (রা)-এর মালিকানাধীন। পরে তিনি 
নবী করীম (সা)-এর মালিকানায় আসেন। তিনি ফাতিমা (রা)-এর সন্তানদের ধাত্রী ছিলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূত্র ইবরাহীমের প্রসবকালে ধাত্রীরূপে কাজ করেছিলেন ' তিনি 
ফাতিমা (রা)-এর লাশের গোসলের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তার স্বামী আলী ইবন জাবু 
তালিব ও (আবূ বকর) সিদ্দীক (রা)-এর পত্নী আসমা (রা)-এর সংগে তিনিও তার পোসল 
দানে অংশ্গৃহণ করেছিলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন আবুন নাযর (র)....সালহা (কল) খোকে 
uy 
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বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) তার মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত হলেন। আমি তার 
সেবা-শুশ্রযা করতাম । তিনি তার এ রোগে একদিন তেমনই (কৃশকায়) হলেন যেমন অসুস্থতা 
কালে তিনি হয়ে যেতেন। সালমা বলেন, আলী (রা) তার কোন প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে 
গিয়েছিলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, মা! আমার জন্য গোসলের ব্যবস্থা কর। আমি তার জন্য 
গোসলের পানির ব্যবস্থা করলে তিনি তার জীবনের সুন্দরতম গোসল করলেন। তারপর তিনি 
বললেন, মা! আমাকে আমার নতুন কাপড়গুলি দাও । তিনি তা পরিধান করার পরে বললেন, 
মা! আমার বিছানাটা ঘরের মাঝ বরাবর এগিয়ে দাও। আমি তা করলাম এবং তিনি শুয়ে 
পড়লেন এবং কিবলা মুখী হয়ে নিজের হাত নিজের গালের নীচে রাখলেন । পরে বললেন, মা! 
আমার এখন অন্তিম মুহূর্ত! আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি। সুতরাং কেউ আমাকে "অনাবৃত 
করবে না। সালমা (রা) বলেন, পরে আলী (রা) এসে পড়লে আমি তাকে তা অবহিত 
করলাম হাদীসটি অতিশয় বিরল পর্যায়ের । 
৷ চৌদ্দ ৪ অন্যতমা বাদী শীরীন। মতান্তরে সীরীন-মারিয়্যা কিবতীয়া,(রা)-এর বোন এবং 
ইবরাহীম (রা)-এর খালা । আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি' য়েয।আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক 
মুকাওকিস-যার নাম ছিল জুরায়জ ইবন মীনা -এ দু'রোনকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য 
হাদীয়াস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন এবং এদের সংগে ছিল মাবূরংনামের একটি গোলাম ও দুলদুল 
নামের একটি খচচরী। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) শীরীনকেংহিবা করে দিয়েছিলেন হাসসান ইবন 
ছাবিত (রা)-এর জন্য এবং সেখানে তার পুত্র আবদুর রহমান ইবন হাসসান (রা)-এর জন 
হয়েছিল। 

পনের ৪ অন্যতম বাদী উম্মু মালীহ উনকুদা হাবশিয়া; তিনি ছিলেন আইশা (রা)-এর বাদী । 
তার নাম ছিল ইনাবা (আংগুরী).। রাসূলুল্লাহ (সা) তার নাম বদলিয়ে রাখলেন উনকূদা 
(থোকা) । এ বর্ণনা আবু নুআয়ম (র)-এর ৷ মতান্তরে তার নাম ছিল গাফী (রা)। 

ষোল £ নবী করীম. (সা)-এর ধাত্রী -অর্থাৎ তার দুধ মা-ফারওয়া (রা)। তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে. বললেন, 
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তোমার বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন কূল য়া আয়্যুহাল কাফির্ূন পাঠ করবে। কেননা 
তাতে ‘শিরক হতে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা রয়েছে।” আবূ আহমদ আল আসকারী (র) তার 
কথা উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনা উসদুল গাবা গ্রন্থে ইবনুল আছীর (র)-এর । 

তবে ফিযযা আন নুবিয়্যা নামের বাদী সম্পর্কে ইবনুল আছীর (র) তার উসদুল গাবা গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর বাদী । তারপর 
তিনি এক অখ্যাত অজ্ঞাত সনদে (মাহবৃূব....ইব্‌ন আব্বাস হতে) আল্লাহ পাকের কালাম_ 
ml ans US 42 2° pb U5 “খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা 
মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে” (৭৬ ৪ঃ ৮)-সম্পর্কে একটি হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন। যার সারাংশ -হাসান ও হুসায়ন (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের 
দেখতে গেলেন এবং জনসাধারণও তাদেরকে দেখতে গেল। তারা আলী (রা)-কে বলল, 
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আপনি যদি মানত করতেন! তখন আলী (রা) বললেন, ওরা দু'জন ওদের এ রোগ থেকে সুস্থ 
হলে আল্লাহর সম্তুষ্টির জন্য তিন দিন সিয়াম পালন করব । ফাতিমা (রা)-ও অনুরূপ বললেন । 
ফিযযা (রা)-ও অনুরূপ বললেন। আল্লাহ তাদের সুস্থতা দান করলেন। তখন তারা সিয়াম 
পালন করলেন। ওদিকে আলী (রা) গিয়ে শামউন খায়বারীর নিকট হতে তিন সা যব ধার 
করে আনলেন। এঁ রাতে তারা তার এক সা‘ দিয়ে খাবার তৈরী করলেন। রাতের আহারের 
জন্য তৈরী খাবার নিজেদের সামনে রাখলে এক ভিক্ষুক দরজায় দাড়িয়ে আওয়ায দিল, 
মিসকীনকে খাবার দিন। আল্লাহ্‌ আপনাদের জান্নাতের দস্তরখানে খাওয়াবেন।' তখন আলী 
(রা) তাদের আদেশ করলে তারা ভিক্ষুককে এ খাবার দিয়ে দিলেন' এবং তীরা. নিজেরা 
অনাহারে রইলেন। পরবর্তা রাতে তারা আর এক সা দিয়ে খাবার তৈরী/করেনিজেদের 
সামনে রাখলেন । তখন এক ভিক্ষুক দরজায় দাড়িয়ে বলল, ‘য়াতীমকে খাবার দিন ।'....তারা 
এ খাবার তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা অনাহারে কাটালেন । অনুরূপ ঘটনা তৃতীয় রাতেও 
ঘটল । ভিক্ষুক এসে বলল, বন্দীকে খাবার দিন। তখন তারা তাণদান করে দিলেন এবং তিন 
দিন তিন রাত অনাহারে কাটালেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করলেন, 
Yel eS DY... OSL LS OS A ANAS JN Sk lh 
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কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন একটা সময় অবশ্যই এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু 
ছিল না। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্র বিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য৷ 
এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রুতিধর ও'দৃষ্টিবান। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে 
হবে কৃতজ্ঞ, নয় তো সে হবে অকৃতজ্ঞ । আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি 
ও প্ৰজ্বলিত আগুন । সৎ কর্মশীলরা পান করবে এমন পান-পাত্রে যাতে মিশ্রণ রয়েছে কর্পুরের। 
কর্পুর এমন এক প্রস্ববণ'যা হতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবেন। তারা এ প্রস্ববণকে যেমন 
ইচ্ছা প্রবাহিত করবেণংতারা মানত-কর্তব্য পালন করে এবং সে দিনকে ভয় করে যে দিনের 
মন্দ অবস্থা হবে ব্যাপক ও বিস্তৃত । আহারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা মিসকীন, ইয়াতীম ও 
বন্দীকে খাদ্য দান করে। (এবং বলে) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা 
তোমাদের আহার দান করি; আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না" 
(৭৬ 8 ১-৯)। কিন্তু হাদীসটি মুনকার- প্রত্যাখ্যাত । এমনকি হাদীস বিশারদ ইমামগণের কেউ 
কেউ এটিকে মাওযু বা জালও সাব্যস্ত করেছেন। এ বর্ণনার শব্দমালায় নিম্নমান এবং সেই 
সাথে সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ ও হাসান-হুসায়ন (রা)-এর মদীনায় জন্ম হওয়ার বিষয়টি 
ইমামগণের এ দাবীর প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক অবগত । 

সতের £ আইশা (রা)-এর বাদী লায়লা (রা)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি 
যখন বায়তুল খালা (পায়খানা) থেকে বেরিয়ে আসেন। আপনার পরপরই আমি সেখানে গিয়ে 
কিছু দেখতে পাই না। তবে কিনা আমি মিশ্‌কের সুঘ্রাণ পাই । নবী করীম (সা) তখন 
বললেন,“আমরা নবীকূল-আমাদের দেহের উম্মেষ-উদ্ভব ঘটে জারাতীদের আত্মার উপর । 
সুতরাং তোমাদের থেকে ‘অবাঞ্চিত’ কিছু বের হলে ভূমি তা গিলে ফেলে ।” আবু নুআয়ম (র) 
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আবূ আবদুল্লাহ আল মাদানীর বরাতে লায়লা (রা) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে 
এ আবূ আবদুল্লাহ ‘অজ্ঞাত'নামা রাবী । 


- আঠার ঃ মারিয়া কিবতীয়া (রা)-ইবরাহীম (রা)-এর মা। উম্মুল মুমিনীনগণের প্রসংগে তার 
কথাও আলোচিত হয়েছে। তবে ইবনুল আছীর (র) এ মারিয়া ও উম্মুর রাবার মারিয়ার মাঝে 
পার্থক্য রেখা টেনেছেন। তিনি বলেছেন, ইনিও নবী করীম (সা)-এর অন্যতমা দাসী। তার 
হাদীস বর্ণনা করেছেন বসরার রাবীগণ । তা রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবন হাবীব (র)... 
মারিয়া (রা) থেকে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যে রাতে মুশরিকদের চোখে ধূলো দিয়ে 
‘পলায়ন’ করলেন, সে রাতে আমি তার জন্য নীচু হয়ে বসলাম যাতে তিনি একটি দেয়ালে 
চড়তে পারেন। ইবনুল আছীরের পরবর্তী মন্তব্য-এবং মারিয়া (রা) নবী করীম, (সা)-এর 
খাদিমা। আবূ বকর (রা) ইবন আব্বাস (র) .. মুছান্না ইবন সালিহ (র)-এর-দাদী মারিয়া (রা) 
থেকে- তিনি নবী করীম (সা)-এর খাদিমা ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের 
(তালুর) চেয়ে কোমল কোন কিছু আমি আমার হাত দিয়ে স্পর্শ করি-নি?। আল ইসতী‘আব’-এ 
আবু উমর ইবন আবদুল বার্র (র) বলেছেন, আমি অবগত নইণযে;) এ মারিয়া এবং পূর্ববর্তী 
মারিয়া অভিন্ন কিনা । | 

উনিশ £ মায়মূনা বিনত সা‘দ (রা)-অন্যতমা মাওলা-বাদী। ইমাম আহমদ (র) বলেন, 
আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহরিয (র)....যিয়াদ ইবন আবু সাওদা (রা)-এর ভাই সূত্রে বর্ণনা 
করেন যে, নবী করীম (সা)-এর বীদী মায়মুনা (রো) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বায়তুল 
মুকাদ্দাস সম্পর্কে আমাদের অবহিত করুন । জবাবে তিনি বললেন, ৮১৯) >| ০=_) 
Da AMS 43 De 4U 4311554০5 “এটা হাশর-নশরের (পুনরুথান) ক্ষেত্র; 
তোমরা সেখানে যাবে এবং সেখানে সালাত আদায় করবে। কেননা, সেখানে এক সালাত 
হাজার সালাতের তুল্য । মায়মূনা বলেন, যদি কেউ সেখানে যেতে কিংবা সফর করতে সক্ষম 
না হয় তবে সে কী করবে তা বলে দিন। নবী করীম (সা) বললেন, “তবে সে সেখানে তেল 
হাদিয়াস্বরূপ পাঠাবেণৎকেননা, যে সেখানে হাদিয়া পাটাবে সে যেন সেখানে সালাত আদায় 
করল ।” ইবন মাজা (র) আবূ দাউদ ও আহমদ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, মায়মূনা 
(রা) থেকে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে । আহমদের বর্ণনায় আছে মায়মূনা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)- 
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“তাতে কোন কল্যাণ নেই। এক জোড়া চপ্পল যা দিয়ে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব 
তা জারজ সন্তানকে মুক্তি দেয়ার চেয়ে আমার নিকট অধিক পসন্দীয়।” নাসাঈ (র) আব্বাস 
আদ দূরী (র) সূত্রে এবং ইবন মাজা (র) আবু বকর ইবন আবু শায়রা (র) সূত্রে দুকায়ন (র) 

....এঁ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবু য়া*লা আল মাওসিলী (র) বলেন, i ea 
আৰু শায়বা (র)....মায়মুনা (রা) থেকে-তিনি নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতেন--ঝব্ধ 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 4% ০2 4S Lgl he Si 5B 
-(44053) “সেজেগুজে পর-পুরুষের মাঝে বিচরণকারিণী-কিয়ামতের দিন আধারের ন্যাব্র : 
তার কোন জ্যোতি থাকবে না।” তিরমিযী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মূসা ইৰন 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৪১ 


উবায়দা (র) সূত্রে । তিনি মন্তব্য করেছেন, মুসা ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি 
পাইনি । আর হাদীস বর্ণনায় মূসাকে দুর্বল গণ্য করা হয়। আরো কেউ কেউ মুসা থেকে এ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তা মারফৃ* রূপে নয়। 

বিশ ঃ£ অন্যমতা বাদী মায়মুনা বিনত আবূ আসীবা (কিংবা আবু আমবাসা) (রা)। এ তথ্য 
আবূ আমর ইবন মানদা (র)-এর। আবু নুআয়ম (র) বলেছেন, এতে বিভ্রাট হয়েছে। সঠিক 
নাম হল মায়মূনা বিনত আবূ আসীব। আবূ আবদুল্লাহ মুশাজজা ইবন মুসআব আল আবদী 
(র) এরূপ নামেই তার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।....রাবী‘আ বিনত ইয়াযীদ (র)....নবী 
করীম (সা)-এর বাদী মায়মুনা বিনত আবু আসীব (রা) থেকে -মতান্তরে বিনত আবূ আমবাসা 
থেকে, এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, হুরায়শ গোত্রের এক নারী নবী করীম (সা)-এর'দরৱারে এসে 
আওয়ায দিল। হে আইশা! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হতে একটি দু‘আ/তএ্রনেংদিয়ে আমাকে 
সাহায্য করুন; যা দিয়ে আপনি আমাকে সান্তনা দিবেন এবং আমাকে নিশ্চিন্ত করবেন। নবী 
করীম (সা) তাকে বললেন, 
ily Hi 53 ED Bl ss dH Al BINS Ae HD AY 2 
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“তোমার ডান হাত তোমার হৃদপিণ্ডের উপরে রাখবে তারপর তা মসেহ করবে এবং বলবে 
-এ। ০১১১ আল্লাহর নামে! ইয়া আল্লাহ! আপনার দাওয়াই দিয়ে আমাকে চিকিৎসা করে দিন 
এবং আপনার শিফা' দিয়ে আমাকে শিফা' দান করুন ৷” 3 ০ ০০০ AL ১,5 “এবং 
আপনার ফযল ও মেহেরবাণী (রিযিক):দিয়ে আপনি ব্যতীত অন্যদের থেকে আমাকে অভাব 
মুক্ত করুন" রাবী‘আ (র) বলেন; আমি এঞদু‘আ দিয়ে দুআ করলাম এবং তা কার্যকর পেলাম । 

একুশ £ অন্যতমা বাদী আবু যুমায়রা (রা)-এর স্ত্রী উম্মু যুমায়রা (রা)। এ পরিবার সম্পর্কে 
আলোচনা ইতোপূর্বে করা, হয়েছে। 

বাইশ £ অন্যতমা'বাদী. উম্মু আয়্যাশ (রা) রাসুলুল্লাহ (সা) উছমান (রা)-এর সংগে তার 
কন্যাকে বিয়ে দিলে তীর খিদমত সহযোগীতার জন্য তার সংগে এ বাদীকে পাঠিয়েছিলেন। 
আবুল কাসিম বাগাবী (র) বলেন, ইকরিমা (র)....উম্মু আয়্যাশ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি 
নবী রুরীম (সা)-এর খাদিমা ছিলেন। নবী করীম (সা) তাকে নিজের কন্যার সংগে উছমান 
(রা)-এর. বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি উছমান (রা)-এর জন্য খুরমা দলাই- 
মলাই করে সকালে (ভিজিয়ে) রাখতাম । তিনি তা বিকেলে পান করতেন এবং বিকেলে 
ভিজিয়ে রাখলে তিনি তা সকালে পান করতেন। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
এতে তুমি কিছু (পুরাতনের সংগে নতুন পানির) মিশ্রণ কর নাকি? আমি বললাম, জ্বী হা । তিনি 
বললেন, এমনটি আর করবে না। 

এরাই হলেন নবী করীম (সা)-এর বাদী-দাসী (রা)। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী' 
(র) ছুমামা (র) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে ‘“নাবীয’” সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


১. পানিতে খুরমা (কিশমিশ ইত্যাদি) ভিজিয়ে রেখে তৈরী পানীয় ।-অনুবাদক 


৫৪২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


করলাম । তিনি এক হাবশী কিশোরী (দাসী)-কে দেখিয়ে বললেন, এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
পরিচারিকা, একে জিজ্ঞেস কর। তখন সে বাদীটি বলল, আমি বিকেলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
জন্য একটি পাত্রে (মশকে) খুরমা ভিজিয়ে সেটির মুখ বেধে রাখতাম । সকাল হলে তিনি তা 
থেকে পান করতেন । মুসলিম ও নাসাঈ (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। করেছেন কাসিম 
ইব্নুল ফায্‌ল (র)-এর বরাতে, এঁ সনদে বর্ণনাকারীগণ হাদীসটি এভাবে আইশা (রা)-এর 
‘মুসনাদে’ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা নবী করীম (সা)-এর খিদমতকারিণী অন্যতমা হাবশী 
বাদীর মুসনাদরূপে উল্লেখিত হওয়াই অধিক সমীচীন। তবে সে বাদী আমাদের উল্লেখিত 
বাদীদের একজনও হতে পারেন। আবার তাদের অতিরিক্ত অন্য কেউও হতে পারেন। 
আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 

নবী করীম (সা)-এর সেবায় আত্মনিয়োজিত তার সাহাবী-খাদিমগণ 

(যারা গোলামও মাওলাও নয়) 
এক ঃ£ এ তালিকার শীর্ষে রয়েছেন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) তার“বংশ সূত্র আনাস ইব্ন 
ইব্‌ন গনম ইব্‌ন আদী ইবৃনুন নাজ্জার-নাজ্জার গোত্রের'আনসারী। তার কুনিয়াত ছিল আবু 
হামযা, বাসস্থান মদীনায়, পরে বসরায় বসতি স্থাপন করেন। রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় 
অবস্থানকাল দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত তার খিদমত.করেন৷ এ ধীর্ঘ দিন নবী করীম (সা) কখনো 
তাকে ভণৎসনা করেননি এবং তিনি করেছেন এমন কোন কাজের ব্যাপারে বলেননি, তা 
করলে কেন ? এবং তিনি করেননি এমন৷কোন বিষয়ে তিনি বলেননি, এটা করলে না কেন? 
তার মা হলেন উম্মু সুলায়ম বিনত মিলহান ইব্‌ন খালিদ ইব্ন যায়দ ইব্ন হারাম । এ মা-ই 
তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং তিনি তা কবুল করেছিলেন। মা তার 
এ সন্তানের জন্য নবী করীম্‌ (সা)-এর কাছে দু'আর আবেদন করলে নবী করীম (সা) 
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“হে আল্লাহ4 তার ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং তাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং 
তাকে জান্নাতে দাখিল করুন।” আনাস (রা) বলেন, ‘এর দুটি বিষয় আমি দেখেছি এবং 
তৃতীয়টিরজোন্নাতে প্রবেশ) প্রতীক্ষায় রয়েছি। আল্লাহর কসম! আমার রয়েছে অবশ্যই অধিক 
সম্পদ এৱং আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে গেছে।' অন্য একটি 
বর্ণনায় রয়েছে-আমার আংগুর বাগান বছরে দ'-দু‘বার করে ফল দেয়। আর আমার ওুঁরষজাত 
সন্তানের সংখ্যা একশ ছয় জন। 

তার বদরে অংশগ্রহণ সসম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। আনসারী (র) তার পিতা সূত্রে ছুমামা 
(র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আনাস (রা)-কে বলা হল, আপনি কি বদরে 
উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বললেন, মা-মরা কোথাকার, বদর হতে অনুপস্থিত থেকে আমি 
কোথায় যাব ? তবে প্রসিদ্ধ মতে তিনি বয়সের স্বল্পতার কারণে বদরে অংশগ্রহণ করেন নি 
এবং একই কারণে উহুদেও অংশগ্রহণ করেননি। তবে হুদায়বিয়া, খায়বর, ‘উমরাতুল কাযা’, 
মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তাঈফ এবং এর পরবর্তী অভিযান সমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
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আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ সালাত আদায়কারী 
ইব্‌ন উম্মু সুলায়ম অর্থাৎ আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর ন্যায় অন্য কাউকে আমি দেখিনি । 
ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, সফরে ও বাড়িতে তিনি ছিলেন অতি সুন্দর সালাত আদায়কারী 
মানুষ । বসরায় তিনি ইনতিকাল করেন এবং সেখানে বিদ্যমান সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই 
সর্বশেষ ব্যক্তি । এ তথ্য ব্যক্ত করেছেন আলী ইব্নুল মাদীনী (র)। তার মৃত্যু হয়েছিল নব্বই 
হিজরীতে ৷ মতান্তরে একানব্বই, বিরানব্বই ও তিরানব্বই হিজরীতে ৷ তবে শেষ মতটি অধিক 
প্রসিদ্ধ এবং তা অধিকাংশের সমর্থিত । 


মৃত্যুকালে তার বয়স £ ইমাম আহমদ (র) তার মুসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন; মু'তামির 
ইব্‌ন সুলায়মান (র) হুমায়দ (র) সূত্রে এ মর্মে যে, আনাস (রা) এক কম এক্শ,বছর আয়ু 
পেয়েছিলেন। সর্বনিম্ন কথিত বয়স ছিয়ানব্বই এবং সর্বাধিক কথিত হয়েছে-একশ সাত বছর । 
কেউ কেউ একশত ছয় এবং অন্যরা একশ তিন বছরের কথা বলেছেন ৷-আল্লাহই সর্বাধিক 
অবগত । 

দুই £ আল আসলা ইব্‌ন শারীক ইব্‌ন আওফ আল আ'রাজী.(রা)'। মুহাম্মদ ইব্ন সাদ (র) 
বলেন, তার নাম ছিল মায়মুন ইব্ন সাম্বায। রাবী ইব্‌ন -ব্রদর-আল আ'রাজী (র) বলেন, তার 
পিতা ও দাদা সূত্রে আসলা (রা) থেকে । তিনি রলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমত 
করতাম এবং তার সংগে সংগে সফর করতাম (ও পান্ধীর,দায়িত্ব পালন করতাম) । এক রাতে 
তিনি বললেন, = 0৬ 4 41.৬ “আসলা“ ওঠো এবং পান্ধী নিয়ে চল।” আসলা (রা) 
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোসল' ফরজ হয়েছে । বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) 
কিছু সময় নীরব থাকার পর জিবরীল(আ) তায়াম্মুম বিষয়ক আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। 
[তখন নবী করীম (সা) বললেন, 4% ০4 ২.4 ৬ 4 ওঠ হে আসলা! তায়াম্মুম করে নাও] 
বর্ণনাকারী বলেন, আমি তায়াম্মুম করলাম এবং সালাত আদায় করলাম । পরে পানির কাছে 
পৌছলে তিনি বললেন; ০০৬ 5 4৮ “ওঠ হে আসলা! এখন গোসল করে নাও ৷” 
বর্ণনাকারী বলেন/ননবী৬করীম (সা) তখন আমাকে তায়াম্মুমের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা)/তাব্র দু'হাত মাটিতে রাখলেন, তারপর তা ঝেড়ে নিলেন। তারপর দু'হাত 
দিয়ে নিজের.চেহারা মাসেহ করলেন। পরে আবার নিজের দু'হাত মাটিতে লাগাবার পর তা 
ঝেড়ে‘নিয়ে.দু‘হাত দিয়ে নিজের দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন। ডান হাত দিয়ে বাম 
হাত মুসলেন এবকং বাম হাত দিয়ে ডান হাত আইরের ও ভিতরের দিক মাসেহ করলেন। 
রাবী (র) বলেন, আমার পিতা (বদর) আমাকে (তায়াম্মুমের নিয়ম) দেখিয়েছেন। যেমন তীর 
পিতা তাকে দেখিয়েছিলেন। যেমন- আসলা (রা) তাকে দেখিয়েছিলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ 
(সা) আসলা (রা)-কে দেখিয়েছিলেন। রাবী (র) বলেন, আমি এ হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি আওফ 
ইব্‌ন আবূ জামীলা (য)-কে দেখালে তিনি বললেন, আল্লাহর ফসম! আমি হাসান (র)-কে 
এভাবেই কয়তে দেখেছি । ইব্‌ন মানদা ও বাগাবী রর) তাদের 'মু'জামুস সাহাবা’ গ্রন্থদ্য়ে 
হাদীসটি এ রাবী‘ ইব্‌ন বদর (র) সূত্রেই রিওয়ায়াত করেছেন। বাগাবী (র) বলেন, তিনি 
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(র) বলেন, হায়ছাম ইব্ন রুযায়ক মালিকী আল মিদলাজী (র)-ও হাদীসটি তার পিতা সূত্রে 
আসলা ইব্‌ন শারীক (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 

তিন £ঃ আসমা ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন সা‘দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্ন সাদ ইব্ন 
আমর ইব্‌ন আমির ইব্ন ছালাবা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আকসা আল আসলামী (রা) । তিনি ছিলেন 
আসহাবে সুফফার অন্যতম । এ তথ্য দিয়েছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন সা‘দ (র)। তিনি হিনদ হব্ন 
হারিছা (রা)-এর ভাই । এ দু‘ভাই-ই নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....ইয়াহয়া ইব্‌ন হিনদ ইব্‌ন হারিছা (রা) 
থেকে-হিনদ (রা) হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তার ভাইকেই রাসূলুল্লাহ 
(সা) পাঠিয়েছিলেন তার গোত্রকে আশুরা দিবসের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়ে ।এ ভাইয়ের 
নাম হল আসমা ইব্ন হারিছা (রা) । ইয়াহয়া ইবন হিনদ (র) (তার চাচা) _আসষমা,ইব্ন হারিছা 
(রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এই বলে পাঠালেন যে, 554 
22১৯ ০৮ =: “তোমার সম্প্রদায়কে এ দিনটির সওম পালন করতে যুবল ৷” তিনি বললেন, 
আমি যদি তাদের দেখতে পাই যে, তারা ইতোমধ্যেই আহার করে ফেলেছে তবে আপনার কি 
হুকুম ? নবী করীম (সা) বললেন, ১৫০52 ১4! 1 ১:৮ “তবে যেন তারা দিনটি শেষ পর্যন্ত আর 
আহার না করে।” আহমদ ইব্ন খালিদ ওয়াহবী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ 
ইব্‌ন ইসহাক (র) সূত্রে....হিনদ (রা) থেকে-তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে আসলাম 
গোত্রের একটি দলের কাছে পাঠালেন । তিনি বলে দিলেন, 
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“তোমার কওমকে আদেশ দিয়ে এস যেন তারা এ দিনটির সিয়াম পালন করে এৰং তাদের 
মধ্যে যাকে দেখবে যে, সে দিনের প্রথম ভাগেই আহার করে ফেলেছে সে যেন দিনের শেষ 
পর্যন্ত সিয়ামের অবস্থায় থাকে!” মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ (র) ওয়াকিদী (র) সূত্রে বলেছেন, 
মুহাম্মদ ইব্‌ন নুআয়মৎইব্ন.আবদুল্লাহ ইব্‌নুল মুজমির (র) তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন, আমিণআবুংহুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, হিনদ ও আসমাকে আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর মালিকানাধান গোলামই মনে করতাম [ওয়াকিদী বলেছেন, এ দু'জন নবী করীম 
(সা)-এর খিদষত করতেন এবং এ দুজন ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী করীম (সা)-এর 
দুয়ারেই “পড়ে থাকতেন ৷] মুহাম্মদ ইব্ন সাদ (র) বলেন, আসমা ইবন হারিছা (রা) ছিষটি 
হিজরীতে আশি বছর বয়সে বসরায় ইনতিকাল করেন। 

চার £ নবী করীম (সা)-এর খাদিম বুকায়র ইব্নুশ শাদ্দাখ লায়ছী (রা) । ইব্ন মানদা (র) 
উল্লেখ করেছেন-আবূ বকর আল হুযালী (র) সূত্রে আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়ালা আল-লায়ছী 
(র) থেকে এ মর্মে যে, বুকায়র ইব্নুশ শাদ্দাখ আল লায়ছী (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমত 
করতেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে এ ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করলেন এবং 
বললেন, আমি তো আপনার পরিবারে (অন্দর মহলে) যাতায়াত করতাম; এখন আমি বালিগ 
হয়ে গিয়েছি । ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম (সা) বললেন, ১4] ৭9; 4! $$ 9৯০ ০৫0 “ইয়া 
আল্লাহ! তাকে সত্যভাষী করুন এবং সফলতা-ধন্য করুন৷” পরে উমর (রা)-এর যুগে এক 
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ইয়াহুদী ব্যক্তি নিহত হল। উমর (রা) দাড়িয়ে ভাষণ দিলেন, ‘এ বিষয় যার কোন অবগতি 
রয়েছে তাকে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি।” তখন বুকায়র (রা) দাড়িয়ে বললেন, আমীরুল 
মু‘মিনীন! আমিই তাকে হত্যা করেছি। উমর (রা) বললেন, তার খুনের দায় তো তুমি বহন 
করলে, এখন পরিত্রানের উপায় কি ? বুকায়র (রা) বললেন, আমীরুল মুমিনীন! জনৈক গাজী 
(মুজাহিদ) ব্যক্তি আমাকে তার পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল। একদিন আমি 
এসে দেখলাম এ ইয়াহ্‌দীটা এ মুজাহিদের স্ত্রীর কাছে রয়েছে আর সে একটা অশ্লীল কবিতা 
আবৃত্তি করছে। বর্ণনাক্কারী বলেন, বুকায়র (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বোল্লিখিত 
দু‘আর কারণে উমর (রা) তার বক্তব্যের সত্যতা মেনে নিলেন এবং ইয়াহুদীর খুনের'দায়কে 
বাতিল সাব্যস্ত করলেন। 

পাচ £ বিলাল ইব্‌ন রাবাহ আল হাবশী (রা) তিনি মন্ধায় জন্মগুহণ করেন । তিনি ছিলেন 
গোলাম এবং তার মনিব ছিল উমায়্যা ইব্‌ন খালফ। তিনি ইসলাম গ্রহণ-করলে তাকে ধর্ম 
ত্যাগে বাধ্য করার জন্য মনিব উমায়্যা তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত | কিন্তু তিনি ছিলেন 
ইসলামে অটল অবিচল । তার এ অবস্থা দেখে আবূ বকর (রা)“অঢেল সম্পদের বিনিময়ে 
তাকে খরিদ করলেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষায় তাকে মুক্ত করে দিলেন। লোকেরা যখন 
হিজরত করল তখন তিনিও তাদের সংগে হিজরতৎ্ক্ররলেন। বদর, উহুদ ও পরবর্তী 
অভিযানসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার“মা হামামা-র পরিচয়ে বিলাল ইব্ন 
হামামা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাঞ্জল ভাষী বাগ্থী । 

সুতরাং তিনি ‘সীন' (৯) কে শীন (&) উচ্চারণ করতেন বলে যে প্ৰসিদ্ধি রয়েছে তা 
আদোৌ ঠিক নয়। তিনি ছিলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর চার মুয়ায্যিনের অন্যতম, যেমনটি পূর্বে 
বিবৃত হয়েছে। তিনিই সর্ব প্রথমণআযান দিয়েছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর পরিবারের 
ব্যয় নিবহের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সমস্ত সম্পদ তার হাতেই থাকত নবী করীম (সা)- 
এর ওফাত হয়ে গেলে. তিনিও সিরিয়াগামী বাহিনীর সংগে গিয়েছিলেন। কারো কারো মতে 
আবু বকর (রা)-এরখিলাফতকালে তার মুয়ায্যিনরূপে তিনি (মদীনায়) অবস্থান করছিলেন। 

তবে প্রথম“অভিমত অধিক প্রসিদ্ধি ও তথ্য নির্ভর । ওয়াকিদী (র) বলেন, বিশ হিজরীতে 
তিনি দামিশকে' ইনতিকাল করেন এবং তখন তার বয়স হয়েছিল ষাটের অধিক । ফাল্লাস (র)- 
এর বক্তব্য মতে দামিশকে এবং মতান্তরে দারিয়া-য় তার সমাধি রয়েছে। কেউ কেউ হালাবে 
তার মৃত্যু হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। তবে প্রামাণ্য তথ্য মতে হালাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন 
তার ভাই খালিদ (রা)। মাকহুল (র) বলেন, বিলাল (রা)-কে দেখেছেন এমন এক ব্যক্তি 
আমাকে বিবরণ দিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন পূর্ণ শ্যামল বর্ণের, ক্ষীণকায় ও প্রশস্ত কপালধারী । 
এবং তার মাথায় ছিল অনেক চুল । তিনি সাদা চুল-দাড়িতে খিযাব ব্যবহার করতেন না। 

ছয়-সাত $ নব্বী দরবারের খাদিম হাব্বা ইবৃন খালিদ ও সাওয়া ইব্‌ন খালিদ (রা) দু'ভাই। 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু মুআবিয়া (র)....হাব্বা ইব্‌ন খালিদ ও সাওয়া ইব্‌ন খালিদ (রা) 
থেকে বর্ণিত । তারা বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকটে পৌছলাম-তিনি তখন কোন 
কিছু মেরামত-সংস্কার করছিলেন, যা তাকে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট করে দিয়েছিল। তিনি তখন বললেন, 
__৬৯ 
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“যতদিন তোমাদের মাথা দুটি স্পন্দিত হতে থাকবে ততদিন রিযক বিলম্বিত (স্থগিত) 
রাখা হবে না। কেননা, মানব সন্তানকে তার মা জন্ম দেয় লালচে বর্ণে; তার থাকে না কোন 
ছাল-বাকল। পরে মহান মহীয়ান আল্লাহ তাকে (সব কিছু) রিযক দান করতে থাকেন৷” 

আট ঃ নবী করীম (সা)-এর খাদিম যু-মুখাম্মার-মতান্তরে যু-মুহাব্বার (রা)। তিনি হাবশা 
সম্রাট নাজাশী (রা)-এর ভাইয়ের ছেলে এবং মতান্তরে তার বোনের ছেলে। তবে প্রথম মতটি 
যথার্থ । সম্বাট নাজাশী নিজের নাইব ও প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতের জন্য 
তাকে পাঠিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুন নযর (র) যু-মুখাম্মার (ব্রা) থেকে। 
তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর সেবায় আত্মনিয়োজিত জনৈক হাবশাবাসী॥৷ তিনি বলেন, 
আমরা তার সংগে সফরে ছিলাম । তিনি দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগলেন. এমন কি কাফিলা 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তিনি এমন করছিলেন পাথেয় স্বল্পতার কারণে । তখন কেউ তাকে 
বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা তো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী 
করীম (সা) উপবেশন করলেন এবং লোকেদের থামিয়ে রাখলেন। সকলেই তার কাছে 
সমবেত হলে তাদের তিনি বললেন, ৭22৯ £28 ০ 4] ৯ “একটু সময় আমরা ঘুমিয়ে নিব 
কি ?” [কিংবা অন্য কেউ তার কাছে এ আরেদন_রুরেছিল।] তখন লোকেদের সহ তিনি 
সেখানে অবস্থান নিলেন। তারা বলল, এ রাতেংআমাদের পাহারাদারী করবে কে ? আমি (যু- 
মুখাম্মার) বললাম, আমি, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসগীত করুন। তিনি তখন তার 
উষ্লরীর লাগাম আমাকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, 4] (১+ ) এ “দেখ বোকা বনে 
থেকো না যেন! বর্ণনাকারী বলেন; তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর উটের লাগাম ও আমার 
উটের লাগাম তুলে নিয়ে (অনতি“দূরে সরে গেলাম এবং সে দু’টিকে আপন ইচ্ছায় চরতে 
দিলাম। আমি সে দুটির প্রতি“লক্ষ্য রাখছিলাম এ অবস্থায় ঘুম আমাকে পেয়ে বসল । 

এরপর আমার চেহারায় সূর্য কিরণের প্রখরতা অনুভব করার আগ পর্যন্ত আর কিছুরই 
আমার খৌজ-খরর*ছিল না । সূর্য তাপে আমি জেগে উঠে আমার ডানে বামে তাকালাম । 
দেখলাম,/বাহন, দুটি আমার অনতিদূরেই রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উট ও আমার 
উটের লাগাম ধরে সবচেয়ে কাছের লোকটির নিকট গেলাম এবং তাকে জাগিয়ে তুলে বললাম, 
সালাত আদায় করেছ কি ? সে বলল, না। তখন লোকেরা একে অন্যকে জাগাতে লাগল এবং 
অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও জেগে উঠলেন। তিনি বললেন, :.২ 5০4৭] $৯ ১২৬ “হে 
বিলাল! উষুর পাত্রে কি কিছু পানি আছে ?” তিনি বললেন, হা, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য 
উৎস্পীত করুন৷ 

পরে তিনি উষূর পানি নিয়ে এলেন যার মাটি পরিষ্কার করা হয়নি । পরে বিলাল (রা)-কে 
হুকুম করলে তিনি আযান দিলেন। পরে নবী করীম (সা) দাড়িয়ে ফজরের পূর্বেকার দুই 
রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তাতে তাড়াহুড়া করলেন না। পরে বিলাল (রা)-কে 
আদেশ করলে তিনি ইকামত বললেন এবং নবী করীম (সা) তাড়াহুড়া না করেই (ফরয) 
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সালাত আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি অবহেলার 
অপরাধ করছি ? নবী করীম (সা) বললেন,-৬L ০ ৯, ১ ৮১), ৯!) 4 ০০25 সু “না, 
আল্লাহ আমাদের রূহ (সাময়িকভাবে) তুলে নিয়েছিলেন এবং তা ফেরত দিয়েছেন। এবং 
আমরাও তো সালাত আদায় করে নিয়েছি ।” 

নয় £ নবী করীম (সা)-এর খাদিম তালিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবূ ফিরাস রাবী‘আ 
ইব্ন কা‘ব আল-আসলামী (রা)। আওযা*ঈ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর (র) আবূ 
সালামা (র) সূত্রে রাবী'আ ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর সংগে রাত্রি যাপন করতাম এবং তার উষূর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনের সুরাহা 
করতাম । তিনি রাতের বেলা জেগে উঠে বলতেন, ১১4৯4) ১ U৯ (আমার প্রতিপালকের 
পবিত্রতা এবং তার প্রশংসা সহকারে..) দীর্ঘক্ষণ। এবং ০৭০ =) ১U৯জগতসমূহের 
প্রতিপালকের পবিত্রতা!) দীর্ঘক্ষণ । একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন) এ 5% ০ 
-45| J. ১-=০৮ 4:24 “তোমার কি চাওয়ার মত কিছু আছে ?” আমি“বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
জান্নাতে আপনার সান্নিধ্য লাভ । তিনি বললেন,-২ ৪১ 6049 L০০০ ০০৬ “তবে তুমি 
নিজে অধিক সিজদা করে আমাকে সহায়তা কর” (অর্থাৎ/অধিক সালাত আদায়ের অভ্যাস 
কর)। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .. রাবী'আ ইব্ন কা'ব (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার সারাটা দিন রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সেবায় 
কাটিয়ে দিতাম । অবশেষে ইশার সালাত আদায় ক্রা৷হয়ে গেলে তিনি যখন তার ঘরে যেতেন 
আমি তখন তার দরজায় বসে থাকতাম ৷ মনে'মনে বলতাম, হতে পারে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
কোন প্রয়োজন দেখ দেবে। আমি. তখন" শুনতে থাকতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলে 
চলেছেন, ০১>: এ! ১৯১ (আল্লাহর পবিত্রতা তার হামদসহ) ৷ শুনতে শুনতে এক সময় 
আমি ক্লান্ত হয়ে চলে আসতাম-কিংবা আমার দুচোখ আমাকে পরাভূত করলে আমি ঘুমিয়ে 
পড়তাম । তার প্রতি আমার. অধীর মনযোগ ও আমার সাগ্রহ খিদমত দেখে একদিন তিনি 
আমাকে বললেন, ৮৪! ৮০০ 2 ০৭ 42340 2 “হে রাবী'আ ইব্ন কাব! আমার কাছে 
কিছু চাও। আমি/ণ্তোমাকে তা দিয়ে দেব।” রাবী‘আ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি নিজের ব্যাপারে একটু ভেবে নেই । তারপরে আমার চাহিদার কথা আপনাকে 
অবহিত করৱ । রাবী‘আ (রা) বলেন, আমি মনে মনে চিন্তা করতে থাকলাম । আমার বোধদয় 
হল যে, দুনিয়া এক সময় ফুরিয়ে যাবে। আর এখানে আমার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ 
রিযিক রয়েছে যা আমার কাছে আসতে থাকবে । রাবী‘আ (রা) বললেন, তাই আমি মনে মনে 
বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে আমার আখিরাতের বিষয় দরখাস্ত করব । 

কেননা, তিনি তো আল্লাহর নিকট যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। রাবী‘আ (রা) 
বলেন, এ সব ভেবে-চিন্তে আমি তার কাছে গেলাম । তিনি বললেন, “হে রাবী‘আ! কী ঠিক 
করলে?” আমি বললাম, জ্বী হা। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আমি দরখাস্ত করছি যে, 
আপনি আমার প্রতিপালকের নিকটে আমার জন্য সুপারিশ করবেন যেন তিনি আমাকে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। রাবী‘আ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বললেন, “হে 
রাবীআ! একথা তোমাকে কে বলে দিয়েছে?” রাবী'আ (রা) বলেন, আমি বললাম, যিনি 
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আপনাকে সত্য ও ন্যায় সহকারে পাঠিয়েছেন তার কসম! কেউ আমাকে এ কথা বলে দেয়নি। 
তবে আপনি যখন আমাকে বললেন, “আমার কাছে চাও, তোমাকে দিয়ে দেব।” আর আপনি 
তো আল্লাহর নিকট অধিষ্ঠিত রয়েছেন আপনার যথাযোগ্য মর্যাদায় । তখন আমি, নিজের বিষয় 
ভেবে দেখলাম। আমি উপলব্ধি করলাম যে, দুনিয়া তো বিচ্ছিন্ন ও বিলীন হয়ে যাবে। আর 
এখানে আমার জন্য অবশ্য রিযক রয়েছে যা আমার কাছে আসবেই । তাই আমি ভাবলাম যে, 
আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কাছে আমার আখিরাতের বিষয় পেশ করব। রাবী‘আ (রা) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা) দীর্ঘসময় নীরব হয়ে রইলেন। পরে আমাকে বললেন, +০ জগৎ ০৬ 
-১5৪৯-)। 50549 544; “আমি তা করব, তবে তুমি নিজে অধিক সিজদা দিয়ে আমাকে 
সহায়তা করবে।” V 

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন, আবু খায়ছামা (র)....আবু ইমরান আল"-জাওনী (র) সুত্রে 
রাবী'আ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। ইনি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। 
তিনি বলেন, একদিন নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, হে রাবী‘আ! বিয়ে করবে না?” রাবী'আ 
(রা) বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কিছু আপনার খিদমত করা থেকে আমাকে 
বিরত রাখুক তা আমি পসন্দ করি না। তাছাড়া স্ত্রীকে দেবার'মত.কিছু আমার কাছে নেই । রাবীআ 
(রা) বলেন, এ জবাব দেয়ার পরে আমি মনে মনে বললাম, আমার অবস্থা রাসুলুল্লাহ (সা) আমার 
চাইতে অধিক জানেন। তিনি আমাকে বিবাহ করার দিকেণউদুদ্ধ করছেন; এবার আমাকে উদ্বুদ্ধ 
করলে আমি অবশ্যই তার আহ্বানে সাড়া দির. রাবী'আ (রা) বলেন, তারপর একদা নবী করীম 
(সা) আমাকে বললেন, রাবী‘আ! বিয়ে করবেনা/?” আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে 
আর কে মেয়ে বিয়ে দেবে ? তাছাড়া স্ত্রীকে দেয়ার মত কিছুই তো আমার কাছে নেই । নবী করীম 
(সা) আমাকে বললেন, “অমুক. বংশের কাছে চলে যাও । গিয়ে তাদের বল, রাসূলুল্লাহ (সা) 
তোমাদের আদেশ করেছেন.যে, তোমাদের অমুক তরুণীকে আমার সংগে বিয়ে দিয়ে দিবে।” 
রাবী'আ (রা) বলেন, -আমি.তাদের ওখানে গিয়ে বললাম, আল্লাহর রাসুল (সা) আমাকে 
আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন যেন আপনারা আপনাদের কন্যা অমুককে আমার সংগে বিয়ে দিয়ে 
দেন। তারা বলল, অমুক কে ? রাবী‘আ (রা) বললেন, ‘হা’ । তারা বলল, মারহাবা! স্বাগতম! 
আল্লাহর রাসুল (সা)-কে এবং স্বাগতম তার দূতকে। তারা আমার সংগে (তাদের কন্যার) বিয়ে 
দিয়ে দিল আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি 
কল্যাণময়' পরিবারের নিকট হতে আপনার নিকট আসছি। তারা আমাকে সত্যবাদী জেনেছে এবং 
আমার সংগে তাদের মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এখন আমি এমন কিছু কোথায় পাব যা দিয়ে 
মহরানা আদায় করব ? তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বুরায়দা আসলামী (রা)-কে বললেন, 4৯2} | 3 
-০2৯১ (৮8 $১) U১)9 ০৪ 4৪১০ 58 “রাবীআর জন্য তার মহররূপে খেজুরের এক আটি ওযন 
পরিমাণ সোনা সংগ্রহ কর।” তারা তা সংগ্রহ করে আমাকে দিয়ে দিলে আমি তা নিয়ে তাদের 
(শ্বশুরকুলের) কাছে গেলাম। তারা তা (সানন্দে) গ্রহণ করল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
নিকটে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তা গ্রহণ করেছে। এখন ওলীমা (বৌ-ভাত) 
করার মত কিছু আমি কোথায় পাব ? রাবী‘আ (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বুরায়দা 
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(রা)-কে বললেন, ০১১5 5১ ০১ 4=3)] ৷ ১24 রাবীআর জন্য একটা দুষ্বার মূল্য পরিমাণ 
সংগ্রহ কর।” রাবী‘আ (রা) বলেন, তারা তা সংগ্রহ করে দিলেন এবং নবী করীম (সা) 
আমাকে বললেন, ১) (০ ১১০ Sl ib dE Ale | Sh! “যাও 
আইশাকে গিয়ে বল, তীর কাছে যে যব আছে তা যেন তোমাকে দিয়ে দেন৷” রাবী‘আ (রা) 
বলেন, আমি তার কাছে গেলে তিনি আমাকে তা দিয়ে দিলেন। পরে আমি দুম্বা ও যব নিয়ে 
(শ্বশুৱালয়ে) চললাম । তারা বললেন, যবের কাজটি (রুটি তৈরী করা) আমরা তোমাকে সমাধা 
করে দিচ্ছি! আর দুম্বাটি -তা তোমাদের সাখীদের বল। তারা সেটা জবাই করুক । তারা 
জবাই করলেন। 

ফলে আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে রুটি ও গোশতের ব্যবস্থা হয়ে গেল ।::..এছাড়া 
রাসূলুল্লাহ (সা) তার একটি জমি আবূ বকর (রা)-কে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আমরা 
একটি খেজুর গাছের (কাদির) ব্যাপারে মতবিরোধ করলাম । আমি. বললাম, ওটা আমার 
জমিতে রয়েছে। আবূ বকর বললেন, ওটা আমার জমিতে রয়েছে আমরা এ নিয়ে কলহে লিপ্ত 
হলাম । তখন আবু বকর (রা) আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যা আমাকে কষ্ট দিল। পরে 
তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং আমাকে ডেকে এনে বললেন, আমি তোমাকে যেমন বলেছি, তুমিও 
আমাকে তেমনটি বল। রাবীআ (রা) বলেন, আমি“বললাম, না। আল্লাহর কসম! আপনি 
আমাকে যেমন বলেছেন আমি আপনাকে তেমন, কথা৷ বলতে পারব না । তিনি বললেন, তবে 
আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে যাচ্ছি। রাবীআং(রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে 
যেতে লাগলেন। আমিও তার পিছু নিলাম আমার গোত্রের লোকেরা আমার পিছনে পিছনে 
আসতে লাগল । তারা বলল, তিনিই-না.তোমাকে শক্ত কথা বলেছেন। এখন তিনিই আবার 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যাচ্ছেন'নালিশ করতে রাবী‘আ (রা) বলেন, আমি তাদের দিকে 
তাঁকিয়ে বললাম, তোমরা-জান ইনি কে? ইনি সিদ্দীক (নির্দ্বিধ ও অকপট সত্যবাদী) এবং 
মুসলমানদের মুরব্বী । তোমরা ফিরে যাও । এমন না হয় যে তিনি ফিরে তাকিয়ে তোমাদের 
দেখতে পান এবং (তোমরা তার বিপক্ষে আমাকে সাহায্য করতে এসেছ এই ধারণায় তিনি না 
আবার রেগে যান ।৬তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে গিয়ে তাকে অবহিত করেন এবং 
রাবী‘আর কপাল-পুড়ে যায়। রাবী‘আ (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌছে 
বললেন, আমি রাবী‘আকে একটা কটু কথা বলেছিলাম । তারপর আমি তাকে যেমন বলেছিলাম 
আমাকেও" তেমন বলার জন্য তাকে বললাম, কিন্তু সে তা অস্বীকার করল । রাসুলুল্লাহ (সা) 
বললেন, $১০; 44২4530৬ রাবী'আ তোমার ও সিদ্দীকের ব্যাপার কি ?” রাবীআ (রা) 
বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে যা বলেছেন, আমি তাকে তা বলতে 
পারব না। তখন রাসুলুল্লাহ (সা)-ও বললেন, 0 J 4S 4] 05 Y- Dal ie HH, 
- 54৬ “‘(হা) তিনি যেমন তোমাকে বলেছেন তুমিও তাকে তেমনটি বল না। বরং তুমি বল, 
আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।” 

দশ £$ নবী দরবারের অন্যতম খাদিম আবূ বকর (রা)-এর মাওলা সাদ (রা)। মতান্তরে 
তিনি নবী করীম (সা)-এর মাওলা ছিলেন। আবূ দাউদ, তায়ালিসী (র) বলেন, আবু আমির 
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(র) হাসান (র) সূত্রে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মাওলা সা‘দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, সা'দ (রা) ছিলেন আবূ বকর (রা)-এর 
আযাদকৃত গোলাম এবং তার খিদমত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পসন্দনীয় ছিল। [নবী করীম (সা) 
বললেন,!-=-» $5০ সা‘দকে মুক্তি দিয়ে দাও। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমাদের জন্য এখানে সে ব্যতীত অন্য কোন খাদিম নেই । নবী করীম (সা) বললেন, $০! 
-Je 0) 1 203 459-1১55 “সা‘দকে মুক্তি দিয়ে দাও । তোমার জন্য অনেক লোক 
(খাদিম) আসছে। তোমার জন্য অনেক লোক আসছে।” আহমদ (র)ও আবূ দাউদ তায়ালিসী 
(র) সুত্রে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ তায়লিসী (র) আরো বলেছেন, আবু 
আমির (র) হাসান (র) সূত্রে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)- 
এর সামনে খুরমা পরিবেশন করলাম । লোকেরা জোড়ায় জোড়ায় (অর্থাৎ দৃটি' দুটি) করে 
খেতে লাগলে রাসূলুল্লাহ (সা) দুটি দুঢি করে খাওয়া নিষেধ করলেন। ইবন মাজার বুন্দার 
-আবু দাউদ (র) সূত্রে, হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

এগার $ অন্যতম খাদিম বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) । ‘উমরাতুল কাযা-র 
দিন তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বাহন উস্থ্রীর লাগাম টেনে নিয়ে চলেছিলেন এবং মক্কায় প্রবেশ 
কালে আবৃত্তি করছিলেন-(কবিতা) 

Lb de mS pn + Bhar MO G5 
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“কাফিরের পুতেরা! তার পথ ছেড়ে দাও। আজ তোমাদের আঘাত হানব তার (আল 
কুরআনের) ব্যাখ্যা বাস্ত-বায়নে।=” 'যেমন তোমাদের আঘাত হেনেছিলাম তার অবতারণে । 
এমন আঘাত যা মাথার খুলি বিচ্ছিন্ন করে দেয় তার স্থান থেকে....আর অন্তরংগ বন্ধুকে নির্লিপ্ত 
করে দেয় তার অনস্তরংগ থেকে ।” ইতোপূর্বে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর কয়েক মাস পরে 
মুতা যুদ্ধে আবদুল্লাহইব্‌ন রাওয়াহা (রা) শাহাদাত বরণ করেন। যেমনটি পূর্বেই বিবৃত 
হয়েছে। 

বার $ নবীণকরীম (সা)-এর ঘনিষ্ট খাদিম শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণের অন্যতম আবূ আবদুর 
রহমান আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ ইবন গাফিল ইবৃন হাবীব ইবন শামখ আল হুযানী (র)। দুই 
হিজরতের মুহাজির; বদর ও পরবর্তী অভিযানসমূহে অংশ গ্রহণকারী । নবী করীম (সা)-এর 
পাদুকা বাহন এবং তার পবিত্রতা (উযু ইত্যাদি)-র দায়িত্ব পালন করতেন এবং নবী করীম 
(সা)-এর বাহনে আরোহণের ইরাদা করলে তিন হাওদা বসিয়ে দিতেন । আল্লাহ্র কালাম 
কুরআন শরীফের তাফসীরে তার ছিল সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং সেই সংগে বিশাল বিদ্যা ভাপ্তার, 
মাহাত্ম্য ও জ্ঞান-গরিমার অধিকারী । হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবীদের 
বললেন-যখন তারা ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর পায়ের গোছা দু'টির কৃশতা ও ক্ষীণতায় অভিভূত 


১. { বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা সম্পর্কিত নবী করীম (সা)-এর দেখ! স্বপ্রের ব্রত ইতুণিত ।-অকুঝনক] 
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হচ্ছিলেন-তিনি বললেন,২১৯! ৭ 0 0 ১৭ ০৫] ১১৯ ৫-১5 5১) ১ “যার হাতে আমার 
প্রাণ তার কসম! অবশ্য এ পা দু'’খানি মীযানে উহুদ পাহাড়ের চাইতে অধিক ভারী প্রতিপন্ন 
হবে।” উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইব্‌ন মাসউদ (রা) সম্বন্ধে বলেছেন, ‘তিনি তো ইল্ম ভর্তি 
একটা ঘর ।' বর্ণনাদাতাগণ উল্লেখ করেছেন যে, অবয়বে তিনি ছিলেন কৃশকায় কিন্তু স্বভাব- 
চরিত্রে উত্তম । কথিত আছে যে, তিনি হাঁটবার সময় বসে থাকা লোকের মত মনে হয়। তিনি 
আচার-আচরণ ও ধরণ-ধারণে নবী করীম (সা)-এর সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। অর্থাৎ তার 
চলাফেরা, উঠা-বসা কথাবার্তায় এবং ইবাদতের যথাসাধ্য তিনি নবী করীম (সা)-এর সংগে 
সাযুজ্য রক্ষা করতেন। তেষট্ি বছর বয়সে বত্রিশ অথবা তেত্রিশ হিজরীতে উছমানন(রা)-এর 
খিলাফত আমলে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ তার ইনতিকাল কৃুফায় হওয়ার 
কথা বলেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর প্রামাণ্য । 

তের $ অন্যতম খাদিম সাহাবী উকবা ইবন আমির আল জুহানী (রা)! ইমাম আহমদ 
(র) বলেন, ওলীদ ইব্ন মুসলিম....উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, সে 
পার্বত্য পথসমূহের কোন একটিতে (সম্ভবতঃ খায়বার থেকে-প্রত্যাবর্তন কালে) আমি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহনকে টেনে নিয়ে চলছিলেন। হা তিনি'আমাকে বললেন, 4% 
5১3) “ডকবা! তুমি কি সওয়ার হবে না?” উকরা (রা) বলেছেন, আমার আশংকা হল 
যে, (এখন তার কথা না শুনলে) অবাধ্যতার পাপংতহতে পারে। উকবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) নেমে পড়লেন এবং আমি কিছুক্ষণের জন্য সওয়ার হলাম । তারপর তিনি আরোহণ 
করলেন এবং পরে বললেন, | Lal SUR 2S Oe LR Sale Yl ise 
“হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন্‌.দ্‌:টি-সুরা শিখিয়ে দেবো না যা মানুষের পঠিত দুটি 
উত্তম সূরা ? আমি বললাম, অরশ্যই,"ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি আমাকে সূরা আল ফালাক 
ও সূরা আন নাস পড়িয়ে দিলেন | 

পরে সালাতের জামা‘আত শুরু হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইমাম হয়ে এ দুই সূরা দিয়ে 
(সালাতের) কিরা‘আতৎ পাঠ করলেন। পরে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি 
বললেন, ০5 4২১ ২ ০৫4 8 “যখনই তুমি ঘুমুবে এবং যখনই তুমি জাগবে তখনই এ 
দুটি পাঠ করবে॥: নাসাঈ (র) ও ওলীদ ইবন মুসলিম ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) থেকে 
হাদীসটি_অনুর্ূপ“রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) উভয় ইবন ওয়াহব 
(র)-এৱর সংগ্রহ হতে....উকবা (রা) থেকেও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

চৌদ্দ £ অন্যতম খাদিম কায়স ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন উবাদা আনসারী খাযরাজী (রা)। বুখারী 
(র) আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কায়স ইবন সাদ (রা) নবী করীম (সা)- 
এর জন্য ছিলেন শাসনকর্তার পক্ষে ‘প্রতিরক্ষা সচিবের’ ন্যায়। এ কায়স (রা) ছিলেন অতি 
দীর্ঘকায় মানুষ এবং তার চিবুকে অল্প একটু দাড়ি ছিল। কথিত আছে যে, কায়স (রা)-এর পা- 
জামা কোন দার্ঘকায় ব্যক্তি তার নাকের উপরে বাধলেও পাজামার পা দু'টি মাটিতে পৌছে 
যেত । ম্‌‘আবিয়া (রা) কায়স (রা)-এর পা-জামা রোমান সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন এই 
বলে যে, আপনাদের শুখানে এমন কোন লোক আছে কি যার জন্য এ পা-জামা দৈর্ঘে তার 
মাপমত হবে? রোম সম্রাট তা দেখে বিস্মায়াভিভূত হয়েছিলেন। 
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বর্ণনাকারীদের মতে, তিনি ছিলেন মহানুভব, সম্রান্ত, প্রশংসাই এবং প্রখর বুদ্ধি ও কুশলতা 
সম্পন্ন । সিফফীন যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন আলী (রা)-এর পক্ষে ৷ মিস'আর (র) মা'বাদ ইবন 
খালিদ থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) তার তর্জনী তুলে রাখতেন এবং 
দু‘আ করতে থাকতেন। (আল্লাহ তার প্রতি রাযী থাকুন এবং তাকেও সম্তুষ্ট করুন) ওয়াকিদী 
ও খালীফা ইবন খ্যয়্যাত (র) প্রমুখ বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) যুগের শেষ দিকে কায়স (রা) 
মদীনায় ইনতিকাল করেন। হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (র) বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব 
সিজিসতানী (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আনসারীদের মধ্যকার বিশ 
জন তরুণ রাসুলুল্লাহ (সা)-এর দরকারী কাজের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে তার নিকটে উপস্থিত 
থাকতেন। কোন কাজ সম্পাদনের সংকল্প করলে নবী করীম (সা) তাদের সে কাজে'পাঠিয়ে 
দিতেন । 

পনের £ নবী করীম (সা)-এর বিশিষ্ট খাদিম মুগীরা ইবন শু'বা ছাকাফী-(রা)। রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর দরবারে তিনি যেন ছিলেন ‘সিলাহদার'-রক্ষীদল প্রধান । য়েমন-তাকে দেখা যাচ্ছে 
হুদায়বিয়া সন্ধিকালে তাবুতে নবী করীম (সা)-এর মাথার কাছে"স্থির দাড়িয়ে রয়েছেন হাতে 
তরবারী উচিয়ে -অতন্ত্রপ্রহরী রূপে ৷ সেখানে সন্ধি আলোচনায় আগত মন্ধার প্রতিনিধিদলের 
অন্যতম সদস্য উরওয়া ইবন মাসউদ ছাকাফী তৎকালীন, আরবের প্রথানুযায়ী বার বার তার 
হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাড়ি (চিবুক) স্পর্শ,কর্বতে যাচ্ছিল। আর যতবারই সে তা 
করছিল, ততবারই মুগীরা (রা) তরবারীর বাট দিয়ে-্উরওয়ার হাতে ঠোকা লাগিয়ে বলছিলেন, 
এ (তরবারীটি) তোমার (গর্দান) পর্যন্ত পৌছার আগেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র দাড়ি হতে 
তোমার হাত সরিয়ে ফেল। পূর্ণ হাদীস'-পূর্বে বিবৃত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) প্রমুখ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে, সব গুলো যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। তায়েফবাসীদের 
বিগ্রহ -যা রাব্বা’ নামে অভিহিত৷৷হত এবং এটিই প্রসিদ্ধ প্রতীমা ‘লাত' ধ্বংস করার কাজে 
আবূ সুফিয়ান (রা)-এর (সংগে মুগীরা (রা)-কেও নবী করীম (সা) দল নেতা নিয়োগ 
করেছিলেন। 

মুগীরা (রা)-ছিলেন আরবের চৌকষ কুশলীদের একজন । শাঝী (র) ঝলেন, আমি তাকে 
বলতে শুনেছি,/রেউ কখনও আমাকে পরাভূত করতে পারেনি। শ্র্রঝী (র) আরো বলেন, 
কাবীসা ইর্ন, জাবির (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি মুগীরা ইব্ব শুৰা (রা)-এর সান্নিধ্যে 
অবস্থান 'করেছি। তাতে (আমি বলতে পারি যে) যদি কোন নগরীর শআটটি তোরণ থাকে যার 
কোনটি দিয়েই কৌশল ব্যতিরেকে বের হয়ে আসা যায় না তবুও সুগীরা (রা) ভার যে কোন 
তোরণ দিয়েই বের হয়ে আসতে পারবেন। শাবী (র) আরো বলেন, “কাযী (বিচারপতি) 
ছিলেন চার জন, আবূ বকর, উমর ইবন মাসউদ ও আবু মূসা (রা)। কুশলী বুদ্ধিমান ছিলেন 
চৰজন_মু শুঞ্তৰিয়া, আমর ইবনুল আস, মুগীরা ও যিয়াদ (রা) যুহরী (র) বলেছেন, কুশলী 
একক হলো বাৰ ইকন স্ব’ দম ইবন ভব্াদা ও আবদুল্লাহ ইবন বুদায়ল ইবন ওয়ারকা' (রা) 


রানা 
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ইমাম মালিক (র) বলেছেন, মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) ছিলেন বহু বিবাহে অভ্যস্ত। তিনি 
বলতেন, একক ভার্যাধারীর স্ত্রী ঝতুবতী হলে বেচারা স্বামীও তার সংগে খতুপালনে বাধ্য হয়। 
আর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বামীও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর দুই স্ত্রীর স্বামী দুই লেলিহান 
অগ্নিশিখার মাঝে। বর্ণনাকারী (মালিক) বলেন, তাই তিনি চারজনকে বিয়ে করতেন এবং 
তাদের এক সংগে তালাক দিয়ে দিতেন। অন্যদের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সর্বমোট আশিজন 
নারীর পানি গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনশত নারীকে । আবার কেউ তো 
বলেছেন, এক হাজার নারীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে বেশ মতবিরোধ 
' রয়েছে। তবে খতীব বাগদাদীর দাবীকৃত একমত্য সম্পন্ব, অধিক প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধণ্মতে তিনি 
পঞ্চাশ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 

ষোল $ নব্বী দরবারের অন্যতম খাদিম আবু মা‘বাদ মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল- 
কিনদী (রা)-বনু যুহরা-র মিত্র । ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান*(র),...মিকদাদ ইবনুল 
আসওয়াদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুই জন সংগীসহ-আমি মদীনায় উপনীত 
হলাম এবং লোকদের কাছে নিজেদের (অবস্থা) তুলে ধরলাম? কিন্তু কেউ আমাদের অতিথি 
(জাগীর)-রূপে গ্রহণ করল না। আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকটে গিয়ে তার কাছে অবস্থা 
উল্লেখ করলাম । তিনি আমাদের তার ঘরে নিয়ে থেলেন। তার কাছে তখন চারটি বকরী ছিল। 
তিনি বললেন, ॥: 2 | 0S bl sl hoe 29 1১৪5 ১ ১৫24=| “মিকদাদ! 
এগুলিকে দোহন করবে এবং সেগুলি (-র দুধ)-কে চার ভাগে ভাগ করে প্রতিজনকে এক এক 
ভাগ দেবে।” সুতরাং আমি অনুরূপ করতে লাগলাম । এক রাতে আমি নবী করীম (সা)-এর 
জন্য (তার অংশ) তুলে রাখলাম । তিনি আসতে দেরী করলেন এবং আমি আমার বিছানায় 
শুয়ে পড়লাম। তখন আমার প্রবৃত্তি আমাকে মন্ত্রণা দিল, নবী করীম (সা) নিশ্চয়ই কোন 
আনসারী পরিবারে গিয়ে থাকবেন (এবং স্বভাবতই তারা তাকে মেহমানদীরী করবে) । 

সুতরাং তুমি যদি এখন উঠে এ পানীয় অংশটুকু পান করে ফেল....প্রবৃত্তি এভাবে ফুসলাতে 
থাকলে অবশেষে আমি উঠে নবী করীম (সা)-এর জন্য রেখে দেয়া অংশ পান করে ফেললাম । 
কিন্তু তা আমার-উদরে ও আতুড়ীতে প্রবেশ করা মাত্র আমাকে অস্থির করে তুলল । এখন আমি 
ভাবতে লাগলাম, নবী করীম (সা) এখন ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত হয়ে আগমন করবেন এবং পাত্র 
শূন্য দেখতে) পাবেন। আমি আমার মুখের উপর একটি কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম । 
ওদিকে নী করীম (সা) আগমন করলেন এবং এমনভাবে সালাম করলেন যা জাগ্রতকে শুনানী 
দেয় এবং ঘুমসন্তকে জাগিয়ে দেয় না। তিনি পাত্র অনাবৃত করে তাতে কিছুই দেখতে পেলেন 
না। তিনি তখন নিজের মাথা আসমানের দিকে তুলে বললেন, ০ 2a ০ (4 ন ag) 
-৮2১| “ইয়া আল্লাহ! যে আমাকে পান করাবে তাকে আপনি পান করান এবং যে আমাকে 
খাওয়াবে তাকে আপনি খাওয়ান ।” আমি তার দু‘আকে নিজের জন্য ‘সৌভাগ্য’ সুন করে উঠে 
পড়লাম এবং ছুরী নিয়ে বকরীগুলির কাছে গেলাম । আমি তাদের ছুঁয়ে দেখতে লাগলাম যে 
কোনটি মোটা তাজা, যাতে আমি সেটি জবাই করতে পারি। আমার হাত তাদের একটির 
দুধের থনে পড়লে দেখতে পেলাম যে তা দুধে পূর্ণ রয়েছে। পরে অন্য একটিকে লক্ষ্য করে 
দেখলাম সেটির থনও দুধে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। পরে দেখি সবগুলির ওলান দুধে পূর্ণ । তখন 


FPN an 


৫৫৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আমি পাত্রে করে দুধ দুয়ে নিলাম এবং তা নবী করীম (সা)-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বললাম, 
পান করুন । তিনি বললেন, ১২৪5 ১ 54| = “মিকদাদ! ব্যাপার কি?” আমি বললাম, আগে 
পান করুন তারপরে ব্যাপার । তিনি বললেন, ১২% ৬ 4515০ ০০%; “মিকদাদ! এ তোমার 
দুষ্টসীর একটি ৷” তিনি পান করলেন। পরে বললেন, =! তুমি পান কর। আমি বললাম, 
ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আপনি পান করুন৷ তিনি পেট পুড়ে পান করলেন। পরে আমি তা নিলাম 
এবং পান করলাম । এরপর আমি তাকে সব ব্যাপার অবহিত করলে নবী করীম (সা) বললেন, 
“৯ “ওহ! এই ব্যাপার।” আমি পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করলাম । নবী করীম (সা) বললেন, ১৯ 
-LSls sl FS SEO DN sland Ca a 4S “4 হচ্ছে আসমান হতে 
নাযিলকৃত বরকত ৷ তুমি আগেই আমাকে অবহিত করলে না কেন ? তবে তো-তোমার সংগী 
দু’'জনকেও পান করাতাম।” আমি বললাম, বরকত যখন আমি এবং আপনিণপান._করুরে ফেলেছি 
এখন আর কে পেল না পেল সে পরোয়া আমার নেই । ইমাম আহমদ(র)-ও হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন। আবুন-নাযর (র)....মিকদাদ (রা) থেকে পূর্বোক্ত বিবরণ উল্লেখ 
করেছেন। তাতে আরো রয়েছে যে, তিনি এমন পাত্রে দুধ দুইয়েছিলেন যাতে অন্য সময় তারা 
দুইতে সমর্থ হতেন না। তিনি এত দুইলেন যে, তার উপর ফেনা' ভেসে উঠল ৷ তিনি যখন তা 
নিয়ে আসলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,১১৪০/০৫ ১) 663 5 ০53 )-5 ৭ “মিকদাদ 
আজ রাত্রে তোমাদের পানীয় (দুধ) তোমরা পান করনি?” আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আপনি পান করুন! পরে তিনি (পাত্র) আমার দিকে এগিয়ে দিলে আমি অবশিষ্টটুকু নিয়ে 
নিলাম এবং পরে তা পান করলাম । 

পরে, যখন আমি বুঝতে পারলাম যে; রাসূলুল্লাহ (সা) পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং তার দুআ 
আমি পেয়ে গিয়েছি তখন আমি হাসির তোড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম ৷ রাসূলুল্লাহ 
(সা) বললেন, ১১৫4 ৩৮ ০৭৪৭২) “এ তোমার দুর্মতির একটি হে মিকদাদ!” আমি 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপার ছিল এই এই....আমি এক্সপ ঘটিয়ে ছিলাম ৷ তিনি 

lee ath CH dala BAL AM SY dias) Nol HSL 


“এটাণআল্লাহর বরকত বৈ আর কিছুই ছিল না। তুমি কেন আমাকে (আগে) অবগত করলে 
না, তোমার“ সংগীদ্ধয়কে জাগিয়ে দিলে তারাও তা থেকে অংশ পেয়ে যেত।” মিকদাদ (রা) 
বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্য-ন্যায় সহকারে পাঠিয়েছেন তার কসম! যখন 
আপনি তা পেয়েছেন এবং আপনার সংগে আমিও তা পেয়ে গেলাম তখন আর কে কে তা 
পেল না পেল তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই৷” মুসলিম, তিরযিমী ও নাসাঈ (র)-ও 
হাদীসটি সুলায়মান ইবনুল মুগীরা (র) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। 

সতের $ নবী করীম (সা)-এর সাহাবী-খাদিম তালিকায় অন্যতম-উম্মু সালমা (রা)-এর 
আযাদকৃত গোলাম মুহাজির (রা) । তাবারানী (র) বলেন, আবুয যামরা' রাওহ্‌ ইবনুল ফার্জ 
(র)....বুকায়র (র)-এর সুত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন উম্মু সালামা (রা)-এর মাওলা মুহাজির 
(রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি অনেক বছর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত করেছি। এ 
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দীর্ঘ দিনে আমি করে ফেলেছি এমন কোন কিছুর ব্যাপারে তিনি (সা) আমাকে বলেননি । ‘কেন 
করলে?” আবার কোন কিছু আমি করিনি, (সে জন্য বলেননি) ‘কেন করলে না?" একটি 
রিওয়ায়াত রয়েছে, আমি দশ অথবা পনের বছর যাবত তার খিদমত করেছি । 

আঠার £ অন্যতম খাদিম আবুস সামহ (রা)। আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ছাকাফী 
(র) বলেন, মুজাহিদ ইবন মুসা (র) .... মাহিল ইব্ন খালীফা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, আবুস্‌ সামহ (রা) বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত করতাম । তিনি বলেন, 
নবী. করীম (সা) যখন গোসল করতে মনস্থ করতেন তখন আমাকে বলতেন, আমার (পানির) 
পাত্রটি আমাকে এগিয়ে দাও। আরুস্‌ সামহ (রা) বলেন, আমি তাকে পাত্র এগিয়ে দিতাম এবং 
তাকে আড়াল করে রাখতাম ।....একবার হাসান বা হুসায়ন (রা)-কে নিয়ে আসা'হল'"। তিনি 
নবীজী (সা)-এর বুকের উপর পেশাব করে দিলেন। আমি তা ধুয়ে দেয়ার জন্য.এগিয়ে আসলে 
তিনি বললেন, 2 ১) 090৮ ০১.০৪ ২23031 42.১৭: ০০৯০ “মেয়ের পেশাব (পর্যপ্ত 
পরিমাণে) ধুতে হয়; আর ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে (হান্কা) দিতে হয়৷” আবু দাউদ, নাসাঈ 
ও ইবন মাজা (র)-ও মুজাহিদ ইব্ন মুসা (র) সূত্রে....অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। 

উনিশ ঃ খাদিম তালিকায় অন্যতম....সর্ব বিচারে শ্রেষ্ঠতম সাহাবী আবূ বকর (রা)। 
হিজরতের সফরে, বিশেষত (ছাওর) গুহায় অবস্থান কালে,এবং সেখান থেকে বেরিয়ে মদীনায় 
উপনীত হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বহস্থে নবীজী (সা)“এর যাবতীয় খিদমত আনজাম দিয়েছেন। 
বিশদ বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহর জন্য-সব হামদ এবং সব অনুকম্পা তারই । 


রাসুলুল্লাহ (সা)-এরদরবারের লিখকবৃন্দ 
ও অন্যান্য কর্তব্য'পালনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ 

এক-চার £* ওহী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় লেখকবৃন্দের মাঝে রয়েছেন, খলীফা চতুট্টয় 
আবূ বকর, উমার, উসমান ও৷আলী ইবন আবূ তালিব (রা)। তাদের প্রত্যেকে খিলাফত যুগের 
বর্ণনায় তাদের জীবনী'আলোচিত হবে। ইনশাআল্লাহ! 

পাচ £ এ তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন আবান ইবন সাঈদ ইবনুল আস ইবন 
উমায়্যা ইবন আরদ শামছ ইব্‌ন আবদ মানাফ ইবন কুসায়-উমাবী (রা)। তাঁর দুই ভাই 
খালিদ ও আমর (রা)-এর পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের সময়টি ছিল 
হুদায়বিয়া সন্ধির পরে। কেননা, হুদায়বিয়া সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উছমান (রা)- 
কে দূৃতরূপে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন তখন এ আবান (রা)-ই উছমান (রা)-কে হিফাযত 
করেছিলেন। তবে কারো কারো মতে, তিনি ঝায়বার অভিযানের প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন। কেননা, খায়বারের গণীমত বষ্টন প্রসংগে সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রা) 
বর্ণিত হাদীসে তার নামোল্লেখ রয়েছে। তার ইসলাম গ্রহণের কারণরূপে বিবৃত হয়েছে যে, 
সিরিয়ার তেজারতী সফরে এক খৃস্টান ধর্মযাজকের সংগে ভার সাক্ষাত হয়েছিল। তার কাছে 
তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিষয় আলোচনা করলে ভিনি তাকে বলেন, তার নাম কি? তিনি 


১. বর্ণ ক্রমিকে অনুচেছদের শেষাংশে তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে ।-অনুবাদক 


৫৫৬ | আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


হুলিয়া আকৃতি-প্রকৃতির বিবরণ দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি যখন স্বদেশে ফিরে যাবে 
তখন তাকে (আমার) সালাম বলবে । এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি মুসলমান হয়ে 
গেলেন। তিনিই সে আমর ইবন সাঈদ আল আশ্দাক (রা)-এর ভাই, আবদুল মালিক ইবন 
মারওয়ানের আদেশে যাকে হত্যা করা হয়েছিল। 

আবূ বকর ইবন শায়বা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে সৰ্ব প্ৰথম ওহী-লেখক 
ছিলেন উবায় ইবন কাব (রা) । তিনি উপস্থিত না থাকলে লিখতেন যায়দ ইবন ছাবিত (রা)। 
এ ছাড়া উছমান, খালিদ ইবন সাঈদ ও আবান ইবনে সাঈদ (রা) ও নবী করীম (সা)-এর 
জন্য লিপিকারের কাজ করেছেন। ইব্ন শায়বা (রা) অনুরূপই বলেছেন। তরে-এ ব্র্যবস্থা ছিল 
মদীনায় । অন্যথায় মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের অবতরণকালে তো আর/উবায়“(রা) সেখানে 
ছিলেন না। অথচ অন্যান্য লেখক সাহাবীগণ (রা) তো মক্কায় তা লিখেছেন। 

আবান ইবন সাঈদ (রা)-এর মত্যুকাল সম্পর্কে মতবিরোধণ্রয়েছে। মূসা ইবন উকবা, 
মু্স'আব ইবনুয যুবায়র ও যুবায়র ইবন বাক্‌কার (র) এবং"অন্যান্য বংশাবলী বিশারদগণের 
মতে আজনাদীন যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন ৷।এঅর্থাৎ দ্বাদশ হিজরীর জুমাদাল-উলা 
মাসে । অন্যরা বলেছেন, চর্তুদশ হিজরীতে মারজুস সুফার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত প্রাপ্ত হন। 
মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেছেন, আবান ও' তার, ভাই আমর (রা) পনের হিজরীর রজব 
মাসের পাঁচ তারিখে ইয়ারমুক যুদ্ধে শাহাদাত সূধা পান করেন। কারো কারো মতে তিনি 
উছমান (রা)-এর খিলাফাত কাল পর্যন্ত বেচে/ছিলেন এবং তিনি যায়দ ইবন ছাবিত (রা)-কে 
মুসহাফুল ইমাম (মূল কপি)-এর শ্রুতি লিখন (করিয়ে অনুলিপি তৈরি) করাতেন। তারপর 
উনত্রিশ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

ছয় £ কাতিব ওহী.উবায় ইরন কাব ইবন কায়স ইবন উবায়দ আনসারী খাযরালী (রা) 
কুনিয়াত আবুল মুন্যিৱ ‘তাকে আবুত তুফায়লও বলা হত । তিনি ছিলেন সায়্যিদুল কুররা, 
হাফিযগণেরও প্রধান । দ্বিতীয় আকাবা চুক্তি’ ও বদরসহ পরবর্তী সব অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ 
করেছেন। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির শীর্ণকায় মানুষ এবং সাদা মাথা ও সাদা দাড়ির 
অধিকারী ৷ খিযার ব্যবহার করে চুলের সাদা বর্ণ পরিবর্তন করতেন না। আনাস (রা) বলেন, 
চার' ব্যক্তি 'কুরআন সংগ্রহ-সংকলন করেছেন। অর্থাৎ আনসারীদের মধ্য হতে উবায় ইবন 
কা‘ব, মু‘আয ইবন জাবল, যায়দ ইবন ছাবিত এবং অন্য একজন আনসারী ব্যক্তি যিনি আবূ 
ইয়াযীদ (রা) নামে অভিহিত হতেন। বুখারী-মুসলিম (র) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। সহীহ 
গ্রন্থদ্ধয়ে আনাস (রা) সূত্রে আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উবায় (রা)-কে বললেন, এ! (} 
IIA NG ৩-০৭! “তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাবার জন্য আল্লাহ আমাকে 
হুকুম করেছেন।” উবায় (রা) বললেন, তিনি কি আপনার কাছে আমার নামও বলেছেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! ভিনি বললেন হা। বর্ণনাকারী (আনাস) বলেন, তখন তার চোখ দুটি আনন্দেব্ 


y. দিজরাতের পূর্ব আজ্ছে আগ ৭২ সদস্য বিশিষ্ট মদীনাবাসীদের নবী করীম (সা)-কে সহায়তা ও 
আনুগত্য দানের গোপন চুক্তি-দ্বিতীয়বার ।-অনুবাদক 
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অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। তবে এখানে পড়ে শোনাবার অর্থ শুধু শোনানো এবং পৌছানো। 
শিক্ষকের কাছে ছাত্রের পাঠ শোনানো নয়। বিদ্বান বুদ্ধিমানদের কারো জন্য এ কথা বলে 
দেয়ার প্রয়োজন নেই বটে । 

তবুও কেউ যাতে অন্য রকম ধারণা না করে বসেন, সে উদ্দেশ্যেই আমাদের এই 
সতকীকরণ প্রয়াস । অন্যত্র আমরা এরূপ পাঠ করে শোনাবার একটি কারণ উল্লেখ করেছি। তা 
হল-নবী করীম (সা) উবায় (রা)-কে ১25.24 09 4 * পড়ে শোনান । আর কারণটি এই 
যে, উবায় (রা) এ সূরাটি যে কিরআতে (ও পঠন পদ্ধতিতে) তিলাওয়াত করতেন অন্য এক 
ব্যক্তিকে তা ভিন্নভাবে তিলাওয়াত করতে শুনে তিনি তার প্রতিবাদ করলেন। পরে উৰায় (রা) 
বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে তুললে তিনি বললেন, 92৮! “উবায়! পড়ে শোনাও ৷” 
তিনি পড়ে শুনালে, নবী করীম (সা) বললেন, 2! 1১৩১ “এ রূপেও নাযিল করা হয়েছে।” 
তারপর এ লোকটিকে বললেন, ! এ৷ “পড়ে শোনাও ৷” সেও পড়ে শোনালে নবী করীম (সা) 
বললেন, “এরূপেই নাযিল করা হয়েছে।” উবায় (রা) বলেন, (এঘটনায় আমি (দীনের 
ব্যাপারে) এতই সন্দিহান হলাম যে, জাহিলিয়াতের যুগেও আমি(তেম্‌ূন সন্দেহবাদী ছিলাম না। 
উবায় (রা) বলেন, তখন নবী করীম (সা) আমার বুকে হাত রাখলেন, যাতে আমি খামে সিক্ত 
হয়ে গেলাম এবং ভয়ে আমার অবস্থা এমন হল যে, আমিংযেন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছিলাম । 
এরপর কুরআনের বাস্তবতা ও সত্যতাকে সুস্পষ্ট ও. সুদৃঢ় করার মানসে রাসুলুল্লাহ (সা) নিজে 
এ সূরাটি (সূরা বায়্যিনা) বান্দাদের প্রতি দয়া. করুণাবশতঃ আল্লাহ পাক কুরআন একাধিক 
পঠন ভঙ্গিতে নাযিল করেছেন। 

ইব্ন আবু খায়ছামা (র) বলেছেন,'তিনিই (উবায়) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে প্রথম ওহী 
লেখক ব্যক্তি । তার মৃত্যুকাল মতবিরোধ পূর্ণ । কেউ বলেছেন, উনিশ হিজরীতে । কারো মতে 
বিশ হিজরীতে এবং কারো মতে, তেইশ হিজরীতে এমন কি কেউ কেউ উছমান (রা)-এর 
শাহাদাত লাভের এক সপ্তাহ আগে হওয়ার কথাও বলেছেন। আল্লাহই সমধিক অবগত । 

সাত £$ অন্যতম লিখক, আরকাম ইবন আবুল আরকাম (রা)। তার নাম ও বংশ সূত্র-মানাফ 
ইব্‌ন আসাদ ইবন জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযুম। সুতরাং তিনি মাখযুমী । 
প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। সাফা-র নিকটবর্তী তার বাড়িতেই রাসুলুল্লাহ 
(সা), আত্মগোপন করে রয়েছিলেন। 

এর পর হতে বাড়িটি ‘খায়যুরান' নামে প্ৰসিদ্ধি লাভ করে। তিনি হিজরত করেন এবং বদর ও 
পরবর্তী সমরাভিযান সমূহে অংশগ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবন উনায়স ও তীর 
মাঝে ভ্রাতু-বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। আজীম ইবনুল হারিছ আল মুহারিবী-র জন্য ‘ফাখ’ ও 
সংলগ্ন অঞ্চলের জমিদারীর দলীল রাসুলুল্লাহ (সা)-এর হুকুমে তিনিই লিখে দিয়েছিলেন। আতীক 
ইবন ইয়াকুব আয যুবায়রী (র) সুত্রে....(আবুল মালিক ইবন আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন হাযম-পিতা-দাদা) আমর ইব্‌ন হাযম (রা) সনদে হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) বর্ণিত 


২. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা এবং মুশরিকরা আপন অবিচল ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট 
প্রষাণ না আসা পর্যন্ত । আল্লাহর নিকট হতে এক রাসূল যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ ৷ (বায়্যিনা ৪ ১-২) 
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রিওয়ায়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ জমিদারীর দলীল । তিপ্নান্ন হিজরীতে এবং মতান্তরে পঞ্চার 

ইমাম আহমদ (র) তার সূত্রে বর্ণিত দু'টি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । 

এক £ আহমদ ও হাসান ইব্‌ন আরফা (র) বলেন, (শব্দ ভাষ্য আহমদের) আব্বাদ ইব্ন 
আব্বাদ আল মুহাল্লাবী (র)....উছমান ইব্‌ন আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম (রা) তার পিতা 
থেকে-যিনি নবী করীম (সা)-এর অন্যতম সাহাবী ছিলেন-বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) 
বলছেন, 
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“জুমু'আর দিন (খুতবার জন্য) ইমামের আগমনের পরে যে ব্যক্তি মানুষের-খঘাড় টপকিয়ে 
সামনে যায় এবং (পাশাপাশি বসা) দু'জনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে-সে জাহান্নামে নাড়ী-ভুঁড়ী 
টেনে হিচড়ে নিয়ন্ত্রণে রাখায় ব্যস্ত ব্যক্তির ন্যায়।” | 

দুই £ আহমদ (র) বলেন, ইমাম ইব্‌ন খালিদ (র) (আরদুল্লাহ ইব্‌ন উছমান ইবনুল 
আরকাম তার দাদা) আরকাম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে 
গেলে তিনি বললেন,২2 ০: 4 “কোথায় যেতে হচ্ছা করছ?” তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা 
করছি-ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ! এ দিকে-তিনি হাত দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থান 
ক্ষেত্রের দিকে ইংগিত করলেন। নবী করীম(সা) বললেন, £৪7.29 42] 425, “কোন 
বিষয় তোমাকে সে দিকে নিয়ে যাচ্ছে?” ব্যবসার কি? তিনি বললেন, না, তবে আমি সেখানে 
সালাত আদায় করার ইরাদা করেছি |"তিনি বললেন, (১4৯ ১০০ “এ দিকে সালাত !” তিনি 
নিজের হাত দিয়ে মক্কার দিকে. ইংগিত করলেন- $১০০ | (4 == “হাজার সালাতের 
চাইতে উত্তম ।” এ সময় তিনিণ“ডেত্তরে) সিরিয়ার দিকে (বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে) ইংগিত 
করলেন। এ বর্ণনা একাকীংআহমদ (র)-এর। 

আট $ অন্যতম(ওহী) নিবন্ধক ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্ন শাম্‌মাস আনসারী খাযরাজী 
(রা) । কুনিয়ত>৷আবূ আবদুর রহমান । তার নাম আবু মুহাম্মদ আল-মাদানী-ও বলা হয়েছে। 
তিনি ছিলেন৷আনসারদের মুখপাত্র । তবে খাতীবুন নাবী-নবী করীম (সা)-এর মুখপাত্র নামেও 
অভিহিত হতেন । মুহাম্মদ ইব্‌ন সা‘দ (র) বলেন, আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল্‌ মাদাইনী (র) তার 
শায়খবর্গের সনদ সূত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগত আরবী প্রতিনিধিদল সমূহের বিবরণ 

ংগে অবহিত করেছেন। তারা বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবাস 
ইয়ামানী ও মাসলামা ইব্ন হারান আল্‌ হাদ্দাবী (আল হিদাঈ) (রা) তাদের স্বগোত্রীয় একটি 
দলের সংগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। দলটি ইসলাম গ্রহণ করে তাদের 
গোত্রের পক্ষে বায়‘আত গ্রহণ করেন। নবী করীম (সা) তাদের জন্য একটি সনদপত্র লিখিয়ে 
দিলেন যাতে তাদের সদকা সম্পর্কে লিখেছেন। তাদের উপর ফরযকৃত যাকাতের বিবরণ 
ছিল। সনদটির লিখক ছিলেন ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্ন শাম্্‌মাস এবং সাক্ষী ছিলেন সাদ ইব্ন 
মু‘আয ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) । সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত প্রামাণ্য বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ 
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(সা) কর্তৃক জান্নাতের আপাম সুসংবাদ প্রদত্তদের মধ্যে ইনিও ছিলেন একজন । তিরমিযী (র) 
তার জা্ি' গ্রন্থে সুললিম (র)-এর শর্তানুকূল সনদে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 
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“কতই ভাল মানুষ আবূ বকর! কতই ভাল মানুষ উমার! কতই ভাল মানুষ আবুণ্উবায়দা 
ইবনুল জাররাহ! কতই ভাল মানুষ উসায়দ ইব্ন হুযায়ব! কতই ভাল মানুষ ছাবিত ইব্‌ন কায়স 
ইব্‌ন শাম্‌মাস! কতই ভাল মানুষ মু‘আয ইব্‌ন আমর ইবনুল জামূহ (রা) ৷” বার হিজরীতে 
আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে ছাবিত (রা) শহীদ হন। এ প্রসংগে তার 
একটি ঘটনা রয়েছে-যা আমরা যথাস্থানে (ইয়ামামা যুদ্ধের বর্ণনায়) উপস্থাপন করব- 
ইনশাআল্লাহ । 
নয় £ (ওহী) লেখক তালিকায় অন্যতম সাহাবী হানজালা (ইবরনুর রাবী ইব্‌ন সায়ফী ইবন্‌ 
রাবাহ্‌ ইবনুল হারিছ ইব্‌ন মুখাশিন ইবৃন মু‘আবিয়া ইর্ন শরীফ ইবৃন জারওয়া ইবৃন উসায়দ 
ইব্‌ন আমর ইব্ন তামীম) (রা) ইনি বনু তামীমের উদায়দী'উপগোত্রের লোক । তার ভাই বারাহ 
(রা)-ও অন্যতম সাহাবী। তার চাচা আকছাম ইব্‌ন .সায়ফী ছিলেন ‘হাকীমুল আরব’-আরবের 
ধী-মান বলে খ্যাত । ওয়াকিদী (র) বলেন, হানজালা (রা) নবী করীম (সা)-এর জন্য একটি পত্র 
লিখে দিয়েছিলেন। অন্যদের বক্তব্যে রয়েছে "রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে ‘তাওয়ায়িফ’ (ক্ষুদ্র রাজ্য 
অঞ্চল) বাসীদের সংগে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলে খালিদ 
(রা)-এর পরিচালিত যুদ্ধসমূহেত্তার” সংগে ছিলেন। তিনি আলী (রা)-এর খিলাফতকাল 
পেয়েছিলেন; তবে ‘জমল' (উটেরণযুদ্ধ) ও অন্যান্য যুদ্ধে তার সংগে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। 
পরবর্তী কালে কৃফায় উছমান.“ (রা)-কে গালাগালি করা শুরু হলে তিনি স্থানান্তরে গমন করেন 
এবং আলী (রা)-এর আমলের পরে তিনি ইন্তিকাল করেন । 
উসদুল গাবা/খন্থে ইবনুল আছীর (র) উল্লেখ করেছেন। হানজালা (রা)-এর ইন্তিকালে 
তখন তিনি বললেন, 
AAs AS SS Se SL + LIA 3 OUD 
ISL ANY HAMMEL ALS) 
-DAda4kbis dem CA Ns 
“দাদ এক দ্ুশ্চিন্তাগ্রস্থ দুঃখ ভারাক্রান্তের ব্যাপারে বিস্মায়াভিভূত হয়েছে। সে কাদছিল 
এক সাদা চুল ফ্যাকাসে চেহারাধারীর জন্য৷” 


যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার উপর কেমন দুরবস্থা আপতিত হয়েছে, তবে আমি 
তোমাকে এমন একটা কথা অবহিত করব যা মিথ্যে নয়। কাতিব হানজালার জন্য ভারী দুঃখ- 
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(ব্ল) বলেছেন, হানজালা (রা) মুসলমানদের ফিতনা কোন্দল থেকে সযত্ন দূরে অবস্থান করে 
আলী (রা)-এর আমলের পরে ইন্তিকাল করেন। 


হানজালা (রা) সূত্রে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (গ্রস্থকারের মতে) বরং তিনটি হাদীস । 
(এক) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ ও আফফান (র)....(ওহী লেখক) হানজালা 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি- 


Me OF may OF Fagg ORIG HE FSR Al bal Ale BAL> 
-U 25-6 14 JS Al Ic IG 0 
“যে ব্যক্তি পাচ (ওয়াক্ত) সালাতে নিয়মানুবর্তিতা পালন করে চলবে, তার রুকু, তার 
সিজদা এবং তার উষূ ও সময়ের প্রতি লক্ষ্যসহকারে এবং সে বিশ্বাস করে.যে এগুলি আল্লাহর 
পক্ষ হতে যথার্থ । সে জান্নাতে প্রবেশ করবে-কিংবা তিনি বলেছিলেন- (জোন্নাত) তার জন্য 
অবধারিত হবে।” হাদীসটি আহমদ (র) একাকী রিওয়ায়াত করেছেন এবং কাতাদা (রা) ও 
হানজালা (রা)-এর মাঝে এর সনদ বিচ্ছিন্ন। আল্লাহই সমধিক/অরগত ! 


দ্বিতীয় হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) সাঈদ 
আল জুরায়রী (র) হতে....হানজালা (রা) থেকে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, 
mh 3 Sh 3 Fala ASO SALA Glie OPIS US Lay 3) 
de lus de Lu SE 
মজলিসসমূহে এবং তোমাদের-পথে-ঘাটে ও তোমাদের বিছানায়, তোমাদের সংগে মুসাফাহা 
করতেন। তবে কখনো. কখনোততিরমিযী ও আহমদ (র) হাদীসটি ইমরান ইব্‌ন দাউদ আল 
কাত্তান (র) সূত্রে....হানজালা (রা)-এরবরাতেও রিওয়ায়াত করেছেন। তৃতীয় (হাদীসটি) 
রিওয়ায়াত করেছেন আহমদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র) সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে । হানজালা 
(রা) থেকে- যুদ্ধ, ক্ষেত্রে নারী হত্যা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসংগে । কিন্তু এ হাদীসে আহমদ (র) এরই 
অন্য একটিংরিওয়ায়াতে আবদুর রাযযাক (র)....হানজালা (রা)-এর ভাই রাবাহ থেকে-এঁ 
হাদীসটি-উল্লেখ করেছেন। আহমদ (র)-এর আরো একটি রিওয়ায়াত-হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ও 
ইবরাহীম"ইবৃন আবুল আব্বাস (র)....এবং সাঈদ ইবৃন মানসূর ও আবু আমির আল আকদী (র) 
(চার জনই মুগীরা সূত্রে) রাবাহ (রা) থেকে। এ মুগীরা (র) সূত্রে নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র)-ও 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবার আবু দাউদ ও নাসাঈ (র)-ও উমর ইব্ন মুরাককা (বর) 
সূত্রে....রাবাহ (রা) সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং হাদীসটি রাবাহ (রা) সূত্রেই 
বর্ণিত হয়েছে। হানজালা (রা) সূত্রে নয় এবং এ কারণেই আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) 
বলতেন, সুফিয়ান ছাওরী (র) এ হাদীসের বর্ণনায় বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। 


গ্রস্থকারের মন্তব্য £ এখন ইবনুর রাক্‌কী (র)-এর এ দাবী যথার্থ প্রমাণিত হল যে, দু'টির 
অধিক হাদীস তিনি রিওয়ায়াত করেননি । আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত । 
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দশ £ কাতিব তালিকায় রয়েছেন অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) (ইবনুল 
আস ইব্ন উমায়্যা ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আবদ মানাফ) ৷ তার কুনিয়াত ছিল-আবুূ সাঈদ । 
তিনি ছিলেন বনী উমায়্যার লোক। ইসলাম গ্রহণে প্রবীণদের তালিকায় তিনি সিদ্দাক (আবু 
বকর) (রা)-এর পরে তৃতীয় বা চতুর্থ, মতান্তরে পঞ্চম । বর্ণনাকারীগণ তার ইসলাম গ্রহণের 
কারণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন তার একটি স্বপ্নের ঘটনা ৷ ঘুমের মধ্যে একদিন তিনি দেখতে 
পেলেন যে, তিনি যেন জাহার্বামের কিনারায় দাড়িয়ে আছেন। তিনি জাহার্নামের এমন সুবিশাল 
পরিধির কথা উল্লেখ করেছেন যা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। তিনি বলেছেন যে, (তিনি দেখলেন) 
যেন তার পিতা তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিচ্ছেন। আর যেন রাসুলুল্লাহ (সা) তার পড়েযাওয়া 
ঠেকাবার জন্য তার হাত ধরে রয়েছেন। তিনি এ স্বপ্ন আবু বকর (রা)-এর নিকট'বর্ণনা, করলে 
তিনি তাকে বললেন, তোমার প্রতি মঙ্গলের ফায়সালা হয়েছে। এই যে, আল্লাহর রাসূল (সা); 
তার অনুগমন কর । তোমার আশংকার ব্যাপার হড়ে তুষি ঢেক্াই পয়ে যারে ।/তখন রাসুলুল্লাহ 
(সা)-এর নিকট গিয়ে তিনি মুসলামন হয়ে গেলেন। তার পিতার কাঁছে-তার ইসলাম গ্রহণের 
খবর পৌছলে সে তার উপর রেগে গেল এবং তার হাতের লাঠি'দিয়ে তাকে পেটাতে লাগল । 
এমন কি লাঠিটি তার মাথা ফাটিয়েই দিল এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তার খাবার 
বন্ধ করে দিল এবং তার অন্যান্য ভাইদের তার সংগে/কথাংরলতেও বারণ করে দিল। তখন 
থেকে খালিদ (রা) দিন-রাত বিরতিহীনভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে থাকতে লাগলেন। 
পরে তার ভাই আমরও ইসলাম গ্রহণ করলেন পরে লোকেরা হাবশা দেশে হিজরত করলে 
এদু' ভাই-ও হিজরত করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ।(সা)-এর সংগে উম্মু হাবীবা (রা)-এর বিবাহ 
সম্পাদনে এ খালিদ (রা)-ই অভিভাবকের দায়িত্‌ পালন করেছিলেন। যে কথাটি পূর্বেই 
আলোচিত হয়েছে, পরে দুই ভাই জাফর (রা)-এর সংগে হাবশা দেশ থেকে (মদীনার 
উদ্দেশ্যে) হিজরত করলেন । (তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌছলেন খায়বার অভিযান 
কালে। ততক্ষণে নবী, ক্রীমং/(সা) কর্তৃক খায়বার বিজিত হয়ে গেছে। নবী করীম (সা) 
মুসলমানদের সংগে পরামর্শের ভিত্তিতে এ দু‘জনকেও গনীমতের অংশ দিলেন। তাদের অন্য 
এক ভাই আবান৷ইব্ন সাঈদ (রা)-ও (মুসলমান হয়ে) আগমন করে খায়বারের বিজয় 
অভিযানে অংশ/নেন- যেমন আমরা পূর্বেই বলে এসেছি। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) 
তাদেরকে”বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ করতে থাকেন। আবূ কবর (রা)-এর খিলাফত 
আমলে তারা সমরাভিযানে সিরিয়া অভিমুখে বের হলেন এবং খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা) 
‘আজনাদায়ন'-এরর যুদ্ধে শহীদ হন। মতান্তরে মারজুস সুফার যুদ্ধে। আল্লাহই সমধিক 
অবগত । 


আতীক ইব্‌ন ইয়াকুব (র) বলেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ বকর (র)....আমর ইব্‌ন 
হাযম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, খালিদ (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে একটি সনদপত্র 
লিখে দেন! 
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রাহমান রাহীম আল্লাহর নামে। এ হল (সে দলীল) মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) যা রাশিদ 
ইব্‌ন আবদ রাবর আস-সুলামী-কে প্রদান করেছেন। তিনি তাকে হিজর-রিহাত-এর দু’ 
আলওয়া’ দৈৰ্ঘও এক আলওয়া প্রস্থ দান করেছেন। সুতরাং যারা তার বিরোধিতা করবে 
তাদের -তাতে কোন সংগত অধিকার নেই । এবং তার হক ও অধিকারই যথার্থ । লেখকঃ 
খালিদ ইব্‌ন সাঈদ । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (র) বলেছেন, ওয়াকিদী (র) সূত্রে-জাফার ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ 
(র) -মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আফফান (রা) সূত্রে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা) হাবশা থেকে ফিরে আসার পরে মদীনায়ই-অবস্থান 
করতে থাকেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হতে লেখকের দায়িত্ব পালন করতেন তিনিই 
তাইফবাসী ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের জন্য সন্ধিপত্র লিখে দিয়েছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ 
(সা)-ও তাদের মাঝে সন্ধি সম্পাদনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন। 

এগার £ নবী করীম (সা)-এর কাতিব তালিকায় রয়েছেন সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওলীদ 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযুম আবু সুলায়মান-মাখযুমী (রা) তিনি হলেন দিথিজয়ী 
ইসলামী বাহিনী ও মুহাম্মদী সেনাদলের অধিনায়ক এঁতিহাসিক বিজয়সমূহ ও সোনালী 
অতীতের সমরাধিপতি; সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী আবু সুলায়মান মহান 
খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) । বর্ণিত হয়েছে যে, যে বাহিনীতে খালিদ থাকতেন তা কোন দিন 
পরাজয়ের মুখোমুখী হয় নি-জাহিলী যুগেও নয়, ইসলামী যুগেও নয়। যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার 
(র) বলেন, কুরায়শের সেনা পরিচালনা ও/অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়কত্ব ছিল তার হাতে । 
খালিদ, আমর ইবনুল আস ও উছমান. ইব্ন“আবূ তালহা (রা) হুদায়বিয়া সন্ধির পরে এবং 
খায়বার অভিযানের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ 'ক্করেন। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পাঠানো 
বাহিনীগুলোতে তাকেই সেনাপতি, করে পাঠাতেন। পরে সিদ্দাকী খিলাফত যুগে তিনি সম্মিলিত 
বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন॥*পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা মনোনীত হলে খালিদ 
(রা)-কে তার পদ থেকে, অর্যাহতি দিলেন এবং আমীনুল উম্মাহ আবূ উবায়দা (রা) এ শর্তে 
সেনাপতি পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেন যে, তিনি আবু সুলায়মান (খালিদ) (রা)-এর মতামতের 
বিরুদ্ধাচারণ করবেন না। পরে উমর (রা)-এর খিলাফত কালেই খালিদ (রা) ইন্তিকাল 
করেন তাোরংমৃত্যু সন একুশ হিজরী-মতাস্তরে বাইশ হিজরী । তবে প্রথমটি অধিক প্রামাণ্য । 
তার মৃত্যু-হয়েছিল হিমাস থেকে মাইল খানেক দূরবর্তী এক জনপদে ৷ ওয়াকিদী (র) বলেন, 
আমি এঁ জনপদটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমাকে বলা হল, দাছরাত (১5) দুহায়ম (র) 
বলেছেন, তার মৃত্যু হয় মদীনায়। তবে প্রথম তথ্যটি অধিকতর বিশুদ্ধ । খালিদ (রা) অনেক 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। সে সবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য বর্তমান পরিসর সংকীর্ণ । 

আতীক ইব্ন ইয়াকুব (র) বলেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন আবু বকর (র)....(পিতা সূত্রে 
তিনি দাদা)....আমর ইব্ন হাযম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, এটি রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত জমি 
বন্দোবস্তের সনদ- 


১, সম্ভবতঃ শব্দটি গালওয়া (524) তীর নিক্ষেপের দুরত্ব পরিমাণ পরিধি । 
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“রাহমান রাহীম আল্লাহর নামে! মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হতে মু'মিনদের প্রতি-সায়দূহ (র) ও 
তার শিকার....শিকার বিতাড়ন করা যাবে না, হত্যা করা যাবে না। এর কোন কিছু করতে'জাকে 
দেখা যাবে তাকে চাবুক লাগানো হবে এবং তার কাপড়-চোপড় ছিনিয়ে নেয়া হবে। এ ব্যাপারে 
কেউ আইন লংঘন করলে তাকে পাকড়াও করে নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌছিয়ে দেয়া 
হবে। এ সনদ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর তরফ হতে । -লিখেছেন খালিদ ইবনুল ওলীদ-আল্লাহর 
রাসূল (সা)-এর নির্দেশে। সুতরাং কেউ যেন তা লংঘন করে মুহাম্মদ, (সা)-এর জারীকৃত 
আদেশের ব্যাপারে নিজেকে আপরাধী সাব্যস্ত না করে।” 

বার ৪ নবী করীম (সা)-এর দরবারে লেখক তালিকায়/উল্লেখযোগ্য নাম-আবূ আবদুল্লাহ 
যুবায়র ইবনুল আওয়াম্ম হবৃন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদণ ইব্‌ন আবদুল উষযা ইব্ন কুসায় 
(রা)। জান্নাতের আগাম সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন, শুরা (পরামর্শক পরিষদ) সদস্যদের 
সে ছয় জনের অন্যতম । রাসূলুল্লাহ (সা) যাদের প্রতি সন্তুষ্টি নিয়ে ওফাত বরণ করেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাওয়ারী-(একান্ত ঘনিষ্ট সহযোগী), তীর ফুফু সাফিয়্যা বিনত আবদুল 
মুত্তালিবের পুত্র এবং আসমা বিনত আবু বকর (রা)-এর স্বামী । আতীক ইব্ন ইয়াকৃব (র) তার 
পূর্ব উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, যুবায়র ইবনুল আওয়াম্ম (রা-ই বনু মু‘আবিয়া 
ইব্‌ন জারওয়াল-এর জন্য সে. সনদটি লিখে দিয়েছিলেন যা তাদেরকে লিখে দেয়ার জন্য 
রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। 

ইব্ন আসাকির /(র)-ওআতীক (র)....সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, যুবায়র (রা) ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন-যোল বছর বয়সে এবং মতান্তরে মাত্র আট বছর বয়সে। 
দু’টি হিজরতই (হাবশা ও মদীনায়) তিনি করেছিলেন এবং সবগুলি যুদ্ধ অভিযানে তিনি 
রাসূলুল্লাহ _সো)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই আল্লাহর রাস্তায় সর্ব প্রথম তরবারী 
কোষমুক্ত করেছিলেন। ইয়ারমুক যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং তিনিই ছিলেন তাতে 
অংশগ্রহণকারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । সেদিন তিনি প্রতিপক্ষ রোমকদের সেনা ব্যুহ ভেদ 
করেছিলেন এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত দুই দুই বার এবং শেষ প্রান্তে পৌছে যাচ্ছিলেন 
অক্ষত দেহে -শুধু মাত্র গ্ৰীবার পিছন দিকে তরবারীর দুটি ঘা লেগেছিল। 

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) তার জন্য নিজের পিতা-মাতাকে ‘একত্রিত’ (উৎসর্গ)' 
করেছিলেন এবং বলেছিলেন, | +> ৫2 4401-০2.) ৫০159 “প্রত্যেক নবীর একজন 


১. অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন এ | এ; “তোমার জন্য আমার মা-বাপ কুরবান। 
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তাওয়ারী’ (একান্ত ও ঘনিষ্ট সহযোগী) থাকে; আমার হাওয়ারী হল যুবায়র।" তিনি ছিলেন 
অনেক অনেক সদ গুণ ও বৈশিষ্ট্য মাহাত্ম্যের অধিকারী । জামাল যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। 

ঘটনাটি ছিল নিমরূপ-তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে ওয়াদি আস 
সিবা‘ নামক একটি স্থানে তামীম গোত্রের তিন ব্যক্তি- আমর ইব্‌ন জুরমূয, ফাযালা ইব্‌ন 
হাবিস এবং তৃতীয় জন নুফা‘য় নামে কথিত- তার কাছে আসতে দেখা গেল । তিনি ঘুমিয়ে 
থাকা অবস্থায় আমর ইবণু জুরমূয অতর্কিতে আক্রমণে তাকে হত্যা করে। 

এটা ছিল ছত্রিশ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখে এবং তখন তার বয়স.হয়েছিল 
সাতষট্রি বছর । মৃত্যুকালে যুবায়র (রা) এক বিশাল সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। 'পরিত্যক্ত 
সম্পদ হতে বাইশ লাখ (দিরহাম) খণ শোধ করার পরে অবশিষ্ট সম্পদের ভ্রক-তৃতীয়াংশের 
ওসিয়াত করে গিয়েছিলেন। 

সুতরাং তার ঝণ পরিশোধ ও ওসিয়তের এক-তৃতীয়াংশ পৃথক করার পরে অবশিষ্ট সম্পদ 
তার ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হল। দেখা গেল, (তার স্ত্রীদের প্রত্যেকে- যারা 
সংখ্যায় ছিলেন চারজন-বার লাখ দিরহাম করে ভাগে পেয়েছেন।। 

মোটকথা, (আমাদের উল্লেখিত হিসাবে) তার পরিত্যক্ত সমুদয় অস্থাবর সম্পদের মূল্যমান ছিল 
পাচ কোটি আটানব্বই লাখ (দিরহাম)।’ আর সম্পদের সবটাই সঞ্চিত হয়েছিল তার 


১, আল বিদায়া-তারসুবিযা সংক্ষরণে রক্লেছে_পাঁচ কোটি বিরানব্বই লাখ । আর ইবন স্মাম (র}) অয 
তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন যে, হবার (রা)-এর পারিত্যক্ত অস্থাবর সম্পদের পরিষ্াণ হিন ও ৫২.০৩০০৩৬ 
(তিন কোটি বায়ান্ন ল্মখ) দিরহাষ এক. ভার কলের পরিষাণ ছিল ২২,০০,০০০ (বাহিশ নাথ) নিরত্ার এজ জত 
স্ত্রীর প্রত্যেকে পেয়েছিদেৰ ১১,৩০০,০৩০ দিরহাম করে আর জার হূ-সম্পরতি হিন এ বিনতে অলিচিত:। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৬৫ 


জীবনে প্রাপ্ত বিভিন্ন বৈধ সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে-গনীমত ও “‘ফায়’ সূত্রে এবং বৈধ ব্যবসার 
বিভিন্ন পদ্থায় । 
আর এ সব ছিল যথা সময় সমুদয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ যাকাত আদায়ের সাথে সাথে অধিক 
হারে বিভিন্ন প্রকারের দান, আত্মীয়দের সংগে সনস্তাব রক্ষামূলক সহায়তা অনুদান এবং 
অভাবগ্রস্থদের সাহায্য-সহযোগীতা প্রদানের পরেও ৷ আল্লাহ তার প্রতি রাযী থাকুন, তাকেও 
তুষ্ট রাখুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসকে তার আবাস নির্ণয় করুন-আর তা তো তিনি 
করেছেনই -কেননা, পূর্বাপর সর্ব যুগের মহান নেতা ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক-রাব্বুল 
আলামীনের রাসূল (সা) তো তার জন্য জান্নাতের আগাম সুসংবাদ দিয়েই রেখেছিলেন হামদ 
আল্লাহরই জন্য; অনুকম্পা তারই । 
ইবনুল আছীর (র) তার আলগাবাতে উল্লেখ করেছেন যে, যুবায়র (রা)-এর এক হাজার 
গোলাম ছিল যারা তাকে ‘খারাজ’ প্রদান করত এবং তিনি তার সবটাই সাদকা করে দিতেন। 
সাহাবী কবি হাসসান ইবৰ্ন ছাবিত (রা) যুবায়র (রা)-এর মাহাত্ম্য ও প্রসংশা বর্ণনায় 
বলেছিলেন-(কবিতা) 
Jaws daily dA 45 553 + nf se te ls 
Jl Sly SM Ay dy t+ Lbs ae oe pli 
aaa ag JS Ul Ana YELM, soiall pn ll A 
Us aS Ay 4 Lal AIHA Lia CHS sl al fs 
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অবিচল ছিলেন তিনি নবী করীম (সা)-এর অংগীকার ও তার আদর্শে; তার হাওয়ারী 
(একান্ত ঘনিষ্ট-সহযোগী) এ বক্তব্য তান্ন মাহাত্ম্যের (হুবহু) সমান্তরাল পর্যায়ের । অবিচল 
ছিলেন নবী করীম (সা)-এর প্রর্দশিত পথ ও পদন্থায়। হক ও ন্যায়ের অধিকারীকে 
সহযোগিতা দিয়ে যেতেন-হক ও ন্যায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য ৷ তিনি খ্যাতিমান অশ্বারোহী 
এবং সে।দুর্ধর্ষ বাহাদুর-তিনি বীর বিক্ৰমে ঝাপিয়ে পড়েন, যখন আগত হয় কোন সমুজ্জ্বল 
বিখ্যাত দিন। তিনি সেই ব্যক্তি, (নবীজীর ফুফু) সাফিয়্যা যার জননী; আসাদ গোত্রের 
অধঃস্তন- যে পরিবারে রয়েছেন প্রেরিত পুরুষ তার রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে 
নিকট আত্মীয়তা এবং ইসলামকে সহায়তা দান সূত্রে লন্ধ সুদৃঢ় মাহাত্ঘ্য। কতই বিপদ- 
সংকট যুবায়র (রা) বিদ্রিত করেছেন তার তরবারী দিয়ে মুসতাফা (সা) হতে-আল্লাহ 
(বিনিময়) দান করবেন এবং অঢেল দিবেন। যুদ্ধ যখন উলঙ্গ রূপ ধারণ করে তখন তিনি 
দুলতে দুলতে ঢুকে পড়েন মৃত্যুর মুখে ঝলমলে সাদা (অসি) হাতে । তাদের মাঝে কেউ নেই 
তার তুল্য, ছিল না তার আগেও আর হবে না যুগ যুগ ধরেও যতদিন যুদ্ধের ঘোড়াগুলি দুর্বল 
ক্ষীণকায় হতে থাকবে । 
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আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ওয়াদি আস সিবা‘-এ ঘুমন্ত অবস্থায় আমর ইব্‌ন জুরমুয 
তামীমী যুবায়র (রা)-কে হত্যা করেছিল। তবে কেউ কেউ বলেছেন,....বরং তিনি ঘুমের প্রভাব 
কাটিয়ে উঠেছিলেন মাত্র । তখন অপ্রস্তুত ও হতভম্ব অবস্থায় তিনি বাহনে আরোহণ করলেন এবং 
ইব্‌ন জুরমুয তাকে দ্বন্দ-যুদ্ধে আহ্বান জানাল । যুবায়র (রা) তাকে চূড়ান্ত আঘাত হানলে তার 
সংগীদ্ধয়-ফাযালা ও আন না‘আর তার সাহায্যে এগিয়ে এসে যুবায়র (রা)-কে হত্যা করে 
ফেলল । আমর ইব্ন জুরমুয তার মাথা ও তরবারী নিয়ে গেল । 
সে যখন তা নিয়ে আলী (রা)-এর সামনে উপস্থিত হল তখন আলী (রা) যুবায়র (রা)-এর 
তরবারী দেখতে পেয়ে বললেন, এ তরবারীই তো দীর্ঘকাল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা'হতে 
বিপদ হটিয়ে দিয়েছে। আলী (রা)-এর সে সময়ের বক্তব্যের মধ্যে এ কথাও ছিলৎযে; সাফিয়্যা 
(রা)- HUG RIGO CAG ENCE SHOE HINT EA SES ইব্‌ন জুরমুয 
আলী (রা)-এর বক্তব্য শুনতে পেয়ে আত্মহত্যা করে। 
তবে প্রামাণ্য বর্ণনায় রয়েছে যে, আলী (রা)-এর পরেও ইবৃন.জুরমূয/বেঁচে ছিল। অবশেষে 
(আবদুল্লাহ) ইবনু যুবায়র (রা) (মক্কায়) খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করলেণতার ভাই মুসআব (ইবনুয 
যুবায়র)-কে ইরাকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে পাঠালেন, তখন আমর ইবৃন জুরমূয মুসআব 
DEE AOC TRS WE AEF OUEST OE CRE OH UE EE 
আশংকায় আত্মগোপন করে। 
তখন মুসআব (রা) বললেন, তাকে জানিয়ে. দাও যে, সে নিরাপদ ৷ সে কি ধারনা করেছে 
যে, আবু আবদুল্লাহ (যুবায়র) (রা)-এর ন্যায় লোকের বিনিময় তাকে আমি হত্যা করব ? কক্ষণো 
নয়, আল্লাহর কসম! এ দুই জন তো-সমান নয়। এটা ছিল মুসআব (রা)-এর সহনশীলতা, 
বুদ্ধিমত্তা ও নেতৃত্বসুলভ বিজ্ঞতার. পরিচয় । যুবায়র (রা) রাসুল্লাহ্‌ (সা) থেকে অনেক হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন, যার.বিবরণণআরো বিস্তৃত পরিসর সাপেক্ষ । 
‘_ ওয়াদিস সিবা‘-এ .যুবায়রণ(রা) নিহত হলে (পূর্ব বর্ণনা মতে) তার স্ত্রী আতিকা বিনত যায়দ 
ইব্‌ন আমর ইবন নুফায়ল (রা) স্বামীর শোকগাথা রূপে বললেন, (কবিতা) ' 
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“ইব্‌ন জুরমূয বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এক অপ্রতিরোধ্য অশ্বারোহীর সাথে; যুদ্ধকালীন 
পরিস্থিতিতে । সে তো কাপুরুষ পলায়নপর ছিল না। হে আমর! তুমি যদি তাকে সতর্কতার 
সুযোগ দিতে, অবশ্যই তুমি তাকে দেখতে পেতে হৃদকম্প বা বাহু কাপনে অস্থির সে নয় । 
কতই বিপদ-সংকুল ক্ষেত্রে সে ঝাপ দিয়েছে; তা থেকে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি কোন 
প্রতিরোধ-হানাহানি-ও (টিলার পাশের) ব্যাঙের ছাতার পো! (গজিয়ে ওঠা বাহাদুর) । 
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তোর মা পুত্রহারা হোক! এদি তুই খুঁজে পেতে পারিস তার তুলনা বিগতদের মাঝে; যারা 
বেঁচে-বর্তে আছে তাদের মাঝে! তোর পালনকর্তা আল্লাহর কসম! অবশ্যই তুই একজন খাটি 
মুসলিমকে খুন করেছিস; তোর জন্য সাব্যস্ত হয়েছে স্বেচ্ছাকৃত খুনের শাস্তি । 
তের £ কাতিবে ওহী তালিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহাবী যায়দ ইব্‌ন ছাবিত ইবনুয 
যাহহাক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লূযান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উবায়দ ইবৃন আওফ ইব্ন গুনম ইবন 
মালিক ইবনুন নাজ্জার-আনসারী নাজ্জারী (রা)। উপনাম আবূ সাঈদ । মতান্তরে আবু খারিজা; 
মতান্তরে আবূ আবির রাহমান আল-মাদানী। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় শুভাগমনকালে 
তিনি ছিলেন এগার বছরের বালক । এ কারণেই-বয়স কম হওয়ার কারণে তিনি '্রদরে 
ংশগ্রহণ করতে পারেন নি। অনেকের মতে-উহুদেও নয়। সুতরাং তার প্রথম-উপস্থিতি ছিল 
খান্দাকে (পরিখার-র) যুদ্ধে। পরবর্তী সবগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি. ছিলেন হাফিযুল 
কুরআন, সুবুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ আলিম । সহীহুল বুখারীতে তার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে ইয়াহুদীদের কিতাব (ভাষা ও লিখন রীতি) শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 
যাতে তারা নবী করীম (সা)-কে কোন কিছু লিখে পাঠালে তিনি.তাকে তা পড়ে দিতে পারেন। 
তিনি মাত্র পনের দিনে তা শিখে নেন। 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুলায়মান ইবন দাউদ (র).!;.খারিজা ইবন যায়দ (র) সূত্রে- এ 
মর্মে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা যায়দ (রা) তাঁকে)অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
মদীনায় আগমন করলে- যায়দ (রা) বলেন॥ আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া 
হল । তিনি আমাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তারা-(আমার স্বজনরা) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি 
নাজ্জার গোত্রের কিশোর । আল্লাহ আপনার উপর যা নাযিল করেছেন, তা হতে দশের অধিক 
সূরা তার মুখস্ত রয়েছে। বিষয়টি. রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আনন্দিত করল তিনি বললেন, ১১ ৮ 
ALS se p03 dl Joly sil 142 U5 ৮] = “যায়দ! আমার হয়ে তুমি 
ইয়াহুদাদের লিখন পদ্ধতিংশিখে ফেল। কেননা, আমি-, আল্লাহর কসম! আমার লেখার 
ব্যাপারে ইয়াহুদীদের, সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি না।” যায়দ (রা) বলেন, আমি তার হয়ে 
তাদের লেখ্য-ভাষা 'শিখতে লাগলাম এবং পনের রাত যেতে না যেতে তাতে আমি বুৎপত্তি 
অর্জন করে৷ ফেললাম । তারা নবী করীম (সা)-এর কাছে কোন পত্র লিখলে আমি তা তাকে 
পড়ে দিতাম/এবং তিনি যখন লিখতে চাইতেন তখন আমি তার হয়ে জবাব লিখে দিতাম । 
আহমদ (র) তার পরবর্তী বর্ণনায় হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন শুরায়হ ইবনুন নু“মান (র) .. 
খারিজা-তার পিতা থেকে, সনদে (অনুরূপ উল্লেখ করেছেন) । বুখারী (র) তার ‘আহকাম’ 
(বিধি-বিধান) অধ্যায়ে খারিজা ইবন যাযুদ ইবন ছু্বেত (ঝু) সুত্জে তালক (সনদ বিহীন) রূপে 
নিশ্চয়তা সূচক ভাষ্যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, খারিজা ইবন যায়দ (র) 
বলেছেন। (....এঁ হাদীস উল্লেখ করেছেন।) আবূ দাউদ (র) আহমদ ইবন ইউসুফ (র) সূত্রে 
এবং তিরমিযী (র) আলী ইবন হুজর (র) সূত্রে (উভয় সনদ) .. খারিজার পিতা থেকে .. 
অনুরূপভাবে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী (র) মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি হাসান 
সহীহ । এটা অবশ্যই সুতীক্ষর ও প্রখর ধী শক্তি । এছাড়া সহীহ গ্রন্থদ্ধয়ে আনাস (রা) সূত্রে যেমন 
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বর্ণিত হয়েছে যে, যায়দ (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কুরআন সংগ্রহকারী কুররা 
(হাফিযদের) অন্যতম । 

আহমদ ও নাসাঈ (র) আবূ কিলাবা (র) থেকে আনাস (রা) সুত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে 
রিওয়ায়ত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 
Lai, Jc sls dl - mr dl OS Ly - Sn Hb) 
AY) al HL etl ds Hn DM DAL etl AEA 

cla) ne sl aN ode Only - al dal Sly - Al 

“আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক দয়াবান আবু বকর; আর আল্লাহর 
দীনের ব্যাপারে তাদের মাঝে সর্বাধিক মযবূত উমর; আর তাদের মাঝে লঙজ্জাশীলতায় সর্বাগ্রে 
উসমান; আর তাদের মাঝে সর্বাধিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন আলী ইবন আবু তালিব; আর তাদের 
মাঝে হালাল হারামে সর্বাধিক বিজ্ঞ মুআয ইবন জাবাল; আর তাদেরণমাঝে ফারাইয (মীরাস 
সম্পর্কিত বিধি-বিধান) বিষয় সর্বাধিক বিজ্ঞ যায়দ ইবন ছাবিতণ্রবং প্রতি উম্মাতে থাকে 
একজন আমীন বিশ্বস্ত ব্যক্তি- এ উম্মতের আমীন (ও বিশ্বাস ভাজন) হচ্ছেন আবূ উবায়দা 
ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) । হাফিয (হাদীসং শাস্ত্রীয়) রাবীগণের অনেকে এ 
হাদীসকে ‘মুরসাল'’ সাব্যস্ত করেছেন। তবে আবূ উবায়দা' (রা) সম্পর্কিত বাণীটুকু এ সনদেই 
সহীহ বুখারীতে (মারফু রূপে) বর্ণিত হয়েছে। 

যায়দ (রা) একাধিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)৷সমীপে ওহী লিখনে সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। 
এ সবের মাঝে অধিকতর প্রকাশমান'ঘটনা যা যায়দ (রা) সূত্রেই সহীহ বুখারীতে উদ্ধৃত 
হয়েছে । তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলার এ কালাম নাযিল হল ০ ১৪১০৬] 6 $Y 
Cx ll dhl hs 8 192১৭), (‘মুমিনদের মধ্যে যারা-ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র 
পথে জিহাদ করে ..*তারা সমান নয়স (৪ £ ৯৫)। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে ডেকে 
বললেন, লিখ, এ! ৯৬০১ ..... ৪5-4) ইতোমধ্যে ইবন উম্মু মাখতুম (রা) এসে তার 
দৃষ্টিহীনতার অনুযোগ করতে লাগলেন। তখন আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরে ওহী নাযিল 
হতে লাগল এবং তাতে তার উরু আমার উরুর উপর ভারী বোধ হতে লাগল; এমনকি যেন তা 
চূর্ণ হয়েযাচ্ছিল। তখন নাযিল হল এ আয়াতের মধ্যবতী ক্ষুদ্ব অংশ ১! ০19! ১2 “যারা 
অক্ষম নয়.’ তখন নবী করীম (সা) আমাকে হুকুম করলে আমি তা আয়াতের মাঝে সংযুক্ত 
করে দিলাম যায়দ (রা) বলেন, আমি সম্মক জানি এ আয়াতের সংযুক্তি স্থান-সে হাড়ের 
ফেটে যাওয়া স্থানে (পরে সংযুক্ত করেছিলাম) । (পূর্ণ হাদীস) 

যায়দ (রা) ইয়ামামা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাতে একটি তীর তাকে বিদ্ধ করেছিল। 
তবে তা তার ক্ষতির কারণ হয়নি। এ ঘটনার পরেই আবূ বকর সিদ্দাক (রা) তাকে কুরআনের 
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অংশগুলি অনুসন্ধান করে সংকলিত করার আদেশ করেছিলেন। তিনি তাকে 
বলেছিলেন, তুমি বয়সে তরুণ ও ধীমান এবং তোমার বিশ্বস্ততায় আমাদের দ্বিধা নেই । এ ছাড়া 
তুমি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ওহী লিখে রাখার দায়িত্ব পালন করতে। অতএব তুমি 
কোরআনের আয়াতসমূহ খুঁজে খুঁজে তা সংকলিত কর । তিনি সিদ্দাক (রা)-এর আদেশ যথাযথ 
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পালন করেছিলেন। তা বয়ে এনেছিল অনেক সুফল ও কল্যাণ (সব হামদ আল্লাহ্রই এবং 
অনুকম্পাও তার) । 

উমর (রা) তার (খিলাফতকালে তার) দুই বার হজ্জ পালন কালে যায়দ (রা)-কে মদীনায় 
তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। অনুরূপ তার সিরিয়া সফর কালেও তাকে প্রতিনিধি 
করে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে উসমান (রা)-ও তাকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে 
যেতেন। আলী (রা) তাকে ভালবাসতেন। তিনিও আলী (রা)-কে শ্রদ্ধা করতেন এবং তার 
মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেন। তবে তার যুদ্ধসমূহের কোনটিতে তার সংগে অংশগ্রহণ করেন নি। 
আলী (রা)-এর পরেও তিনি বেচে ছিলেন এবং পয়তাল্লিশ হিজরীতে-মতাস্তরে একায্নমতাসন্ত 
রে পঞ্চানন হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনিই আল কুরআনের মূল গ্রন্থের অনুলিপি 
তৈরী করে দিতেন যা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রচলনের আদেশ জারী করেছিলেন উসমান (রা) । 
এবং সে অনুলিপির লিখন রীতি অনুসারে তিলাওয়াত করার ব্যাপারে সর্বসম্ঘৃত সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছিল। (আমার তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকারূপে সংযোজিত ফাযাইলুল কুরআন- এ বিষয়টির 
বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে- আল-হামদু লিল্লাহ্‌)। 

লিখক তালিকায় আর একটি নাম উদ্ধৃত হয়েছে আস.সিজিল। ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে 
বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধতা সাপেক্ষে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে. ৷ ফলে এর বিশুদ্ধতা প্রশে্রে উর্ধে 
নয়। (হাদীসটি এই-) আবু দাউদ (রা) বলেন, কুতায়রা ইবন সাঈদ (র) .. ইবন আব্বাস 
(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিজিল হচ্ছেনংনবী করীম (সা)-এর কাতিব। নাসাঈ ও 
কুতায়বা (র) .. ইবন আব্বাস (রা) সনদে অনুরূপ'রিওয়ায়াত করেছেন যে, le) $55 ০.9 
250 2০ ০৯5 (“যে দিন আমি গুটিয়ে ফেলব আসমান কে যেমন গুটিয়ে ফেলে সিজিল 
অর্থাৎ পত্রগুলি....আম্বিয়া ১০৪)’ আয়াত সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সিজিল হল এক 
ব্যক্তি । (নাসাঙঈ-র ভাষ্য এক্সপই)'অবু জা“ফর ইবন জারীর (তারাবী) (র) তার তাফসীর গ্রন্থে 
আল্লাহ পাকের কালাম 02 ০5 ::.১| 9 +৯: 23 প্রসংগে হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন-নাসর ইবন.আলী রি) সূত্রে । তিনি (পূর্বোক্ত সনদের) নূহ ইবন কায়স....সনদে। এ 
সনদের নূহ (র) নিভরযোগ্য রাবী । মুসলিম শরীফের রাবী তালিকাভুক্ত । তবে ইবন মাঈন (র) 
তার একটি বর্ণনায়. নূহ (র)-কে 'দুর্বল' বলেছেন। এ সনদে নুহ (র)-এর শায়খ যায়ীদ ইবন 
কা‘ব আল. আওফী বিসরী -যার নিকট থেকে নূহ ইবন কায়স ব্যতীত অন্য কেউ রিওয়ায়াত 
গ্রহণ করেন নি। এতদসত্ত্বেও ইবন হিব্বান (র) তাকে '‘ছিকা' নির্ভরযোগ্য তালিকাভুক্ত 
করেছেন। 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ এ হাদীসটি আমি আমাদের শায়খ মহান হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল 
মিযযী (র)-এর সামনে উপস্থাপন করেছিলাম । তিনি এটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি তাকে 
অবহিত করেছিলাম যে, আমাদের শায়খ আবুল ‘আব্বাস ইবন তায়মিয়া (র) বলতেন, ‘এটি 
একটি মাওরযূ* বর্ণনা ।' যদিও তা আবু দাউদ (র)-এর সুনান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তখন 
আমাদের শায়খ আল মিযযী (র) বলেন, আমিও তাই বলেছি। এ ছাড়া হাফিয ইবন আলী (র) 
তার ‘কামিল’ গ্রন্থে হাদীসটি মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান ওরফে বৃমা (র) সূত্রে .. ইবন আব্বাস 
(রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর একজন কাতিব ছিলেন 
২ 
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যাকে সিজিল নামে ডাকা হত ৷ তার কথাই বলা হয়েছে আল্লাহ্‌ পাকেয় কালাম- 5+ 2.52 
AL all FS :০১॥|-এ । অৰ্থাৎ সিজিল যেভাবে তার খাতাপত্র গুটিয়ে ফেলে সেভাবেই 
আসমান গুটিয়ে ফেলা হবে। অনুরূপ বায়হাকী (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আবু 
নাসর ইবন কাতাদা সূত্রে....ইয়াহয়া ইবন আমর ইবন মালিক....সনদে। এ ইয়াহয়াও অতি 
দুর্বল । সুতরাং অনুগামী (তাবি') হিসাবেও এটি গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ সম্যক অবগৃত। আর 
আবূ বকর আল খাতীব ও ইবন মানদা যা রিওয়ায়াত করেছেন তা আরো অদভুত ও বিরল। তা 
হচ্ছে এই আহমদ ইবন সাঈদ বাগদাদী ওরফে হামদান।....ইবন উমার (রা) থেকে । তিনি 
বলেন, সিজিল নামে নবী করীম (সা)-এর একজন কাতিব ছিলেন। তাই, আল্লাহৎনাযিল 
করলেন, 25) 2০ ০০5 ০০০ (5 +৯5০2 ইবন মানদা (র) নিজেই মন্তব্য করেছেন 
এটি একাকী হামদান বর্ণিত গরীব (বিরল) হাদীস । বারকানী (র) আবুল ফাতঁহ আযদী (র)- 
এর বরাতে বলেছেন, একাকী ইবন নুমায়র এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন । যদি যথার্থ হয়ে 
থাকে । 

গ্রস্থকারের মন্তব্য ৪ ইবন ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনাটি যেমন'মুনকার ও প্রত্যাখ্যাত ছিল, 
ইবন উমর (রা)-এর এ বর্ণনাটিও তেমনি মুনকার । অথচ ইরন”“আব্বাস ও ইবন উমর (রা) 
থেকে এর বিপরীত হাদীস বর্ণিত হয়েছে । ওয়ালিবী ও আওফী'(র) ইবন ‘আব্বাস (রা) হতে 
রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি এ আয়াতের তাফসীরে'বরলেছেন, “যেমন পৃষ্ঠা লিখনীও গ্রস্থকে 
গুটিয়ে ধরে রাখে।” মুজাহিদ (র)-ও অনুরূপ' বলেছেন। ইবন জারীর (র) বলেছেন, 
অভিধানেও এ অর্থটি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ যে; ৯) হল পৃষ্ঠা (পাতা) । তিনি বলেন, 
সাহাবীগণের (রা) মাঝে সিজিল নামে কোন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। এ ছাড়া সিজিল 
কোন ফিরিশতার নাম হওয়ার বিষয়টিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যদিও আবু কুরায়ব (র) 
ইবন ইয়ামান....ইবন উমর (রা) সনদে* ৷ ১১; ১% আয়াত প্রসংগে তেমন একটি হাদীস 
উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, সিজিল একজন ফিরিশতা। তিনি যখন ইসতিগফার নিয়ে 
আরোহণ করেন তখন আল্লাহ বলেন, এটিকে ‘নূর’ কূপে লিখে রাখ । বুনদার (র)....সুদ্দী (র) 
থেকে....অনুরূপ উল্লেখ ক্ররেছেন। অনুরূপ, আবূ জাফর আল বাকির (র)-ও বলেছেন বলে 
দাবী করা হয়েছে । আবু কুরায়ব (র)....আবু জা'ফর বাকিরের বরাতে বলেন, সিজিল হচ্ছেন 
ফিরিশতা। 

সিজিল কোন সাহাবী বা ফিরিশিতার নাম হওয়ার ব্যাপারে ইবন জারীর (র)-এর এ 
প্রত্যাখ্যানংঅতিশয় সবল । এ সম্পর্কিত রিওয়ায়াত অতিশয় দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আর 
যারা তাকে সাহাবীদের (রা) নামের তালিকাভুক্ত করেছেন- যেমন ইবন মানদা, আবু নু'আয়ম 
ইসপাহানী ও ইবনুল আছীর (র) তার আল গাবাতে -এদের এ কার্যক্রম কেবল বর্ণিত 
রিওয়ায়াতের প্রতি সুধারণা প্রসূত কিংবা হাদীস বিশুদ্ধ প্রমাণিত হওয়ার শর্তে। আল্লাহই 
সমধিক অবগত । 

এ কাতিব তালিকায় আর একটি নাম রয়েছে-সা‘দ ইবন আবু সারহ (রা)। এ বক্তব্য 
খলীফা ইবন খায়্যাত (র)-এর । কিন্তু এতে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। মূলত তিনি হবেন 
সাদ (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবন সা‘দ ইবন আবু সারহ (রা)। তালিকার পরবর্তী ক্রমিকে 
যথাস্থানে তার কথা আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ । 
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চৌদ্দ 8 অন্যতম কাতিব আমির ইবন ফুহায়রা -আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আযাদকৃত 
গোলাম । ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রাযযাক (র)....সুরাকা ইবন মালিকের ভাতিজা 
আবদুল মালিককে তার পিতা অবহিত করেছেন যে, তিনি সুরাকাকে বলতে শুনেছেন.....তিনি 
নবী করীম (সা)-এর হিজরতের টনা বিবৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমি নবী 
করীম (সা)-কে বললাম, আপনার কওম আপনার হত্যাকারীর জন্য পুরস্কারের ঘোষণা 
দিয়েছে। আমি তাদেরকে তাদের সফরের বিষয়াদি অবহিত করলাম এবং লোকেরা তাদের 
ব্যাপারে কী কী পরিকল্পনা করছে তা-ও অবহিত করলাম । আমি তাদেরকে পাথেয় ও আসবাব 
নিতে অনুরোধ করলাম । কিন্তু তারা আমার কোন কিছুই গ্রহণ করল না এবং আমার, কাছে 
কিছুই চাইল না শুধু তারা তাদের কথা গোপন রাখার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন আমি 
তাদেরকে আমার নিরাপত্তাসূচক একটি লিপি আমাকে লিখে দিতে আবেদন করলাম ৷ তখন 
নবী করীম (সা) আমির ইবন ফুহায়রাকে হুকুম করলে তিনি এক খণ্ড চামড়ায় তা আমাকে 
লিখে দিলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ হিজরত প্রসংগে ইতোপূর্বে হাদীসটির পূর্ণাঙ্গবিররণ দেয়া হয়েছে। কোন 
কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, অবূ বকর (রা) নিজেই সুরাকা (রা)-কে পত্রটি লিখে দিয়েছিলেন। 
আল্লাহই সমধিক অবগত ৷ 

আমির ইবন ফুহায়রা (রা)-যার উপনাম ছিল-আবূ-আমর-তিনি ছিলেন আয্দ গোত্রের 
কৃষ্ণকায় মিশ্র আরব শ্রেণীভুক্ত এবং প্রথমে তিনি ছিলেন আইশা (রা)-এর (মা উম্মু রুমান সূত্রে 
তাঁর) বৈমাত্রেয় ভাই তুফায়ল ইবনুল হারিছ-এর গোলাম । রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মগোপন করে 
আরকাম ইবন আবুল আরকামের সাফাংপাহাড়ের নিকটস্থ বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার আগেই তিনি 
একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে মন্ধার অন্যান্য দুর্বল- 
অসহায়দের সংগে আমির (রা)=কেঞ্নতুন ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে নির্যাতন করা হত। 
কিন্তু তিনি ছিলেন অটলংঅবিচল'" 

পরে আবূ বকর (রা). তাকে ক্রয় করে মুক্তি দিয়ে দিলেন। এরপর থেকে তিনি মক্কার 
পাদদেশে আবূ বকর (রা)-এর ছাগপাল চরাতেন। পরে আবূ বকর (রা)-কে সংগে নিয়ে 
রাসুলুল্লাহ (সা)/হিজরত করলে তিনিও তার সংগী হলেন এবং আবূ বকর (রা)-এর বাহনে 
সহ-আরোহী হলেন। তাদের সংগে তখন আর ছিল দায়লী গোত্রের মরু পথ নির্দেশক, যার 
বিশদ বিবরণ ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে। তারা মদীনায় উপনীত হওয়ার পরে ‘আমির (ইবন 
ফুহায়রা) (রা) সাদ ইব্ন খায়ছামা (রা)-এর বাড়িতে অতিথি হলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) 
আওস ইবন মু‘আয (রা)-এর সংগে তার ভ্রাতু-বন্ধন রচনা করে দিলেন। তিনি বদর ও উহুদে 
অংশগ্রহণ করেন এবং বী'র-ই-মাউনার ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন। যেমনটি আমরা পূর্বে 
বলে এসেছি । এ ঘটনা হিজরী চতুর্থ সালের । তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর আল্লাহ 
সম্যক অবগত ৷ উর্নওয়া, ইবন ইসহাক, ওয়াকিদী (র) এবং আরো অনেকে উল্লেখ করেছেন, 
বী'র-ই-মাউনার ঘটনায় আমির (রা)-কে শহীদ করেছিল বনু কিলাব গোত্রের জাব্বার ইবন 
সালমা নামের এক ব্যক্তি । জাব্বার বল্লম দিয়ে তাকে আঘাত হানলে তিনি বলে উঠলেন, 2১৯ 
4৯3 =, “কাবার মালিকের শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি।” আমির (রা)-এর লাশ 
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উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। এমনকি হত্যাকারীদের আমির ইবনুত তুফায়ল 
বলেন, তাকে এত উঁচুতে তুলে নেয়া হল যে, আমি তাকে আসমানের আড়াল হতে দেখলাম । 
আমর ইব্‌ন উমায়্যা (রা)-কে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, সে ছিল আমাদের 
শ্েষ্ঠদের একজন এবং আমাদের নবী করীম (সা)-এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রথম শহীদ জাব্বার 
বলেন, আমি যাহ্হাক ইব্‌ন সুফিয়ানকে আমিরের উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তার অর্থ কী 
? জবাবে তিনি বললেন, জার্নাত। যাহ্হাক আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে আমিও 
মুসলমান হয়ে গেলাম। কারণ আমি ‘আমির ইবন ফুহায়রার হত্যার পরবর্তী ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করেছিলাম । তখন যাহ্‌হাক (রা) আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে এবং আমির (রা)-এর ঘটনা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লিখে জানালেন। তিনি বললেন, ৬৯৪০ 0), 4D.) 45) 5 “ফির্শৃতাগণ 
তাকে অন্তর্হিত করেন এবং তাকে পুণ্যবানদের অবস্থান ক্ষেত্রে (ইল্লিয়্রীন-এ) নিয়ে রাখা হয়। 
সহীহ গ্রস্থদ্যয়ে আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, তাদের (বীর-ই-মাউনার 
শহীদগণের) সম্পর্কে আমরা কুরআনের আয়াতরূপে তিলাওয়াত করেছি যে, U১ ৪ ০ ! 4); 
-lLs |, Ue ০১ ১) ১5) “আমাদের স্বজাতিকে আমাদের তরফ হতে পৌছিয়ে দাও 
যে, আমরা অমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করেছি; তিনি আমাদের প্রতি রাযী হয়েছেন 
এবং আমাদের সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। (বীর-ই-মাউনা ঘটনা প্রসংগে আমরা বিশদ বিবরণ 
ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি) মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেছেন, হিশাম ইবন উরওয়া (র) তার 
পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘আমির ইবনুত তুফায়ল বলতো তোমাদের মধ্যে কে সেই লোক 
যাকে হত্যা করে, আমি তাকে দেখতে পেলাম'যে;-আসমান যমীনের মধ্যবতী স্থানে (শুন্য) 
তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে-এমন কি আমি'আক্াশকে তার নীচে দেখতে পেলাম । লোকেরা 
বলল, তিনি হচ্ছেন আমির ইবন ফুহায়রা (রা)। ওয়াকিদী (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন 
আবদুল্লাহ (র)....আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমির ইবন ফুহায়রা (রা)- 
কে আকাশে তুলে নেয়া হল. ফলে তার লাশ পাওয়া গেল না। লোকের ধারণা যে, 
ফিরিশতাগণ তাকে অন্তর্হিত করে ফেলেছেন। 
মাখযুমী (রা) মক্কা' বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে 
লিখকের দায়িত্ব পালন করেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, তিনি যা কিছু করতেন সুষ্ঠভাবে 
করতেন । সালামা/(র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার....আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র 
(রা)'সুত্রেণযে, রাসুলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম ইবন ‘আবদ ইয়াগুছকে কাতিবের 
দায়িত্ নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে রাজা-বাদশাহদের জবাব 
লিখতেন । তার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এ পর্যায়ের ছিল যে, নবী করীম (সা)-এর হুকুমে, 
তিনি কোন রাজা-বাদশাহর বরাবরে লিখতেন এবং তা তার দৃষ্টিতে আমানত সাব্যস্ত হওয়ার 
কারণে যে পর্যন্ত পাঠ করে শোনাতেন সে স্থানেই মোহর মেরে দিতেন । তিনি আবু বকর (রা)- 
এর জন্যও লিখকের (সচিবের) দায়িত্ব পালন করেন এবং বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) 
তীর হাতে ন্যস্ত করা হয়।’ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও তাকে উভয়বিধ দায়িত্বে বহাল 
রাখেন । উসমান (রা) খলীফা হয়ে তাকে উভয় দায়িত্‌ হতে অব্যাহতি দেন। 


১. অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রযন্তরের অর্থ মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর দায়িত্ব ৷ 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৭৩ 


গ্ন্থকারের মস্তব্য £ আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা) তাকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন 
করার পরেই উসমান (রা) তা মনযূর করেছিলেন। বর্ণিত হয়েছে যে, উসমান (রা) তার কর্তব্য 
পালনের বিনিময়ে তিন লাখ দিরহাম দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি 
আল্লাহর কাছে । 

ইবন ইসহাক (র) বলেন, যায়দ ইবন ছাবিত (রা)-ও রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাতিবের 
দায়িত্‌ পালন করতেন। কখনো ইবনুল অরকাম ও যায়দ ইবন ছাবিত (রা) দু'জনই অনুপস্থিত 
থাকলে উপস্থিত লোকদের কেউ দায়িত্‌ পালন করতেন। উমর, আলী, যায়দ, মুগীরা ইবন 
শু'বা, মু‘আবিয়া, খালিদ ইবন সাঈদ ইবনুল ‘আস (রা) -এরা. সকলে এবং অন্যান্য অনেকেই 
(যাদের নামের উল্লেখ রয়েছে) লিখার কাজ করতেন। আ“মাশ (র) বলেন, আমি শাকীক ইবন 
সালামাকে বললাম, নবী করীম (সা)-এর কাতিব (সচিব)-কে ছিলেন ?' তিনি বললেন, 
আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা)। কাদিসিয়া-য় আমাদের কাছে“উমর. (রা)-এর ফরমান 
এসেছিল। তার নীচে লেখা ছিল, লিখক আবদুল্লাহ ইবনুল আরকামণ বায়হাকী (র) বলেন, 
হাফিয আবূ আবদুল্লাহ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা”করেন যে, তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তির এক পত্র এল। তিনি"আবদুল্লাহ ইবনুল আরকামকে 
বললেন, ৮১ =| “আমার পক্ষ হতে জবাব দাও "তিনি জবাব লিখে তা নবী করীম (সা)- 
কে পড়ে শোনালেন। তিনি বললেন, 4%, =| ০১০১৯! ০১৮০৭! “যথার্থ করেছ। সুন্দর 
করেছ। হে আল্লাহ! তাকে তাওফীক দান“করখ” বর্ণনাকারী বলেন, পরে উমর (রা) যখন 
খলীফা মনোনীত হলেন তখন তিনি প্রয়োজনীয় বিষয় তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। উমর 
ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর প্রতি তার চেয়ে অধিক 
ভীত-অর্থাৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের’ মাঝে আর কাউকে আমি দেখিনি । মৃত্যুর পূর্বে তিনি 
দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন 

ষোল ঃ কাতিব তালিকার অন্যতম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন ‘আবদি রাব্বিহী 
-আনসারী-খাযরাজী (রা) । আযানের ঘটনার জন্য বিখ্যাত । শুরুর দিকের মুসলমান; সত্তর 
সদস্যের (দ্বিতীয়)১“আকাবা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী । বদর ও পরবর্তী সব যুদ্ধ অভিযানে 
অংশগ্রহণকারী তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য স্বপ্ন যোগে আযান ও ইকামাতের পাঠ লাভ করা । 
রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তা উপস্থাপনের পরে তাতে তীর অনুমোদন লাভ । নবী করীম (সা) 
তখন বলেছিলেন, -. ০.5৯১ 54 ১ ৮ 43৬ > ৬১১০১] 65 “এটা অবশ্যই 
সত্য স্বপ্ন । সুতরাং তা বিলালকে শুনিয়ে দাও। কেননা, সে তোমার চেয়ে উঁচু আওয়াজের 
অধিকারী ।” আমরা যথাস্থানে হাদীসটি বিশদ বিবৃত করেছি। ওয়াকিদী (র) ইবন ‘আব্বাস 
(রা) পর্যন্ত সম্পৃক্ত তার বিভিন্ন হাদীসে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) 
জারাশ গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য একটি সনদ লিখে দিয়েছিলেন যাতে তাদের প্রতি 
সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান ও গনীমাতের পঞ্চমাংশ আদায়ের নির্দেশ ছিল। বত্রিশ 
হিজরীতে চৌষট্রি বছর বয়সে এ আবদুল্লাহ (রা) ইনতিকাল করেন। উসমান ইবন আফ্‌ফান 
(রা) তার জানাযার সালাতে ইমামতি করেন। 


৫৭৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


সতের ৪ বিশিষ্ট সাহাবী কাতিব আবদুল্লাহ ইবন সাদ ইবন আবু সারহ কুরায়শী, অমিরী 
(রা) । উসমান (রা)-এর দুধ ভাই । উসমান (রা)-এর মা তাকে স্তন্য দান করেছিলেন। প্রথমে 
ওহী লিখক ছিলেন। পরে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মক্কার মুশরিকদের দলে ভিড়ে যান। 
রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা জয় করলেন-যাদেরকে পাওয়া মাত্র হত্যা করা হবে বলে ঘোষিত 
হয়েছিল সেই তালিকায় তিনিও একজন ছিলেন। তখন তিনি উসমান (রা)-এর কাছে গেলে 
তিনি তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা মনযুর করলেন। মক্কা বিজয় 
প্রসংগে আমরা তা বিশদভাবে আলোচনা করে এসেছি । পরে আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) উত্তম 
নিষ্ঠাবান মুসলামনের জীবন-যাপন করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আহমদ ইবন মুহাম্মদ 
মারওয়াযী (র) .. ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ইবন সাদ) ইবন 
আবু সারহ নবী করীম (সা)-এর জন্য লিখকের দায়িত্ব পালন করতেন । শয়তান"তাকে স্থলিত 
করলে তিনি কাফিরদের সংগে মিলিত হন। রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে হত্যা করার-আদেশ জারী 
করলেন । উসমান ইবন আফফান (রা) তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসুলুল্লাহ (সা) তার 
নিরাপত্তা মনযুর করলেন। নাসাঈ. (র) বিষয়টি রিওয়ায়াত করেছেন. আলী৷ ইবনুল হুসায়ন ইবন 
ওয়াকিদ (র) সূত্রে । 

গ্রন্থকারের মন্তব্য £৪ উমর (রা)-এর খিলাফতকালে বিশ হিজরীতে যখন ‘আমর ইবনুল 
‘আস (রা) মিশর জয় করেন তখন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) ‘আমর (রা)-এর বাহিনীর 
দক্ষিণ ভাগের অধিনায়ক ছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব.(রা) বিজয়ী সেনাপতিকে ('আমরকে) 
মিশরে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। উসমান (রা) খলীফা হওয়ার পর ‘আমর ইবনুল ‘আস 
(রা)-কে মিশরের শাসনকর্তার পদ হতে অব্যাহতি দিয়ে পঁচিশ হিজরী সনে তার স্থানে 
আবদুল্লাহ ইবন সা‘দ (রা)-কে মিশরের শীসনকর্তা নিয়োগ করলেন। 

উসমান (রা) তাকে আফ্রিকিয়া, অঞ্চলসমূহে অভিযানের নির্দেশ দিলে তিনি তা পালন 
করলেন এবং বিজয়ী হলেন. এ সব অভিযানে মুসলিম বাহিনী প্রভূত গনীমাত হাসিল করেন 
এবং বাহিনীর অশ্বারোহীরা প্রত্যেকে তিন হাজার মিছকাল সোনা ও পদাতিক বাহিনীর 
প্রত্যেকে এক হাজার মিছকাল সোনা গনীমাতরূপে পান৷” তার সংগে এ বাহিনীতে ছিলেন 
তিন জন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র, আবদুল্লাহ ইবন উমর ও আবদুল্লাহ ইবন 
‘আমর (রা)॥ তারপর আবদুল্লাহ ইবন সাদ (রা) আফ্রিকার পর তার অভিযানের মোড় ঘুরিয়ে 
দিলেন নুবাঃ)অঞ্চলের ‘আসাবিদ’ অভিমুখে । তাদের সংগে যুদ্ধ নয় চুক্তি বা সন্ধি হল। সে 
চুক্তি আজ. পর্যন্ত বহাল আছে। এ ঘটনা ছিল একত্ৰিশ হিজরী সনের । এরপর তিনি রোমানদের 
বিরুদ্ধে সূওয়ারা-র বিখ্যাত নৌ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সে ছিল এক ভীষণ ও গুরুত্বপূর্ণ 
লড়াই । যথাস্থানে বৰ্ণনা দেয়া হবে-ইনশাআল্লাহ! পরে উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু 
হলে তিনি মিশরে নিজের একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে উসমান (রা)-কে সাহায্য করার 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। উসমান (রা)-কে শহীদ করে দেয়া হলে তিনি ‘আসকালানে এবং 
মতান্তরে রামাল্লায় অবস্থান করলেন এবং আল্লাহর নিকট এ দুআ করলেন যে, আল্লাহ যেন 
তাকে সালাত আদায় কালে মৃত্যু দান করেন। একদিন তিনি ফজর সালাত আদায় 


১. এক হাজার মিছকাল প্রায় সাড়ে তিন কিলোগ্রাম; তিন সের দশ ছটাকের অধিক ।-অনুবাদক 
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করছিলেন-প্রথম রাকআতে তিনি সূরা ফাতিহার পরে সূরা ওয়াল আদিয়াত পাঠ করলেন এবং 
দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার সংগে অন্য একটি সূরা মিলালেন। তাশাহহুদ পাঠ সমাপ্ত করে 
যখন তিনি প্রথম (ডান দিকের) সালাম ফিরালেন এবং দ্বিতীয় সালাম ফিরানোর জন্য উদ্যত 
হলেন ঠিক এ মুহূর্তে দুই সালামের মধ্যবতী ক্ষণে তিনি ইনতিকাল করলেন । (রাষিয়াল্লাহ্‌ 
‘আনহু) এ ঘটনা ছিল ছত্ৰিশ হিজরী, মতান্তরে সাইত্রিশ হিজরী সনের । আর কারো কারো মতে 
তিনি উনষাট হিজরী পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তবে প্রথম অভিমতটিই সঠিক । 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ ছয় গ্রন্থ এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থের কোঞ্মও শর 
সূত্রে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। 

(কাতিব তালিকায় এক, তিন, চার ও দুই নম্বর মনীষী-চার খলীফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ্_র্ণ 
' ক্ৰমিকের আওতায়-এখানে পরিবেশিত হল ৷) 

একঃ আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আবদুল্লাহ ইবন উসমান (রা) (আগেই অংগীকার ব্যক্ত ৰুরু 
হয়েছে যে, তার খিলাফতের বর্ণনায় তার জীবন চরিত আলোচনা (করা. হবে-মহান মহীয়ান 
আল্লাহর) মর্যী সাপেক্ষে এবং তারই উপরে ভরসা করে। তার জীবন চরিত এবং তার সূরে 
বর্ণিত হাদীসসমূহ ও তার বাণীমালা সংগ্রহ করে আমি একটি স্বতন্ত্র খহু রচনা করেছি । লেখক 
ক্ূপে তার দায়িত্ব পালনের প্রমাণ যুহরী (র) সূত্রে..সুরাকা ইব্‌ন মালিক হতে মূসা ইৰ্ন 
উকবা (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)'ওংআবূ বকর (রা) হিজরত কালে যখন 
(ছাওর) গুহা থেকে বের হয়ে সুরাকাদের এলাকাংঅতিত্রম করছিলেন এবং সুরাকা তাদের 
অনুসন্ধানে ব্যপৃত ছিলেন....সুরাকা তাদের পথ রোধ করলেন এবং তখন তীর ঘোড়ার দুরবস্থা 
(মাটিতে পা গেঁড়ে যাওয়া) ইত্যাদি....1-অরশেষে সুরাকা তীদের কাছে একটি নিরাপল্র প্ত্র 
লিখে দেয়ার আবেদন জানালে নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-কে হুকুম করলেন । তিনি 
একটি সনদপত্র লিখে তাকে দিয়ে দিলেন। তবে ইমাম আহমদ (র) যুহরী (র) সূদ্রে এ 
সনদেই রিওয়ায়াত করেছেন যে, আমির ইব্ন ফুহায়রা (র) এ পত্রটি লিখে দিয়েছিলেন 
সুতরাং এমন হতে পারে যে, আবূ বকর (রা) নিজে পত্রটির অংশবিশেষ লিখে তার মাওলা 
‘আমির (রা)-কে হুকুম'ক্ররলে তিনি তার অবশিষ্টটুকু লিখলেন ।-আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত । 

তিন ঃ অন্যতম 'কাতিব আমীরুল মু'মিনীন উছমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) তীর জীবন চরিত 
ও তার খিলাফত কালের বর্ণনা প্রসঙ্গে সন্নিবেশিত হবে। নবী করীম (সা)-এর দরবারে তার 
লিখকরূপে কর্তব্য সম্পাদনের বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ । (যেমন,) ওয়াকিদী (র) তার বিভিন্ন সনদে 
রিওয়ায়াত করেছেন যে, নাহ্‌শান ইব্‌ন মালিক আল-ওয়াইলী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে 
আগমন করলে তিনি উছমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা)-কে ইসলামী শরী‘আতের বিধান সম্বলিত 
একটি পত্র নাহ্শানকে লিখে দেয়ার আদেশ করেন এবং সে মতে তিনি পত্রখানি লিখে দেন: 

চার £ঃ আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাব্র জীবন চরিত ও তার বিলাফত 
যুগ প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। আগেই বিবৃত হয়েছে যে, দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি ও সংব্ষ 
নয়, প্রতারণা নয়- এ ধরনের শর্ত সম্বলিত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও কুরায়শীদের সম্যকে সম্প্র্দ্ছিত 
হুদায়বিয়া সন্ধিপত্ৰ আলী (রা)-ই লিখেছিলেন । এছাড়াও, নবী করীম (সা)-এর দরব্মরে তিনি 


৫৭৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


আরো একাধিক পত্র লিখেছেন। তবে খায়বারের একটি ইয়াহুদী দলের এ দাবী যে, তাদের 
জিয্য়া রহিতকরণ সম্বলিত নবী করীম (সা)-এর একটি সনদ তাদের কাছে রয়েছে। যার শেষে 
রয়েছে, লিখেছে- ‘আলী ইব্ন তালিব’ এবং তাতে সা'দ ইব্‌ন যু'আয, যু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ 
সুফিয়ান (রা) সহ এক জামা'আত সাহাবীর সাক্ষী হওয়ার কথাও রয়েছে- এটি একটি সম্পূর্ণ 
মিথ্যা ও জলজ্যান্ত জালিয়াতি । এক দল আলিম এটি মিথ্যা হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। তবে 
পূর্বসূরী ফকীহ্‌দের কেউ কেউ তাদের এ জালিয়াতির রহস্য উদঘাটনে সমর্থ না হওয়ার কারণে 
তাদের জিয্য়া রহিত হওয়ার অভিমত পোষণ করতেন। কিন্তু তাদের এ অভিমত ছিল অতিশয় 
দুর্বল । এ বিষয় আমি একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছি এবং তাতে ইমামগণের, বিভিন্ন 
অভিমত সমৰ্বিত করেছি ও সে সবের আলোচনা পর্যালোচনা করেছি। সেই সাথে এ 
ক্ষেত্রে ইয়াহ্‌দীদের জালিয়াতির স্বরূপ উদঘাটন করেছি । আমি প্রমাণ করে দিয়েছি যে, 
উন্বিখিত দলীল বানোয়াট এবং তা প্রতারণা ও জালিয়াতিতে অত্যন্ত দুর্ভাগা চক্রাস্তবাজ 
ইয়াহ্‌দীদের পুরুষানুক্ররমিক বদ-অতভ্যাসেরই একটি নমুনা মাত্র॥=আল্তাহ্রই জন্য হাম্দ 
এবং অনুকম্পা তারই । 

দুই £ নবী করীম (সা)-এর দরবারের অন্যতম কাতিব(আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল 
খাত্তাব (রা) ৷ যথাস্থানে তার জীবন চরিত আলোচিত হবে (এ বিষয়ে আমি একটি স্বতন্ত্র পুস্তক 
সংকলন করেছি । অনুরূপ, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে রিওয়ায়াত কৃত তার হাদীসসমূহ এবং তাঁর 
সিদ্ধান্তসমূহ ও বাণীমালা সংকলিত করে আরো একটি বৃহৎ খণ্ড আমি তৈরী করেছি) । আর 
কাতিব হিসাবে তার কর্তব্য পালনের বিররণং আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল আরকাম (রা)-এর জীবনী 
আলোচনায় উদ্ৃত হয়েছে। 

আঠার $ নবী করমি (সা)-এর দরবারের বিশিষ্ট কাতিব আলা ইবনুল হাযরামী (রা)। 
হাযরামীর প্রকৃত নাম ছিল আব্বাদ' মতান্তরে, আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাদ ইব্‌ন আকবর ইব্‌ন 
রাবী'আ ইব্ন' আরীকাঃইব্ন মালিক ইবনুল খাযরাজ ইব্‌ন ইয়াদ ইবনুস সিদ্ক ইব্‌ন যায়দ 
ইব্‌ন মুকান্না* ইব্‌ন হাযরামাওত' ইব্‌ন কাহতান। তার বংশসূত্রের অন্য রকম বর্ণনাও দেয়া 
হয়েছে। তিনি ছিলেন৷বনু উমায়্যার অন্যতম মিত্র । আবান ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল ‘আস (রা)-এর 
আলোচনায় তার ক্রাতিবরূপে কর্তব্য পালনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ব্যতিরেকে তার 
আরো দশজন, ভাই ছিলেন। এদের মাঝে রয়েছেন- ‘আমর ইবনুল হাযরামী, মুসলামানদের 
হাতে মুশরিকদের প্রথম নিহত ব্যক্তি। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহাশ (রা)-এর বাহিনীর মুসলমান 
সৈনিকরা তাকে হত্যা করে। আগেই বিবৃত হয়েছে যে, এটা ছিল মুসলমানদের প্রথম 
সমরাভিযান। তার এক ভাইয়ের নাম ছিল আমির ইবনুল হাযরামী আবূ জাহল (তার উপরে 
আল্লাহ্র লা‘নত!) তাকে বললে সে তার কাপড় খুলে ফেলে দিয়ে একেবারে বিবস্ত্র হয়ে 
গিয়েছিল। বদর যুদ্ধে মুসলমান ও মুশরিকরা ব্যুহ রচনা করলে আবূ জাহল ওয়া “উমরা-হ 
(ওয়া আমিরা!) বলে চীৎকার করে উঠলে লড়াই উত্তেজনা মুখর হয়ে উঠল এবং সংঘর্ষ তার 
চূড়ান্ত রূপ পরিখহ করল (পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ আমরা যথাস্থানৈ উপস্থাপন করে 
এসেছি) । আলা (রা)-এর অন্যতম ভাই শুরায়হ ইবনুল হাযরামী (রা)। ইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ 
সাহাবীদের অন্যতম । রাসূলুল্লাহ (সা) তীর সম্পর্কেই বলৈছিলেন যে, ১০৪১১ ১20 3১ 
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১১4 “এ (লোক) হল এমন এক লোক যে কুরআনকে ‘বালিশ’ বানিয়ে রাখে না৷" অর্থাৎ তা 
পরিহার করে ঘুমিয়ে থাকে না; বরং দিন-রাতের মুহূর্তগুলোতে তা নিয়েই মগ্ন থাকে। আর 
HEU UE HEA ORE SAO TUE SER VO COC TONS EE ROE NEVE তালহা 
ইব্ন ‘উবায়দুল্লাহ্র মা। 

নবী করীম (সা) আলা ইব্নুল হাযরামী (রা)-কে বাহরায়নের রাজা আল-মুনযির ইব্ন 
সাওয়া-র সকাশে (দূত রূপে) পাঠিয়েছিলেন। পরে বাহরায়ন বিজিত হলে তাকেই নবী করীম 
(সা) সেখানকারও আমীর নিযুক্ত করেন। পরে সিদ্দীক (রা) (প্রথম খলীফা) এবং তার পরে 
উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে এ পদে বহাল রাখেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা). তাকে 
সেখান হতে সরিয়ে বসরার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করা পর্যন্ত তিনি এ পদেই বহাল ছিলেন। 
কিন্তু বসরা পৌছার পথে পথখিমধ্যেই তিনি আখিরাতের পথে যাত্রা করেন । এ ছিল একুশ 
হিজরীর ঘটনা । 

বায়হাকী (র) প্রমুখ তার অনেক ‘কারামত'-এর বিবরণ দিয়েছেন। সে সবের মাঝে 
' উল্লেখযোগ্য কয়েকটি- একবার তিনি তার বাহিনী নিয়ে সাগরের (পানির) উপরে চলার গতি 
অব্যাহত রাখেন। অথচ পানি তার বাহিনীর ঘোড়াগুলোর/হাটু পর্যন্ত ডোবাল না। কেউ কেউ 
বলেছেন, ঘোড়াগুলোর পায়ের ‘নাল’'-এর তলাও ভিজল, না। তিনি বাহিনীর সকলকে হুকুম 
করলে তারা বলতে থাকল- ১-৮০ ১4> ৮ (হে সহনশীল! হে মহান ও বিশাল! আল্লাহ্‌!) । 
আর একবার তিনি বাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাহিনীর পানির প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি 
আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। আল্লাহ্‌ তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি দিয়ে দিলেন। তার 
মৃত্যু হয়ে গেলে তার লাশের কোন, সন্ধান পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য এ বিষয় তিনি 
আল্লাহ্র দরবারে দুআ করেছিলেন। ‘দালাইলুন নুবুওয়াহ্‌' (নবুয়তের নিদর্শনাবলী) অধ্যায়ে এ 
প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হবে- ইনশাআল্লাহ্‌ । 

আলা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক. ইমাম আহমদ 
(র) বলেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)....আলা ইবনুল হাযরামী (রা) সূত্রে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেছেন-)/১১ 454,০৪ ১৯১ ১৯৫ ২: “মুহাজির ব্যক্তি তার হজ্জের কাজ 
সম্পাদনের পরে“(মক্ধায়) তিন দিন অবস্থান করবে৷" বিশিষ্ট ছয় গ্রন্থকার আলা (রা) সূত্রে এ 
হাদীসটি "আহরণ করেছেন। দুই. আহমদ (র) বলেন, হুশায়ম (র)....আলা ইবনুল হাযরামী 
(রা)-এর পুত্র হতে এ মর্মে যে, তার পিতা নবী করীম (সা)-এর বরাবরে একটি পত্র 
লিখেছিলেন। তাতে তিনি নিজের নাম দিয়ে সুচনা করেছিলেন....। আবু দাউদ (র) ও আহমদ 
ইব্ন হাম্বল (র) সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিন. আহমদ ও ইব্ন মাজা (এ) 
মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ সূত্রে....আলা (রা) হতে এ মর্মে যে, তিনি বাহরায়ন হতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট লিখে পাঠালেন- কয়েক ভাইয়ের শরীকানাভুক্ত বাগানের ব্যাপারে যে, তাদের 
একজন ইসলাম গ্রহণ করলে....? নবী করীম (সা) তাকে হুকুম পাঠালেন ইসলাম গ্রহণকারীর 
নিকট হতে উশর (উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ) নিতে এবং অমুসলিমের অংশে নির্ধারিত 
পরিমাণ) খারাজ (রাজস্ব) নিতে । 


—_-৭৩ 
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উনিশ ঃ অন্যতম কাতিব আলা ইব্‌ন ‘উকবা (রা)। হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) বলেন, 
তিনিও নবী করীম (সা)-এর অন্যতম কাতিব ছিলেন। তবে আমাদের উল্লিখিত ‘খবর’ ব্যতীত 
অন্য কাউকে আমি তার কথা উল্লেখ করতে দেখিনি। তারপর তিনি ‘আতীক ইব্ন ইয়াকুব 
(র)-এর সাথে সংযুক্ত তার সনদে উল্লেখ করেছেন-আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ বকর ইব্ন 
মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্র ইব্‌ন হাযম (র) তীর পিতা-তীর দাদা (আম্র ইব্‌ন হাযম) সূত্রে বর্ণনা 
দিয়েছেন- “এ হচ্ছে জাগীর, যা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ সম্প্রদায়কে বন্দোবস্ত দিয়েছেন এবং 
তাতে উল্লেখ আছে- 
slic All laa 2 Ae a ll bl al >) a> ON adil a3 
- Neds dic C3 ela HS - 32 455 5 4 55 DL (F2) SE Yl) ae 

“রাহমান রাহীম আল্লাহ্র নামে, এ হল (সে দলীল) যা নবী মুহাম্মদ (সা).প্রদান করেছেন 
‘আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সুলামী (রা)-কে; তাকে ‘মাদমূর' (মাযমূর) প্রদান.করেছেন। সুতরাং 
এতে যে তার সাথে প্রতিকূল দাবী-দাওয়া উত্থাপন করবে (সংঘাত করবে) তার এতে কোন - 
অধিকার থাকবে না । বরং তার তার (আব্বাস-এর) অধিকারই হবে প্রকৃত) অধিকার । লিখেছে আলা 
ইব্‌ন উকবা এবং সাক্ষী হয়েছে। 

MEE POUR CU HOES REY HEEL” 

(stl 4b 2 3 4Amsc dil J) LacsbctllW - alc aa DB aT 
340 52 144355 Cd Als J dl Dad inl AT only ss 

-ilic Hela 4S, 24 

রাহ্‌মান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে- এ-হল (সে দলীল) যা প্রদান করেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল 

মুহাম্মদ (সা) আওসাজা ইবৃন_হারমালা জুহানীকে; যুল-মারওয়া হতে চৌহদ্দী বালকছছা হতে 

জাবয়া পর্যন্ত, সেখান থেকে.জি‘ইল্লাত পর্যন্ত, সেখান থেকে কাবলিয়া পর্বত পর্যন্ত । সুতরাং যে 

তার সাথে সংঘাত-সংকট_ করবে তার কোন সঙ্গত অধিকার নেই; তার (আওসাজার) 
অধিকারই সঙ্গত অধিকার এবং লিখেছে আলা ইব্ন ‘উকবা। 

VE 2d Ola wie Gun WieieE of. HE O40 tacit Hi 
গোত্র বনু সায়হ-কেও জাগীর দিয়েছিলেন এবং আলা ইব্‌ন উকবা (রা) এ সম্পর্কিত তাদের 
দলীলংলিখে'দিয়েছিলেন এবং সাক্ষী হয়েছিলেন। ইবনুল আছীর (র) তার উসদুল গাবা গ্রন্থে 
এ মনীষীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আলা ইব্‌ন উকবা (রা) নবী করীম 
(সা)-এর তরফে কাতিবের দায়িত্‌ আঞ্জাম দিয়েছেন। তার উল্লেখ রয়েছে আম্র ইব্ন হাযম 
(রা)-এর বর্ণিত হাদীসে। এ কথা উল্লেখ করেছেন জাফর (র) এবং তা নিজের কিতাবে উদ্ধৃত 
করেছেন আবু মূসা আল-মাদানী (র)। 

বিশ ঃ অন্যতম কাতিব সাহাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন জুরায়স (হুরায়শ) ইব্‌ন 
খালিদ ইব্‌ন আদী ইব্ন মাজদা‘আ ইব্ন হারিছা ইবনুল হারিছ ইবনুল খাযরাজ (রা) আনসারী 
হারিছী ৷ কুনিয়াত আবূ আবদিল্লাহ্‌; মতান্তরে আবু আবির রহমান; মতান্তরে আবূ সাঈদ 
. আল-মাদানী; বনু আবদিল আশহাল-এর মিত্র । মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর হাতে এবং 
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মতান্তরে সা‘দ ইব্ন মু‘আয ও উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার মদীনা আগমনের পরে তার সঙ্গে আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রা)-এর 
সঙ্গে ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। বদর ও পরবর্তী অভিযানসমূহে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। 
তাবুক অভিযান কালে রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত (ভারপ্রাপ্ত) করে 
গিয়েছিলেন। ইব্‌ন আবদিল বার্র (র) তীর ‘আল-ইসতী‘আব’-এ বলেছেন, তিনি ছিলেন 
প্রকট বাদামী বর্ণের, দীর্ঘকায়, ঢাক-মাথা (বড় কপাল) বিশাল দেহী । তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ 
সাহাবীগণের অন্যতম তিনি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ‘গৃহযুদ্ধে’ নির্জন নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন করেছিলেন এবং এ সময় একটি কাঠের তরবারি তৈরী করে রেখেছিলেন।' 

আপামর বর্ণনাকারীদের প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে তেতাল্লিশ হিজরী সনে মদীনায় তিনি 
ইনতিকাল করেন। মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম তার জানাযায় ইমামতি করেন। নবী করীম (সা) 
হতে তিনি অনেকগুলো হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদি (র) আলী ইব্ন 
মুহাম্মদ আল-মাদাইনী (র)-এর একাধিক সনদে উল্লেখ করেছেন যে; মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা 
(রা)-ই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশে বনু মুর্রা প্রতিনিধি দলের জন্যএকটি সনদপত্র লিখে 
দিয়েছিলেন। 
. একুশ $ কাতিব তালিকায় বিশিষ্ট নাম মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্‌ন হারব 
ইব্‌ন উমায়্যা উমাবী (রা)। তার শাসন কালের আলোচনায় তীর জীবন চরিত বিবৃত হবে- 
ইনশাআল্লাহ্‌ তাআলা । মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র)-তার গ্রন্থে (কাতিব তালিকায়) মু‘আবিয়া 
(রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। মুসলিম (র) তার সহীহতে রিওয়ায়াত করেছেন। ইকরিমা 
ইব্‌ন আম্মার (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা)-সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান (রা) বললেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! তিনটি বিষয় আমাকে দিয়ে দিন। নবী করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে; আবু 
সুফিয়ান (রা) বললেন, আমাকে আমীর ও সেনাপতি নিয়োগ করবেন যাতে আমি কাফিরদের 
মুকাবিলায় সেভাবে লড়াই/করতে পারি যেভাবে লড়াই করতাম মুসলমানদের মুকাবিলায়! নবী 
করীম (সা) বললেন,,ঠিকআছে (তাই হবে)। আবু সুফিয়ান (রা) বললেন, আর মু‘আবিয়াকে 
আপনার দফতরে কাতিব (সচিব) নিয়োগ করবেন! নবী করীম (সা) বললেন, হাঁ (তাই 


এ, হাদীসটি নিয়ে আমি একটি পৃথক পুস্তিকা তৈরী করেছি। তার পেছনে কারণ হল এ 
হাদীসে আবূ সুফিয়ান (রা) কর্তৃক (তার কন্যা) উম্মু হাবীবাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে 
বিবাহ দানের দাবীর উল্লেখ। অথচ (বাস্তবতা এর অনুকূল নয়- যেহেতু) এ ক্ষেত্রে সংরক্ষিত 
বিবরণ হল আবু সুফিয়ান (রা)-কে সেনাপতি নিয়োগ এবং মু‘আবিয়া (রা)-কে নবী করীম 
(সা)-এর সমীপে কাতিবের পদ-মর্যাদায় নিয়োগের আবেদন এবং এতটুকুই এ ক্ষেত্রে 
আলিমগণের সর্বজন সম্মত মত। আর প্রাসঙ্গিক হাদীসটি এরূপ- হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) 
তার ‘তারীখ’ গ্রস্থের এ ক্ষেত্রে এসে মু‘আবিয়া (রা)-এর জীবনী আলোচনায় বলেছেন। আবু 
গালিব ইবনুল বান্‌না....জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু‘আবিয়া (রা)-কে কাতিব পদে 


১. কোন্দলের প্রতি বিতৃষ্ণা ও পূর্ণাঙ্গ নিরপেক্ষতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে । -অনুবাদক 


৫৮০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


নিয়োগের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিবরীল (আ)-এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। জিবরীল (আ) 
বললেন, তাকে কাতিব নিয়োগ করতে পারেন। কেননা, সে বিশ্বস্ত । এ বিবরণটি বিরল 
ন; বরং ‘মুনকার’ (প্রত্যাখ্যাত)। কেননা অন্যতম রাবী সারী ইব্‌ন আসিম ও তার 

উর্ধ্বতন রাবীদের সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। 

মোটকথা, এ বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয় এবং তা দিয়ে প্রতারিত হওয়ার অবকাশ নেই । কিন্তু 
বিস্ময়ের ব্যাপার হল হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র)-এর আচরণ ৷ তার অবিস্মরণীয় মাহাত্ম্য ও 
বিদ্যাবত্তা এবং সমকালীন হাদীস বিশারদবর্গ-বরং তার পূর্বসূরী অনেকের তুলনায়ও হাদীস 
শাস্ত্রে তার অভিজ্ঞতার বিশাল পরিধি সত্বেও কিভাবে তিনি তার তারীখ (ইতিহাস) গ্রন্থে এ 
হাদীসটি এবং এ প্রকৃতির আরো অনেক হাদীস আহরণ করেছেন; অথচ সেগুলোর দুর্বলতার 
বিবরণ প্রদান জরুরী মনে করেন নি। তার মত বিশিষ্ট মনীষীর এ ধরনের আচরণ 
সমালোচনাযোগ্য এবং তা সমর্থনযোগ্য নয়।-আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত । 

বাইশ ঃ কাতিব তালিকায় অন্যতম রয়েছেন বিশিষ্ট সাহাবী মুগীরা ইব্‌ন. শু‘'বা আছ ছাকাফী 
(রা)। নবী করীম (সা)-এর মাওলা নন তার এমন সাহাবী খাদিম্‌গণের“তালিকায় তার সংক্ষিপ্ত 
জীবনী আলোচনা করে এসেছি। (সেখানে উল্লিখিত হয়েছে যে) তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
এর মাথার নিকটে উনুক্ত তরবারি হাতে দণ্ডায়মান. অতন্দ্র দেহরক্ষী প্রহরী । ইতোপূর্বে 
একাধিকবার উল্লিখিত ‘আতীক ইব্‌ন ইয়াকুব (র)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সনদে ইব্‌ন ‘আসাকির 
(র) রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হুসায়ন ইব্‌ন নাযলা আল-আসাদী (রা)-কে 
জায়গীর প্রদান করেছিলেন তার দলীলপত্রটি-নবী করীম (সা)-এর হুকুমে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা 
(রা)-ই লিখে দিয়েছিলেন। 

এঁরা হলেন নবী করীম (সা)* ওর ডিক ও সা্ববন্ৰ মার সর সহাতরে তাঁর সকালে ন 
নির্দেশে বিভিন্ন সনদপত্র ও দলীল-দস্তাবেজ লিখনের কর্তব্য পালন করতেন। 


নব্বী.দরবারের ‘আমীন’ (একান্ত সচিববৃন্দ) 

নবী করীম (সা)-এর, ‘আমীন’ (বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগত ও একান্ত সচিব) তালিকায়: ইব্‌ন 
আসাকির (র) উল্লেখ করেছেন (প্রথমত) আল আশরাতুল মুবাশশারা’ (জান্নাতের আগাম 
সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন)-এর অন্যতম (এক) আবু ‘উবায়দা ‘আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল 
জার্রাহ কুরায়শী ফিহরী (রা) ও (দুই) আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ যুহরী (রা)-এর নাম। 
আবূ উবায়দা (রা) আনাস (রা) থেকে আবূ কিলাবা (র)-এর হাদীস সূত্রে বুখারী (র) 
রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, 
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“প্রতিটি উম্মাহর একজন আমীন (বিশ্বাসভাজন) থাকে; এ উম্মাহ্র আমীন হচ্ছেন আবূ 
উবায়দা 'ইবনুল জার্রাহ (রা) ।" অন্য একটি ভাষ্য রয়েছে যে, নাজরান থেকে আগত আবদুল 
কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন- ০4 $= ৭ ০4 ০০ ১ 
“অবশ্যই তোমাদের মাঝে পাঠাচ্ছি একজন ‘আমীন’ (বিশ্বস্ত)-কে; যিনি যথার্থই আমীন ৷” 

পরে তাদের সঙ্গে আবূ উবায়দা (রা)-কে নিয়োগ দিয়ে পাঠালেন। 


আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৮১ 


ইব্‌ন আসাকির (র) বলেন, এ তালিকায় অন্যতম মু‘আয়কিব ইব্‌ন আবূ ফাতিমা আদ 
'দাওসী (রা) ‘আবদ শামস গোত্রের ‘মাওলা’ ৷ তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর আংটি (সীল- 
মোহর)-এর তত্বাবধায়ক । কেউ কেউ তাকে খাদিম তালিকাভুক্ত করেছেন। অন্যদের বর্ণনায় 
রয়েছে, প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম । হাবশাগামী মুহাজির দলের সাথে 
হিজরত করেন। পরে মদীনায় হিজরত করে আসেন । 

বদর ও তার পরের অভিযানসমূহে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সীল মোহরের 
তত্্ববধায়ক এবং আবূ বকর ও ‘উমর (রা) তীকে ‘বায়তুল মাল’”-এর কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ 
করেছিলেন। বর্ণনাকারীগণ বলেছেন যে, তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন উমর 
ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আদেশ করলে তাকে মাকাল জাতীয় ফল দিয়ে চিকিৎসা করাহলে রোগ 
বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি ইনতিকাল করেছিলেন উছমান (রা)-এর খিলাফত যুগে মতান্তরে 
চল্লিশ হিজরী সালে।-আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবী বুকায়র (র).... মু'আয়কীব (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, সিজদা করার স্থানে মুসল্লীর“মাটি (উঁচু-নিচু বা কংকর) 
সমান করা প্রসঙ্গে- ৪১৯! $$ ১০১১ ১১] ৩4:50) একান্তইণযদি তোমাকে তা করতে হয়, তবে 
তা একবার (করবে)। 

সহীহ গ্রন্থদ্ধয়ের সংকলকচছ্বয় হাদীসটি আহরণ করেছেন, (উল্লিখিত সনদের) শায়বান নাহবী 
(র)-এর বরাতে । মুসলিম (র) তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। 
তিরিমিযী (র) মন্তব্য করেছেন- হাদীসটি হাসান সহীহ । 

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন্য-খালাফ ইবনুল ওলীদ (র).... সুআয়কীব (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ'(সা) বলেছেন, ১ (৬০১) ১, ধ্বংস ‘উযুর 
সময় না ভেজানো) পায়ের গোড়ালীর জন্য । 

we Ht ENN tt ele efi el (ne ci HE 
ইব্‌ন হাম্মাদ দাল্লাল (র)-এর বরাতে মুআয়কীব থেকে বর্ণনা করেন যে, যিনি নবী করীম 
(সা)-এর সীল/মোহরের যিম্মাদার ছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর আংটি (মোহর) 
ছিল লোহার তৈরী; যার উপরে রূপার আস্তরণ দেয়া হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, অনেক 
সময় সেটি আমার হাতেও থাকত । 

গ্রস্থকারের মন্তব্য £ নবী করীম (সা)-এর সীল মোহর ও আংটির ব্যাপারে প্রামাণ্য তথ্য হল-তা 
ছিল রূপার তৈরী এবং তার ‘মণি’ অংশও ছিল রূপার পাতের তৈরী (সহীহ গ্রন্থদ্ধয় বরাতে 
পরবর্তীতে বিষয়টি আলোচিত হবে)। ইতোপূর্বে তিনি (সা) সোনা দিয়ে একটি আংটি তৈরী 
করেছিলেন এবং তা কিছু সময় ব্যবহার করেছিলেন। 

পরে তা ছুড়ে ফেলে দেন এবং বলেন- এ YY এ: 9 “আল্লাহুর কসম! ওটি আমি আর পরব 
না।” পরে ক্বপার এ আংটিটি তৈরী করান, যার পাত (মণি)-ও ছিল রূপারই এবং তাতে অংকিত 


১. রষ্্রেয কোফ্গার ও কেন্লীয় ব্যাংক । -অনুবাদক 


৫৮২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


ছিল এ! +০ ১০> (মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ) (তিন লাইনে)।' এক লাইনে ১4৯ এক লাইনে 
৩5-০ এবং অপর লাইনে এ! । এ আংটি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হাতে ছিল এবং তার পরে 
ছিল আবূ বকর (রা)-এর হাতে; তার পরে উমর (রা)-এর হাতে এবং তার পরে ‘উছমান (রা)-এর 
হাতে । তার হাতে ছয় বছর পর্যন্ত থাকার পরে তার নিকট হতে (মতান্তরে তার সচিবের নিকট 
হতে) ‘আরীস’ কূপে পড়ে যায়। তিনি তা খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরেও তা 
পুনরুদ্ধারে সমর্থ হলেন না। 

আবু দাউদ (র) তার সুনান গ্রন্থে শুধু খাতাম (আংটি ও সীল মোহর) প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র 
অধ্যায় সংযোজন করেছেন। তার প্রয়োজনীয় অংশ আমরা একটু পরেই (সংশ্রিষ্ট”অধ্যায়ে) 
উপস্থাপন করব- ইনশাআল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌ সহায় । 

তবে মু‘আয়কীব (রা) কর্তৃক এ আংটি হাতে পরার বিষয়টি তার কুষ্ঠ আক্রান্ত হওয়ার 
বর্ণনাটি দুর্বলতা নির্দেশ করে। যেমন-ইব্্‌ন আবদুল বার্র (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 
বর্ণনাটি প্ৰসিদ্ধি পেয়েছে। অতএব, সম্ভবত তা হয়েছিল নবী করীম' (সা)-এর ওফাতের পরে। 
কিংবা আগে থেকেই তা ছিল, তবে তা সংক্রমিত হচ্ছিল না । কিংরা তা ছিল আল্লাহ্র প্রতি 
নবী করীম (সা)-এর অবিচল তাওয়াক্‌কুল ও একনিষ্ঠ ভরসার/কারণে তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
(যে, এ সংক্রামক ব্যধি তার সংক্রমিত হচ্ছিল না) /যেমন তিনি সে কুষ্ঠ রোগীকে-যে তার 
হাত খাবার পাত্রে প্রবিষ্ট করেছিল তাকে বলেছিলেন 43০ ১59: 43 4815 “খাও, 
আল্লাহ্র নির্ভর করে এবং তীর উপরে ভরসা করে” এ রিওয়ায়াত আবূ দাউদ (র)-এর। 
পক্ষান্তরে, সহীহ মুসলিম শরীফে প্রামাণ্য উদ্ধৃতি রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, 4 ১ 
Ll C4101 )4 ০9১2 “কুষ্ঠ রোগী হতে পলায়ন কর সিংহ হতে তোমার পলায়নের 
মত ।”-আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত! | 
নবী করীম (সা)-এর নিযুক্ত আমীর ও সেনাপতিবৃন্দ 

বিভিন্ন অভিযানের বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সে সবের জন্য নবী করীম (সা)-এর নিযুক্ত 
সেনাপতি ও আমীরগণের নাম-ধামসহ্‌ স্পষ্ট বিবরণ আমরা দিয়ে la el Bla atte Lae 
হামদ এবং তারই অনুকম্পা! 
সর্বমোট-সাহাবী সংখ্যা এবং হাদীস বর্ণনাকারী রাবী সাহাবীগণের সংখ্যা 

সাহাবীদের (রা) সর্বমোট সংখ্যা নির্ণয়ে মনীষীদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আবু যুরআ 
(র) হতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তাদের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার পর্যন্ত 
পৌছবে। শাফিঈ (র) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
ইনতিকালের সময় তার বাণী শুনেছেন এবং তাকে দেখেছেন এমন মুসলমানের সংখ্যা ছিল 
প্রায় ষাট হাজার । 


১. উপরে নীচে তিন লাইন এভাবে- ১১. এ 
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আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৮৩ 


হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্‌ (র) বলেছেন, নবী করীম (সা) হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, 
এমন সাহাবীদের সংখ্যা প্রায় পাচ হাজার । 

গ্রহক্কারের মন্তব্য £ ইমাম আহমদ (র) তীর রিওয়ায়াতের আধিক্য হাদীসে তার গভীর 
পাণ্ডিত্‌ ও অবগতির বিশাল পরিধি, হাদীস আহরণে তার দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ এবং হাদসি 
শাস্ত্রে তার ইমামের আসনে আসীন হওয়া সত্বেও যে সকল সাহাবীর হাদীস তিনি সংগ্রহ 
করেছেন তাদের সংখ্যা নয়শত সাতাশি জন (ছয় বিশুদ্ধ গ্রস্থে সিহাহ সিত্তায়-এ সংখ্যার সাথে 
যোগ করা যাবে আরো তিনশত জন) 

হাফিযুল হাদীসগণের একটি জামা'আত এ সকল সাহাবীর নাম পরিচয় ও তাদের, জীবন 
বৃত্তান্ত ও জন্ু-মৃত্যু সংরক্ষণের প্রয়াসে যত্নবান হয়েছেন। এঁদের মাঝে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য 
মনীষী শায়খ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার আন নামিরী (র) (তার বিশ্ব (বিশ্বত গস্থ আল- 
ইসতী‘আব-এ) এবং আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মানদা ও আবু মূসা আল- 
মাদানী (র)। 

পরবর্তীতে পূর্বসূরীদের এ সব সংগ্রহকে সুবিন্যস্ত সংকলিত, করেছেন হাফিয ইয্যুদ্দান 
আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল করীম আল-জাযারী (র) যিনি ইবনুস 
সাহাবিয়্যা (সাহাবিয়া পুত্র) নামে সমধিক পরিচিতখ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি তার অনবদ্য গ্রন্থ 
উসদুল গাবা প্রণয়ন করেছেন এবং তা তিনি স্বার্থকভাবে'সম্পন্ব করেছেন । 

আল্লাহ্‌ তাকে এ জন্যে যথাযোগ্য পুরস্কার ও বিনিময় দান করুন এবং সাহাবীগণের সঙ্গে 
তার হাশর করুন। আশীনা!! 
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ইফাবা (উন্নয়ন)/)২০০৪-২০০৫/অঃসঃ/৪৪১১-৩২৫০ 


সনুবাদ ও সংকলন বিভাগের 'আরো ফিছ কিতাব 
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প্র সীরাতুল সুস্তাফা-১ম খণ্ড 
মূলঃ আল্লামা ইদরীস কান্দলবী; অনুবাদঃ কালাম আযাদ পৃষ্ঠা-৪৩২ 
প্রী আল্লাহ্র তলোয়ার 
মূলঃ মেজর জেনারেল এ. আই. আকরাম; অনুবাদঃ লেঃ কর্নেল আব্দুল বাতেন পৃষ্ঠাঃ-৩৮৮ 

কলী মুসলিম পিপিকলা 

মূলঃ এম, জিয়াউদ্দিন; অনুবাদঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান পৃষ্ঠা-৮ঙ 
প্র হসলামে ইজমা দৰ্শন 

মূলঃ আহমদ হাসান অনুবাদঃ নূরুল আমীন জওহার পৃষ্ঠানত৫২ 


ভাত TERA NM Fs 


উপমহাদেশে আলিম সমাজের বিপ্লবী এতিভহ্য-১ম 
মূলঃ মাওঃ মুহাম্মদ মিঞা সাহেব অনুবাদঃ মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান পৃষ্ঠা-৬০৮ 
প্র সুজাহিদ বাহিনীর 
মূলঃ গোলাম রসূল মেহের ; অনুবাদঃ আব্দুল মান্নান পৃষ্ঠা-৯৯২ 
প্র সুজাহিল আন্দোলনের 
মূলঃ গোলাম রসূল মেহের; অনুবাদঃ সেয়দ আবদুল মান্নান; পৃষ্ঠা-৮০০ 
1 ফ্ুতুছল সুলদান 
মূলঃ আল্লামা, বালাযুরী; অনুবাদঃ মাওঃ আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম পৃষ্ঠা-৫১২ 
4 আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১-৩ খণ্ড 
ঘূলঃ আল্লামা ইবনে কাছির (র); অনুবাদঃ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত 
প্র খিলাফতে ব্াশেদা 
মূলঃ আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী; অনুবাদঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী পৃষ্ঠা-১৬০ 
&] হসশলামের ইতিহাস ১-৩ খণ্ড 
মূলঃ আকবর শাহ্‌ নাজিবাবাদী; অনুবাদঃ সম্পাদনা পরিষদ পৃষ্ঠা- ১-৫৪৪, ২-৫৮৩, ৩-৫৮৮ 
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